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মাঘ, ২৫শ বর্ষ। 


উদ্বোধন । 


(শ্রীঅমুল্যরুষঃ ঘোষ ) 


ওরে ও নিভাক-ধীমান ৷ 
কেন ভীত বিচলিত কেন মুগ্ধ কেন অিয়মাঁন? 
প্রেমের হিল্লোল ভবা! স্থবিশাঁল ধরা আঁডিনায়)__ 
তোম।র বন্ধন কোথা ? মায়া-মুদ্ধ কে করে তোমায়? 
নিত্য চির-মুক্ত তুই ! অধীনতা কার ধার তুমি? 
জয-ধবজ1 উডে তোঁব পঙ্ পঙ্জ নীলাকাঁশ চুমি ! 
এ শোন্‌ দূরে কার বাজে মধু-মুরলীর তাঁন 
“আষ আয় আয় ছুটে-_-ওরে মোর ল্সেহের সন্তান 1” 


তবে কেন হলি রে চঞ্চল? 
কেন নত মুখ তোর? আখিপাতে কেন ভাসে জল ? 
সংসার তোমার চোকে ইন্দ্রজাল করিবে জাহির ? 
তুমি যে অমৃত কণা” তুলে” ফেল যাও তাহা! বীর ] 
যাঁর ইন্্রজাল বলে পলকেতে শত শত বার, 
ভেঙে? চুর? যায় পুনঃ গড়ে উঠে অযুত ফালার ! 
তুমি যে তাহাবি রূপ? ভারি অণু? তাহারি নন্দন ! 
তবে কেন বিভীধিকা তোর,--তবে কেন রে ক্রুদন ? 


ওরে চির-নবীন-কিশোর 


তুই যে অজেয় চির-_ মহিমা যে সীমাহীন তোর্‌- 
তবে কেন বলহীন ? স্তব্ধ কেন হেবীর কুমার? 


২ উত্বোধন। ২্৫শ ্ সংখ্যা | 


পোসপিপাসি 
পি পপ পোস্িপপাসিপাসপাস্প্পসপিপাশ পাপা শপাশিশিশপ ১ পিপি পিন তিক পোপ পিস্পা শিপ পলা টিলা লস ৮৯ পস্জি তাস ৩ লি 5 চি 


গগন ধ্বনিত করি _ গলাখুলি ডাক একবার-_ 
তোমার হুঙ্কার-ডাকে- ত্রিভুবন রবে নাক থিরু 
ছরক্তের সিংহাসন চকিতে যে টলে? যাবে বীন্ক 
তোঁরি তরে চাঙ্ছ-তাঁব নিশি নিশি বসে রয় জাগি” 
বিজয়-মন্দার-মাল! দেব-বাল! গাঁথে তোর লাগি । 


(তবে) আর কেন সাঁজ মিছে সাজ ! 
মায়া-নিদ্‌ মুছে ফেলা ?__এত তোব্‌ পলকের কাজ । 
আর কেন বও তবে অবসাদে ঘুমে অচেতন ? 

(ধঁ দ্বেখ) দিনমণি উডাঁয়েছে আকাশেতে আলোক-কেতন । 
আঁধারের ঝুকে চির জেগে আলোক-মিনীব-_ 
তাহার সন্ধান ওরে তুই বিনা কে করিবে আর? 
শকতির ধাবা তব শিরো”পরে” ঝরে" অবিবল 
ছি'ডে, ফেল একটানে--ছি'ডে”ফেল মায়ার শৃঙ্খল । 


উঠ । উঠ। টুটেছে আধাব । 
বিজলী অগ্জন এ-_-আখিঘুগে ভাতিছে তোমাব । 
প্রতাঁতীর সবে পিক তরুশিবে আগমনী গায় 
ওঁ শোন ত্বাব-দেশে কেবা ডাকে “আয়। আয় আয়।” 
ও দেখ রথচুড়া ! ধী দূরে__কনক-দেউল 
চল ছুটে” হে ধীমান । পথ যেন হয় নাঁক ভুল। 
আধাব টুটেছে, এবে শত রবি দেখাইবে পথ 
আগুয়ান হও বীর | অচিরে পুরিবে মনোরথ । 


কথা-প্রসজে । 


শ্রীভগবানের কপায় ও তাহার আব্বা মন্তকে ধারণ করিয়া, আজ 
নৃতন মাছে উদ্বোধন তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিল। নবীন 
বর্ষে সে তাহার পাঠক-পাঠিকার নিকট শ্তভেচ্ছা ও ভাবের আদন প্রদান 
প্রার্থী । 


রঃ সঃ ক 
নিজ কলেবর দিয়া সে আজ চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ ধবিয়া ধর্ম ও বিদ্যার 
দ্বারা বিশ্বরূপ অন্তর্যামীর গণবিগ্রহের সেবা করিয়া আসিয়াছে । নবীন 
বর্ষে সে নবীন অল্প-সত্যকে গ্রহণ করিবে না, সে প্রাচীন অপরিবর্তনীয় 
ভূমাকেই জন সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিবে- মাত্র নবীন ভাষায়, 
ভাবে ও ভঙ্গীতে । 
ক ক ফু 
আত্মা ভূমা । সেই আত্মা অণিমা, তাঁহাঁতেই সমস্ত, সেই আত্মা 
তুমি । তুমি পাঁপশৃণ্য, জরাহীন, মৃত্যুহীন, শো কহীন, ক্ষুধাহীন, পিপাসা- 
হীন, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। মেষের সঙ্গদোষে সিংহশিশত নিজের 
স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র অপদার্থ বলিয়া! ভাবিতেছে। নিজ স্বরূপ 
ক্লবণ করাইবার জন্ঠই উদ্বোধন নিঙ্ববক্ষে সেই অপৌরুষেয় বাণী অঙ্কিত 
করিয়া রাখিয়াছে__:উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাঁণ নিবোধত” | 
সঃ ঈ র 
পরমহংসত্বই তোমার স্বরূপ ৷ কর্ম্মতরঙ্গের মধ্যেও স্থির ভাবে ধ্যানের 
ছারা ব্রহ্গাচ্ছাদিনী প্রষুপ্তা কুগ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ কর। জ্জানকুর্য্ের 
করম্পর্শে ভক্তি কমল স্তরে গুরে ফুটিয়া উঠুক । মে আসনোপরি জগদগুরু, 
জগনাথ. জগদাত্মার শিবজ্যোতিঃতে হৃদয়কন্দর উজ্জল হউক। 
কা রঙ কা 
কোঁনও কোনও-পগ্ডিত প্রশ্ন করিয়। থাকেন, দার্শনিক গুরুগম্ভীর 
ভাষায় বেদীস্ত ধর্ম উদ্বোধন প্রচার করে না কেন? তদছুত্বরে আমরা এই 


৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


শনি লীলা তল তক তি লাসটিিসিতি সপ লা স্পণি স্পস্ট লা ও লস পারল সি পাস্তা সাশি পাস্তা সিস্সিসপিসিসি লিসা উপ সলাসি পোসি এন মল 


পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতামত পাঠক-পাঠিকার নিকট 
উপস্থিত করিব “আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্বা 
থাকার দরুণ, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপাঁব সমুত্র দাঁড়িয়ে 
গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্ত রামকৃষ্ণ পর্যন্ত ধারা “লোকহিতায়” এসেছেন, 
তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন । 
পাণ্ডিত্য অবশ্য উতৎক্ঠ » কিন্তু কটমট্‌ ভাষা, যা অপ্রাক্কৃতিক, কল্পিত, 
তাতে ছাড়া কি আর পাঁত্িত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্প- 
নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাঁষা ছেডে একটা অস্বাভাবিক ভাষা 
তৈয়ার করে কি হবে? যে ভাষায় ঘবে কথা কও) তাহতেই ত সমস্ত 
পাগ্ডিত্য গবেষণা! মনে মনে কর, তবে লেখার বেল! একটা কি কিম্তৃত- 
কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজেব মনে দর্শন বিজ্ঞান চিন্তা 
কব, দশজনে বিচার কর--সে ভাঁষা কি দর্শন বিজ্ঞান লেখার ভাষা নয়? 
যদি না হয়, ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ব-বিচার কেমন 
করে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমব! প্রকাশ কবি, থে 
ভাষায় ক্রোধ ছুঃখ ভালবাস! ইত্যাদি জানাই,--তার চেয়ে উপযুক্ত ভাঁষ! 
হতে পাঁরেই না ; সেই ভাব, সেই ভঙ্গী, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে 
হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অলের মধ্যে অনেক, যেমন 
যেদিকে ফেরাঁও সেপিকে ফেবে, তেমন কোনও তৈয়ারি ভাঁষা কোনও 
' ফাঁলে হবে না । ভাষাকে কবতে হবে__যেন সাফ. ইম্পীৎঃ মুচডে মুচড়ে 
যা ইচ্ছা কব-_মাবার যেকে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, ঈাত 
পড়ে না। আমাদের ভাঁষা, সংস্কৃত গদ্াই-লস্কবি চাঁল--এঁ এক চাঁল-_ 
নকল করে অন্বাভাঁবিক হযে যাঁক্ষে। ভাষা হচ্ছে উন্নতিব প্রধান উপায়, 
লক্ষণ । (ভাববার কথা-_বাঙ্গল৷ ভাষা ) 
কি সং ক 

বিশেষতঃ ছুূর্ববোধ্য বৈদাস্তিক পরিভাষাযুক্ত শঘ্দ-কৌশল বুঝা 
অধিকাংশ ধর্মালোচনাকারীদেব সামর্থ্য আছে কি না জানি না। ধাহার! 
সমর্থ তাহার অতি অল্প এবং বহুবর্ষ ধরিয়া নিশ্চয়ই তাহার আলোচনা 
কৰিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে এই অর্ধ-সংস্কৃত বঙগভাষার তর্জমা আদৌ 





মাঘ। ১৩২৯। ] কথা-্প্রসঙ্গে । € 


৯ স্পি পাস্টিপানটি স্মরাি্পী পাস্ি লাস্ট সিসি 





৬৮ শাসিত পেস্টিতাস্দিশীস্টি লাস্ট সিসি শীস্টিল | পিপিপি পা তসসি  সপশিসিপিতিস্জিলা পিপি পাস্তা সিিস্টিল তা সস শিপ সি 


উপাদেয় নহে-_ইহার প্রমাণও আমরা পাইয়াছি, শান্তরা্দির দুই একটা 
তর্জম! দেখিয়! । কিন্ত শাস্ত্রীন্তর্গত মহান সত্য জাতীয় জীবনে প্রতি- 
ফলিত না করিতে পারিলে ভারতবাসীর কল্যাণ নাই-_ইহা! বর্তমীনে এক 
প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত । কাজে কাঁজেই সেই সকল সত্য সহজ সরল 
ভাষার মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন গঠন করিবার উপায় স্বরূপে গ্রহণ 
করিতে হইবে । এবং সেই সকল সত্য যে সকল মহাপুরুষেরা উপলব্ধি 
করিয়।ছেন, তাহাদের জীবন-চিত্র লোক সমক্ষে সাধারণ ভাষায় গছ্ে- 
পছ্ধে ধারণ করা চাই। শ্রীমৎ স্বামী রামকুষ্ণানন্দ মহারাজ তাহার 
শ্রীরামান্ুজ চরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। “দুরূহ ও 
দ্ররধিগম্া উপদেশরাঞজি কণস্থ করা অপেক্ষা মহাপুরুষগণের জীবন পাঠে 
অধিক লাভ আছে। তাহার কারণ এই যে, নিরবয়ব স্থতরাং হগ্র্ণহা 
উপদেশগুলি সাধু জীবনে সাবয়ব হইয়া প্রকাশ পাওয়ায় সাঁতিশয় সহজ- 
গ্রাহ্য হইয়া থাকে এবং সাধারণ মাঁনবমণ্ডলীর পক্ষে স্ুখানুকরুণীয় হওয়ায় 
তাহাবা অজ্ঞাতসারে তত্তাবতের অনুসরণ করিয়া সাঁধুতার পথে অগ্রসর 
হয়েন। এবং জীবভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে দেবত্ব আশ্রয় করিরার 
অধিকাব প্রাপ্ত হয়েন।” এই হেতু ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ছন্দাকাঁরে উদ্বোধনে 
সাধুজীবনীর অবতারণ!। 


ঝা ০ গু 
নিরবয়ব ধর্মোপদেশ যেরূপ সাধারণের নিকট ছরূহ এবং হরধিগম্য 
কিন্ত সেই ধর্ম সন্বস্ধীয় মতবাদ সাধুজীবনে মূর্ত হইয়া সাধারণের জ্ঞান 
বিষয়ীভূত হয়ঃ সেইরূপ আদর্শ সমাজ-নীতিও নিরবয়ব ভাবে ব্যক্তিরা 
ধারণা করিতে পারে না, যতক্ষণ না তাহাদের সমক্ষে সমাঁজচিত্র অঙ্কিত 
করিয়া তাহার পধু্সিত অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখান লা যায় এবং 
তাহার মধ্যে আদর্শ মানবচিত্র ধারণ করিয়া উহার সুফল সর্বসাধারণের 
প্রত্যক্ষীতৃত ন। করনি যাঁ়। এই হেতু ইহাতে উপন্তাসেরও প্রয়োজন 
আছে। 
সা কঃ সু 


উদ্বোধন কেবল দার্শনিক ভাষায় প্রার্শনিক বা এঁতিহাসিক মত ব্যাখ্যা 


ঙ উত্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখা! । 


লা সতর্ক ্সপ্সসড তি আসমা 


করিবে ন্লা। ইুছা জনসাধারণের নিকট সেই অতি প্রাচীন মহান্‌ সতারেই 
সাধারণের ভাষায় উপস্থাপিত করিয়া সেই মহাঁসত্যের উপর ধর্ম, সয়া 
এবং জাতীয়তাকে প্রতিষ্টা করিবার গশান্রণ চেষ্টাই করিবে। কুনেন্ু- 
ধবলতুষাবা, বীণাবর-দান-রত-করা ভগবতী সরস্বতী আমাদের সহায় 
হউন। 





ও শান্তি: ! 


একবার । 
তোমার ও বিশ্ব প্রেষঃ অপূর্ব 
প্রীতি ক্ষেম। 
থাকুক এক্ঞামাতে নাথ, চাহি লা 
করুণা পাত। 
চাহি শুধু একবার? নাহি চাহি 
অনিবাবঃ 
হে কঠোর । হে নিঠুর! ও গো"_-ও 
অন্রানা ঠাকুর !_- 
তোমারেই একরার ॥ 
(গ্রাজ্যোতিঃ ) 


শিব।*% 
( ভগ্নি নিবেদিত! ) 


প্রত্যেক হিন্দু বালককেই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তাহার পূর্ববপুরুষগণ 
চিরদিন এই ভাবতবর্ষে বাস করেন নাই । এদেশের অধিবাসীরা আর্য্য- 
নামে পরিচিত এবং তাহাদের বিশ্বাস যে, তাহারা উত্তর প্রদেশ হইতে 
হিমালয়ের গিরিপথ অতিক্রম করিয়া এই উপদ্বীপে আসিয়াছিলেন। 
বাস্তবিক এখনও হিন্দুকুশ পর্বতে “লাল কাফির নামে পাতুরবর্ণ কতক- 
গুলি সম্প্রদায় বাস করে। সম্ভবতঃ হিন্দুগণ দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার 
সময়-তাহাদের আদিবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হন | ৫) 

যাহা হউক, হিন্দুগণেব ইতিবৃত্তি ও বর্তমান ধর্ম তাহাদের এই পর্বত 
অতিক্রমেব পর হইতে আরম্ত হইয়াছে । ৫) পুরাকালে তাহাদের কোন 
বিগ্রহ বা দেবমন্দির ছিল না। কোন উন্মুক্ত বা পরিষ্কৃত স্থানে তীহারা 
সমবেত হইয়া অগ্রিবজ্ঞ সম্পাদন করিতেন । বৃষবাহিত কাষ্ঠে সেই হোমাগি 
প্রজ্ঞলিত হইত | খত্বিকগণ পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন এবং কিরূপে 
জ্যামিতিক আকারে সুসজ্জিত ভাবে সেই কাষ্ঠ স্তপীরুত করিয়া তাহাতে 
অর্থপ্রদান করিতে হয় তাভা বিশেষর্ূপে অবগত ছিলেন । শন্তোৎ্পান। 
বস্্বয়ন, প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তির কার্যেব স্তায় ইহাও খত্বিক্গণের কার্য 
ছিল। তাহার! ইহা জন্য অর্থ পাঁইতেন ও তদ্বারা পরিবার প্রতিপালন 
করিতেন। 

দূর অতীতে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুদের চিরন্তন 
বিশ্বাস যে; ধর্মলাভ করিঙে হইলে সমগ্র জীৰন তাহার জন্য উৎসর্গ 
করিতে হয়। তীহারা বলেন, যে কোন সদ্ধাক্তি তাহার সংসার কাধ্য 
চালাইতে পারেন কিস্তু কেহ সঙ্গীতজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে 


ক 51821 1৪৫10 ১1৮৪, ৪710 8001)8 নামক পুস্তক হইতে 
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৮ ধন । [ ২৫শ বর্ষ_-১ম সংখ্যা । 


তাহার সমস্ত যত্ব ও মনোযোগ সেই মঙ্গীতে নিয়োগ করিতে হয় এবং 
প্রতিতাসম্পন্ন হইতে হইলে অধ্যয়নে রত হইতে হয । সত্যলাভ কি ইহা 
অপেক্ষা সহজ হইতে পারে? অতএব ধর্ম বা ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
তীহাদদের যে অতি উচ্চ ধাবণ! ছিল তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে । 
কিন্ত ইহার.জগ্য তাহারা যাইতেন কোথায়, মনে করেন ? সঙ্গীতসাধক 
বীণ1, মৃদঙ্গ, বংশী বা অন্য কোন বাছযন্ত্রেষ সম্মুখে আসন গ্রহণ 
করেন, আব বিগ্যার্থী কোন বিদ্যালয়ে গমন কবেন | কিন্তু ধর্মলাভেব 
জন্য হিন্দুবা যাইতেন অরণ্যে । সেখানে তাহাদিগকে কোন শুহা 
বা বৃক্ষতলে বাস, সহজলবধ বন্ধ ফলমূল আহার ও শুভ্র ভূর্জাবন্ধল 
পরিধান করিতে হইত। চক্ষু সু্ত্রিত করিয়! চিন্তা করিলে ইহা অতি 
অদ্ভুত চিএ বলিয়া মনে হয় নাকি? ইহাঁৰ মুলে এই ধারণা 
বদ্ধ ছিল যে মনঃসংযম বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ধর্মজীবনেব প্রধান অঙ্গ | 
গ্রীসাচ্ছাদন ও সংসারের চিন্তাশূন্ত হইযা বিহ্গকুল ও বিটপীশ্রেণীব 
মধ্যে গভীর নীরবতা নিশ্চয়ই বিশেষ সাহাঁধ্য কবিত। আও 
দেখুন । লোকালয়ের বছদুরে কাঁচি বাঁ চিরুণীর অভাবে তাহাদের 
কেশের অবস্থা কি হইত? উহা অবিস্টস্ত ও ঘনভাবে ব্ডিত হইয়া 
উঠিত | মন্ডোকোপরি এইরূপ অধত্রবিস্তস্ত দীর্ঘ কেশকলাপ এই সকল 
আবণ্যকগণের একটী বিশেষ ধরন্ুলিক্ষণ ছিল । তাহাদিগকে প্রত্যহ 
স্নান ও কেশধৌত করিতে হইত, কিন্তু প্রায়ই ধ্যানে রত থাকায় তাহারা 
কেশ সুদৃশ্য করিবার সময় পাইতেন না ভারতের কোন কোন দেশের 
বাজপথে ত্রিশূল ও কমগুবুধারী এইরূপ সাধু আমবা মধো মধ্যে দেখিতে 
পাই। কিন্ত অবণো বা পবিত্র নদ্ীতীবেই ইহারা প্রধাপতঃ বাস 
করিতেন । সে সকল স্থলে এখনও বন্ধল পরিহিত এইবপ মহাঁপুকষ 
দৃষ্ট হন। তাহারা সহরের ভিতব দিয়া যাইবাব সময় বহুশতান্দীর 
ধন্্চিহ্ গৈরিক বসন পরিধান করিতেন । 

বন্ধলের আর একটা বিশেষ উপকারিতা ছিল। সন্ন্যাসিগণ তাহাদের 
চিন্তাসমৃহ লিপিবদ্ধ করিবাব অন্ত উহা কাগজরূপে ব্যবহার 
করিতেন | এই অন্তই হিন্দুদিগের ব্হুপুরাতন ধর্মগ্রস্থরাজি ভূর্জপত্রে 
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লিখিত এবং ইহাতে নিখিত ন| হইলে কোন স্তোত্র বা পুস্তকই পবিত্র 
বলিয়! গণ্য হইত না! । 

আশাকরি ইহা হইতে বৈদিকষুগের সাঁধুগণের বিষয় কিছু ধারণ! 
হইবে । এখন সেই বিপুল অগ্নিহোত্রেব বিষয় কল্পনা করুন ;-_ চতুর্দিকে 
অসংখ্য বাক্তি পুর্জারত, খত্বিক পবিত্র বেদমন্ত্রোচ্চারণেব সহিত নির্ধীবিত 
ভবৃতত'গুলাদির অর্ঘ্য ও অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন, হু'একজন বা আরণ্যক 
খষি এই যজ্ঞে সাধারণেব সহিত যোগ দিয়াছেন । বোঁধ হয় এই যজ্ঞের 
পবিনমাণ্ডিও কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাঁইতেছেন,- _অগ্রিনির্বাপিতঃ কেবল 
প্রশস্ত শুল্র ভন্মস্ত পমাত্র অবশিষ্ট, যাঁজ্িকেবা সকলেই গৃহে প্রত্যাগত । 
স্থানটী এখন পরিত্যক্ত ও নির্জন-_ হয়ত বা কোন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে 
সেই স্তপেব নিকট অগ্রলর হইযা একমু্টি ভন্মগ্রহণ পূর্বক তাহার সর্ধাঙ্গ 
বিভৃতিমণ্তিত কবিতেছেন । তীহাব নিকট ইহাই যেন ঈশ্ববারাধলা ও 
সংসার ত্যাগরূপ পবিত্র ভূষণ। তৎপরে তিনি মনে মনে অধিকতর 
পবিত্রতা ও শাস্তি অনুভব করিয়! তাঁহার সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া গেলেন । 
এই জন্যই আমর! এক সম্প্রদায় সন্ন্যাসীকে ভন্মমণ্ডিত ও গৈরিক বা 
বন্ধল পরিহিত দেখিতে পাই । 

দুব তইতে এইরূপ কোন যোগীকে দেখিলে সর্বপ্রথমে আপনার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিবে তাহার শুভ্রতা। নিক্ষ দেহে এইরূপ তন্রমর্দিত করিলে 
শুত্রদেহ বলিতে কি বুঝায় তাহ প্রত্যক্ষ করা যাঁয়। তাহাদের ধারণ! 
ছিল যে পূর্ণ পবিভ্রতা এই শুভ্রতাঁবই চিরসহব | তাহাঁর! বিচরণ 
করিতেন হিমীলয়ে, আর সতত তাহাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত তাহার 
তুষার মণ্ডিত শিখবনিচয়। এই শুত্রশিখরগুলি তাহাদিগকে কি স্মরণ 
করাইত তাহা ভাবিয়া দেখুন. 

শিশু কেমন প্রত্যেক বস্তৃকে মনুধ্যগুণোপেত বা মানুষ বপিয়! মনে 
কবে তাহা। লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন । সে টেবিল, চেয়ারফে ভাল বা দ্রষ্ট 
বলে, বৃক্ষলতাঁকে করতালি দিতে ও পশুপক্ষীকে ভ্রমণ করিতে দেখে । 
প্রত্যেক বন্তকে এইন্ধপে মন্ুষ্ভাঁবে দেখিবার আসক্তিই শ্বাভীবিক 
ব্যক্তযৎপ্রেক্ষণ প্রকৃতি অর্থাৎ ইহা হইতেই খণাদির মূষ্তিমান বিগ্রহ কল্পন! 


১৪ উদ্বোধধ। [২৫শবর্ধ--১ম সংখ্যা। 


ছি শশা সি সি সি শস্পপাস্পপািিপাস্পিলাস্পিপ তি শা 


কক্সিবার প্রবৃদ্তি জন্মে । আর যে জাতি অন্দর জিনিষ ভালবাসে তাহান্স 
মধ্যে এই প্ররুতি অতি প্রবল। প্রাচীন গ্রীকগণের সমুদ্র চিত্র ছিল 
তিশূলধারী এক বৃদ্ধ রাজ নেপচুনের গ্রাতিমুন্তি; এইরূপ এখেন্নবাসি- 
পণেরও ছিল এথেনী, শঙ্তদেবী ডিমিটার ()6106097) ও অন্যান্য 
দেবদেবীর মূর্তি। প্রত্যেক দেবতার প্রতিকৃতিন্চে ত্রিশূল, ঢাল, শিরন্ত্াণ, 
মশাল প্রভৃতি একটা নিদর্শন (9)70001) থাকিত এবং এঁ সকল মুত্তি 
এ ভাবে অঙ্কিত করার কারণস্বরূপ তত্রস্থ অধিবাসিগণ দীর্ঘকাহিনী 
বিবৃত করিতেন । 

ভাবতেও ঠিক উহাই ঘটিয়াছিল। ভারতবাসিগণ অনুভব করিয়া 
ছিলেন যে, পর্বত, নদী, তারকা প্রস্ভৃতির বহিরাবরণের মধ্যে এক আত্মা 
বা চিচ্ছক্তি বিরাজিত এবং সেই জন্যই তাঁহারা উহাদ্দিগকে দেবতাজ্ঞান 
করিতেন । সেই জন্যই গঙ্গাঁদেবী তাহাদের মাতা, কুষ্যদেব তাহাদের 
দয়াময় বিষু, আর তরুলতা! পর্বতাদ্দিও স্বতন্ত্র অন্তরাত্ম! বিশিষ্ট । 

সেই তুষারধৰল পর্বতমাল! সম্বন্ধে তাহাদের কি মনে হইত? এই 
পর্ব্ধতশ্রেণী যেন তাহাদিগকে অগ্নি ও অগ্নিপূজার কথা বলিয়৷ দিত। 
যক্তাগ্নিব শিখাওুলি ঠিক হিমালয়ের মত শুভ্র, আর তুযারসদৃশ ন্মস্ত,প 
নিয়ে ফেলিয়! শৃক্বগুলিব ন্তায় তাহার! সদাই উর্ধগামী! কালে এব সকল 
শুত্রপর্ধতরাজি তাহাদের প্রধান প্রেমাম্পদ হইয়। দাড়াইল। একবাব 
অবলোকন করুন ! মৌনী ও জগতের বছু উদ্ধে উত্থিত, শৈত্য ও দূরত্বে 
অতি ভীযণ অথচ অনিব্বচনীয় শোভাশালী এ সকল পর্বতমাল! দেখিতে 
কিরূপ ?-_-যেন তন্মাচ্ছাদ্িত, ধ্য।ননিমগ্ন, মৌনী ও নিঃসঙ্গ মহাযোগী-_ 
যেন স্বয়ং মহেশ্বরঃ শিব, মহাদেব । 

এই ধারণায় উপনীত হইয়া [হন্দুগণ তখন আম্মুঞ্জিক নিদর্শন সমূহের 
মমাধানে মনোনিবেশ করিলেন। ইহাতে কখন অগ্নিশিখা, কথন 
গিরিশৃঙ্গঃ কখন বা যোগীর ভাব প্রীধান্তলাত কবিল--এইরূপে মহাদেব 
শিবের চিত্র পূর্ণত্ব লাভ করিল। কাষ্টসমূহ বৃষপৃষ্টে যজ্ঞস্থলে নীত হয় 
তাই শিবেরও একটা বৃষ আছে--সেটী তাহার বাহন। পর্ধতমালার 
উপরে চন্দ্রকিরণ দেয় সেইজন্য মহাঁদেবও চন্দ্রমৌলি। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে 


মাসু, ৯৩২৯ । ৭ শির ৯১. 


ক্ি্াকওরী প্রক্কত কিপন্থীর ক্যায় তিনি দ্লিতি ম্বামান্ত দনয়ন পরিহুষ্ট। 
নির্মল সন, সামান্ত ওল ও ছুই তিনটা বিষ্কপর্র মাত, ইক্কাই তাহার 
দৈনিক পুজার নৈবেছ্া। কিন্ত ইহা অতি-পুজ্য ফাতিথির সেবায় ক্র্সিত 
তঙুলোদকেন্র ন্যায় বিশেষ পবিত্র হওয়া উচিত । 9179 ম00 ার্থাৎ 
আয়ের জাতীয় চিহ্ুহৃচক ত্রিপলের ভাঁয়। ভ্রিমুদ্তি (77071) হুচক 
বলিয়াই বেধ হয় এই বিবপত্র ব্যবহৃত কইয়। থাকে । 

এই অহ্াদেব ক্কত অল্পে শ্রীত হন, লে বিষয়ে একটি সুন্দর কাহিনী 
আঅবছে। একত। গতি ীচজাতীয় কেন দীন শিকারী সমস্ত দিন মুগকার 
পর্র একটাও জীব শিকারে সমর্থ হইল না। নিশা সমাগতা, সে তখন 
গৃহ হইতে বহুদূরে সেই অবণ্যে একা । অনতিদূরে একটি বিস্ববুক্ষ, 
তাহার শাখা প্রায় ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল। হিংভ্রপশুকবল হইতে 
নিরাপদে রজনীষাপনের জন্য ব্যাধ হৃ্মনে সেই বৃক্ষোপরি আশ্রয় গ্রহণ 
কূরিল। যখন সে শ্রীবৃক্ষের শাখায় সঙ্কুচিতভাৰে শাঁঙধিত তখন অন্শ্ন- 
কিট স্ত্রীপুত্রগণের চিত্ত তাহার স্থতিপথে উ্দিত হইল এবং তাহাদের 
অভাবজনিত দুঃখে তাহার গণ্ড বহিয়া প্ররলবেগে অশ্রনিন্দু প্রবাহিত 
হইল । টহ্া বিশ্বপত্রের উপর পতিত হওয়ায় দ্বস্থন্তরে পত্রগুলি ব্খলিত 
হইল। এ পরিত্র বৃক্ষের পাদদেশে এক শিবলিঙ্গ ক্কাপিত ছিলেন । 
জশ্রবিন্দুগুলি বিল্বপত্রসহ তাহার মস্তকে পতিত হইল । (?) 

মেই ক্ষাত্রে একটী কৃষ্ণসর্প বৃক্ষের উপর আরোহণ কন্িমা সেই 
প্রিষাদকফে ভ্বংশন কবিল। তৎপরে শিব-দূতগপ তাহাকে কৈলাশে 
লই! গিল্লা মহাদেবের চরণপ্রান্তে স্থাপিত করিল । তখন সেই দিব্যলোকে 
প্রক্ক মহাকলব্বব উঠিল-_“এই অনভ্য এখানে কেন? একি অশুদ্ধ খাছ 
ভক্ষণ করে নাই, একি বৈধ কোন যজ্ঞ করিয়াছে বা শান্তজ্ঞান লাভ 
করিয়াছে ? তখন মহাদেব বিস্ময়ে তাহাদের প্রতি মধুর দৃষ্টিপাত করিয়া 
বলিলেন “এই ব্যক্তি কি বিহ্বপত্র ও অশ্রজল দিয়! আমার পুজা কবে 
নাই?” এইরূপে সামান্ত চোখের জল দিয়াই তাহার কৃপা লাভ করা 
যায়। 

ষজ্াক্মিশিখার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য কদ্িলে একটা জিনিষ ম্প্টরূপে 


১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_--১ম সংখ্যা । 


পশ পালাল শশা পাস পাস 


দৃষ্ট হয়-_ইহার কণ্ঠনীল। আলোক প্ররজ্ছলিত করিবার সময়ও আমরা 
এই নীলাভ! দেখিতে পাই । স্ুতবাং শিবকে নীলকণ্ঠ কবিবার জন্য 
নি্লিখিত কাহিনীটার উদ্ভব । 
একসময়ে দ্েবতাগণের প্রশ্বর্ধ্য ও গৌবব লোপ পাইতে থাকে €)। [যখন 
ইন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি পুবাতন দেবগণ অনাদূত হন ও ব্রন্গাবিষ্ণণ মহেশ্বররূপ 
ত্িমূর্তি সাধারণেব শ্রদ্ধাতক্তি আকর্ষণ কবেন সেই সময়েই এই আখ্যনিটা 
প্রথম বগিত হয়।] দেবতাগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া বিষ্ণুর নিকট 
পরামর্শ প্রার্থনা! করিলেন। তিনি যেন একটু অবজ্ঞাভরেই তাহাদিগকে 
সমুদ্রমস্থন করিতে বলিলেন । তখন দেই হতভাগ্য দেবগণ আগ্রহের 
সহিত তাহা আঁদেশ পালনের জন্য ধাবিত হইলেন । 
মন্থনকার্ধ্য চলিতে লাগিল । বহু মনোরম ও অদ্ভুত পদার্থ উখিত 


হইল, কোথাও এক বিশালাকার হস্তী, কোঁথাঁও এক সুন্দর অশ্বঃ 
কোথাও ঘা ললামভূতা নাঁবী, দেবতাগণ সকলেই মন্নোতুত বস্তগুলি 


গ্রহনের জন্য মহাব্/গ্র। হঠাৎ এক কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ উখিত হইল । ক্রমে 
ক্রমে উৎসারিত হইয়া অবশেষে উহা সমগ্র সমুদ্র আবৃত করিয়া অগ্রসব 
হইতে লাগিল । দেবগণ ভয়ে চিৎকাঁব কবিয়া উঠিলেন “এ আবাব কি ?” 
উহা হলাহল-__উহ্থা তাহাদেব, সমস্ত পৃথিবীর, নিখিল বিশ্বের মৃত্যুস্বরূপ ! 
ক্রমে উহ! তাহাদের একেবাবে পাদদেশে উপনীত হইল, তখন তাঁহারা 
ভয়ে ভ্রতবেগে প্রস্থান কবিলেন ৷ পৃর্ধেই তীহাঁবা তমসায় সমাচ্ছন্ন 
হইয়াছিলেন, এখন তাহাঁদেব পলায়নেবও স্থান নাই, কাঁবণ সেই ভীষণ 
কালকুট প্রায় সমগ্র বিশ্বগ্রাসী হইয়া উঠিল। এই মাবাত্মক ভীতিৰ সময় 
তাহাবা সকলে শিবেব শরণাপন্ন হইলেন। তিনি এ পর্য্স্ত মন্থনলন্ধ 
বস্তগুলিব কোন অংশই গ্রহণ করেন নাই। হয়ত এখন তিনি 
তাহাদিগকে বক্ষা করিতে পারেন। তত্ক্ষণাৎ শুভ্রকায় শঙ্কর 
তীহাদদেব মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেবগণেব সঙ্কট ও ভীতিদর্শনে 
ঈষদ্ধাস্য কবিলেন এবং তবঙ্গের মধ্যে হস্তস্থাপন করিয়া সেই তীব্র 
হলাঁহলকে তাহার অঞ্জলীর মধ্যে আসিতে আদেশ করিলেন। তারপর 
তিনি উহা পান করিলেন-বিশ্ব রক্ষার্থ তিনি যেন স্বীয় মৃত্যুব অন্যও 


মাঘ, ১৩২৯ । ] শিব। ১৩ 


শাস্িতিসিলা সি ললস্পসপিশি সিশিসিলািস্িটি সিল সসিটি সিশাস্সপী স্রাসিঠাসিলা সিসি পপিস্দর্তা পি সির সখ ৯ সিল রিট এ সিসি সরি উিটিসিপ্াসিা সি ৪ বসল ৯ ৯ সি সছি্ক আসতিপাস্পির উট লি কোলে 


প্রস্তুত । কিন্ত যে কালকুট সমগ্র সষ্টিষবংস করিবার গঃ ্ষে যথেষ্ট__তাহা 
কেবল তাঁহার কণ্ঠ রঞ্জিত করিল মাত্র । তিনি কণ্ঠে চিরদিন সেই 
নীল চিন্ধ ধারণ করিয়া নীলকণ্ হইয়! রহিলেন। 

মহাদেব সম্বন্ধে যে সকল সুন্দর পৌবাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে 
বরাহ শিকারের আখ্যানটা তন্মধ্যে অন্ততম। কুরুক্ষেত্র সমরের অন্যতম 
প্রধান রথী অজ্ঞুন শিবপুজা ও তাহার আশীষলাঁভের জন্য তিন মাস কাল 
পর্বতে অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি যখন শিবলিঙ্গের সম্মুখে 
আরাধনা কবিতেছিজেন ও পুষ্পাঞ্জলি দ্রিতেছিলেন তখন সহ্মা শৃঙ্গ 
ও সহর্ষমৃগয়াধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচব হইল! পবমুহুর্তেই অশ্বারোহণে 
সানচর তুষারবাজ ও তন্মহিষধী নযনগোচব হইলেন এবং এক রুদ্ধশ্বাস 
অসহায় ববাহের অন্থুসবণ কবিয়া প্রচগুবেগে সেই সঙ্কীর্ণ গিরিবর্কে 
উপনীত হইলেন | বরাহটা আশ্রয়ের জন্য অঞ্জুনের নিকট ছুটিয়া 
আঁসিল। পূজা হইতে উখিত হইয়া! তিনি ব্রাছকে গলাঁয়নেৰ পথ 
নির্দেশ করিলেন ?) এবং অদূরবর্তী নৃপতিব ষুদ্ধীবানেব অন্য দণ্ডায়মান 
হইলেন। তঙ্ক্ষণাৎ সকলে তাহার পুবোভাগে স্তব্ধগতি হইলেন। 
রাজ! গঞ্জিয়া উঠিলেন “ও শিকার আমার, ভুমি কোন সাহসে উহাকে 
স্পর্শ কব?”-_সেই স্বর গিরিমধ্যে শীতবাত্যার স্বাঁয় ধ্বনিত হইল। 
মহাবীব পার্থ পুজাব পূর্বে ধন্নর্বাণ পার্খে রক্ষা করিয়াছিলেন, নৃপতিক 
এই সম্বোধনে রোষদীপ্ত হইয়া উহা! গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন-_ুদ্ধ আবস্ভ হইল। ক্রমে মহাবীর অজ্ঞুন ভীত 
হইলেন__তাহাব মনে হইল তিনি যেন কোন ভীষণ ছাঁয়! মূর্তিকে 
আক্রমণ কবিয়াছেন, কাঁবণ একে একে তীহার তীক্ষশায়ক সকল নৃপতির 
দেহে অন্তহিত হইল কিন্ত তথাপি তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল ন]। 

অর্জুন তখন গঞ্জিয্া উঠিলেন, “আস্মন, আমরা মঙ্গযুদ্ধ করি” এবং 
ধন্ন নিক্ষেপ করিয়৷ শক্রর উপর পতিত হইলেন । তখন তিনি হৃদয্নে এক 
অনির্বচনীয় শীতল স্পর্শ অনুভব করিলেন এবং তাহাতে অভিভূত হইয়! 
ভূতলে পতিত হইলেন । সংস্ঞালাভ করিয়া তিনি যখন সংগ্রামে বিরত 
হইলেন, তখন ভূপতি বলিলেন “অগ্রসর হও ।” কিন্তু পার্থ যেন সম্পূর্ণ 


১৪ উদ্বোধন । [২৫শবর্ধ-১ম সংখ্যা | 


মতত। শিবলিঙ্গকে অপি করিবার জগ্য তিঁদি এক পুষ্পমাল্য: হণ করিয়া 
বলিলেন “অগ্রে আমি আমার পূজা সমাপ্ত কৰিব ।” পরমুহূর্তে অর্জনের 
নয়ন উন্মিলিত হইল, তিনি দেখিগ্েম সম্মুখে পর্বউরাজ তাহাকে 
আশীর্বাদ করিতেছেন--আর তনিবেছিভ পৃষ্পগুলি তীঁহার ' গলদৈশে 
শোঁতী পাইতেছে । “মহাদেব মহাদেব 1” বলিয়া উপাসক তখন 
অন্তকদ্াা ভগবানের পদিম্পর্শ করিবার জন্য ভূমিতে লুণ্টিত হইলেন কিন্তু 
তৎপূর্কেই মৃগয়াকাবী সাসুচর তুষাঁববাজ অন্তহিত হইয়াছেন | (?), 

শিব সম্বন্ধে এইরনপ কতিপয কাহিনী আছে। ভক্রগণ তাহাকে 
অত্য্ত ভালবাসেন । তাহাদিগেব নিকট ত্রিভ়িবলে মহাদেবের চায় 
প্রতাপান্বিত, পকিত্র ও দয়াশীল আব কেহই নাঁই এবং যাহাঁতে গল্ভীব 
প্রেমানগরাঁগের সহিত তাহার উল্লেখ নাই, হিন্দুগণেব এক্সপ পুস্তক বা 
কবিতা সংখ্যায় অতি অল্প । 

উত্তরভারতিব সর্ধ্বত্রই সহব ও নগবেব পথি-পার্খে, নদী তীরে কিংবা 
স্থলজ্জিত উগ্ভানে, মি কোন হিন্দুব গৃহের নিকট কোন বুক্ষ থাকে তবে 
প্রাধই তথায় এক বা ততোধিক শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয। তাহাঁদেব আকৃতি 
বিভিন্ন, কোন কোঁনটাতে মনুষ্বেব মুখাবযধ শুভ্রবর্ণে ন্যুনাধিক স্লভাঁবে 
অঙ্কিত বা খোঁদিত হইয়ছে। জ্্ীলোকেরা দ্বানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন- 
কালে ভক্তিভরে সেই শিবলিঙ্গেব মন্তকে সামান্য তুল ও জল দান 
কবে । তৎপবে ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম ও উপাসনা করিয়া 
চলিয়। যায! কেমন সরল পুজা ! সময়ে সময়ে হযত কোন বিশেষ 
প্রেমিকভক্ত এই শ্রীন্ষপ্রধান দেশে শীতল ও ন্গিগ্ধ রক্ত বা শ্বেত চন্দন 
দ্বাবা দেবতার মস্তক বিলেপিত করেন । 

যাহা হউক, মোটের উপঝ্ন উহা! তাঁহার অতি স্থল উপাসনা । ইহা সেই 
পরমদেবতার পুজা নহে। তাহার আরও স্থুপ্ম বিগ্রহ হইতেছেন, সেই 
সকল তাপস শু ভিক্ষু, যাহারা চলমান জনতাঁৰ মধ্যে দুষ্ট হন--কেহ 
ভক্সবিলেপিত ও জটাধাবী। কেহ বা মুণ্ডিত মস্তক ও আকষ্ঠ পবিভ্র 
গৈবিক বন্্ীচ্ছাদদি এবং সকলেই কোন না৷ কোন দণ্ড ৰা ত্রিশুল ও 
ভিক্ষীপাত্রধারী। এই সকল বিগ্রহ আবার, শ্রেষ্টত্বলাভ করেন যখন 








মাঘ; ১৩২৯। ] শিব। ১৫ 


৯৯ িরি সি ৫ ৯4 পাস পানি বারী তাপ ত সি পা সা উির্টি কসর পি সম ি 


তাহারা অরণ্যে বা চিরতুবার প্রান্তে গমন পূর্বঞ্ধ কোন বৃক্ষ বা গিরির 
আশ্রয়ে বাহ্জ্ঞান শুন্য এ ধ্যান নিগ্র হইয়া এ প্রস্তর নিগ্গেরই মত 
সম্পূর্ণ্জু ভাবে উপবিষ্ট থাকেন | 

এখনও কি মহাদেবের চিত্র? পারিপার্থিক দৃশ্, ও আনন্দধাম সম্থন্ধে 
কিছু জানিতে চান? তীহাব শিক্ষিত ও জ্ঞানী দেবকগণ ইহাতে হস্ত 
করিয়! ব্লিব্নে, “শুন, মানব্গণঃ ইনিই সেই মহাদেব, বাহার কথ! আঁমরা 
বলিযা থাঁকি ! তন নির্ণিকার অনন্ত অব্যক্ত, তাহার বাসভুমি তাহার 
ইতিবৃত্ত ব| তাহাব সঙ্গী কিছুই থাকিতে পারে না। উহা কেবল 
মানবের অলীক স্বপ্ন মাত্র 1” 

কিন্তু হিন্দুগণ এই সকল বিষয়ে কি চিন্তা করিয়াছেন। তাহা! 
জানিবাব যদি এখনও নির্বন্ধপব হন তবে নিয়লিখিতভাবে তাহার 
আবাসভূমির ভারতীয় চিত্র প্রদান করিতেছি। দুরে--বহুদুক্ে_-ভারতের 
সীমান্তগ্রদেশে, গিরিশ্রেণীর মধ্যে যেখানে হিমালয় সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
সেই তিন্বত ও ভারতের সঙ্গমস্থলে মহান্‌ হিমশৈলের পাদদেশে মানস- 
বোধব নামে এক হ্দ আছে। তথায় গভীর নীববতা ও অক্ষয় 
হিমানীর বাজত্ব । এই স্থানই ভগবান শিবের প্রিয় ও পবিত্র বাসস্থান, 
এখানে চতুর্দিকে সমবেত হইয়াছে সেই সকল সংসারক্রি্ট হতভাগ্যগণ 
-যাহাঁবা সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে স্কান পায় নাই । পৃথিবীতে দ্বণিত 
ও প্রত্যাখ্যাত অহিকুল এই কৈলাসে আপিয়! মহাদেবের মহান্‌ হৃদয়ে স্থান 
পাইয়াছে। অবসর প্রাণীবর্গ এস্থানে আগমন করে, কারণ তিনি 
নাকি জীবেব আশ্রয় । তাহাদেরই অন্তত একটা কদর্ধয বৃদ্ধ বৃষ 
তীাহাব বিশেষ প্রিয় তিনি উহ্থার উপর আরোহণ করেন । আর তথায় 
আসে ভুর্দান্ত ক্রেশদায়ক স্ষষ্টিছাড়া নরনারীর প্রেতাত্বা- এই সভ্য- 
জগতের যারা দু বালক-বালিকা। যাহারা এত কুৎসিত যে কেহু 
তাহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করে না, ক্ষতি করিবার ইচ্ছা না থাঁকিলেও 
যাহারা সমস্ত পণ্ড ও বিপর্যস্ত করিয়া দেয়) যাহাঁর| এক এক্টী বিশেষ 
ভাবে পবিচাঁলিত ও তজ্জন্য বিরৃতমন্তিফ বলিয়া খ্যাত_-সেই সকল 
হতভাগ্যগণের প্রতি ফেবলমাত্র তাঁহারই অপান্প করুণা । তাহারা 


৮৮৫ ৯ িপসসিতিসিতাসটিপীস্পিতাস্িতিসসিস্পিটি পাস্তা সির সিসি পাস লালসা সি 





১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা ।- 


শর্িস্পিপাস্পস্পিস্সিপা পিস পাসিতাসসিপসি স্তর সশস্ত্র স্পা টি পিসি পাস প্র পপি তি সি তি 


তাহীকে বেই্টন করিয়! থাকে, ভালবাসে ও পুজা করে । তিনি তাহাদেব 
উপর নিজকারধ্যভার ন্যস্ত করেন__তাঁহাঁরা শিবের গণনাঁমে পরিচিত । 

অনেকে এই সর্বাশ্রয় পরমদয়ানু পবদেবতাকে বিশ্বেব সংহার কর্ত 
বলেন এবং তাহার রুদ্রমুত্তি ও তাও নৃত্যের কল্পনা কবিয়া তাহাকে 
ভীতির চক্ষে দেখেন। কিন্তু পূর্ণত্যাগীর সেই নৃত্য, বিরাট দেবতার 
আত্মবিস্বতিজনক সেই নৃত্য যেকি স্বগীয় ও অনির্ধচনীয় বিশ্বপ্রেষে 
অনুপ্রাণিত তাহা কি আমরা ভাঁবিযা দ্েখি? প্রলয়কাঁলে তাহার এই 
মহানৃত্য কেন? ভগবান্‌ লীলাভিলাষী হইয়া আপনাঁকে বে বহুরূপে প্রকাশ 
করেন তাহাই হইতেছে স্থষ্টি। আবাঁর যখন তিনি স্বেচ্ছায় আত্মস্থ হন 
অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্ষাগড আত্মমধ্যে প্রত্যারুঈট করন তখনই হয এই বিশ্বের 
প্রলয় বা সংহার। পাঁপী-তাঁপী স্বখী-ছুঃখী বে যেখানে আছে সকলে 
আজ এই 'প্রলয়ের দিনে তাহার নিকট ফিবিয়া আসিবে, ঠাহাব সম্তানগণ 
যে আজ পুনবাঁষ তাহার বক্ষে স্থান পাইবে-তাই আজ তাহাব এই মহা 
আনন্দ, তাই এই উন্মাদ নৃত্য । ওগো তিনি বে আজ আত্মহাঁবা হইয়া 
সমন্ত বিশ্বের জনমাঁনব ও প্রাণাবর্গকে কোল দিতে ছুটিয়াছেন, তিনি যে 
প্রেমানন্দে দুই বাহু তুলিয়া সকলেব উপর আশীষ ও শাস্তিবর্ষণ কবিতে- 
ছেন, তিনি কখনও কি রুদ্র হইতে পারেন ?--ওগেো তিনি যে দয়া 
সীগর, অনস্তগুণাধাব, “আপনা হইতে হন আপনাব' ৷ 

এক্ষণে আসুন, এই মবজগতেব পাপতাপক্রি্ট শোকবিদপ্ধ ব্যর্থজীবন 
যে যেখানে অনাথ আতুর দ্রীনহীন আছেন আসুন আমর! সকলে এই 
এই পরম কারুনিক, পরমযোগী, মহাজ্ঞানী আদর্শত্যাগী দেবদেব মহাদেব 
কৈলাসনা:থব শ্রীপাদপদ্সে ভক্তিভবে প্রণত হই ও তাহার শ্রীচবণে শবণ 
লইয়া ধন্য হই । 


কাশ্মীরে অমরনাথ । 


€শ্রামতুলকৃষ্ণ দাদ) 

দেশ বেডান একটা বিষম বাতিক বলে মনে হয। ভ্রমণকাঁরী যখন 
একবাব কোন স্থান থেকে বেডিযে ঘরে ফিরে আসে তখন মনে কবে 
বাহিবে বেকলে বড় কষ্ট, আবু কখনও বাড়ী থেকে বেরুন হবে না। 
থাওয়াব অনিয়ম), শোযাঁৰ অনিরম, পপ্রভৃতিতে শরীর বড় খারাপ হয়ঃ 
এবং টাল সামলাতে পামলাঁতে নিতান্ত বিবক্ত হযে পড়তে হয়। কিন্তু 
কিছুকাল গত না-হতে হতেই যখন একটা সুদৃশ্য অথবা পবিভ্র স্থানের 
বর্ণনা! সে শোনে বা! পড়ে, অমনি তাব প্রাণে একটা বিষম স্পদন এসে 
উপস্থিত হয়, এবং ভ্রমণে সব কষ্ট অন্থবিধা ভূলে গিষে সেই স্থানটা 
দ্বেখবাঁব জন্ত ব্যস্ত হয়ে পডে। যতক্ষণ না! মেইটি দেখা হবে ততক্ষণে 
প্রাণে শান্তি নাই, ততক্ষণ নিস্তাব নাই। 

অন্ততঃ আমাব এই হাল। ভাবতেব ন।না স্থান পধাটন করে এসে 
কাশ্শীবেব বর্ণন! শুনে উহা দেখিবাঁব জন্য প্রাণটা বঙ ব্যাকুল হয়ে পড়ল । 
শুনিলাম কাশ্মীর নাকি ভূত্বর্গ এবং মনে হতে লাগল যতক্ষণ না এ 
স্থান দর্শন করা হয় ততক্ষণ আমার ভ্রমণ নিতান্ত অসম্পুরণ থেকে 
যাঁয়। কিন্ত আকাজ্ষা মনে উঠলেই তাহা কার্যে পরিণত কর! অতি 
ন্থকঠিন, বিশেষতঃ আমাদের মৃত সরকারী কেরাণীর পক্ষে। আফিস 
হতে অবকাশ চাই , কিন্ত অবকাশ ত নিজের হাত ধরা নয়। আফিসেব 
সুবিধা ও কর্তৃপক্ষগণের মর্জিমত ছুটি পাওয়া যাঁয়। এই সুবিধার 
অপেক্ষায় ২।১ বৎসর কেটে গেণ ; অবশেষে গত জুলাই মাসে ২ মাসের 
ছুটি পাওয়া! গেল, এবং কালবিলম্ব না করে ছুটি আরস্তের পুর্ববদিনেই 
বাড়ী হইতে রওনা হইলাম । আমি একক ছিলাম না। আমাব 
দুইটী, সহযাত্রী ছিলেন তীহীব্ের মধ্যে একজন আমীর সঙ্গেই চললেন 
এবং অপরটি পরদিন রওনা হইয়া অন্বালায় আমাদের সহিত মিলিত 
হয়েন। 


১৮ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


স্স্সএিপঠাপিিসিতিসিল লা পাস্তা ৩৮ সিাসিবাসিতীদ লী তি ৪৯ পাতি বাসি সি পাস রিপা বাসি লি পাস্িসশিনাসিিিত ৯৫৯ লাস লি সি 


আমর! বাড়ী হইতে ২২শে আধাঁঢ রওনা হই ; কিস্ত অমরনাঁথ 
দর্শনের দিন ২২শে শ্রাবণ। এতদিন আগে কাশ্মীবে গিয়া বসিয়া থাকা 
ভাল বোধ হইল না। সঙ্কল্প কবিলাম ৬জালীমুর্ী মাত'ব দর্শন কবিয়া 
পবে কাশ্মীর যাইব । আম্ব! [10801 59181 5%01555 এ যাত্রা 
কবি। গাভী হুছু করিযা! অনেক ষ্টেশন লাঁফাইযা লাঁফাইয়! চলিতে 
লাগিল। সন্তান্ত বা বেশভূষ! দ্বারা সঙ্জিতগণেব জন্য গরিব লোকের! 
কত ত্যাগ স্বীকার করে তাহা এখানে একটু ইঙ্গিত কাবয়া বাঁখিতে 
ইচ্ছা করি। আমাদেব গাঁড়ীথানিতে যতলোক ছিল তাহাদের সকলের 
শুইবাৰ স্থান ছিল না। তথাপি গরিব লোঁকগুলি আঁনন্দচিত্তে সমস্ত 
বাত্রি বসিয়া থাঁকিয়া আমাদেব শুইবাব স্থান করিয়া দিল। এইক্ধপ 
ত্যাগ-স্বীকাঁব সর্ব্ববিষষে সর্বস্থানে গবিব লোৌকেব! আমাদের জন্য দেখাইয়া 
থাকে । আব তার পবিবর্তে আমবা অনববত তাদের দাঁবিয়ে রাখতে 
চেষ্টা পাই, যাঁতে তারা কোনরূপে মাথা তুল্‌্তে না পারে, আমাদের 
সমান অধিকাঁব না পায়। হাঁষ। এই আমাদের উচ্চচিন্তা ও শাস্ত্রপাঠের 
ফল। যাহা হউক আমরা পরদিন সকাল ৯টার সময় মোগলসরাই 
পৌছাই এবং 091 7২00110078170 281]8ঠর গাড়িতে চড়িয়! 
সন্ধ্যার সময় লক্ষৌনগরে উপস্থিত হই। উপধুঠপরি ছই বাত্রি রেলে 
কাঁটান বডহই কষ্টকব, এই জগ্ত আমরা আজ এই স্থানেই রাত্রিবাসের 
ব্যবস্থা কবিলাম। ষ্টেশন হইতে মাইলখানেক দুূবে আমাদের পরিচিত 
শ্রীযুত অমৃতলাল মুখোঁপাধ্যাষেব বাড়ীতে অতিথি হইলাম । আজকাল 
অনেক বাঞ্জালী লক্ষৌসহরে বাস করিতেছেন, বেশ ভাল ভাল বাড়ী 
করিয়াছেন । বিবাহাদিও অনেকের এইখানেই হইতেছে । অমৃতবাঁবু 
যদিও এখনও বাঁড়ী কেনেন নাই, তথাপি তিনি একপ্রকার এখানকার 
বাসিন্দা হুইয়! পড়িযাছেন। নিজে পেনসন পাইয়াছেন , এখন 
তাহাব পুত্র ৬. 4১ পাঁশ কবিযা এখানকার কলেজে অধ্যাপক হইয়া- 
ছেন। যাঁহা' হউক তিনি খুব যত্র করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন। 
৮ই জুলাই বেলা ৩টার সময় লাহোর মেলে জলন্ববের উদ্দেশে লক্ষৌ 
ত্যাগ করি। 





মাঘ, ১৩২৯ । ] কাশ্মীরে অমরর্নাথ। ১৯ 


পোস্ত চাপা লোপা সিলসিলা সিসির, পিসির স্ী্িরীস্পতাসটিতি তে তাসিলাসি তালি কা্াগাস্িতিসিলা 











আসিল সরস পিস 


জঁলামুখী যাইবার ছইটা পথ আছে। একটি পথ জলদ্ধর হইতে, 
অর্পরটি পাঠানকোট হইতে অবিস্ত হইয়াছে । প্রথম্ম পথটাতে 
জলগ্ধর হইতে রেলে হোঁনিয়াবপুর যহিতে হয়ত এবং তথা হইতে 
এক! করিয়া জালামুখী যাইতে ছুই দ্বিন লাগে । প্থটী বন্ধুর হওয়াতে 
একীঁয় চডিয়া বড়ই কষ্ট হয়; অপরন্ত 03185 ( শতগ্রু, সিন্ধু নদের একটি 
উপনদী ) পার হইতে হয়; ইহাঁতে কখন কথন দৈববশে অনেক জল 
আসিয়া পড়ে. তখন জল নামিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, নয়ত 
নৌকা করিয়! গাঁড়ী সমেত পাব হইতে হয় । এই অবস্থায় পড়িলে গন্তব্য 
স্থানে পৌছাইতে এক-আধ দিন সম্য অধিক লাঁগিয়! যায়। আরও এই 
পথে পানীয় জল পাওয়া বড় কঠিন। তবে যাইতে খরচ অনেক কম 
পড়ে । হুসিয়ারপুর হইতে জালামুখী ৫৯1৫২ মাইল। অপর পথটাতে 
প্রথমে অমৃতসর হইতে রেলে পাঠানকোট যাইতে হয়; তথা হইতে 
মোঁটবগাঁড়ী বা টৌঞ্গায় কাঁগড়া, সেখান হইতে পুনরায় এ প্রকার যালে 
জালামুখী যাঁওয়া যাঁয়। এই পথ ভাল ক্িস্তথরচ বেশী পড়ে। পাঁঠান- 
কোট হইতে জাল|মুখীর দুরত্ব ৭৬ মাইল। এই পথে যাইলে কাঙ্গড়ায় 
বিখ্যাত বজ্েশ্ববী দেবীর দর্শন হয়, পক্ষান্তরে প্রথম পথ দিয়]! যাইলে 
চিস্তাঁপুণী নামক স্থানে ছিন্নমন্তা দেবীর বিরাট মন্দির দেখিতে পাঁওয়া 
যায়। আমব! খরচ কম বলিয়া! প্রথম পথ দিয়া যাইব এই উদ্দেস্তে লক্ষ 
হইতে জলম্ধরেব টিকিট কিনিয়াছিলাম » বস্ততঃ আবও আমরা দ্বিতীয় 
পথের সন্ধান জানিতাম না। গণেশানন্দ সরস্বতী নামে এক মাদ্রাজ 
দেশীয় সাধু রেলে যাইতে যাইতে আমাদের এই খবর দিলেন। তিনি 
ভাঁরতেব সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অতি সরল ও অমায়িক ব্যক্তি । 
তিনি তৃতীয়বার অমরনাঁথ তীর্থে যাইতেছেম। এবং বলিলেন ইহা কঠিন 
তীর্থ, আমাদব গন্তব্য স্বানগুলির স্থুগম পথ এবং কোথায় থাকিতে 
হইবে তাহা তিনি বলিয়া দিলেন | 

জলম্কর ষ্টেশনে পৌছিলে ইতিপুর্ব্বে কৃতষ্বন্দোবস্ত অনুযারী আমাদের 
মধ্যে একজনের পরিচিত একব্যক্তি তাহার বাঁসাঁয় আমাদের লইবাঁর জন্য 
আঁসিলেন। আমরা কিন্তু পূর্বোক্ত সাঁধুটীর কথায় প্রথম পথটী দিয়া 


২০ উদ্বোধন | | ২৫শ বর্ষ--১ সংখ্যা ৷. 


৮৯৮৫ / ৯৮ািপাটি উরি পাত 
পশ্াস্িপীসিরসি সি ১৯৫ ৮৯ ৬৯৯৫৯ ৮৯৮ পাস টসে 


যাইবার সং সংকল্প ত্যাগ করিয়া দিভীষ পথ দিয়া যাইতে, মনস্ত করায় এখানে 
আব নামিলাম না। সেই ভদ্রলোক আমাদের একখানি করিয়া 
অমৃতসরের টিকিট আনিয। দ্বিলেন এবং আমর! সরাসর অমৃতসরে 
চলিলাম। তথায় পৌছিতে বেলা ১০টা হইল। গণেশাননের পবামর্শ 
মত আমরা এখানে মহাত্ম! গাঁগরমলেব পাঠশালায় আশ্রয় গ্রহণ করি। 
ইহা একটি বিশাল অক্টালিকা এবং ষ্টেশন হইতে ৫1৭ মিনিটের পথ দূরে 
অবস্থিত। এখানকার ঘর দ্বাব অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন, অতিথি- 
গণের কোন কষ্ট হয় না । ইহাব মধ্যে সংস্থত শিক্ষা্রিগণেব জন্য একটা 
টোল আছে । আমর|। এই টোলে ২৬্টী ছাত্র দেখিয়াছিলাম। বিস্তৃত 
উঠানেব একদিকে বাধাগোবিন্দেব মর্শর প্রস্তর মণ্ডিত একটা সুন্দৰ 
মন্দিব। কষেকটা সাধুও এখানে থাকেন। টোলেব পুজাদির ও 
সাধু সেবাব খবচ নিতান্ত কম নাহ। এই খবচ নির্বাহের জন্ত ৬গাগর্‌- 
মূল ১২,০০২ আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন । গাগবমলের পুত্র প্রত্যহ 
এখানে আসেন» তীহাব অমায়িক ব্যবহাব ভুলিবাব নহে। যাঁছা 
হউক আমবা পাঁকশাক আহাবাদি সাবিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্বামান্তে 
সহর পবিদর্শনে বাহির হইলাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ, বাবা অটল, 
রামবাগ, (01990 1০70191৩ বা দববাব সাহেব; প্রভৃতি দর্শন করিলাম । 
দরবাঁব সাহেব বিস্তৃত জলাশযেব মধ্যস্থ শ্বেত প্রস্তব নির্মিতি একটা 
বড মশিব। এই মন্দিবের বিশাল গণ্ুুজটা স্বর্ণেব হল করা তামার পাতে 
আবৃত। এই জন্য ইহার নাম “গোন্ডেন টেম্পল” । মন্দির মধ্যে শিখ 
ধর্মগ্রন্থ বহু মূল্য পট্টবন্ত্রে আবৃত রহিয়াছে এবং সকলে আসিয়া! তাহাকে 
প্রণাম কবিতেছে ও পুক্জা দিতেছে । বৈকালে এখানে খুব সঙ্গীতাদি 
হয়। মন্দিরটী জলাশযেব তীরের সহিত মর্ম প্রস্তব নির্মিত এক সেতু 
ঘাঁব সংযুক্ত । তীবভূমিও মার্কেল মণ্ডিত ; এখন ইহার সংস্কার কাধ্য 
চলিতেছে । উক্ত সরোববটীব নাঁম অমৃতসবোবর ব! অমৃতসর । ইহাঁরই 
নাম হইতে সহরেব নামকরণ হ্ইয়াছে। পুর্বে সহবের এই নাম ছিল 
না। তখন ইহাকে চকু বলিত। আকবরের বাজত্বকালে শিখদের চতুর্থ 
গুরু রামদাস বর্তমান সবৌবর কাটাইয়া; তাহাব চতুর্দিকে মন্দির নির্মাণ 


মাঘ, ১৩২৯। ] ফাশ্মীবে অমরনাথ । ২১ 


স৯৮ পেস তিতা পা পাি্পাছি সি সিা্সরি প৯৮৯০ সপাসপাপ্পিসছি সিসির সি ৯৮৯টি সত 


করান। তখন এই নগরেব, নাম রামদাসপুর হইল। পরে উাহার পত্র 
অকছুন (অর্জুন) সিংহ এইখানে শিখদের রাজধানী করিযা ইহার অমৃতসর 
নামকবণ করেন। অমৃতসব শিখদের প্রধান তীর্থস্থান । মরীকে মুদলমান। 
জেরুজিলামকে খৃষ্টান বুদ্ধগয়াকে বৌদ্ধ এবং কাশী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতিকে 
হিন্দু যে চক্ষে দেখিযা থাঁকেন শিখ ইহাকে সেই চক্ষে দেখেন। উক্ত 
সরোবরে সিংহদ্বাৰ দিয়! প্রবেশ করিলে সম্মুখেই একটি বাড়ী দেখিতে 
পাঁওযা যাঁষ, ইহার নাম “তুঙ্”। এখানে শিখগুরুদেব অস্ত্র রক্ষিত 
আছে। “বাবা অটল” নামক সনাধিও দেখিতে চমত্কাঁব, ইহার 
নিকটেই বৃহৎ “কৌলশর” নামক বৃহৎ পুক্ষরিণী; গুরু গোবিন্দেব স্ত্রীর 
নামে ইহাঁব নামকরণ হইযাঁছে। এই সহব পঞ্জাবেব একটি প্রধান 
বাণিজ্য স্থান। শাল বুনিবাব জগ্ত কাশ্মীর অপেক্ষা এখানে অধুনা বেশী 
তাতিআছে। কাঁশ্শীরেব জোলাবা অধিক রোজগারেব জন্ঠ এখানকার 
মহাজনেব কাছে আসিয়া কাধ্য কবে। জহবের অলি-গলিতে অনেক 
স্থানে শাল বুনা! হইতেছে দেখিলাম । 

এই সকল দেখিষা শুনিয়া বাসায় ফিবিতে ফিবিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। 
রাত্রে আর আমাদেব পাক করিতে হয় ন।ই, শিক্ষা্থিগণের সহিত দাল 
রুটি আহাব করিয়াছিলাম। এ দিনই বাত্রি ১১টাব ট্রেণে আমরা পাঠান- 
কোট যাত্রা কবি। আমাদের কিছু কিছু মাল (ধাঁহা সঙ্গে লইবার 
ছিল না) এইখানে একটি ঘরে তালা বদ্ধ করিয়া! বাখিয়া যাই । 

পরদিন ৭টাঁর সময় পাঠানকোটি পৌছিলাম , গাড়ী ৩ ঘন্টা 155 
হইযাছিল। কি কাবণে জানি না আজ অধিক 70101 গাড়ি ছিল না, 
যে ২।৪ খাঁনি ছিল তাহা ভদ্র সাহেব এবং গোরা সৈনিক লইয়া চলিয়া 
গেল আমরা উপায়ন্তির না “দখিয়া ১৪২ টাঁকাঁয় কাঙ্গড়া পর্যস্ত একখানি 
টঙ্গা ভাড়া করিয়া বাহিব হইয়। পড়িলাম। পার্বত্য পথে চড়াই, ওৎবাই 
করিয়া ৫৪ মাইল যাইতে হইবে ; বড় সোজা কথ! নহে; বেণী চড়াই 
হইলে গাড়ী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিতে হয়, তাহা না হইলে ঘোড়া 
টানিতে পারে না। এইবূপে চলিতে চলিতে এ দিবস সন্ধ্যার সময় ৩ 
মাইল দুরে ওকলা! নামক চটিতে উপস্থিত হইলাম) সেখানে একটা বুন্দর 


২২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__১ম সংগা] । 





পাস্ছিলীি শাস্শিশাসটিণিসটিসপির সিটি ৯ সিল পিসি এাস্সিতিসপিতিস্পিতিসিপি সিরা সপিরিসপিতান্টি পাস 








পাস সপ সপ সমস পির সস ৬ সিসি পা 


নিব মন্দিরে রাত্রি ষাপর রূরি। পর দ্বিরদ ভোর ৪টার সময় ব্রগনা 
হইয়া সাপুর নামক চটিতে মানাহার শ্রেম করিয়া বেলা ৩টার ময় কাহড়া 
নগরে উপস্থিত হই। তখনই এক পাও আসিয়া ভুটিবের এবং তআাস্মা- 
দ্িগকে নিজের বাঁড়ীতে লইয়া গিয়া তথায় থাকিবার জন্য জিব কব্তিতে 
লাগিলেন) কিন্তু সেখানে স্ত্রীলোকদ্দিগে রহিত সংস্পর্শে আসিতে হইবে 
দেখিয়া আমবা বাজি হইলাম না। এদিকে সুবিধা মত ধর্মশারাও 
খু'্বিয়া পাইতেছিলাম না। অবশেষে ৬বস্তেশ্বরী দেবীর মন্দিরু-সভার 
সেক্রেটারি ষহাঁশয় একটা 05990 [70856 (নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগেব অন্য 
নিদিষ্ট বাড়ী ) আমাদের থাঁকিতে দিলেন , ইহা মনিবের ধারেই থাকাতে 
আমাদের বেশ স্ৃবিধা হইয়াছিল। 

এই নগর পঞ্জাব প্রদেশাস্তর্গত কাঙ্গড়া জেলাব প্রধান সহব | জেলাটা 
প্রায় সর্বত্র ৯৫০ হইতে ১৪০*০ ফিট উচ্চ গিরিমাঁলায় সমাকীর্ণ, প্রব্ধপ 
হইলেও উপত্যকা! সমুহ মধ্যে অনেক গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে। প্রাচীন 
কালে ইহাঁর এই নাম ছিল না । তখন ইহা! মহাঁভাবতোক্ত ত্রিণাবর্ত দেশ 
নামে পরিচিত ছিল। ইহাঁব অধিবাসিগণ অধিকাংশই রাজপুত । এই 
জেলায় প্রচুর বারিপাত হয়। প্রতি বর্ষে ৭০ হইতে ১০০ ইঞ্চি বৃষ্টি 
পড়িয়া থাকে । সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে এই সহরটীব উচ্চতা প্রায় ২৫** ফিট। 

বর্তমানকালে এই স্থানের জলবাধু ভাঁল বলিয়া বোধ হুইল না। 
অন্ততঃ ইহার অধিবাঁসিগণেব আকুতি দেখিয়া এইবপ মনে হয়। এই 
জন্যই ইংরাজ বাহাদুর এখান হুইতে পল্টনের ছাউনি উঠাইয়া ধর্ম্মশালায় 
লইয়! গিয়াছেন এবং তাহাঁকেই জেলাব [1980009170015 করিয়াছেন । 
যাহা হউক কাঙ্গড়া সহবটা বড় নহে; ইহার লোকসংখ্য! ৬ হাঁজারেব 
মধ্যেই হইবে । সুলতান মামুদেগ আক্রমণের পূর্বে ( অর্থাৎ ১*+৯ সালের 
পুর্বে ) নগর এখানে ছিল না, সগ্নিকটস্থ একটি পাহাডের উপর অব- 
স্থিত ছিল) তখন ইহার নাম ছিল নগব্রকোট বা তীয়নগর ; এখনও 
এখানে কিছু লোকের বাস আছে। নগরকোটের ৬অদ্বিকা দেবীর মন্দির 
অতি প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহার ন্াষ ধশ্বর্্যশালী মন্দির পঞ্জাব প্রধেশে আর 
কোথাও ছিল না মুসলমান এঁতিহাষিক ম্বাহাম্মাদ কাশিম ফেরিস্তায় 


মানব, ৯৩২৯। ] কাশ্মীরে অক্রনাথ | হু 


পারার সিটির সিটি সিপাস্িটি ৯ রসি র৯িলাসিতাসিত তাস সিতাসটিপাসিত ৮৯ ছি 


বঙগিয়াছেন পৃথিবীর কোন রাম্বার ভাগারে এত খ্র্ব্্য ছিল না। 
ইহার ছুর্ণ পার্্বত্া নন্দীর দ্বার! চতুর্দিকে বেষ্টিত থাক্কায় অতি দুর্ভেগ্ঠ দ্বিল; 
ইছারই ম্বধ্যে ৬অস্বিক! ধেবীর এবং অদুরেস্থিত আগামীর মন্থিরের 
তাবৎ খ্রশ্ব্য্য রক্ষিত থাকিত। রিত্ত এখন তাহার কিছুই নাই ১৯*৯ 
মালে গন্ধনীর স্থলতান মামুদ ছুর্গ ধবংম করিয়া সমস্ত লইয়া যান। প্রথম 
আক্রমণে তিনি হুটিয়! যান এবং পলায়নের উদ্চোগ করিতে ছিলেন, এমন 
সময়ে হিন্দুর ছুর্ভাগাক্রমে তাহাদের প্রধান সেনাপতির হস্তী মুসলমানের 
বাঁণাঘাতে ব্যথিত হইয়া! পলায়নপর হইল । সেনাপতি পলাইতেছেন মনে 
ককিয়! হিন্দু সৈনিক পলাইতে লাগিল । তথন মাঁমুদ তাহার্দের অনুসরণ 
করিয়৷ অনেক ধ্বংশ করেন এবং বিজয়ী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ পূর্বক 
দ্েবীমুণ্তি ও বহুকাল সঞ্চিত ধনরব্ন স্তবপ লুণ্ঠন করিয়া গঞ্জরনীতে লইয়া 
যান। রত্বরাশির কিছু পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল £-৭* কোটি দিরৃহাম 
মুদ্রা, ৭**৪ মণ সুবর্ণ খণ্ড ২ৎ মণ মুল্যবান প্রস্তর (হীরকাি ) ইচ্ছামত 
যঞ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পার! যাঁয় এইরূপ ৬* হাত লম্বা ও ৫* 
হাত চওড়া একখানি রূপার অদ্রালিকা) ৫* হাত দীর্ঘ স্বর্ণ চন্দ্রাতপ এবং 
শত শত রহুমুল্য বেণারসী শাটি, মকমল প্রভৃতি । 

আমবা বাঁদায় জিনিষ পত্রা্দি গুছাইয়া৷ রাখিয়া ৬বজেশ্বরী দেবী 
দূর্শন কবিতে চলিলাম ৷ মন্দিরটা বৃহৎ না হইলেও ছোট নহে। এখন 
ইহার সংস্কার কার্য চলিতেছে । দেবীমুর্তি একখানি বৃহৎ রৌপ্য 
সিংহাসনে আসীনা | সন্ধ্যায় ও স্রকালেব ভোগরাগাদির ব্যাপার 
দেখিয়া মনে হইল দেবোত্তর সম্পত্তি বড় বেণী নাই। সন্ধ্যায় বাসায় 
ফিরিয়। আসিয়। পাও প্রদত্ত অনব্যপ্রনা্ি ছার! ক্ষুন্িবৃত্তিপূর্ধক শয়ন 
কবিলাম। অবশ্য আহাধ্যের জন্য আমাদিগকে কড়ায় গগ্াঁয় মূল্য 
গুনিয়! দিতে হইত । পরদিন বেলা ৯১টার সময় মটর যোগে জালামুখী 
যাত্রা করিব, আমবা প্রত্যুষে উঠিয়া! প্রাতঃকৃত্য, জান, দেবীদর্শন এবং 
আহাবা্দি করিয়। মোটবের অপেক্ষা কবিতে লাঁগিলাম। কিস্ত আমাদের 
দুর্ভাগ্য বশতঃ মোটর আসিল না, শুনা গেল জালামুখী হইত্তে একটাও 
আরোহী না পাঁওয়াতে গাড়ী ছাঁড়ে নাই। পরদিন পুনরাষ এরূপ 





২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ-_-১ম সংখ্যা । 


৮ পি সি ৮ পাটি পারি লাস্টি ্পিড৯৫১ কটি পাসিপাস্পিতাস্সি্ল তি সি সিসি ০ 


ঘটাতে পাবে এই আশঙ্কায় আমবা যাতায়াতের জন্য ২৫২ টাকায় একখানি 
টোঙ্গী ভাডা করিয়! বাঁখিলাম। উহা! পবদিন সকালে ছাঁডিবে। এ 
বন্দোবস্ত কবিযা! আঁমব! বৈকালে স্থাঁদীয এক ভদ্রলোকের সহিত নগব- 
কোট বেড়াইতে চলিলাঁম। উহাব আব একটা নাঁম কোট কাঙ্গডা। 
গন্তব্য পথ বজেশ্বরী মন্দিরেব সম্মুখ পিযা পাহাঁড়ে উঠিষা গিযাঁছে। অর্ধ 
ঘণ্টার মধ্যেই আমব! নগবকোটে পৌছিলাঁম। এখনও সেখানে অনেক 
লোকেব বাস আছে, বাঁডীগুলি পবম্পব সংলগ্ন, যেব্প সঙ্বে থাঁকে; 
তবে অধিক-ংশ বাঁড়ীই পবিতাক্ত এবং পিয়া যাইতেছে । ক্রমে সহব 
পরিত্যাগ কবিয়া আমবা প্রাচীন দুর্গে আসিষা পড়িলাম , বিশাল দূর্গ 
দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, চারিদিকের ভূমি হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত 
এবং খরবেগ! নদীদ্বাবা বেষ্টিত। ইহার অবস্থান দেখিয়া বুঝিলাঁম ন। 
মামুদ কি কবিয়া তখনকাব দিনে এই হছুর্গ জঘ কবিতে সমর্থ হইয়াছিল্ন। 
বাস্তবিক এই স্থানে কিছুক্ষণ দাডাইল প্রাচীন ইতিহাস ধেন মানস চক্ষে 
ফুটিয়। উঠে এবং তীব্র নিবাশা আসিষা মনকে একেবাপ চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া 
দেয়। ৬অম্বিকা দেবীব স্থান ও ধর্বংসমুখে পতিত ঘব-দ্বাবগুলি দেখিয়! অতি 
বিষ চিন্তে ভাবতমাতাব পূর্বব গৌবৰ প্লরণ কবিতে কবিতে বাসায় ফিবিয়া 
আসিলাম। মামুদ প্রতিমা লইয়া যাইবাব পব তত্কালীন রাজ! পুনবায় 
নৃতন দেবী-মুত্ি প্রস্থ কপাইযা প্রনিষ্ঠা কবেন। ফিবোজ সা তোগলক 
চতুদ্দশ শতাব্দীতে এই হর্গ আক্রমণ কবিষা ধ্বংস করেন এবং দেবীমুস্তি 
লইয়া ম্কায পাঠাইযা দেন | তদবধি এই ছুর্গ পবিত্যন্ত অবস্থা পড়িয়া 
রহিয়াছে । যাহা! হউক এখানকার অধিবাঁসিগণ অতিিপবায়ণ ও 
সদালাঁপী কিন্তু নিতান্ত ভীরুম্বভাব বলিয়া বোধ হইল। দেশে ধনী 
লোক খুব কম, নাই বলিলেই হয়। এখনও এই জেল! মীনার ও জডোয়া 
কাজের অগ্ঠ বিখযাত । এখানকার ধূপ ও চিড। প্রসিদ্ধ । 
( ক্রমশঃ ) 





ভক্ত-কবীর 
( পূর্বানুবৃত্তি ) 
(শ্রীফতী--) 


চলিলেন কবীর পরে তীর্থ যাত্রায় ॥ 
মথুরা দর্শন করি গেলেন দিল্লীতে | 
সিকন্দব লোদি ছিল দিল্লীর রাজত্বে ॥ 
দুষ্টলোক গিয়া বলে যবন রাজারে। 
প্দাস্ভীক জোলা এক বঞ্চিছে নগরে” | 
সিকন্দর কবীরেরে আনেন ধরিয়া । 
“নযস্কার কর” বলে সকলে মিলিয়া ॥ 
কবীর সহান্ত মুখে ক্রেন উত্তর । 
“নমস্কার যোগ্য নাহি সভার ভিতর ॥ 
এ সংসারে সবে বধ্য নমিব কাহায়” | 
শুনি সিকর্দর লোদি ক্রোধে অগ্রিপ্রায় ॥ 
শৃঙ্খলে বাধিয়া ফেলে যমুনার জলে । 
ডুবিল কবীর সেই কালিন্দীর জলে । 
কিন্ত পরক্ষণে সবে পাইল দেখিতে । 
কবীর সহাশ্ত মুখে যমুনা তীরেতে ॥ 
করেন ভ্রমণ সুন্থ হুষ্টেরা দেখিয়া । 
জলেচ্ছরাজে বলে “দুষ্টে আনহ ধরিয়া ॥ 
পীন্ষজালী বেটা দুষ্ট জোল! সে কবীর*। 
ধায় বাঁজ-চব বীধে তীহার শরীর ॥ 
জলম্ত অনলে ফেলে বন্ধন করিয়া । 
কেশ মাত্র নহে নষ্ট অনলে পড়িয়া । 


১৬১০ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৯ ৯৮৯ স্তি পাস িস্পিসি/ এটি উর উরি সি ৫ সি সিরাপ সস িলিসিঠিসি সস্তা সালা ছি রসি সিরাত সতাসিসসিস্িপিসিরাগ 


অমান্য এ ঘটন! দেখিল সকলে । 


তথাপি চৈতন্ত নহে রাজ ক্রোধে বলে ॥ 
“ছুত্তীপদতলে ফেলে বধহ জীবন” । 
রাজার আক্তায় আসে উন্সত বারণ ॥ 
সহস্তে রক্ষেন ধারে আপনি ঈশ্বর | 

কি করিতে পারে তারে সহস্র কু্জর ॥ 
মত হস্তী কবীরেরে সিংহমম দেখে | 
উর্ধশ্বামে পলাইল কে তাহারে রোখে ॥ 
ভূয়মী প্রশংসা ঝরে যত্তেক যন । 
সিকনার লোদি মন টল্গি তথন ॥ 
কবীরে আহ্বান কৃরি বলিল সাদরে । 
“ওহে সাধু মহাত্বন ক্ষয়হ আমারে ॥ 

না জানিয়। তব পদে করিয়াছি দোষ । 
মম প্রতি মহাশয় ত্যাগ কর ক্লোম” ॥ 
মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিয়া রাজারে। 
কাশীধামে আসে ফিরে আাপন আগারে ॥ 
আত্মজ্বান লভি শিক্ষা দেন নরগণে। 
কবীর বিপক্ষ হয় যত হুষ্টগণে ॥ 

একদা! ছুষ্টের1 সবে ছ্টামী করিয়া । 
কাশীবাসী সাধুগণে নিমস্ত্রিল গিয়া ॥ 
সহজ সহুঅ সাধু নিমন্ত্রণ পেয়ে । 

কবীর কুটারে সবে উপন্িত গিয়ে ॥ 
ঘটনা ক্রমে কবীর ছিল স্থানাস্তারে । 
অতিথি ক্ষুধার্ত দেখি সর অন্তরে ॥ 
শিষ্যগণ ভয়ে প্রাণ গেল শুখাইয়া ) 
এলেন ভক্তবৎসুল কবীর ভুইয়! ॥ 

সহস্র সহজ লোকে ভক্ষ ভোজ্য দেন । 
সাধুগণ পরিতৃপ্ত করিয়া! ভোজন ॥ 


মাঃ ১৩২৯। ] 


ভক্ত কবীর ৷ ২৭ 
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হই আহার শেষ সকলে উঠি । 
সর্বরূপী শরির অস্ত্ধান হ'ল ॥ 

গৃককে স্কিরি কবীব আষেন ব্বেখরা লে। 
মমারোচু দেখি শিষাপ্রণ প্রতি রলে॥ 
এত লোক সমাগম কেন বৎসগ্নঃ। 
আশ্চর্য হই! শিল্পা বনি তথন ॥ 
আপনি ধকল লোক তোঞন করায়ে। 
কেমনে এখনি প্রত্থ গেলেন ভুলিয়ে ॥ 
বুঝিলা কবীর এ সকণি হত্রিলীলা । 
মনোভাব গুপ্ত করি শিষেতরে ছিল! ॥ 
রড়ই ক্ষুধার্ত আমি শুন বৎসগণ। 
সাধুর প্রসাদ আন করিব ভোত্বন ॥ 
রুবীর অনি চেষ্টা যাহারা! করিত । 
যহত্ব গুণেতে তারা সবে বশীভূত ॥ 
নিত নিক দোষ সবে স্বীকার করিয়া । 
পদে ধরি মাগে ক্ষম! কাতর হইয়! ॥ 
প্রেমানন্দে সকলেরে করি আলিঙ্গন । 
উচ্চৈঃস্বরে করিলেন রামগুণ গান ॥ 
কবীর কহেন “সবে শুন মন দিয়! ' 
ভতগরানে দ্বেষভার কর কি লাগিয়! ॥ 
কাশীতে মকাতে সেই একি ভগবান। 
তন্ব ভেদাভেদ মিছ! কর অকারণ ॥ 
হৃদয়ে ষন্ধাথ কর পাইবে উদ্দেশ | 
একই ঈশ্বর বাস করে বর্বদেশ॥ 
হিন্দু মুসলমান যেই আরাধ্য দেবতা । 
সকলেরি ধাতা তিনি সকলেরি পাতা” ॥ 
গভীর আকাঙ্ষ! ছিল কবীর দ্র়ে। 
হিন্দু ও যবর এক করিব উভয়ে ॥ 


২৮ 


উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৯ সপ পি ৯৯ লাগি পি ৮ 


মুদলমান সাধু এক তুষ্ট সে কবীবে। 
কন “বৎস লহ বর দিব আমি তোরে” ॥ 
কবীর বলেন “বর দেহ ভগবান । 
একভাব করি যেন হিন্দু ও যবন” ॥ 
ফকির বলেন “ইহা সাধ্যেব অতীত । 

বর দিব হবে তুমি সর্ব শ্রদ্ধাজিৎ॥ 

উভয় ধর্মের লৌক মানিবে সকলে” । 
ঘটিল তাহাই কবাবেব ভাগ্যফলে ॥ 
হিন্দুর! বলেন হিন্দু যবনে যবন। 

সবে ভক্তি শ্রদ্ধা! চক্ষে করে দবশন ॥ 
একদ। মৌলবি কোন বলিল কবীরে । 
“আ'লা মসজিদ দিকে পারাথ কি করে”॥ 
বিনয়ে কবীর কন “শুন ওহে ভাই। 
ফিরাও চরণ আল্ল। গৃহ যথ| নাই” ॥ 
লজ্জিত মৌলবি শুনি বচন ঠাগার। 
কূনিশ করেন তারে বিনয়ে আবার ॥ 
কবীরের গুণে মুগ্ধ যত কাশীবাসী। 

স্বন্দরী নর্তকী এক বলে তারে জাসি॥ 
নৃত্য গীতে তুষ্ট সদা! করিব তোমায় । 
শুনিয়া কবীর সাধু সবিনয়ে কর ॥ 

“নাচ গাঁন সুখ ভোগ নাহি জানি আমি। 
স্ত্রী নই পুকষ নই জান মোরে তুমি ॥ 
তোমার কামন! পুর্ণ কিরূপে হইবে” 
নর্তকী কাঁকুতি করি কহিলেক তবে॥ 
“বড় আশা কবে আসি নিকটে তোমার । 
হতাস হইয়া যাৰ কেমন বিচার” ॥ 
ধীরভাবে বলিলেন কবীর তাহারে | 
“বিরাজ করেন হরি সদা মম ঘরে ॥ 


মাঘ, ১৩২৯ ।] তত্বকথা । রা 


পাস 











সাপ 


অতি রাগী মহাভোগী তাহারে জানিহ। 
তাহারে শুনায়ে ভোগ পিপাসা মিঠাহ” ॥ 
নর্তী চস্তুষ্ট অতি সৌভাগ্য মালিয়া। 
শ্রীহরি চবেন তুষ্ট সংগীত শুনিয়া ॥ 
কবীরেং গৃহে আলি সেদিন হতে। 
নৃতাগীত করে সা! প্রত্যহ নিশাতে ॥ 
কিছুদিন এইর্ূপে বিগত হুইল । 
সাধু প্রতি প্রীতিচক্ষে নর্তকী দ্েেখিল | 
গভীব রজনী নিদ্রাগত প্রাণীগণ | 
নর্ভতকীর চক্ষে নিদ্রা নে আকর্ষণ ॥ 
আত্মসংযম ক্ষমতা ন। হয় তাহার । 
মনের আবেগে চলে কবীরেব ঘর ॥ 
গতীর 'অমাঁরজনী শষ্যার উপরে । 
জেশাতিন্ময় হরিমৃত্তি ঘুমায় অধোরে | 
ভোগবাঞ্ছা দুরে গেল প্রেমাশ্র বিল | 
নর্তকী সংসার তাজি অরণ্যে চলিল ॥ 
কবীর প্রতাষে উঠি না দেখি তাহাবে । 
সদগতি হইল তার বুঝিলা স্তরে ॥ 
(ক্রমশঃ ) 


তত্তবকথা 


অদ্বৈতের চৈতন্তে নিত্যাননোব স্মৃত্তি। 
জ্ঞানী ভাবে এক সব, ভক্ত, ভিন্ন মৃত্তি ॥ 
স্বন্ধপেতে ভেদ নাই, ভেদ আছে ভাবে। 
জ্ঞানী, ভক্ত ভিন্ন বটে ভাবের স্বভাবে ॥ 
স্বরূপ সন্ধান নাহ, জ্ঞানী, ভক্ত যত। 
পরস্পর সদা তাই, হিংসা তেষে রত ॥ 
জ্ঞানী, ভক্ত যদি পায় স্বরূপ সন্ধান । 
ভিন্ন দেছে তারা কিন্ত হয় এক প্রাণ ॥ 


বিজ্ঞানী । 


পূজার আয়োজন। 
( গশ্রমজিতনাথ সবকার ) 
( পুর্ববান্ুবৃত্তি ) 


পূর্ক্বেই বলিয়াছি নির্মলবাবু গ্রাম হইতে সহবে ফিরিষ! আসিলেন। 
তারপব স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইযা দেখিলেন, বান্তবিকই তাহার শরীব 
বেশ স্থস্থ নাই । তাহা ছাড়া নিজেবও মনের অবস্থা যে রকম তাহাতে 
একস্থানে বসিয়া থাঁকা প্রা অসম্ভব ১ তাই সন্ত্রীক বাু পরিবর্তনের 
জন্ত সীওতাল পরগণ! জেলাৰ দক্ষিণ-পূর্ববাঞ্চলস্থ একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে 
চলিয়া গেলেন। সেখানেও তিনি “নশ্চিন্ত বসিয়। থাঁকিতেন না) 
সুবিধা মত এদ্দিক ওদিক বেডাইতে যাইতেন। সম্প্রতি শুনিয়া 
ছিলেন যে, তাহার অস্থায়ী বাসস্থানের অনতি দূরে পাহাড় জঙ্গল ও 
নদীর মাঝ খানে একটা প্রাচীন দেবমন্দির আছে-স্থানটী নাঁকি 
খুব মনোরম । তারপব স্ত্রীকে লইয়াই একদিন সেখাঁনে বেডাইতে 
যাইবেন স্থিব হইল, কিন্তু তৎপুর্ধে এক! একবার দেখিয়া আসা দবকার 
বিবেচনা করিয়া শেষ রাত্রিব ট্রেণে রওয়ানা হইলেন। ষে স্থানে 
তিনি গাড়ি ছাঁডিলেন, সেই ষ্টেশন হইতে মন্দিরেব দূবত্ব খুব বেশী ছিল 
না-_কাজেই হুর্য্যোদ্য়ের একটু পুর্কেই তিনি সেখানে উপস্থিত 
হইলেন । দেখিলেন-_মন্দির জনমানব__শূন্ত । একটী নাত্র ভৃত্য 
পাহাবা দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিয়া আাঁনিলেন--বেল! প্রা 
দশ এগীবটীর সময মন্দির খোঁল। হয়, দেই দময়ই পুৰোহিত এবং 
অন্তান্ত যাত্রী এখানে আসেন । যাহা হউক তিনি দেঁখিলেন যে, স্থানিটা 
বাস্তবিকই বড় মনোবম। একটা ছোট ঝরণার পাঁশে মন্দির অবস্থিত, 
আঁশে পাশে সামান্য সামান্য ঝোপ জঙ্গল। নীচেব দিকে একটু 
দূবে একটী বড নদী-_পূর্কোক্ত ঝবণা তাহাঁতেই গিয়া মিশিয়াছে। 
আর সেই স্থান হইতে গণ্ডশৈল-শ্রেণী ইতস্ততঃ ছড়াইযা পড়িয়াছে। 





মা) ১১২৯ ] পূজায় জায়োজন । ৩১ 





সপাস্ীসিস্িতী সিটির সাসিিসি পোস্ত 


ঈর্দিরটী জঙ্গেক দিনের এবং তাহার ছায়া হইতে মেঝে প্রাঙ্গন 
পথ্যন্ত সবই পাথর দিযন। তৈরী! মন্দিধ গাত্রে খোদাই কয়া অনেক] 
প্রক্কার মুর্তি আছে। দেবীব প্রধান দির ব্যতীত আশে পাশে আরও 
কতকগুলি ধর আছে; সেখানে বিদেণী শন্ল্যাসী এবং অগ্ঠাগ্ ধাত্রীরাও 
মাঁথ শুতে পারে--কিস্তু সংস্কদের অভাবে বর্ষার প্রকোঁপে অনেক 
স্থান ধঙ্গিকা পড়িযাঁছে। যাহা উহক নির্শলবাবু প্রথমতঃ সেই 
পিঙ্ধীন মর্দিয় ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের দিকে গেলেন । তখন সবেমান্র 
সু্োদয়ের পূর্ব্ব নুছূর্ত- রাত্রিব ঘন তমসাবৃত বিজন প্রাস্তর ঈষৎ 
রক্তিমা আলোফে যেন হাসিযা উঠিতেছে! যেদিকে দৃষ্টি যাঁয়-_ 
উচ্চ--অনুচ্চ শ্ঠাঁমল মাঠ-__তরঙ্গাঁয়িত হইয়া চলিয়াছে। ছোট বড় 
পরৃহাঁড়েখ শ্রেণী দেই বিস্তৃত প্রান্তরে জঁটাজুট-সমঘিত মৌন যোগীক্স 
নায় শান্ত, গভীগ্ মূর্তিতে বসিয়া আছে, নিয়ে পারঘূল ধৌত করিয়া 
ক্ষুপ্ী আোতস্থিদী কল কল ধ্বনিতে সেই শাস্ত নীববত! ভাঙ্গিয়া দিতেছে । 
স্থামটা নির্শল বাধুত্স বন্ড ভাল লাগিল-_ভিনি সেই থানে বসিয়া পড়িয়া 
প্রকৃতির প্রশাস্ত-_পবিত্র সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া গেলেদ। 
সঙ্গে সঙ্গে কত পুর্ধ্ধব স্বতি-কত বৈজ্ঞাণিক চিস্তাঁ_কত দীর্ণনিষ 
মীমাংসার আলোচনায় বিভোর হইয়া গেলেন। প্রমন ফি এক মদে 
চিন্তা কবিতে করিতে প্রফাণ্ঠে কোন কর্থা বলিতেছেন কিনা তাহাও 
তিনি বুঝিতে পারে দাই। এই সময় একটা কথায় তীহার চিস্তা- 
স্রোত ভাঞ্গিয়! গেল,_স্কুদ্রাপি ক্ষুর্্__কীটাহ্ুকীট মহাঁপারাবাবের 
অন্ত কেমন কবিয়া৷ পাইবে?” তারপর যাঁহা ঘটিয়াছিল পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । 

সর্যাসিনীর অৃশ্যের পর বিষণ মনে তিনি যখন মন্দিরে ফিরিয়! 
আসিঙ্গেম তখন অনেকটা বেলা হইয়াছে, কিন্তু ছুই একজন লোকের 
বেশী আব কেহ €সথাঁনে আসে নাই। কাজেই মন্দির পারের ক্ষুদ্র 
ঝর্ণার তীরে বসিয়া তিনি আপনাব জীবনে অনেক কথা মনে 
করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দেশ বিদেশাগত স্ত্রী, পুরুষ, 
ছেলেমেয়ে, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসিদ্বারা সেম্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনিও 


শু উত-দ্ধাধন। [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


৮ তেিাস্পি সপিরপচিপি সিরাপ সালা 


সেস্থান হইতে উঠিয়া মন্দির প্রাঙ্গনে গেলেন এবং ইতত্ততঃ ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । তাহার অবস্থা তখন প্ররুতিস্থ ছিল না, নতুবা 
দেখিতেন তাহার পুর্ব দৃষ্ট স্যাসিনীও সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন । 
তিনি আপিলেন, কিন্তু দেখিলেন না কিছুই ; কেবল বিমনা ক্ইয়া ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন । অন্তান্ত যাত্রীদের সকলেই আপন আপন অন্তরের 
কামনা দেবীর সম্মুখে নিবেদন করিয়া পুজা দিতে লাগিল-_মাঝে মাঝে 
পুরোহিতের উচ্চ, গম্ভীর কে, “আনন্দময়ী” নাম ধ্বনিত হুইয়। দিগ্দেশ 
কাপাইতে লীগিল। আমাদেব পূর্ব কথিত সন্্যাসিনী দেবীর পাষাণ 
মুর্তির স্ম্ুখে ধ্যানস্তিমিত নয়নে বসিয়া আছেন-_তাহার প্রশান্ত মুখ 
মণ্ডলের উজ্জ্বল জ্যেতিঃ যেন নন্দির উদ্ভাসিত করিয়া দিতেছে ! ধাহার! 
পুজার জন্য আসিয়াছেন, তাহাবা সেই মুণ্তিকে দেবীর সজীব-প্রতিমা 
ভাবিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন । কিন্তু কেহ তীহার কথা 
শুনিতে পাইল না । তারপর পুজা! শেষ হইলে বলীর বাজন! বাজিয়! 
উঠিল-_সন্যাপিনী ও মাকে প্রণাম করিয়া বাহিবে আসিলেন, এবং যেখানে 
নির্ল বাবু অন্ত মনস্ক ভাবে দাড়াইয়৷ ছিলেন তথায় উপস্থিত হইয়া হঠাৎ 
প্রশ্ন করিলেন,--“একি । আপনি এখানে ?” নির্মলবাবু মুখ ফিরাইয় 
একটু চমকিয়া উঠিলেনঃ তারপর ধীরে ধীরে বলিলে,_-ইা-_ আপনিও 
এখানে এসেছেন ?” হা আমি মার পূজার জন্য এখানে এসেছি”। 

নি--“কই এতক্ষণত আপনাকে দেখতে পাইনি ?” 

স__“আপনি কি পুজা মন্দিরের ভিতর গিয়েছিলেন ?” 

নি--না |” 

স-_“তবে অসময় কেমন করে দেখবেন ?” 

নি-হ! তাবটে । আমি এখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম_-_-ভিতরে আর 
যাওয়া হয় নি। তাছাড়া মুর্তি ইত্যাদিতে আমার তেমন আস্থা! নেই”। 

স__“ও--তা আপনি তবে কিজন্ত এখানে এসেছিলেন ?” 

নি-__“লোকের কাছে শুনেছিলাম যে জায়গাটা বেশ সুন্দর তাই 
বেড়াতে এসেছিলাম ।” 

স-_“তা বোধ হয় দেখ! হয়েছে__-এখন বাড়ী ফিরে যাঁবেন_-কেমন ?-_ 
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&1 দ্েখুন_-একট! কথ! আপনাকে বল্ছি কিছু যনে করবেন না। আচ্ছ! 
--ভাবের ঘরে চুরি করে কি আপনারা বেশ আরাম পান? আমি 
অশিক্ষিতা মেয়েমান্য, আর অ।পনি বোধ হয় উচ্চ শিক্ষিত যুবক ; তা 
হলেও বল্ছি-_আপনাদ্দের ভিতবটা ষেন এলো মেলো গোছের । অর্থাৎ 
কি ধরেন, কি না ধরেন বুঝ তে পারেন নাঃ কেবল শৃন্তের মধ্যে ডোরি 
ছেঁড়া ঘুড়ির মত ঘুর পাক থান।” 

নি--“কি রকম? আপনার কথা ঠিকী বুঝ তে পারলাম' না 1” 

স-_-”"এই সহজ কথাটা! আব বুঝলেন না? তবে বড় বড় দার্শনিক 
চিন্তা কেমন করে” করেন ?_-আবার বিধাতার সৃষ্টি কৌশল বুঝেনই বা 
কি করে?” 

নি-_“প্রতাক্ষ জিনিষের অজ্ঞাত রহস্ত বুঝ তে যাওয়া মানুষের ম্বভাঁব 
_সেম্ছির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ স্থট্টি এই 
মননশীল জীবের পক্ষে দার্শনিক চিন্তাটাও অস্বাভাবিক নয় ” 

স_ আমি অত পড়াশুনা জানিনা? সুতরাং আপনার সঙ্গে তর্ক করতে 
চাঁই না। কেবল যা অতি সহজ, সাধাবণে বুঝতে পারে এই রকম 
উত্তবই চাই । আমাব কথাটা হচ্ছে এই ষে, মন্দিরে এলেন অথচ দেবী 
দর্শন করলেন না তাব কারণ কি?” 

নি__-“আগেই ত বলেছি আমার বিশ্বাস নেই !” 

স-পবশ্বাস না থাকবার করণ ?” 

নি-__-“কারণ আর কি-_-তবে কথা এই যে, সমস্ত জগৎটাই যখন 
ভগবানের প্রতিমান্বরূপ পড়ে রয়েছে, তখন আর মাটী বা পাষাণ মূর্তির 
দরকার কি ?” 

স_-“ছিছি! ওকথা বল্বেন ন! এযে তারই চিন্ময়ী মুর্তি। মাঁটী 
কে বলে? খ্রগুলিই আপনাদের ভাবের ঘরে চুরি। কাঁজে একটুও 
দেখাতে পারেন না, কেবল নিজের অন্তরকে নিজেই ফাকি দেন। তার 
ফলে নিজেরও কোন কূল-কিনাঁরা নাই_-ইতর সাঁধারণও কোন 
উপকাব পায় না । দেখুন-_ফাকি দিয়ে দুনিয়াটা জয় করাও সম্ভব হতে” 
পারে, কিন্ত ভগবানের কাঁছে চালাকি খাটে না। একদিন না একদিন 
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তাহা নিজের চক্ষে অতি শ্পষ্টভাবে ধরা পড়ে, তখন আর সৃ্যুক 
স্বয়ারেও মুক্ত পথ পাওয়া যায় না? চারিষিকে নিজের হাতে গড়া ভীবণ 
কণ্টকষর বেড়া পথ প্োধ করে' দীড়ায়। তখন আবার তর্ক ছেড়ে 
সরল মীমাংসা--বিচার ছেড়ে বিশ্বাসকেই হাথা পেতে দিতে হয়। ক্ষন 
যাহ আমর! কি করতে পারি? স্তায় অপরিষেয় কর্ণার কিবা বুঝতে 
পারি ? অমৃতের সাগরে পাড়ি দিয়ে তাকে মস্থদ কমতে যাওয়ায় দরকার? 
তার একটা তরঙ্গ লাগলেই ত আমরা ভেসে যাব--অনর হয়ে বাব 1” 

নি--“তধে কি যে হা বল্ষে তাই বিশ্বাম করে” নিতে হবে? আমার 
শক্তি কি কোন কান্ধেই লাগবে না? না_-তা হতে” পায়ে না। 
মানুষের শক্তিও অপরিমেয় এখনও তার সীম! রেখা দেখা যায় নি।” 

স--“না, তা দেখ! যায়নি বটে, কিন্তু সৰ রছন্চ-উদঘাটনকারীই প্রবল 
ধাক৷ খেয়ে একদিন না! একদিন সোজা রাস্তায় এসে দাড়ায় এটা আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস। 

দি--তৰে কি আপনি বলেন--চিবদিন নিত্ধেকে অক্ষম তেবে 
দুনিয়ার ছোট-বড় সব সমন্াফেই বহাপাঝাঁবার ভাবতে হবে ?” 

স--"না-তা কেন? যতটুকু আপনার ক্ষমতা ততটুকু জানবান্ধ 
চেষ্টা! নিশ্চয়ই করতে হৰে । একথা অবন্ঠ স্বীকাধ্য ঘে, স্থাষ্টিকর্তী আপনাফে 
ষে সকল শক্তি দিয়েছেন ত! নিয়ে আপনি চুপ করে” বসে থাকতে পারেন 
না। কিত্ব যতই চেষ্টা করুন--যতক্ষণ আপনি চেষ্টার সফলত! 
অন্গভব কছে আনন্দ পাবেন ও নিজেকে সেই আনন্দের সৃষ্টিকর্তা 
বলে তাষ্বেন--ততক্ষণ অজ্ঞাত কিছু থাকবেই । কারণ জাপনার 
ইচ্ছায় কিছুই হয় না|” 

নি-_-“তবে ফি এর সীমা কেউ পায় না? আম আমার ইচ্ছাশক্তির 
কি ফোন মূল্য নেই ?” 

স__“সে কথ! ঠিক বল্তে পারলাম না--তঘে অন্ততঃ এটা বোধ হয় 
সত্য থে, যর্দি কেও তাহা! পায় তবে নিজেই পায়। অন্তকে সে পাওয়ায় 
আবন্থা বুঝিয়ে দিতে পারে ন1 ।” 

নি--“কিন্ধ ঘানুষের সহি আধুনিক বিজ্ঞান জনেক কঙ্নাতীত শি 


জা হিিরিলাকারর। 


নি পপি সপ এলি সি লট তা তা 
শপ চর ৯ পিিলানতি 


রত অন্যকে প্রভা ভাবে বুবিষে ঙ জেখিয়ে দিতে পাকে। গুষ্াযাং 
নদে তাঁর ইচ্ছাশক্িকে অন্তের অধীন কয়ে” গ্েঘে ফেল ?” 
স--“দেবে কেন ?--একথার উত্তর জামি দিতে পার্ঘ লাস-তবে 
দিতে সেবাধ্য হয়! আপনি যে নগণ্য ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বসে আছেন, 
সেটার শক্তি বদি এতই বেশী--তবে আঙ্গ হুনিয়ার এত ৰড় বড় শক্তিশালী 
বৈজ্ঞানিক জাতির ওপর সমস্ত বুকখানা জুডে একটা বিকট ক্রনদনের 
হক্তাশ-সুব বেজে উঠেছে কেন? আব মৃত্যুর আধারে দিশেহারা হয়ে 
তাবা জগত্ময় ছুটে বেড়াচ্ছে কেন ?গ_-বল্‌্তে পারেন ? প্রতিকার কন্ধুতে 
কি পেরেছে? কিন্তু এই জাতি খন মৃত্যুকে কতবার উপহাস করে' 
তাঁড়িয়ে রিয়েছে__কিসেব উপব নির্ভর করে জানেন ?-_ শুধু নিতেকে 
কর্তা না ভেবে; ঠাঁর অপীম্‌ কর্ম্মচক্রে একটা ক্ষুত্রতম উপাদান মনে ধরে 
নিয়ে । আমাদের একমাত্র ভরসা-_একমাত্র নির্ভরতা, সেই ইচ্ছাময়ের 
ইচ্ছার অধীনে নিজেকে বিলীন কবে দেওয়া । আমাদের আহর্শ, 
উচ্ছ লতা লান্তিকতা নয়; তার পরিবর্তে-_ 
“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সকিষণুনা | 
অমানিন! যানদেন কীর্তলীকঃ সদা হরিঃ ॥৮ 
বিশ্বাস চাই । তাঁর জসীম শক্তিকে জয় করবার অহক্কার ছেড়ে হে 
জীবনম্বাধী আমি তোমার দাসাহুদাস বলে চয়ণে লুটিয়ে পড়তে হবে, 
তবেই তীর দয়! হবে। আমাদের আবর্জজনাপূর্ণ শুন্ঠ মলিয়ে সেই প্রেষের 
রাঁজাঁকে বন্দী করতে হবে । কিন্তু কি দিয়ে? আপনা শক্তি ছিয়ে কি? 
ফুলিয়ে উঠতে পারবেন লা-তার রাজা -চরপ ছুথানিতে--মবের তৈরী" 
আব তক্তিরস দিয়ে গিণ্টী ক্স শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে হবে। তবে জার 
পলাবাঁর ভয় থাকবে না। কেমন পারেন কি?” 
নি-_-“প"রি--কিস্ত বিশ্বপিতার চরণে আত্মসমর্পণের জন্য মাটী ৭ 
পাঁবাণ প্রতিমার দরকার কি বুঝলাম না। তিনি ত সর্বব্যাপী অনন্ত 
পুরুষ । তাকে একটা ক্ুত্র সীমার মধ্যে বন্ধ করিয়া! ক্ষুত্রভাবে দেখলে 1 
পুজা কর্‌লে তার গৌন্পবের অবমাননা করা হয় না ক্ষি?” 
স---.কে বল্পে ক্ষুত্রভাষে হ্েখ.তে হবে? জাপনার যেন শ্তি হেন? 
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ভাবে দেখতে হবে। প্রতিমা পুজা করলেই কি তাকে ক্ষুদ্র কর! 
হজ ?- তার অবমানন। কর! হ'ল ?” 

নি-আমার বিশ্বাস তাই। আব যদি প্রতিমা পূজাই করতে হয়-_ 
তবে তীর সঙ্লীব প্রতিমার পৃজ1 করলেই বা ক্ষতি কি? তানি সৃষ্টির মধ্যে 
মর্ধবপ্রধান জীব মানুষের সেবা করলে কি প্রতিমা পূজার কাজ হয় না ?” 

স--“এক”শ বার 1--কখন করেছেন কি? ষধি প্রাণঢাঁলা ভালবাসা 
দ্বিয়ে একটা মানুষের সেবা ফরে, থাকেন-_-আপনি ধন্ত। করেছেন 
কি?” 

নির্মল বাবু কোন উত্তর দিলেন না-_-নির্ববাক হইয়া সন্যাসিনীর মুখের 
দ্রিকে তাঁকাইলেন। সন্াসিনী আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,- 
"মনে করুন আমরা সকলেই একই পিতার সন্তান । একসন্তান আর এক 
সন্তানের সেবা করিলে--পরম্পর প্রাণের বাধনে আবদ্ধ হইলে তিনি 
অত্যন্ত স্থুখী হন , এমন কি, সে সেবা! তিনি নিজের বলিয়াই ধরেন । 
আমবাঁও সে সেবার আনন্দে ভরপুর হই সে কথা খুব সত্য-_কিন্ত তাই 
বলে কি তাহা কৃত্রিম প্রতিমুর্িব প্রতি শ্রদ্ধা দেখান পাঁপ বলে বিবেচিত 
হবে? আপনি কি অচেতন বলে আপনার পিতার তৈল-চিত্রের প্রতি 
অশ্রদ্ধ। দেখা'বন? যে প্রতিমা পূজা করে, দে পূজা কেবল মাটীর পুতুলের 
পূজা করে না--ভগব|নের উদ্দেশ্তেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে । আর 
এককথ!,--এই অসীম ব্রহ্ধা্ডের স্ৃ্টিকর্তা যদি কেহ থাকেন, আর 
যদি তাঁকেই সর্বশক্তিমাদ ঈশ্বর বলে বিবেচনা করেন--তবে তিনি 
অসীমেব মাঝে সীম, আবার নিরাকারের মাঝে সাকাব9 হুতে পারেন। 
কিন্ত তাকে ঘি কেবল নিগুণ নিবাকার বলেই ধরে নেন_তবে 
আবার সর্বশক্তিমান, দয়াময়, স্ষ্টি-কর্ত। পণমেশ্বর বলে ডাকবেন কেন? 
খিনি কেবলই নিগুণ, তার বোধ হয় স্যর চিস্বা থাকা সম্ভব নয়। 
তাই আমরা প্রাণেব আবেগ মিটাবার জন্ত প্রথম থেকেই তার দর্শন 
আশ পূর্ণ কবিবাব জন্য বলি, তিনি সর্বগুণাধার, মঙ্গলময়, দয়াময়) 
আবাব সন্তানেব আকুল ক্রন্দন থামাইবার অন্ত ভক্ত-বাঞ্চা-কলপতরু | 
আমব| সেই হরিরই চিন্ময়ী মূর্তির কাছে হৃদয়ের প্রার্থন! জানাই, সেই 


মাঘ? ১৩২৯। ] পূজার আয়োজন । ৩৭ 


চরণেই ছুফোঁটা ভপ্ত অশ্রু উপহার দিয়ে সাস্বনা পাই, তাহাতে ক্ষতি কি? 
তার পর তাঁকে বদি আকাশের গায়ে? সমুদ্রের বক্ষেঃ পর্বতের শূঙ্গে 
চিত্ত! করা সম্ভব হয় তবে মানুষের মত মুর্তি গড়ে তাহাতে সেইক্ধপ কল্পনা 
কর! সম্ভব কেন হবে না? বহুযুগের বু সাধনা! বলে এর সৃষ্টি 
হয়েছে, নিতান্ত মূল্যহীন ভাববেন না1” এত গুলি এক নিঃশ্বাসের 
কথ! নির্শলবাবু নীরবে শ্রবণ করিলেন। তারপব কিছুক্ষণ থাষিয়! 
বলিলেন, “বেশ, আমি আর প্রতিমা পুজায় অবিশ্বাসী নই কিন্তু একটা 
কথা আছে।-তার মধ্যে আপনাকে সহায় হতে হবে।” “শুধু সহায় 
কেন ?_ আমি ত তাঁর পুজারই দাসী! আমার ঘ্বাবা যা হয় করব । 
আপনি নিজের পিতৃপিতামহের গ্রামেই সেই পুজার আয়োজন করুন-_ 
আমি স্থানে উপস্থিত থাকব । আজ তবে মা “কল্যাণেশ্বরীর * চরণামৃত 
নিয়ে বাড়ী ফিরে যান । কেমন বাজী আছেন ৩ ?” “আমি ত আগেই 
বলেছি_ আমার ইচ্ছা আপনি জয় করেছেন ।” সর্াসিনী একটু মৃদছ 
হাসিয়া, মন্দিরের দিকে গেলেন । তখন বলী আরম্ভ হইয়াছে । রক্তরঞ্জিত 
প্রাঙ্গণের চারিদিক লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে-_তার সঙ্গে পুজারীর জয়- 
নিনাদ-_আসন-মৃত্যু ছাগ শিশুর অন্তিম-কাঞুতি স্বর এবং বাগ্চ যস্ত্ের 
ধ্বনিতে সেস্থান যেন অস্ুরমর্দিনী চগ্ডির ভীষণ রুণক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে । সপ্যাসিনী আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, কি জানি একটা 
অজ্ঞাত বেদনায় বুক কীপিয়া উঠিল । মূর্তিমতী-করুণ! মন্দিরের বাহিরে 
আসিলেন । নিশ্লবাবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া 
আসিলেন | ( ক্রষশঃ ) 


ই্ইত্ডিয়ান রেলওয়ের কর্তলাইনের ধা বে  'আলামপুর নামক একটা 
ছোট ষ্টেশন হইতে অলতি দূরে একটা প্রাচীন দেবমন্দির আছে, তাহারই 
অধিষ্ঠাত্রী দেবীর লাম “কল্যাণেশ্বরী” | 


লাধূর বেশ । 
( গ্রহেমেন্্রবিজয় সেন, বিঃ এ) 


হিমাচল পা্মূলে যমুনার উপকূলে 
গ্যামপত্র নিবিড় কানন, 

তা"র মাঝে কয়ে বাম, বিজ্ঞ বাজ! কহিমাল 
নবরাজা করিয়া স্বাপন । 

দিন যায়, বর্ষ যায়, কালের লহরী ধায় 
নাছি দানে নয়ের বারণ, 

যুবকে কৰিয়া বৃদ্ধ, দরিদ্রে করিয়া খন্ধ 
বেগে ধায়-_বলেন। কারণ । 

কালের কৃহক-বলে বৃুপতির ভাগাফলে, 
কৃ্ঠব্যাধি কবি” আক্রমখ, 

ছক্ধিল সকল সুখ, বডিল দেহেক্ দুথ , 
বূপহীন শ্ুক্ধ গঠন । 

বাজবৈগ্য আসি কয়” “ব্যাধি যাঁঘার নয় , 
পাই যদি বাজ-হংল-পিৰ, 

“ইষধ প্রন্থত কবি”, দেখি'- বীচি কিম্বা মকি-- 
স্থিব তব হয় কিনা চিত্ত । 

ধ্লি তাই মহারাজ, মানসের হংসরাজ 
আনাইতে পার যদি কভু; 

তবে তব এই দেহ, পাঁবে পুর্ব বল ন্মেহ , 
হংসহেতু কব যত্বু প্রভু 1” 

রাজার আঁদেশ লভি; অন্ুসরি, সাদ্ধ্যছবি 
বু ব্যাধ মানসেতে যায় 5 

হ্যাথেরে দেখিয়। হংস পক্ষি-কুষ অবত্যংস 
ইতস্ততঃ উভিয়। ছেড়াঁয় 


পির 


মাধ, ১৩২৯] সাধুর বেশ। 


শাসছি 


ধ্সিতে পারেনা হংস, ফিরে” এল ব্যাধবংশ 
নিবেদিল রাজার সদন-_ 

“অক্ষম ধরিতে পক্ষী” শুনি চিন্তাকুল অক্ষি 
হ'ল রাজা! বিষ বঙ্ছ | 

নিরজনে মন্ত্রী তবে, বলে, "পুনঃ যাঁও সবে, 
সাধুবেশ করহ ধারণ ) 

পারিবে ধরিতে পক্ষী, মিষটদ্রব্যে যথা মক্ষী, 
ইহ সত্য--বিছীন কারণ 1” 

মন্ত্রীবাক্য অনুসরি' গেল সবে ত্বরাকরি ; 
গিয়া হংস মানসেতে পায়, 

স্থির সাস্ত সরোজলে, ক্রীড়া করে কুতুহলে, 
অনার দিগঞ্ে খনায়। 

দেখিয়া সাধুক্প বেশ, নাহি যার অন্য ছে, 
এক স্থানে করে অবস্থান? 

তখন তাহারে ধরি”, পক্ষ ছুণটা বদ্ধ করি, 
গিয়ে করে রাজাবে প্রদান | 

শুনিয়া বৃত্তীস্ত সব, অচকফিতে অভিনব 
হ্ল ভাৰ হৃদয়ে জাজাব-_ 

“সাধু বেশে ব্যাধ দেখি দুরে না পলায় পাখী, 
নাহি হিংসে বিশাল সংসার । 

প্রকৃত সন্ন্যাসী হ'লে, এবিশ্ব-ভূতল-তলে 
অসাধ্য না বহে কিছু তা'ব।-__ 

দূরে বার শোকভয়ঃ স্বণা-লজ্জা-মানচয়ঃ 
রোপ-জ্বাল৷ অলীদ জগার । 

বমুনার কুলে কুলে উদ্মিরাশি তান ছলে, 
কত কথা কহে চিস্তিতেরে। 

চলিয়া পড়িছে রবি, তুবারে আকিয়া ছবি 
ফুটাইয়া গত জীবনেরে | 

রাজ। ছাডি? দিল হংস, ত্যজিল মফল অংশ 
_-দ্লাজ্যপাট ভূষণ বসন , 

অনুসূরি' পান্ধাছবি, পথশ্রান্ত ক্লাস্তরবি? 
সাধুবেশে পশিল কানন ? 





৩৭ 


সা পস্িপাস্সি সপ সিশাসছিলী লাস্ট আিশিসিপসদপসলা সিসি 


ত্যাগের পথে। 
( শ্রীলাবণ্যকুমাব চক্রবর্তী ) 
€ পূর্বপ্রকাশিতের পর ) 


ত্যাগ-ভোগের সমন্বয়বাঁদী_-অস্তিমজ্জাগত হুবতিক্রম্য ত্যাগপ্রভাবের 
সহিত চিরাভ্যস্ত ভোগলিগ্পার একটা গ্রোজামিল দিতে আজকাল বিশেষ 
ভাবে একদল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে ইহারা ত্যাগভোগের সমন্থয়- 
বার্তা, প্রচারক । ইহারা অসম্ভবকে সস্তবে পরিণত করিতে চাহেন। 
ছুইটী সমান্তরাল বেখাঁর মিলন বাঞ্চার মত ইহাদের সমন্বয় বাগ কেবল 
সেই স্থলেই সফলতা লাভ করিতে পারে বেস্কল দেশকালাদি সীমার 
অতীত প্রদেশে | আলো আধাবের, অমাবস্তা পুর্ণিমার, দিবাবাত্রিবর 
পাপপৃণ্যাদির সমন্য় নাধন ও যদি সম্ভবপর হয় তবুণ্ড ত্যাগভোগের সমন্বয় 
সাধন বাস্তবর্জগতে সম্ভবপর নহে। জগতের ইতিহাসেব ধাবা লক্ষ্য করিলেও 
দেখা যায় যে, ধাহাদের বাক্য বা কাধ্য জগতে স্থাযিত্বের রেখা সম্পাতিভ 
করিয়া গিয়াছে__তাহাবা সকলই ত্যাগী ছিলেন-ত্যাগই তাহাদের 
জীবনাদর্শ ছিল। আর তাহাদের প্রাণপূর্ণ ত্যাগবাণীই বুগধুগাস্তর ধরিয়া 
অক্ষয় শক্তিতে জীবেব অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়। আসিতেছে । 
'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশু” “ত্যাগাচ্ছান্তি বনস্তরম” “বিষয়ান বিষবতত্যজ” 

“ধবীহা রাম তাহা কাম নহি, বাহা কাম তীহা নহি বাম । 

বব রক্জনী কভি নহি এক ঠাম ॥” 
পৃ০ 026 081) 50156 19911) (5001 400 [০1010072006 ৯176 
£1776” প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মহাপুরুষের 
মুখনিঃস্থত ত্যাগবাণীব মধ্যেও ত কোথাও ত্যাগ ভোগের ব্যর্থ সমন 
প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না| একাধারে ব্রহ্মানন্দ ও বিবয়ানন্দ উপভোগের 
সাধ বা কল্পনা আকাশকুন্ুম । এটা আর যুক্তি দিয়! বুঝাইতে যাওয়। 


মাঘ, ১৩৯৯।] ত্যাগের পথে । ৪১ 


কপাট পি পপি তা তা সত সাপ তা শা এল 


নিজ্রয়োজন ) উহা! উপলব্ধির জিনিষ । কায়মনোবাক্যে চিন্তা করিলে 
উপলব্ধি হইবে। 

তারপব দেখ! গিয়াছে যখনই ফুগাবতাবের শুভাবিভাবে জগতে 
ত্যাগের শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে তখনই এই ছণিবার গতি নিরোধ করিতে 
বা ইহাব সহিত স্থার্থান্ুকুল স্বকল্পিত কুত্রিম ত্যাগ ভাবের মিল দিয়া 
আপনাকে অবতার প্রতিপন্ন কবিতে অগ্পবিস্তব শক্তি জাগিয়াছে । মেকী 
অবতার আপন প্রভাব বিস্তাব কল্পে চেষ্টাব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবিয়াছে, 
কিন্ত অচিবকাল মধ্যেই জলবৃদ্বুদের যত কাল সাগরে বিলীন হইয়া 
গিয়াছে । বাসুদেব, দেবদত্ত প্রভৃতি মেকী অবনাবগণ তাহায় জ্বলস্ত 
দৃ্াস্ত। 

শ্রীচৈতন্টেব আবির্ভাবের পন এমন অবতার কয়েকটী দেখা দিয়াছিল। 
গোপাল নামক মেকী অবতার পূর্বববঙ্গে সমধিক প্রাধান্ত লাভ 
কবিয়াছিল। বৈষ্ঃব গ্রন্থকাব তাহাকে “পাপিষ্ঠ” বলিয়া গালি দিয়াছেন | 
“সে পাঁপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল” । 

যিশ্তৃষ্ট পূর্ববান্তেই ভক্তবর্গকে সতর্ক কবিয়া দিয়াছিলেন__7০/91৩ 
06:17156 1)16)101061৭৯+ 0 10৭1 না4]] 0691 11 77 09106) 
52৮11 ঠ ] 07 017থা” 1 এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে এগুলি আবাব 
অরতার-লীলার সাহাঁব্যকাঁবী লীলাপুষ্টকাবী বলিয়। বোধ হয়। প্রাস্ 
প্রত্যেক অবতার-লীলার সঙ্গেই এরূপ মেকী অবতারের সংমিশ্রণ পরিদৃষ্ট 
হয়। এও তার ইচ্ছা! । কেবল ইহাদের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া এদের 
প্রভাবে প্রভাবিত না হইয়া ইহাদেব গতিবিধি কাধ্য-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ 
কবিলে ক্ষতি হয় না ববং লাভই হয়, আনন্দই হয়। হবে সর্বোপরি 
এদের এলাকায় না যাওয়া, এদের তোয়াক্কা! না প্রাথাহ ভাল । 

বণ্তমান যুগসন্ধিক্ষণে এ সকল মহতী বাণী ও অবস্থা আমাদেব প্রাণে 
সর্বদা জাগরুক রাখা! অতীব প্রয়োজন । কারণ ইতিমধ্যেই একাধিক 
মেকী অবতার দর্শন দিয়াছে এবং আবও কয়েকটার অবতরণ বার্তা 
অল্পবিস্তব বিঘোষিত হইয়াছে । তাই মহাসাগর সঙ্গমে মহা মিলনের বাত্রী 
সাবধান ৷ খুব সাবধানতার সহিত তোমার প্রত্যেক পাদবিক্ষেপ লক্ষ্য 


৪২ উদ্যোগ । | ২৫শবর্দ---১জ জংখ্যা। । 


ফকিয়া চলিতে হইযে | অন মন বুর্ধাকব ফ্লুতই লা ভাব তোছাকে 
প্রলোভিত করিতে--বিপথগান্ী করিতে আসিবে । এই প্রভারিকগগ 
(সস্তা0055) তোষাক্ষে কোমার স্থল দৃ্বিব অধিগষ্ ত্যাগের 
কাঠোল্সতা দেখাইয়া ত্যাগ ভোগের অনীক অলী মাধুর্য আক কষসিতে 
চছিহে। এক্ষাঁধান্ধে ভোগীনন্দ ও জ্ঞাবানজ্বেক স্ব হিটাইত্ে ভরসা 
ক্ষিবে, হয়ত জাল অগ্র্দর হয়া ত্যাগের অভিনয় দেখাইঈক্সা ভোপোক 
মধোই তোমাকে টানিকা লইবে। “নেম্পাপ্ার” পক্ষীরমত পাখার 
বাতাস কিবা! আরামে তোমায় ম্বমেষ কোলে লুকাইর়া বাখিষ। 
তোমার উত্তরাধিকারী হুত্রে প্রাপ্প অতি হুশ্াবস্থাক্স পক্িণত হইলেও 
ত্যাগের পবিত্র বক্তটুকু নিঃশেষে পান করিয়া তোমাকে পঙ্গু কবি 
দিবে। তোঁমাব পৃষ্ঠ রক্ত প্রবাহের জঅপক্ষ প্রভাবে তুমি ক্েহুল এপাবেব 
সমস্া সমাধানেব আশায় তৃপ্ত হইবে না, থে শীমাংলায, বে সিদ্ধান্তে তুমি 
এপার ওপার বা অগত্যা কেবল পবশারেব সমাধান না পাইবে তাহাক্তে 
তুমি আকৃষ্ট হইব না) তাই ইস্থাব। তোমাকে কৃত্রিম সছগাধানের উপর 
খাঁটি রাণিশ লাগাইয়। ভুলাইতে চাহিরে । ভাই আবাব বলি সাবধান । 

তোমাব সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়! বুঝিতে চেষ্টা কর বুগাবতার 
ক্কে? ুগপ্রয়োজন কি ? ঘুগের গন্তি কোথায়, কোন খাতে প্রবাঁহিত-_ 
লিষ্বক্লিত? মন্মুখ এক করিযা তাহার শরণাঁগত হও) তিনিই তোমার 
হাত ধরিয়৷ বিতবমক্ষলের অত ঠিক পথে লইয়া চলিকেন ফছিশ্চক্ষু বন্ধ হইলেও 
অন্থপ্চন্ষু ফুটা্য! দিহেন, গতিতে দিব্য শক্তি লঙ্গাধিত ফষিকেন--তোমাব 
মহাঘাত্রা সফল হইবে নিত্যবন্দাবনের নিত্াঙ্গীল। দর্শনে ধন্য হইষে | 

তুমি আরও দেখিতে পাইবে তীহায় আশ্রিত সন্তানগণ ক্ষণিক 
উত্তেজনাবশে আপাত জয়ণীল ছজগে দিগ্ি্ষিক জ্ঞান্দশূত্যা হইয়া আত্মদাতি 
অভিলারে যাঁজ্রা কবেন লা সন্ধীর্ঘানে্ধ উদ্চলোলে বাস্চযন্্ের তুমুল নিলাদে 
ভাকাঞের প্রীণেক্স স্থির বাগিণী সময়ে অশ্ুত হইলে তাহারা ধ্দাদর্শ হইতে 
ফল পক্মিণও বিচ্যুত হন না । তাহারা গারও জানেন ছে, তাহাকে 
'্আক্ষর্গ চজ্ম। চিবচ্ায়ী ও হিগ্রিজয্সী। তীহাযা আরও জালেদ লগে, 
গ্ষেহস্থিত রক্তশ্োত বিশুদ্ধ সতেক্ছ না হইলে কাহিবের অলিনতা, অপবিছননতা 


মাঘ ১৩২৯। 2. তাগের পথে । ৪৩, 


স্পা ৯ সি পিপাসা পা টি পি এটি শস্টিশ স্পা সি পিউ ৯১ ২ পাস্সি? পিজি? সি পাপা পানি সলাত 


শত যাজাঘসা, সহত্র মলম প্রয়োগে স্থারীভাবে নিদুরিত হইবে না, 
হইতে পারে না। তাহাব! সর্বাগ্রে তাহাই সন্ধানে অধ্যাবসায়শীল, যাহা 
পাইলে মানুষ হওয়া যায়। মানুষ না হইলে মন্থুষ্যোচিত গুণনিচয় 
দেহাবলম্বনে স্থায়ীফলপ্রহ্থ হয় না, পৌষাকের মত হুদিন আসিয়া ছি'ড়িয়া 
যায়__বাধু কপূরের মত আবরণ বিক্কীন শিশি হইতে উড়িয়া যায়। 
ক্ষমা, সহিষু্তা, তিতিক্ষা) জয়াদাক্ষিশ্যাঙ্ি গুপাবঙ্গী সভাসমিতি বা 
বক্তভার্দির দ্বাবা লাভ হয় ন'__-এগুলি সাধনা দ্বারা অঞ্জন করিতে 
হয়। 'ব্রন্গচর্য্য ত্রহ্মচর্ধ্য বলিয়া টীৎকফার করিলে কি হইবে? স্পষ্ট 
দেখিতেছি তুমি ব্রহ্ষচ্্য হইতে বহুদুরে । একি ঘে মে অবস্থা-_“উর্ধীরেতা 
তবেঘিঞু। স দেব নতুমানব$” তুমি কি কেকল বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ 
লিখিয়! একদিনেই ইহা লাভ করিবে? গাঁজা নাম করিলেই কি নেশা 
হইবে? কাটিতে হইবে টিপিতে হইবে--কক্ষিতে দিয়! অগ্রিসংযোগ 
করিয়া ধমপান করিতে হুইবে--তবেত ! তোমার চিরাত্যস্ত ভোগা- 
ভ্যাসের উপর এ সকন্ন ত্যাগমূলফক ভাবরাহ্ির প্রলেপ মাখাইয়! 
আপনাকে ও অপরকে কয়দিন প্রতারিত করিতে সঙ্গর্থ হইবে ? ' চরিত্র 
তুমি ব্রহ্মচধ্যেব তাঁন কবিয়া কয়দিন টিক্ষিবে? [তামার ভিতর হইতে 
যাহা আসিবে না-_বাহির হইতে ধায় করিয়া করদিন বজায় রাখিতে 
পারিবে? একমাজ, ছুইঘাস- না হয় বৎসর | এর বেশীও নহে? কিন্ত 
এঁ দেখ সেই আশ্রিত সম্তানগ্গশ ভাহাদের ঘাহা। আছে তাহা খাঁটি এতটুকু 
ভেজালও তাতে নাই । তাছাবাই থাক্ষিবে । প্রলয়ে সমগ্র বিশ্ব বিধবংস 
হইয়। গেলেও মহাবীজাকারে ! কাবণ তাহারা অক্ষয়! অব্যয়! । 
বৈষ্ণবগ্রন্ঠে একটা সুন্দর বাক আছে £₹_ 
“আমারই গোরাঙ্গেব নাঙে নাঁচিয়! গাছিমা কতন্ঞন্দ রতন হইবে । 
আমারই গৌবালের নামে নাচিয়! পিয়া কতজন রৌরবে যাইবে ॥” 
( পতিতপাবন শৌকা্স লাছে 1 ( ক্রমশঃ ) 


ছটা চিত্র। 


( শ্রীশরচ্ন্দ্র চক্রবর্তী ) 


গর্জে ভৈরব ফেনিল সিন্ধু 
কল্লোল রোলে বধিব কর্ণ। 

পর্ববত চুডা লক্তি উর্মি 

দিক ঘেশকাঁল কবিছে চর্ণ " ১ 
উন্মা বাযু যুঝিছে বঙ্গে, 

কোটি বরজ গবজে তায়। 

কদ্দ উরসি তাগুবপরা, 
মহাকালী যেন নগন কায় ॥ ২ 
জীমৃতমন্ত্রে কম্পে মেদিনী 

ক্তিমিত স্তোমে গরাসে স্থষ্টি | 
অন্ডি-নাস্তি লুপ্ত সকলি 
হত্তিশণে বরষে বৃষ্টি ॥ ৩ 

প্রেত রুদ্র ভৈরে' বিমানে 

নাচে ১২-ব্যোম ব্যোম আকাশ গর্জেজ । 
ভীরু কাপুরুষ ভয়ে মুরছিত ; 
দিশি নিশি কাপে ডমরু তৃষ্যে | ৪ 
অষ্টকক্ষ সুর্য চন্দ 

ছোটে গ্রহতারা_-বেগপ্রচণ্ড। 
নিক্সোধে নিমিখে প্রলয় দৃশ্য 
মহাকাল-_হাতে ত্রিশূলর্দওড ॥ € 
অতীরভী লাদে ধ্বনিল বিশ্ব 

মৃত দেহে পুনঃ উঠিল স্পন্দ | 

তুঙ্গ লহরী শীর্ষে নাচিছে 

সন্গাসী গুরু নিলিবেব্গান্িল্দ ৪ ৬ 


হা, ১৬২৯। ] ঢুটী চিত্র। ৪৫ 


স্পট ৯৯ ৯ এ তা পিসি ০ পিন পা জল পি পি তি পাস্তা লাস তো পিসি উপ ্্্ িপ 





লী ষ্ু রঙ 
কমল-গন্ধ-অন্ধ ভোমর! 
কৃঙ্ডে কুগ্ডে পুঙ্জি ধায়। 
পূর্ণ ইন্দু প্লাবী জোছন৷ 
তরঙ্গে তরগ্গে উছলি যায় ॥ ৭ 
পীক পঞ্চ কুজিত কুঞ্জ 
উঠিছে বংশী মধুর তান্‌। 
সগ্ভঃ ক্ফোট পদ্ম পরাগে 
ধূসরিত কেলী-বন-বিতান ॥ ৮ 
শ্লিপ্ধ-মধুব-কোটি কমল 
গন্ধ 'মাদিত ধরণীতল। 
শীকব সিক্ত মলয় বাধু 
বঠিছে মুক্ত প্রেম বিহ্বল | ৯ 
নাহি ভাতি জব' জন্ম মৃত্যু 
প্রেমবিভোল! সবি বিকাম। 
ঢল ঢল ঢল তবল অক্ষি 
ঝবিন্ছ আআ ঘ্ুকুতা দাম ॥ ১৯ 
ছন্দ গাব নঈ সকলি 
নিবমান মোহ-চবণভয়। 
দেব দানব মানব নিপিত 
গাইছে উণ্চ প্রেমর জয় ॥ ১১ 
নই্-ধবান্ত-ত্রাও-বিবহ 
শান্তি বাজিত মেলন মা । 
দিশি নিশিকাল ভেদভগ্ন 
মগ্র বিশ্ব প্রেম প্রপঞ্চে ॥ ১২ 
নিরবাধ স্রোত ম্নাত কমলে 
রঙ্গে ভঙ্গে বঙ্গরাখাল | 
নাচিয়ে নাচিয়ে ভাপিসে যায় 
দেব গন্ধরর্ব ধরিছ তাল ॥ ১৩ 
মধ্য কমলে ব্রঙ্বাজ সনে 
কে নাচিছে ওই সন্যাসী সাজ । 
ঝুম্‌ বুম্‌ ঝুম্‌.নুপুর চরণে, 
মোঞ্দেরি বুবি বা পল্লী ভলললীজি? ॥ ১৪ 





ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয় | 
। শ্রীরাধিকাঁমোহুন অধিকারী ) 


কালক্রমে কামনাত্মক ধর্মের বাহল্যে-_বাগু হজ্ঞাদি কর্মকাণ্ডের 
একান্তিক প্রীছর্ভাবে ধর্মের আভ্যন্তরীণ সত্তা বিলুপ্ত হইল, ধর্মের নাষে 
প্রেমভক্তিভাবরস শুন্ত গুতা নকলের হৃদয় অধিকার করিল । পরিশেষে 
অবস্থা এরূপ হইয়! দাড়াইল যে, এ্রছিক ও পারত্তিক সুখের টানে বাগ, 
বক্তা্দি সকাম কর্্মকাগ্ুকেই একমাত্র ধর্ম বলিয়া সমাজ্র সাব্যস্ত করিধা 
লইল। হিন্তুধর্থের বে সার্বভৌমিক আদর্শ _সঙ্চিবানন্দরূপ মহাসমুদ্ধে 
আপনার ক্ষুদ্র মানবীয় অস্তিতবটুকু মিশাইয়া ফেলা-_তাহা কর্মের বাহা- 
ডূগ্বর বাছুল্যে সমাজ বিস্বৃত হইল,__জন্মজন্মান্তর “একটান” সুখসৌভাগা 
লাভ করাই ধর্মের মূলমন্ত্র হইয়া দীড়াইল। হিন্দুর জাতীয় জীবন এই 
সময় এমন বাহ্াড়ম্বর পূর্ণ কর্্মবহুল হইয়া গিয়াছিল যে ভগবান বুদ্ধের 
পরবর্তী হিন্দুর বিখ্যাত ধন্দাচাধ্যগণের মধ্যেও ইহাব প্রভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বেদ ঘে কেবল কর্মকাণ্ড লইয়! ব্যন্ত তাহা নহে, ইহার মধ্যে 
সকল ধর্মমত ও পথের সার তত্ব নিহিত আছে? কিন্তু বেদেকে কর্মকা 
বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ শঙ্করাচাধ্য কেবল সংসার প্রতিপাদক,_-্রঘর স্বামী 
কর্মফল প্রতিপাদক এবং আনন্দগ্গিরি কর্ধকাণ্ড প্রতিপাক বলিয়াই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । কর্্মভার-প্রপীড়িত ধর্েব প্রতি আস্তাহীন হইয়া 
অধ্যাত্তত্বান্বেধী কতিপয় খধি ভগবানকে একমাত্র উচ্চস্তরের জ্ঞালগন্য 
বলিয়া নির্দেশ করতঃ বিচারবিতর্কে প্রতিষ্ঠিত কারতে প্রয়াম পাইলেন, 
তাহাদের এই প্রয়াসের জমৃত-প্রস্থ ফল্‌ ভারতে বিখ্যাত ফড়দূর্শন শান্ত । 
দর্শন শাস্ত্রে বেদের প্রীমাণ্য যুক্তকণ্ে স্বীকৃত হুইয়াছে। মহান উদ্দেশ 
সাধনার্থ কাধ্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ, করিলেও উহা! কেবল উচ্চস্তরের 
জ্ঞানীদেরই অধিগম্য বলিয়া ্জাপাঘর জনসাধারণের যথার্থ 
আধ্যাত্মিক হিতার্থে নিয়োজিত হইতে পারিল না। অধিকস্ত চার্ববাক 


মাধ, রি চারার জাগে উনার! ৪৭ 


শের ্পস্ তন্বং ভাবো বিনশ্তুতি বন্তধ্তধাছিনাশত্”* প্রভৃতি 
নি্গীশ্বরবাদ প্রচারের ফলও সমানে ধর্শবিশ্বাসের মূলে কুঠারাখাত 
করিল । 

তারতীক্ষ ধর্দের ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পট দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, বৈদিক ধর্ম বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইলে কতিপয় অদুরদর্শী সমাজ 
নিয়ন্তা ব্রাহ্মণ শুক্সা্দি ব্রাঙ্মণেতর জাতির উপর অত্যাচাব করিতে আর্ত 
করেন শ্রবং সমাজেব উপর অস্ত প্রকারেন্র “থাষখেয়ালী” বিধি ব্যবস্থার 
বোঝা চাঁপাইয়! দেন । ভগবান্‌ বুদ্ধের অত্যখানের পূর্বে মন্বাদি শাস্ত্র- 
কর্তা নামধেয় তথাকথিত ব্রাহ্মণদের প্রভৃত্ব অত্যাচাবক ও অনাচাবের 
মাত্রা! এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে “মগের মূলুফ” বাসীরাও উহা 
কলনায় আনিতে পাকে না? 


* সাঙ্খয প্রবচন শৃত্র, ১ম অধ্যায়, 8৪ হ্াত্র। ৃত্রার্থ ষথা £__ 
“শৃচ্তাই তত্ব অর্থাৎ শূন্যকেই স্থায়ী বা সার বলা যাঁয়। ভাব বিনাশধর্ম্সী | 
কিনাশকে শৃন্ত বলা যায় । কুতত্বাং প্রথমে শৃন্ ও অন্তেও শৃন্ঠ ; কাজেই 
মধস্থিত বৎকিঞ্চিৎ কাল, তাহাও শুন্ত | অত্তএব প্রতীত হইল যে, 
শৃন্তই পরমার্থ।” (পর্বব-পক্ষ) 

+ পাঠিকগণ মন্থুসংহিতা, যমসংহিতা ও পরাশর সংহিতাদি নিরপেক্ষ 
ভাবে পাঠ করিলে এ বাক্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় পাইধেন। 
প্রমাণ স্বরূপে আমরা কেবল মন্থসংহিত হইতে শুদ্ জ্রাতির প্রতি অত্যা- 
চাঁর ও অবিচার মূলঙ্ষ বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধায় কতিপয় বচন নিয়ে উদ্ধৃত 


করিলাম । 
১। “যেন কেন চিদঙ্গেন হিংস্তাচ্চেচ্ছেষ্টমন্তজঃ | 
ছেত্ৃব্যং তত্তদেবান্ত তন্মনোরণুশাসনং ॥ 
অর্থ--“্অন্ত্যজ অর্থাৎ শূট্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ট জাতির 
মিসির রাজ রানার রানা 
বে” 
২। প্পাণি মুদ্যম্য দণ্ড, বা পাপিচ্ছেদনমর্তীতি |” 
পাদেন প্রনয়ন ফোপাৎ পাদচ্ছেঘ মর্থতি |” 
ধ- শুর শ্রেষ্ঠ জাতীর ব্যক্তিকে প্রহার করিবার জন্য যদি হস্ত 
বিল ম্পৃসিু সপন 


৪৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্য1 | 


ষাহা হউক, বেদ বেদান্ত, দর্শনের ধর্ম কালক্রমে বিকৃতাকার ধারণ 
করির। ভগবান্‌ বুদ্ধের লাবগ্রকতা আনয়ন করিল । মহাত্যাগী বিশ্বপ্রেমিক 
বুদ্ধদ্ধেব যাগ, যজ্ঞ, ব্রদ্ধ ও দেবতা প্রভৃতিকে তদীয় ধর্্মরাজ্যের 
সীমানার বহিভূত করিয়া দিয়া জীবের ছুঃখের আতান্তিক নিবৃত্তির 
উপায়শ্বরূপ নির্বাপ-যোক্ষ প্রচার করিলেন । তিনি বেদাদি কোন 
শান্স্ের প্রামাণ্যের উপর নির্ভর না কক্রিয়া তীব্র পুরুবাকার প্রভাবে 
নিজ জীবনে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভব করিয়! জন্মজরারোপ শোক ও 
মৃত্যু পাশাবদ্ধ জীবের জঙ্ত পরম শান্তি বা নির্বান মোক্ষ। “মা 
হিংসাৎসর্ধবভূতানি মৈত্র করুণ এবচ”, মায়াবাদমূলক বৈরাগ্য, কর্ম্মফলকে 
স্থথ-ছুঃখের একমাত্র কারণ জানিয়া উহার উৎকর্ষ বিধানার্থ নীতি 
ও পবিত্রতা প্রভৃতির মাহাত্মা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘোবপা করেন। 
বুদ্ধদেব উপনিষদেবই মতবিশেষ সপ্পূর্ণ নিজস্বভাবে এক অভিনব আকারে 
প্রচার কবেন | ত্রাঙ্ণ্য ও ধর্ম্েব প্রতি তাহার বিশ্বাস না থাকি?লও 
শ্রদ্ধাহীনত1 ছিল না। ব্রান্ষণ্য ধর্মেব জন্মাস্তববাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি 
অনেক বিষন্ব তিনি অবিকল ভাবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন বটে কিন্ত 
তাঁহাব মতের প্রধাঁন বিশেষতটরকু তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব । বৌদ্ধদের 
প্রধান ধর্মগ্রন্থ ভ্রিপিউককে স্বামী বিবেকানন্দ গীতার স্থানীয় বলিয়। শ্রদ্ধা 


প্রদর্শন করিয়াছেন ক্ষ । 
হইবে, যাঁদ কোপ বশতঃ পৰারা প্রহার করে তাহা হইলে পৰচ্ছেদন 
করিতে হইবে |” 
৩। “শুদ্রন্ত কাঁবয়েদ্ান্তং ক্রীতমক্রী তমেববা। 
দাহ্যায়ৈবহি স্থষ্টোসৌ ব্রাহ্গণন্ত স্বয়ন্ুবা ॥ 

অর্থ-_শৃড্র ক্রীতই হউক আর অক্রীতই হুউক, ব্রাহ্মণ তাহাঁকে ধরিয়া 
দাঁসত্বে নিযুক্ত করিবেন ; কাবণ ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবার জন্ঠই ঈশ্বর 
তাহাকে স্থষ্টি কবিয়াছেন 1৮ 

* ব্রিপিটক তিন অংশে বিভক্ত । (১) স্থত্রপিটক' নামক প্রথম 
থণ্ডে বুদ্ধের কথোপকথন ; (২) ধবজয়পিটক” নামক দ্বিতীয় থণ্ডে 
ভিক্ষুদেব পালনীয় নিয়মাবলী $ এবং (৩ ) 'অভিধর্্ম পিউক" নামক তৃতীয় 
থণ্ডে বৌদ্ধধর্মের তত্ব সমূহ সন্গিবি্ট আছে। 


মা ১৩২৯।] ভরি হা বে 


পাপা ৬তা | লিস্ট ভাতা স* শা লিল উর বাটি শী ঠাস লী লা পদ তি পাস্তা কীস্িতািসি ৮৯ এছ সি তাও 


কালক্রমে মত বৈদ্য হদনশীল চির উদ্বার হিন্দুধর্ম আপনায 
বিরাট বদন ব্যান করিয়' ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রচারিত মতগলি গ্রাষ 
করতঃ আপনার ডিতরে হজম করিয়! পরধর্্মসহিযু্তা। মহাঁসমন্বয় ও 
গদাধ্য গুণে বিশ্ববিজমী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম বেদবিরোধী হইলেও 
হিন্দুর উদ্দাবহৃদয় মনস্বিগণ বুদ্ধদেবকে এক সর্বশ্রেষ্ঠ অবতার রূপে 
হিন্দুধর্ম্মে স্থান দান করিলেন। প্রাচীন কালের বেদ, উপনিষদ, 
গ্রীতা, দর্শন ও স্মৃতি প্রভৃতির ধর্মে যে বিকৃত ভাব যে, সংকীর্ণতা 
আসিয়। উপস্থিত হইয়'ছিল, বৌদ্ধধ্্র উদার নীতি প্রভাবে তাহা 
হিরোহিত হইল । কালধর্ম্ের [বরুত বেদের বাহ্যাড়ম্বর পুর্ণ যজ্জাদি 
ভোগমুলক কনম্মকাণ্ডের স্থান_-বিহর ও সংজ্বারামের জীবসেবারূপ 
নিষ্ষামকম্ম অধিকাৰ করিল, উপনিষধদের মায়াবাদ সংসারের অসারতা! 
জ্ঞা“ন এবং আ্রনবাদ নির্বাণে যাইয়া পরিসমাপ্তি লাভ করিল, ড় দর্শনের 
অন্মান্ুল বদ, কর্ম্দল বাধ ও মুক্ষি প্রন্ৃতি এক অভিনব আকার 
1৭ু হল এবং ধর্ম্েব নামে ব্যক্তি, জাতি ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ 
এবং দ শাক ভেদবৈধম্য অত্যাচার ও অবিচার অন্তহিত হইল। 

বোধন প্রায় নয় শতাব্দী কাল আপন স্বাতন্ত্ই রক্ষা করিয়া! 
সগপব সমগ্র ভারতবার্ধ বিবাজিত ছিল। ভারতের একছত্র সম্রাট 





৪1 বিশন্ধং ব্রাঙ্মণ£ শৃ্র[দ্রব্যোপাদান মাচ।রৎ। 
নহি তন্ঠান্তি কিঞিৎ স্বং ভর্তুগার্য ধনে [ভিসঃ 85 
অর্থ--“শৃড্র বদি কোন দ্রব্য উপাজ্জঞন ক ধ প্রাঙ্গণ অসক্কোচে সমদায় 
কাভিয়া লইবেন, কাবণ শ্দ্রর ধনে অধিকার নাই, সে যে কিছু 
উপাজ্জন করিবে সে সম্দায় তাহার প্রভুব |” 
৫| “ন শুওদ্র পাঁতকং কিঞ্িৎ নচ সংস্কার মর্হতি। 

ন চাম্তাধিকারে ধন্থেক্তিষ ধন্মাৎ প্রতিষেধনং 1৮ 
অর্থ-.ঘে অখাদ্যাদি ভোঞ্জনে ব্রাহ্মণের পাঁতক, তাহাতে 
পাক নাই, শৃদ্রেব কোন প্রকার ধন্ম-সংস্কার নাই, তাহার বর্ষ 

অধিকার নাই, সুতরাং ধর্ম হইতে নিষেধও নাই |” 
ইন্যাকার অসংখা বিধি-বাবস্থা আছে। অবশ্য আমরা এমন কথা 
বলিতেছি না বে, সংক্গিতাদি স্থৃতি শাস্ত্রে ভাল বিষয় কিছুই লাই। পরস্ত 
ইহাতে নেক ভাল বিষয়ও আছে। 
২, 


৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা । 


স্লিপ 


জশোক ও হ্র্ষবর্ধণ প্রভৃতি প্রথিতনামা রাজচক্রবর্তীদেব প্রভাৰে 
বৌদ্ধধর্ম অর্ধ পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অগ্ভাবধি পৃথিবীর প্রায় 
পঞ্চ দশ কোটি মানব ভগবান্‌ বুদ্ধের অতুযুাৰ ধর্মমতের অনুসরণ 
কবিতেছে। ছৃঃখেব বিষয় বৌদ্ধধশ্ম তদীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষে অধিককাল 
আপন স্বতন্ত্র-গৌরৰ রক্ষা কবিতে সমর্থ হইল না । 

বৌদ্ধধর্মের উদারতা আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও মহাসমুদ্রের হ্যায় 
গভীর হইলেও উহা! অজ্ঞেপ্বাদমূলক বপসিয়! অদপ্পূর্ণ__নিবীশ্বর বাদমূলক 
বলিয়া প্রাণ শূন্য । বুদ্ধের “অহিংস! পরমোধর্৮ সর্ববজীবে অধিষ্ঠিত বটে 
কিন্তু উহ! জীবজ্রগতের আঁশ্মরূপী ভগবাঁনে পৌছিয। পূর্ণতা লাভ করে 
নাই । কালক্রমে ভগবান বুদ্ধব প্রসারিত নিব্বাণ মোক্ষের স্থান কর্মকুঠ ও 
“লোক দেখান, মোক্ষকাম অধিকার কবিয়া বসিল , বৌদ্ধ হীনবান ও 
মহাবান উভয় সম্পর্দায়ই প্রাণহান বাহাডন্ববে মন হইয| ধর্মে প্রকৃততন্ত 
বিস্বত হইল, এবং শ্রমশগণ ধর্ম্মব নাশে শ্খানে-মশানে নানা প্রকাণ 
অনাচার মত্ত হইয়া! পডিলেন । 

ভগবান গৌতম বুদ্ধেব দনপাময়িক মহাবীৰ নামক একজন ক্ষত্রিয় 
রাজকুমার “কৈবল্য লাভ করিবা জৈনধর্ম প্রসার কবেন। ধর্মপ্রাণ 
পার্খনাথ এই ধর্মের এতিহাপিক প্রবর্তক । পৈনধর্ধ্ম প্রায় সর্বাংশেই 
বৌদ্ধধর্মের অনুরূপ হইলেও ইহ। প্রতিমা পুজার পক্ষপাতী । জীব মাত্রেব 
প্রতিই সম্পূর্ন অহিংস! এই ধর্মের মূলমগ্তর। প্রাণিগণের হিত সাধনোদদেন্টে 
কজ্তেনগণ ভারতের অননেকস্থাণন পিজ্জবাপোল' স্থাপন কৰিক্বাছেন। 
তীর্ঘককরবের * প্রতি ভক্তি প্রদর্শন এই ধর্শের প্রধান শিক্ষা । বৈনগণ 
শ্বেতান্ধর ও প্রিগণ্বর নামক ছুই সম্প্রদায় ভুক্ত । জৈনধরন্গ্রন্থ আগম, অঙ্গ, 
হুত্র ও পুর্ব ইত্যাদি নামে অভিহিত । 

বৌদ্ধ ও তত্প্রভাবাপর জৈনধর্্ম বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে বিহার 
প্রদেশবাসী স্বনামপ্রলিৰ কর্মবীব কুমারিল ভট্ট ও তাহার শিষ্যবর্গ বৈদিক 
কন্মবাদ পৃনঃ প্রচার করিতে আর্ত করেন। কুমারিন ভট্ের কর্তববাে 
হত বৌ্বধর্ অরও হীনপ্রন্র হুইম্! পড়ে, অবশেষে তনীয় শিষ্য 


পা পাশাপাশি সী 


* যে সকল মহাত্মা তন্জ্ঞান লাভ করিয়াছেন 








মাঘ, ১৩২৯। ] ভারতীয় জাচাষ্যগণ ও সমন্বয় ৫১ 


ভগবান জরিমচ্ছক্করাচাধ্য অছ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজরস্তী উভ্ভভীন করিয়া 
কতিপয় োদ্বধর্ত্বেষী হিন্দুনবপতির দাহাঁষ্ে বৌদ্বধম্মকে তাহার 
জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিতাড়িত করেন । বেদোক্ত ব্রহ্গসত্রের 
শহবেভাষ্য জালাচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে তিনি জগতের 
কাধ্যকারণরূপী নিও ব্রদ্ষের অধিষ্ঠিতত্ব প্রমাণ করিতেই প্রধানজঃ 
বতুপর ছিলেন । তিনি সক্ষাৎ দর্শনভাবাপন্ন তাৎকালীক নিবীশ্বরবাদের 
নিরাসন কল্পেই এই প্রকার মত প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ 
ধর্মের মার ও কন্ম্ফলবাদকে তিনি অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়। সাত্য 
দর্শনের প্রকৃতি ও ষোগের কর্ম্মফলদাঁতা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপনিষদূক্ত সগুণ- 
ব্রন্মের সাহাতঘ্য প্রমাণ করিলেন । 
ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন “জগন্সিথ্যেতি ১৮ ভগবান শঙ্কর 
বেদান্ত সাহায্যে বলিলেন_-“ঘদা ইত্যেষা চেদ্বুদ্ধিঃ তহি পরমার্থতা 
সত্যার্থজ্ঞতা সম্পন্লেত্যর্থঃ” অর্থাৎ “নব্য যংকালে ঈদৃশ বুদ্ধিব বশবর্তী 
হয় তণ্কাঁঁলই তাহার সত্যপদার্ধে জ্ঞান জন্মে বা ব্রহ্গজ্জানের উদয় 
হয় | সত্য ও মিথ্যা ছুদটী পবম্পর এরূপ সন্বন্ধাবদ্ধ যে একটাকে ছাড়িয়া 
অপ্বটী থাকিতে পারে না। সত্য ক্তান না হৃহনণ তোমার কখনও 
মিথ্যা জ্ঞান হইতে পারে না এবং মিথ্যাজ্ঞান না থাঁকিলেও সত্য 
জ্ঞান আসিতে পারে না । অতএব সে সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান হওয়ায় তোমার 
মিথ্যা জ্ঞান আসিল) অতএব তাহাঁকে নির্ব্বানই বল, শুন্যবাদই বলে; 
অথবা তৎসম্বন্ধে কোন কিছু ভাষাক্স প্রকাশ নাই কর, কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে উহাই ব্রন্গজ্ঞান। অতএব “ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যেতি |” 
( ক্রমশঃ ) 


বাণী বন্দনা । 
( শ্রীভবেশচন্জর ভট্টাচার্য্য-_- ) 


হোযাপি কুপাঁয়। ভাবতী মাতা, ভারত তোমায় পুজিল আগে । 
সফন হইল, সাধনা তাহাঁব, লিল কীর্তি বিপুল ভবে ॥ 
তুধিল তোমায়, প্রাচীন ভাঁরত। ভোগ বিলাসে বিরত থাঁকি। 
ছডাল জ্ঞানের, মযুখমালা, অন্ধ জগৎ মেলিল আঁখি ॥ 
ভয় মা ভাবতি, বাঁণাবাদিনি, ললিত »ঙ্কাবরে ধর গো তান। 
উচুক আবার ভারত ভুঁড়িয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান ॥ 
তুমি না নাশিলে, ভ্রান্তিতমসা, নরের ছুঃথ হয় কি দূর । 
্ [বানিনি, যন্ত্রে তোমার, উৎলে তন জ্ঞানের সুব ॥ 

[ই৩ ভারত, বাহা জগত, ভুলিয়া করিল তোমার ধ্যান । 
বট্লে কন, মুক্কিশান্ত্র জগত-জীব পাইল ত্রাণ ॥ 
জয় না "ভাবতি, বীণাবাঁদিনি, ললিত ঝঙ্কাবে ধবগো তান । 
উচৃক আবার, ভাবত জুডিয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমে গান ॥ 


খবন আশনম বিজন বান, গৃহীব আলয়ে বুক্ষতলে | 

পূনিন হামা, বিগ্ভাকপিলিঃ ভাবাতব যত মনীবিদলে ॥ 
স[4-হটা, তুমি মা জ্ঞানপ1 ভক্ত শিকবে করিলে দান । 
মুন্ধি ্্গপ' ব্রহ্মবিদ্ঞা-মিটিল তীদেব ভূষিত প্রাণ ॥ 

জম ন! ভ বধতিঃ বীণা বাদিনি ললিত বঙ্কাবে ধঝগা ভাঁন 
উঠক আপার, ভাবত জুডিযা জ্ঞান ভকতি প্রেমের রা ॥ 
হিরন সাণনা, ব্যর্থকামন। তুবিতে জ্বানদ! পুষ্প দলে। 

[1 চ্চব করে যে অঞ্চনা ব্রহ্মচর্ধা সাধন ধলে।॥ 

ত1ঠাখি পুক্জায়, হও মা তুষ্ট, সকল ইষ্ট করগো দ ন। 

ভা বকি, নাশিষা তীহাব কণ্ঠে কব গো অধিষ্টান ॥ 

জব ম! ভাবি, বীণ।বাদিনি, ললিত বঙ্কীতব ধন গা তাঁন। 
উঠুক জাবার, ভাবত জুভিযা জ্ঞান ভকতি (প্র'মব গান ॥ 
ভাঁবন্তী পূজার পুণ্য ক্ষেত্র ভাবত ভূমিব সন্তান মোরা । 
ভুলে গেছি মাগো, প্রকৃত সাধনা ইন্দ্রিয় বিলাঁসে-আত্মহারা ॥ 
বারা ও জননি, বীণাি আবার, শিহরি” উঠুক অসাব প্রাণ । 
মেহের গভীর তিমির নাশিয়া উজলি' উঠুক্‌ সত্য জ্ঞান ॥ 
জন মা ভাবতি, বীণাবাদিনি। ললিত বঙ্কারে ধরগো তান। 
উতুক আবার ভাঁরত জুডিয়া জ্ঞান ভকতি প্রেমের গান ॥ 


উপনিষদের প্রতিপাদ্য । 
(শ্রীবিহাবীলাল সরকার, বি, এল) 


ষেবাক্যের পদার্থ অন্য প্রমাণ দ্বারা বাধা" প্রাপ্ত হয় না তাহাকে 
আগম প্রমাণ বলে । যেষন উপনিষৎ | 

ভউপনিষৎ পঞ্চবিধ | (১) লক্ষণপর 20২) খ্রক্যপর ০৩৩) নিষেধপর 
€৪) উপাসনাপর ৫) স্থষ্টিপর | 

০) লক্ষণপর শ্রুতি । 

লক্ষণ ছিবিধ, তটস্থ ও স্বরূপ। স্বরূপ অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ঘণ। 
জার একটাকে অপেক্ষা করিয়া কোন জিনিষ বুঝানকে তটস্থ জক্গণ বলে। 
€ষহূন জগতকে অপেক্ষা করিয়! ব্রহ্ম বুঝান হয় । 

(ক) তটস্থ লক্ষণ পর শ্রুতি । 

(১) যঃ সব্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যন্ত জ্ঞানমযং তপঃ । 

যিনি সামান্তরূপে সব জানেন, বিশেষরূপে স্ব আনেন, ধার জানময় 
চেষ্টা । | 

(২) সর্ধবস্ত বশী 

ব্রহ্ম! ইন্দ্র সব ধাঁর বশে আছেন । 

(৩) এতন্ত বা অক্ষবন্ত প্রশাসনে গাগি! হ্ধ্যাচন্দ্রযসৌ বিধৃত 
ভিঠতঃ | 

এই অক্ষর পুরুষেক্র প্রশ!সলে চন্দ্র হুর্ধ্য বিধৃত হইয়া রহিয়'ছে। 

(8) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্‌ পৃথিব্যা অন্তরঃ পৃথিবী যশ্ত শরীরং পৃথিবী 
হংন বেদ যঃ পৃথিবীং অন্তরঃ যময়তি এষ তে আত্মা অন্তরধ্যামী অমৃতঃ ॥ 

ধিনি পৃথিবীতে রহিয়। পৃথিবীর অন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী ধার শরীর, 
পৃথিবী বাঁকে জানে না, যিনি পৃথিবীর অত্যন্তরস্থ হইয়া, পৃথিবটকে দিয়িষন 
স্করিতেছেন, সেই তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আভা! । 


€৪ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্-_১ন সংখ্যা । 


কা পিল বাটি পা ৮» পি শি লা পা সিলসিলা তা পিট লালিত পি পাটির সপ পাস লাস্টিপা লাস পাস সী 


(তে সঅকাময়ত বু স্চাম্‌ প্রজয়েয় | 
তিনি কামনা করিলেন কিন্ধপে বহু হইব, উৎপন হইব । 
(৬) সএক্ষত। 
তিনি আলোচনা করিলেন । 
(৭) তত তেজঃ অস্থজত । 
তিনি প্রত্যক্ষ তেজ স্ষ্টি করিলেন । 
(খ) স্বরূপ লক্ষণ পর শ্রুতি । 
(১) সত্যং জ্জানম্‌ অনস্তং ব্রহ্ম । 
ব্রহ্গ সত্যস্বরূপ অর্থাৎ অব্যাভিচারী বিকার শুন্য । তিনি জ্ঞান স্বরূপ. 


জ্প্তি-স্ব্ূপ, অববোধ স্ব্ূপ। তিনি সাস্ত হেন, অনন্ত । 


(২) বিজ্ঞানম্‌ আনন্দং ব্রহ্ম । 
ব্রহ্ম জ্ঞান-শ্বরূপ আননা-স্বরূপ | 


(২) এ্ঁক্যপর শ্রতি। 
(১) তত্বমসি 
তুমিই সেই ব্রহ্ম । এটা সামবেদীয়, ছান্দগ্যান্তর্গত। 
(২) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম । 
জ্ঞাতাই ব্রন্ম। এটা খগ বেদীয়। প্তরেয়ান্তর্গত । 
(৩) - অহং ব্রহ্গাম্মি। 
আমিই ব্রঙ্গ। এটী যজুর্বরেদীয়, বৃহদারণ্যকান্তর্গত । 
(৪১ অয়মাত্বা ব্রহ্ম । 


এই আত্মা ব্রঙ্গ। এটী অগর্ববেদীয়, মাওুক্যান্তর্গত: 
এই চীন্টাকে মহাবাক্য বলে। 


(৩) নিষেধপর শ্রুতি । 
অস্থুলম্‌ অননু অহ্ন্বম্‌ অদীর্ঘম্‌। 
তিনি স্থল নহেন, তিনি সুক্দ্নহেন? হুস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন। 
অশব্দমস্পর্শমমগ্ূপমব্যয়ম্‌। 
ভাঁর শব্ধ নাই, ম্পর্শ নাই, ব্বপ নাই, ক্ষয় নীই। 


৭৮ উ্পীপিশিি পাটি পাটি ছি সিসি সিশাস্পিি  প্টিলা সিস্ট পাস 


মাঘ) ১৩২৯। ] উপনিধদের প্রতিপান্। ৫৫. 


পলি ১৯৫৯ চে 


&) উপাসনাপর শ্রতি। 

ব আত্মা অপহতপাম্পা স জদ্দে্টব্যঃ স গিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥ আত্মা ইতি 
এব উপাসীত ॥ আত্মানম্‌ এব লোকম্‌ উপাশীত্ত ॥ 

আর্খী নিষ্পাপ তিনিই অন্বেষণীয় তাঁহাকেই আানিবে। আত্মাই ব্রন্ধ 
এইরূপে উপাসনা করিবে । এই লোকই আত্মা এইরূপে উপাসন! 
ফরিবে। 

(৫) ক্যষ্টিপির উপনিষত। 

যতঃ বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ঘেন জাতানি জীবস্তি যত প্রবস্তি 
অভিসংবিশস্তি | 

ধাহা হইতে এই সকল জীব জন্মিয়াছে, জন্মিয়া যন্ধারা জীবিত 
রুহিয়াছে, প্রলয়কালে ধাঁহাঁতে প্রবিষ্ট হইবে, ষাহাঁতে লয় হইবে তিনিই 
ব্রহ্ম | 

কর্ম্মপর শ্রুতি । 

(১) যাবত জীবম্‌ অগ্রিহোত্রং জুহুয়াৎ | 

ধতকাঁল জীবিত থাকিবে অগ্নিহোত্র হোম করিবে। 

(২) তম এতং বেদানুবচনেন ত্রাঙ্গণাঃ বিবিদিষস্তি যজ্জঞেন দাঁনেন 
তপসা অনাশকেন । | 

এই পরমাজ্মাকে ব্রাঙ্গণগণ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, বজ্ঞ দ্বারা, দান দ্বাবা, 
তপস্তাদ্বারা, অনাশক অর্থাৎ সন্ন্যাসদ্বাব! জানিতে ইচ্ছা করেন । 

সর্বশ্রতিক্ তাত্পর্য্য। 

ঘআচাধষ্য দেখাইয়াছেন) যি চ এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রতি আছে বটে, কিন্ত 
মমন্ত শ্রুতি সাক্ষাৎ বা পরম্পবা অদৈত ব্রহ্গকে প্রতিপান করে। কন্মপির 
শ্রুতির তাত্পধ্য এই সব কর্ধু করিলে “বিবিদিষা” অর্থাৎ তাঁকে জানিবার 
ইচ্ছা! হয়। উপ+সনাপব শ্রুতিব তাঁতপর্য্য, উপাসনা করিলে চিত্রের 
একাগ্রতা জন্মায ও চিত্তশুদ্ধি হয়। স্থষ্টিপর শ্রুতির তাৎপধ্য বৈরাগ্য 
উৎপাদন কবা। অর্থাৎ সর্বদা জাঁগতিক বস্তুর স্থষ্টি গ্রলয় চিন্তা করিলে 
বৈরাগা আসে । নিষেধপর শ্রুতির তাৎপর্য কে, ব্রদ্ধ নিরবয়ৰ নিরংশ, 
স্তাতে কোন রূপ জড়ত্ব নাই। এঁকাপর শ্রতির তাৎপর্য যে, ব্রচ্ছ 


৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ১ম সংখা দূ 


স্পা লিলি এলসি ৯ পলা পপ স্পাসসির সস্িত উঠ লিসা সতী লীলা সি পস্পিাস্বিসি পিস্তিিপলিসসিতি শি সিকি লানিলাসিলা সরা লি লাস লাসসিরাসিী ৯ লিসা লসর সি স্কিপ 


ছাঁড়। অন্ত আত্ম! নাই। সত্য বটে ঈশ্বরত্ব ও জীবন্ব এক হইতে পারে না 
ফিস্ত চৈতগ্ঠাংশে উভয়ের একা হইতে পারে অর্থাৎ জীবর্ত ঈশরত রূপ 
বিশেষণ ত্যাগ করিলে বিশেষ্য এক বুঝা! যাইতে পায়ে । 

লক্ষণপর শ্রতিত্বার! ব্রদ্ম চৈতন্ত-সবয্নপ উপদেশ দেওয়া হইয়ছে। 
বিবিদিষা) ক্কাগ্র্য, বৈরাগয এগুলি সাক্ষাৎ অধৈতগত্ধ না হইলেও 
পরম্পরা অদ্বৈতপর, কারণ ইহার দ্বার অদ্বৈত বুদ্ধি হয়। এই ক্ধূপে 
'আচাধ্য দ্বেখাইয়াছেন সকল শ্রুতি অদ্বৈতপর অর্থাৎ নিগুণ ব্রহ্মকে প্রতি 
পাদন করিতেছে । 

মাওুক্যোপনিষদের উপদেশ। 

অনার্দিকাল হইতে জঅহৈতৈ বাদ প্রচলিত । মাণুকা শ্রুতিতে অদ্বৈত 
ৰাদ উপদিষ্ট হইয়াছে! মাওুক্যোপনিষদের কারিকা শ্রীগৌডপাদ শ্ব্গী 
রচনা করেন । ভগবান শঙ্কবাচার্যা উহাঁব ভাষ্য রচনা করিয়াছেন 
মাও্ক্যোপনিষদের অর্থ সংক্ষেপে দেওয়া যাইতেছে । 

অযমাত্মা ব্রহ্ম ॥ 
এই আত্মাত্রন্ম । জীবাত্মাই ব্রহ্ম । 
আত্মা চতুষ্পাৎ ॥ 

আত্মার চার অবস্থা, জাগ্রত, স্বপ্ন, স্থযুপ্তি ও তুরীয়। 

জাগরিত স্থানঃ স্থলভূক * * * বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ 1 

জাগ্রত অবস্থায় আত্ম! স্থল বিষয় অনুভব কারন । 

তাহাকে বৈশ্বানর বলা যায়। অর্থাৎ স্থল শরীরাভিমানী | 

বপ্রস্থানঃ প্রবিবিজ্তভূক * * * তৈজসঃ দ্বিতীয় পাদঃ। 

'্বপ্রাবস্থায় আত্ম! হুক্মবিষয় অঙ্গুভব করেন । তাহাকে তৈল 
বল! যায়। তৈজস জন্তঃকরণ অর্থাৎ শুন শবীবাঁভিষানী । 

স্বযুপ্তস্বানঃ আনন্দভূকৃ * * * প্রাজ্ঞঃ তৃতীয় পাদঃ । 

সুযুণ্তি অবস্থায় তিনি কেবল আনন্দ অনু কবেন। 

সুযুপ্তিকালে যোগী গারোগী হয়, শোকার্ত শোক ভুলিয়া যাঁয়। 
গুষুপ্তি অবস্থায় স্থল শরীর, হক শরীর থাকে না; কেবল অজ্ঞান পাকে । 
উন্জানকে কারণ শরীর খলে। 


০০) ঈাাচি ৪ শুক বাসি ৫৭ 


্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবম্‌ অস্থৈতং চুর্থ অন্যান্তে । 
. সজঞাত্মা স বিজ্ঞেয় ॥ 

তুরীয় অবস্থায় গ্রুপঞ্চের লয় হয় তখন তিনি খাত মলম ছৈত । 
ভাহাকে চতুর্থ বলে। তিনিই আত্মা তিনিই [বজ্ঞেন্। 

এই করটা পর্ধ্যালোঁচনা করিলে বুঝা যাইবে, জাগ্রত অবস্থায় স্থুল ও 
স্বক্প থাকে? স্বপ্লাবস্থায় স্থল থাকে না, কেবল হুক্সম থাকে; স্ুযুপ্তি 
অবস্থায় স্থল সুন্দর কিছুই থাকে না, মাত্র অজ্ঞান বা কারণ থাকে । 
আর তুরীয় অবস্থার সুল শুক্র কারণ কিছুই থাকে না। স্থুলের ুক্ষে 
লয় হয় ,সুস্র অজ্ঞানে লয় হয় , অজ্ঞান তুরীয়ে লয় হয়। তুরীয় অবস্থাই 
গ্রাকৃত আত্মা। অতএব আত্মাতে জাগ্রত স্বপ্র স্থবুণ্তি অবস্থা ত্রয় নাই। 
অর্থাৎ আত্মা স্থুল নহে, হুশ নহে এবং অজ্ঞান বা কারণ নহে। তিনি 
শান্ত শিব ( ম্্গলময় ) অদ্বৈত । কোন রূপদ্বেত তাতে নাই। তিনি 
অন্ুুল অনন্থু অদ্ভেস্ অগ্রাহা অশবব অস্পর্শ অরূপ অব্যয় | 


আনু 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত। 
শ্রীৃত রাজেন্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত। বাঙ্গালা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ 
্ীকাশিত হইয়াছে । ফুলাচার দেশাচারকে ধর্মজ্ঞান করিখা আমরা 
আমাদের যথার্থ ধর্্ঘ যাহা তাছাঁ এক প্রকার ভুলিয়াই গিক্াছিলাম | 
ইত্যবসরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতষণ্লী ভারতীয় ধর্ম্োভানে প্রবেশ করিয়া 
অবথা ব্যাখা ও পরিচয়ের দ্বারা সে উদ্ভানের শোভা! সম্পদ একেবায়ে 
উৎসনন করিতে বসিক্াছিলেন । লেখকের ভাষায় তাহার কারণ নির্দেশ 
ফরিব। “ইউরোপীক় পণ্ডিতগণ সকল বিষয় পর্যালোচনা না করি! 
কোনও গ্রন্থের স্থললবিশেষ দেখিয়াই ধীন্নপ অস্কুত সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত : 
করেন, এবং এরূপ সিদ্ধান্তকেই বৈজ্ঞানিক এঁতিহাসিকতা বলি 
নির্দেশ করেন । আমাদের মনে হয় জাতীয় ইতিহাস অন্ত জাতির 


৫৮ উদ্বোধন ৷ [ ২৫শ বর্ধ---১ষ সংখ্যা । 


পিসি 


পক্ষে লিখা অসম্ভব । জাতীয় জীবনের উপাদান শ্বজাঁতি যেন্ধপ 
বুঝিতে পাঁবে, সেন্ধপ অন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। * * ইউরোপীয় 
পশ্ডিতগণের সিদ্ধান্তই (শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ) বৈজ্ঞানিক ও 
অন্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাধি এখনও দেশ হইতে 
বিদুরিত হয় নাই। দেশের ইতিহাস স্বজাতী ও স্বদেশী ব্যক্তিই লিখি 
সমর্থ । এতিহাসিক ব্যক্তির ভ্বদয় দেশীয় তাবে ভাবিত হওয়া একাস্ত 
আবশ্ক । বিদেশী ও বিজাতীর পক্ষে তদ্দেশীয় প্রভাব অতিক্রম 
কর] অসম্ভব 1” 


উদাহরণ স্বন্পে লেখক বলেন “বেদান্ত হুত্রের শঙ্কর ও রাঁমান্ুজ 
ভাষ্যের অনুবাদক ডাক্তাব থিব (1). 1)14100) বিশিষ্টাৈতবাদহই 
শ্রুতি ও সুত্রসম্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । * * * ডাক্তার থিব 
তাহার সহজাত সংস্কাব তাগ কবিতে পারেন নাই । বিশেষতঃ বিদেশী 
পণ্ডিতের পক্ষে অদৈতবা্ জপয়ঙ্গম কর এক প্রকার অসম্ভব । 


' 11101 [611১0151515 2111075১০0৯) ৭০ 79049100107 00৩ 
11511176110 01 117121)01 %001 11) ৩11১0051906 09113121012) 0165 
00 7101 20100915006 1110 01150100016) 01131917721 2001 1৬212 11) 
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তীাহাদ্দেব পক্ষে দেশীয় দর্শনেব প্রভাব অতিক্রম করাও সম্ভব নহে। 
আবও একটি কারণ ইহাব অন্তনিহিত খুষ্টান ধর্ম | থ্রীষ্টধর্্মাবলম্বীর 
পক্ষে তদ্ধর্্েব প্রতি সমধিক আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক” 
কিন্ত এ বিবযের আব একটা দিক আছে । বিদেশীর পক্ষে বেদান্ত 
আলোচনায় ভ্রম-প্রমাদ খুব সম্ভব বলিয়া তাহাদের এ শান্তর আলোচন। 
করিতে কেহ নিষেধ করিতে পাবেন না। সার্বজনীন বেদান্ত ধনু 
দেশ-কাল-পাত্র-জাতি-বর্ণ বা ধর্মকে অপেক্ষা কবে না । হুর্য্েব আলোকে 


নি 


স্ »( ইহা সম্পাদক বা লেখকক্তুক উপবুক্ত মত সমর্থনেব জন্য 
75০০ 712107501 র বেদাস্ত হৃত্রের অনুবাদের ১ ১০০ শত 
পৃষ্ঠা হইন্তে উদ্ধীত হইয়াছে )। 


দা) ১৩২৯।1। সমালোচন! ও পুস্তক পরিচয় । ৫ 


শি বাটি 


যেষন সকলের অধিকার বেদান্তে তেমনি ষুষ্ু সমাজের সকল অঙ্গের 
অধিকার আছে। শিশু উঠিয়া পড়িয়া তবে গমন করিতে শিখে এই 
উদাহরণ তেমনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে প্রযুক্ত । প্রাচীন শান্তর প্রচার 
সম্বন্ধে যে ভারতবাসী তীহাদিগের নিকট খণী নহে একথা আহা 
তন্থীকার করিতে পারি না প্রমাণ) এই “বেদাস্তদর্শনের ইতিহাস 1” 
আবার স্বজাতি কর্তৃক লিখিত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ইতিহাসে ভুল-ত্রান্তি 
ঢাকা পড়িবার সম্ভব। জর্জ থিবর একটা কথা বিশেষ প্রণিধান ধোগ্য। 


“1310 01) 0106 18100011) 117৮৭112107 ৮10 06111001020 001051061 
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1১111১০1৮10 19019 0 11)11%1) ১১০77 01 01000810600: 009 
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সত্যমেব জয়তে নানৃতম । সত্য স্বতন্থ ও স্বপ্রকাশ | ইছা দেশ- 
কাঁল-পাত্র বা কোনও সম্প্রবায়কে অপেক্ষা করে না। ইহা নিজেই 
নিজের প্রমাণ। অতএব প্রাচ্য পণ্ডিতদের ভয় পাইবার ৰ্বিছুষ্ট নাই। 

কোনও লোকের প্রতি যাহাতে অপবাদ প্রচারিত না হয়__ইহা 
একটা সম্পাদকীয় কর্তব্য । “ডাক্তার থিখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই শ্রুতি ও 
স্থত্র-সম্মত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন” এ কথা! অসত্য। তীহার মত / 
বিশিষ্টাদ্বৈত হত্র-সম্মত কিন্তু অদ্বৈত শ্রুতি-সম্মত | প্রমাণ 

*১)) ৭1৭ 101 [770১2110০৮১ ৯1109011117 0106 9180 112৮0 100 1১9 00- 
0121511 ২1১01 010111517)1011% 80116 চা তঠছান 19 006 06201110501 


[16 [01)217151)05 007 09010710110 070 10092190100 01 005 ১00৯) 


[1826 0111) 
নিজ মত সমর্থনের অন্য গ্রন্থকার বা সম্পাক থিব ৪ রা উদ্ধত 
করিয়াছেন তাহাঁও অনুপযুক্ত । কারণ তাহা আরম্ভ করা হুইরাছে 
এইরূপ ভাবে--“45 09 0০ 06501)11708 01 076 5৪085১1101050 
51৪ 11 2517 01001001191 018১ 00 7091 06০ ( 2946 0.) 
কাজে কাজেই “]16/” এই সর্বনাম 40704015179.5 800 006 


৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ--১ম সংখ্যা। 


ব্রিজটি ৯ ৯৮৮৯ সি ৫ লা পির সিসির ৯০৯ লস্ট রে সিসি লিল উচিত | সি সি সত উস ৯7 ৯৯৪ ৯ সি ৯৯ সি উক্ত সি, সন উলকি রি 


580:৪৪* এই ছুই খদ্দের পরিবর্তে বসে নাই, মাত্র “59085” পদের 
পরিবর্তে বসিক্াছে। 

“বিদেশী পণ্ডিতের পক্ষে অধৈতবাদ হৃদয়গ্গম একপ্রকার অসম্ভব | 
একথাই বা কি করিয়! স্বীকার করি । কারণ ])1. 117719881 বলিতেছেন, 
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বেদান্ত আজ স্বমহিমায় প্রকাশিত হইতেছে । জগতের সমগ্র চিন্তাশীল 
ব্যক্তির মস্তিষ্ষের মধ্যে উহা! ধীরে ধীরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাবে নিজেফে 
প্রতিষ্ঠা করিতেছে ।_ উদ্দেশ সমগ্র জগঘ্যাপী এক সার্বজনীন সমাজ ও 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা । এক্ষণে এই যুগধর্ম্মে সকলের সহায় হওয়া কর্তব্য) 
অযথা মতবাদ প্রকাশের দ্বারা উহ্বার বিরোধী হওয়া উচিত নয়। 
পাশ্চাত্য মনীষী ধাহারা বেদান্তেক আলোচনা করিতেছেন তাহাদের 
ৰন্ধুভাবে সংশোধন করাই ভারতীয় পণ্ডিত মগুলীর ইদানীং কর্তব্য। 

আর একটা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞান্ত আছে। পাণিনীগুক্ক ভগবান 
উপবর্ষ “জৈমিনীয় মীমাংসার ও বেদান্ত দর্শনের বর্ডিকার” এবং “ভগবান 
শহরে উপবর্ষের নিকট হইতে অদ্বৈতভাষ্যের উপাদন গ্রহণ করিয়াছেন" 
একথা লেখক কোথা হইতে পাইলেন ? প্রমাণ স্বন্ধপে আচার্যোর 
৩৩।৫৩ স্ত্রের লোকায়ত-মত খগুন-ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত 
সেখানে এইরূপ আছে, “অতএব চ ভগবতোপবর্ষেণ প্রথমতন্ত্রে আত্মা- 
স্তিত্বাভিধান প্রস্তৌ শারীরকে বক্ষ্যাম ইতুাদ্ধারংকৃতঃ”__এখানে “প্রথষে 
সন্রে অর্থে ভ “পূর্ববমীমাংসা” | ম্বামীপাদদ উত্তরমীমাংস! কোথা হইতে 


মা, দি মোনা পরিচয় । ১ 


পাননি রি 2 না পকষত ভাসি ৯ ডিএ 2৯ নি রসি ভি চে ভাসি ৯ পাস লা পান্দ 4৯ সক লা পাস ৯৯ ০ সম ৯ ০৯ এছ 7৯ ৮৯ ছিল 


পাইলেন ? ভাবো ইহার সহিত, আচার্বোণ শবরশ্বামিনা প্রমাণ লক্ষণে 
বর্ণিতম্” আছে। মচাধ্য শবব স্বামীও পূর্ব মীমাংসার ভাষ্যকাব। 
উপবর্ষ ও শবব উভয়েই দেহাত্ববাদরূপ লোকায়ত মত খণ্ডন করিয়া- 
ছেন-_আগাধ্য উহা গ্রহণ করিয়াছেন । এই হেতুতেই কি স্বীকার 
করিতে হইবে বে আচার্য শঙ্কব উপবর্ষ হইতেই অদ্বৈত ভাষ্যের উপাদান 
গ্রহণ কবিয়াছেন, যেমন আচাণয রামানুক্জ বোধায়ণ * হইতে বিশিষ্টাদৈত- 
বাদেব উপদান গ্রহণ ক্বিয়াছেন ? 

পুনশ্চ ব্রহ স্থ ১৯ ৩, ২৮ স্থাত্র “বর্ণ এব তু শব্দঃ ৮ ভগবান্‌ উপবর্ষের 
এই মত আচাধ্য গ্রহণ কবিযাছেন | + এবং উপবার্ষর এ উদ্ধত বাক্য 
বোধ হয় ক্ঠাহাব পূর্ববমীমাংসাব ভাব্য বা বৃত্তি হইতে উদ্ধৃত। কারণ 
উক্ত স্ব্রব *উতৎপত্তিকং হি শন্দসামর্থেন সন্বন্ধমাশ্রিতায 'অনপেক্ষাত্থা 

ইতি নেদস্য গ্রামান্য স্থাপিতম” ভাব্য বাক্য পুর্বমীমাংসা ১১ ১১ ৫ 
স্বক্রকই লক্ষ্য কবিহেোছে। এই হেতু আমনা উপবর্ষকে মীমাংসক 
বলিতে ইচ্ছুক বৈদান্তিক ন'ঠ। তব শীনাংসা এবং বেদান্তের মধ্যে 
কয়েকটি বিবয় সমভান্ব শ্বীত হউসাছ। যথা দেহব্যতীরিক্ত আত্মার 
অগ্ভিত্ন সগ্ধন্ধ আচাধ্য শঙ্গণশপণ স্বামী এবং উপবর্ষের এবং শব্দ- 
বিজ্ঞান কেবল উপবর্ষেধ মত গ্রহন ক বন।ছেল। 
যাহা হউক স্বামীজি এই গ্রন্থ লিখিষা! হিন্দু ধন্ম্েব এবং মাতৃভাষার 
* আমাদেব বোধ হম 'আারধ্য ভাব্যে যে বেদান্ত বৃতিকারেব মতবাদ 
থগণ্ডন করিয়াছেন উহা বোধায়নেব । বৃর্তিকার জ্ঞান-বর্খ সমুচ্চযবাদী । 
শ্রবামনুজও এই মত নিজ হাধ্যে প্রচার করিয়াছন। অনেকে মনে 
করেন বৃত্তিকার উপবর্স। কিন্তু উপবার্ধর বেদান্ত-বৃন্তিব কোনও নিদর্শন 
পাওয়া যায না, পরন্ধ শ্রীবাম/নজ বুতিকাব বেধায়নেব মতবাদ নিজ মত 
সমর্থনের জন্ত গ্রহণ ও উদ্ধৃত কবিএচ্ছন | বাহাঁবা হনে করেন বোঁধায়ন- 
বৃত্তি অলীক, আমর! তাহাদেব মত অপেক্ষা প্ারামান্ুজাচার্যের বাকাই 
সতা বলিয়া গ্রহণ করিতে বাঁধ্য। 

1 বিগত পৌবধেব উদ্বোধনে কথা-গরসঙ্গের ৭১০ পৃ, ২য় প্যারার, ৮ 
লাইনের পাঠ এইরূপ হইবে-“হনি বৈয়াকরণ পাণিনীর গুরু মীমাংসক 
উপবর্ষ। শঙ্কর ইহার শব্ধ বিজ্ঞান গ্রতিষ্ঠা করিয়া স্ফোটবাদ থওন 
করিয়াছেন ।”_ -পাঠক-পাঠিকা এহ ক্র মাঞ্জন] করিবেন । 


শি 


৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১ম সংখা! । 


মুখোজ্জল করিয়াছেল। তিনি এস্বলে, মহাঁমহোপাধ্যায় চন্ত্রকান্ত 
তকালঙ্কার মহাশয়ের ফোলাসিপের বক্তৃতা সম্বন্ধে আক্ষেপ করিয়া 
বলিতেছেন, “বাস্তবিক চন্দ্রকান্তের গ্রন্থের ন্যায় সুন্দৰ দার্শনিক গ্রন্থ বঙ্গ- 
ভাষায় আর নাই বলিলেও চলে। * * * কিন্তু এই গ্রন্থের সমাদর 
আমরা এন্প করিয়াছি নে আর পুনঃ সংস্করণ হইল লা ।” আঁমাদেরগ 
ভয় হয় পাছে “বেদাস্ত দর্শনের ইতিহাস” সম্বন্ধে ও তাহাই ঘটে 


মংবাদ ও মন্তব্য । 

১। ভগবান যীষ্তুধুষ্টেব জন্মোধ্মব এবাব বেলুড মঠে স্থুচাকুরূপে 
সম্পাদিত হইয়াছে । থুষ্টমাস ইভ. সন্ধ্যাকালে থু (ক্রোড়ে মেবীর 
আলোক-চিত্র ফল পুষ্পে অতি সুন্বররূপে বেদীব উপর সাজান হয়। 
দন্যাসী ব্রঙ্মচীরীরা সমবেত স্বাব “প্রেমানন্দে বাখপুর্ণ আমারে দ্ব্স 
বাত” এই সঙ্গীত করার পর শ্রীমংস্বামী শিবানন্দ মহারাজ সকণকে 
কিয়ৎক্ষণের জন্য ধ্যান করিবাব আদেশ কবেন। শ্রীমৎস্বামী অভেদনন্দ 
জি, হৃদয়কন্দরে যীশুথুষ্টেব মানস পুজা সধ্বন্ধে ধীব গম্তীব স্ববে ইংবাজীতে 
উপদেশ করিলেন, কারণ ব্রঞ্ধচারী গুরুাস হল্যাণ্ড দেশীয় ভক্ত এবং 
আমেরিকা ভইতে নবাগতা মিস ফক্স ভগ্মিদ্বয় এই সভাষ উপস্থিত ছিলেন । 
ধ্যান ভঙ্গেব পর স্বামী প্রকাশানন্দজিকে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি 
“যা যদাহি ধর্ম” এই ভগবত বাক্যে ইংবাজী এবং বাঙ্গালাতে 
ব্যাখ্যা কবিতে বলেন । তাহাঁব পর ব্রহ্মচারী গুরুদাস 91. [05 0116৬ 
হইতে (0৬৮৮0 09121515020) 07 1105৬1০9010 এবং 
“0 90101 ৮1810 এয. 10 054৮9] এই প্রার্থনা পাঠ করেন। 
তৎপরে স্বামী অতেদানন্দ জি ভাগবান্‌ যীশ্ব জন্ম তিথি, জেরুজেলামে 
থৃষ্ট জন্মোৎসব, বেদান্তেষ আঁলাকে বাইবেল এবং খুষ্টজ্জগতে শ্রীরামকুষের 
বাণী এবং তাহার জীবনীর ঘ্বারা খৃষ্টধর্শ প্রমুখ সকল ধর্মের পুনজ্জীবন 
লাভ সন্বন্ধীয় একটী নাকিক্ুদ্র বক্তৃতা করেন। ইহার পর ফল পৃষ্পাদির 
নিবেদন ও “এ যে দেখ! যায় আনন্দধাম” সঙ্গীত এবং প্রসাদ বিতবণের 
পথ সভা ভঙ্গহয়। 


মাধ) ১৩২৯ |], "* ' সংবাদ ও নজ্বব্য। ৩ 


সা 


২।| বিগত ২৩শে ভিসন্বর স্বামী প্রকাশাননজি বাজেশিবপুর গোঁড়ীষ 
সভায় একটা ৰক্তৃতা করেন । 

৩। আগামী £ই ফাল্ঠুন, ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার তৃক্রাঁছিতীয়া 
শ্রশ্রাঠাকুরের জন্মতিথি পূজা এবং ১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেবরুয়ারী রবিবার 
বেলুভমঠে জন্মোৎসব । 

৪। বিগত ২বা জানুয়ারী পুজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের 
বেলুভ মঠে তিথিপূজা ভ্হয়া গিয়াছে। এ দিবস ঠাকুরের পুজা 
অর্চনাদদি বিশেষ ভাবে সম্পাদিত হয়। বাত্র তাহার জীবনী আলো- 
চনার অন্য মঠেব সমগ্র সাধু এবং ব্রহ্মচারী সমবেত হন । বস্থমৃতী হইতে 
তাহার বাল্যজীবলী পাঠ করা হয়) শ্রীশ্রীমহাপুরুষজি তীহার ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাৎ এবং ববাহ নগবে অবস্থান কালীন ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 
তীর্থাদিতে তাহাব তপস্য! ও কঠোবতাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাপন করেন, 
স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ আলমবাজার মঠের কয়েকটী ঘটনা তাহার 
সন্ধে জ্ঞাপন করেন , শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজি তীাহাব প্রথম আমেবিকা! 
যাত্রা ও অপরাপর কাধ্য কলাপ বিবৃত করেন, ব্রন্মচাবী গুরদাস তাহা 
সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও কি-প্রকারে তাহার অত্যন্ভুত অধাত্মিক জীবন 
আমেরিকাঁবাসীদের আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত কলিফো- 
ণিয়ার অন্তঃপাতী শাস্তিআশ্রম সথ্বন্ধে বর্ণনা করেন, স্বামী শুদ্ধানন 
সংক্ষেপে তাহার সমগ্র জীবনীর অলোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ পাঠ করেন) 
ইহাঁও পুর্বে দৈনিক বন্থমতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল | 

৫| বিগত ৬ জানুয়ারী কলিকাতা জন সাধারণ কর্তৃক স্বামী 
প্রকাঁশানন্দঞ্জি অভিনন্দিত হন । অভিনন্দন পত্রের সহিত রূপায় মোড়া 
একটী কমগুলু তাহাকে অপিত হয়। অন্ধ, দেশীয় তক্তেরাও তাঁহাকে 
তেলেগুভাষায় অভিনন্দিত করিয়া কপুরের মালারদ্বারা ভূষিত করেন । ডাঃ 
মরেনো তাহার বাজলা অভিনন্দনের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করেন। 
অপব ছুই জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীকিশোরী মোহন কাব্য শ্বৃতি তীর্থ, এবং 
শীদাশরতী স্বৃতি ব্যকরণ তীর্থ তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দিত করেন । 
স্বামী প্রকাশানন্দ তাহার যে উত্তর দেন তাহার এই কয়েকটা 


ষ্ঠ উদ্বোধন । [ ২₹৫শ হর সংগ্যা। 


পটল স্মিত রসি আর সিল কি ৯ ৯৮৯৫ সা তি লরসপলী পোস্ত সস সিলসিলা লস্ছি পা সী সস  ভী সিিন ঈিিসি তি সি সত টানি সরি ৮ সিলাসিত রা 


কথা ভাঙ্তবাসীর পক্ষে বিশেষ প্রণিধান ঘোগা। তিনি বলেন, 
“আমেরিকা বাসীর হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে কত জিজ্ঞান্থ ; কিন্ত যে সকল 
ছাত্রের আমেরিকায় জঢ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে যান, তাহাদিগকে 
যখন তদোশীয় লোকেবা গীতা এবং উপনিষদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তাহার! 
নির্বাক মুকবৎ অবদ্ধান কবেন। ইহা কি শেভনীয়?্পরে মিস ফল্স 
ভগ্রিদ্বয়কে উপলক্ষ্য করিয়! বলেন, “ভারম্তের দাসত্‌ ও দারিদ্র্য সেও 
বহু আ'মবিকাবাসী ভারতকে সকল ধর্মের তীর্থন্রপ গ্রহন করে 
এবং তাহারা যখন ভাবতে তীর্থ যাত্রীর ন্যায় উপস্থিত হয় তখন 
কি ভাবতবাসীকে মথার্থ অধ্যাত্বিক জীলন লইয়া তাহাদের সমক্ষে 
উপস্থিত হওয়া কর্তব্য নহে ?” আমেরিকায় রামকুঞ্* সজ্ঘের কার্যকলাপের 
পকলতা সম্বন্ধে বলেন, “আজ ২* বতনবেব পূর্বে সে দেশে খুষ্ট ধর্ম 
সম্বন্ধীয় ছাঁডা অপর কোনরূপ ধর্ম/লোচনা করা ছুসাধ্ছিল। কিন্থা 
আজ বেদান্তেব প্রভাবে তাহাদদব দেই উন্মাদ-ধন্ধপ্রবণতা দুর হইয়া 
তাহার কতদুন উনাৰ হইযাছে, তাহ। সেখানে যাইলেই অবধারণ কব 
ধায়।” শ্রীযুক্ত আশুতোঁ চৌধুবী মঠাঁশয় সভাপতির আসন ভূষিত করেন 
এবং কলিকাতার বহু গন্চমাহ/ [ইন্দু ও মুসলমান সভাস্থল অলঙ্কৃত করেন। 


মাঘ, ২৫শ বর্ষ ।, 


কথা প্রসঙ্গে | 


উদ্বোধনেব কোনও কোনও ব্রাহ্ষণ পাঠক বেদ-বিভাঁগ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
কবিয়াছেন | বেদ-বিভাঁগ সম্বন্ধে আমরা যাহা সংগ্রহ কবিয়াছি ভাহ! নিয়ে 
প্রদত্ত হইল। 





সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণাক উপনিষদ 
১। খক্‌ বেদ ... এতবেয় খঁতবেয় ঁতরেয় 
কৌষীতকি রী টক্ঞকী 
পৈঙ্গী ৃ 
শাট্রায়ণী 
২1 কৃষ্ঃ যজর্দেদ (ক) তৈত্তিকীয় ২ ... তৈত্তিবীয়) .. তৈত্তিবীয় 
বল্লতী | শ্বেতাশ্বতর 
শাট্রা়ণী নারায়ণ 
মৈত্রেয়ানী 
কঠ কঠ 
শুর যুর্বেদ (খ) শতপথ 1 »০ শতপথ 1... ঈশ 
রা 
জাঁবাল 
৩। সামবেদ ... সাঁমবিধান ... কেন 
রি সন 
আর্ষেয় 
বংশ 
দৈবতাধ্যায় 
তলরকার 
তাগুব 


সংহিতো্পিনিষদ ব্রা্ণ 


৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


৪ | অথর্ব বেদ ... গোপথ : ... মুগ্তক 
মীুকা | 
পর্ন 

দি ৬ ক ক 
দ্বিতীষ প্রশ্ন হইয়াছে কোন কোন গ্রন্থ অবলগ্থনে বেদাস্ত-মীমাংসাঁর 
সুত্র সকল ব্যাস গঠিত কধিমাছেন ?গ নিম্নে উহা প্রদত্ত হইল । 
১। ঈশাবান্ত, কেন; কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক মা ঠুক্য, এতরেষ, তৈত্তিরায়, 
ছান্দগ্য, বৃহবারণ্যক শ্বেতাখতব, কোধীতকি ব্রাঙ্গণ, কৈবল্য এবং আক|ল 


এই উপনিষদ শিচয় | 
২1] কাঁথশাখা, অগ্রিবহশ্ত, ত,গ্ডিশাগা, শাট্যাষণাশাখা, পৈঙ্গীরহস্থয 


এই ত্রাঙ্গণ সকল । 

৩ মন্ুহিতা) মহাভাবত ও তদন্তরপূত শ্রীম্াগবত গীতা এই 
স্বৃতিগুলি। 

৮1 পাঞ্চপাত্র বা ভাগবত মতবাদ । 

৫ | কপিল; পতগ্রলি কণা, গৌতম, জৈমিনি বিবচিত দশন 
শান্ত । 

ত। বুদ্ধ পুর্বববুগে, আধুনিক চার্বীক, বৌদ্ধ, জৈন ও মা;হশ্বব 
প্রভৃতি মতান্ুরূপ মতবাদ | 

কিন্তু শ্রীশঙ্কব স্বায মতেব দ্বারা ত্র প্রতিষ্টা করিবাব জন্য উপযুণক্ত 
গ্রন্থ ছাড়াও নিম্নলিখিত গ্রন্থ উদ্ধাব কবিযাছেন,__ 

১। আ্রভবেয় আবণ্যক, ২। এতরেষ ব্রাহ্মণ) ৩। আপক্তস্ব ধর্শী- 
সুত্র, ৪। আর্ধেয় ব্রাঙ্গণ, ৫€। ৮গীৌওপাঁদকাঁবিক? (ব্যাস পববন্তী ) 
৬। মৈত্রায়ণীয় সংহিতা, ৭। নিকক্ত (ব্যাস পববর্তী ) ৮। পাণিনী 
(ব্যান পরবত্তী ),৯। খখেদ সংহিতা, ১০। বডবিংশ ব্রাহ্মণ, ১১। 
শতপথ ত্রাঙ্গণ, ১২। তৈতভ্তিবীয় আরণ্যক, ১৩। তৈভিতবীয় ব্রাঙ্গণ, 
১৪। তৈদ্তিরীয় সংহিতা? ৯৫ । বাঁজসনেয়ী সংহিতা, ১৬। বিষ্ুপুরাণ 
(ব্যাস পরবর্তী বলিয়া অন্থমিত হয় )১ ১৭। বিঝুর ধর্োতর (ঝর), ১৮। 


ফাস্ন, ১৩২৯ ] কথ প্রসঙ্গে । ৬৭ 


২টি সিপাস্িসিলাসিপিসিশস্পি  সিসিস্পিস্পাস্ি এ 
ািপসিপািরসলাসিস্পসিপাম্পস্স' 


শিবপুবাণ (8), ১৯1 শিবধর্োততর (4), ২০ উপবর্ষবৃত্তি, (ক), ২১। 
বৃত্তিকাবেব গ্রন্থ (&), (এই মত খণ্ডিত হইয়!ছে ) *। 
শ্রীরামান্জ এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত আরও কয়েকখানি গ্রন্থের 


উদ্ধাৰব করিযাঁছেন, যথ।১--- 


স্পা পাপী সিসিক সি সি তি পশিএস্িপাস্াস্পিসিসরীস্ি সিপাসি পাসে সিপিস্টিলাসটিলী সির সতী সা লাস্দিপিসিতিসিতস্সিণী স্পিন সিল সিল 


ক এই বৃত্তিকারকে আমাদেব শ্রীবামান্জ লিখিত বোধায়ণ বলিয়া 
বোঁধ হয় । কিন্ত শ্রীধুক্ত রাজেন্্রনাথ ঘোষ মহাশয, তীহাব “আচার্য 
শঙ্কব ও বামানুজ নামক গ্রন্থে (পুঃ ২২২) বলেন+_ 

“শঙ্কব যে বুত্তিকাবের নাম কবিয়াছেন, ভাহা অনেক কারণে 
উপবর্ষকেই বুঝাইতে পাবে কাবণ উপবর্ষ, 

“ক। ব্রন্গস্যত্র ও পুর্বমীমাঁংসা উভয়েবই বৃত্তিকা'র, ইহা পার্থ নারথী 
মিশ্রেব “শাস্ব দীপিকাতেশ উক্ত হইযাছে। 

“্থ। শঙ্কব বর্গহত্রে তৃতীয় অধাধে যে স্থানে উপবর্ষেব নাম 
কবিয়ছেন। সেখানে টীকাকাবগণ যেন উপবর্ধকেই বৃত্তিকার 
বুঝিযাছেন।৮ 

“গ। উপবর্ষ অতি প্রাচীন ব্ক্তি ও বৈষাঁকরণিক পাঁণিনী মুনিব গুরু । 

“ঘ। উভব মীমাংসাৰ টাকাকার হওয়ায় উপবর্ষ বামাঁনুজের মত 
জ্ঞান-কর্ম্ম সনুচ্চয়বাদী হইতে পাবেন ইত্যাদি |” 

কিন্তু, (ক) কোন প্রকাঁরেব সাক্ষাৎ প্রমাণ না থাকায় উহ! পার্থ 
সাবশী মিশব কল্পলা বলিযই বোধ হয়। (খ) ব্রন্গস্থত্রেব ৩।৩ পাদের 
যেখানে উপবর্ষেব নামোল্লেখ ভাষ্য আছে, তাহাঁৰ টাীকাদ্ি পড়িয়া 
তিনি বেদাঁস্তব বৃন্তিকাৰ ছিলেন বলিষা কিছুই বোধগম্য হয় না। 
(গ) উপবর্ষেব ন্যাঘ . বোধাবণও অতি প্রাটীন। (ঘ) উপবর্ষ উভয় 
মীমাংসাব বুন্তিক্)ব এই সিদ্ধান্ত সঠিক না হওয়ায় তিনি জ্ঞান-কর্ম্ম 
সমুচ্চয়বাদী নাঁও হইতে পাঁবেন। এবং উভঘ মীমাংসার বৃত্তিকাঁর 
হইলেই নে তিন্ছি জ্ঞানি-কর্ম্ম সনুচ্চয়বাদী হইবেন ইহাঁও পিদ্ধান্ত কবা বায় 
না। বাচস্পতি মিশ্র ষডদর্শনেব টিক্ষাকার হইলেও তিনি অদ্বৈতবাদী 
বলিয়। তাহাকে স্বীকার কবি কি কবিযা? 

পক্ষান্তরে শ্ৌতশ্যত্র প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থকাৰ বোঁধাঁয়ন খবি বিখ্যাত 
এবং ব্যাস শিব্য বা প্রশিষ্য হইতে পারেন | বিষ্ুপুরাণেব তৃতীয় অংশ 
৪র্থ অধ্যায়ে বোঁধ্য বা বোঁধি বলিয়া একজন ব্যাস প্রশিষ্যের বর্ণনা 
যখন আছে, তখন শ্রীরামানুজের বোধাঁয়ণেব উল্লেখ আমরা একেবারে 
অলীক বলিয়! ত্যাগ করিতে পারি না । 


৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


শিস্টিপাস্িপাস্পাস্পিলাস্পাস্সিরাস্াস্সিসিরিসিপিসলাসিতাসিসতাসিতাস্লাস্িাসিপাছিলাসিবাছি তি ছিপাটি  পা্পিস্লিিস্াস্পিিসিরিসিপাস্িসি৫৯ পাস্টিসছি পাদ সত পাটি পঈিঠাটি সিসি সিপাস্টি  পিসিপীসিপাস্টি্টি  সিাসিপাটি ৯৮৫৯, পাটি লাস সিল 


১1 দক্ষম্থবতি, ২। গর্ভোপনিষৎ্) ৩1 গৌতম ধর্ম্নিত্র, | 
৪। চুলিকোপনিষতৎ, ৫1 মহা নারায়ণোপনিষত ৬। মহোপনিষত্, 
৭। মৈত্রায়ণ উপনিষৎ, ৮1 সনত সুজাতীয় (ইহার উপর একটা শঙ্কব 
ভাষ্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা! শঙ্কর রুৃত কিনা তাহা ঠিক জানা যায় 
ন।) | ৯। সুবালোপনিহৎ) ১০ । যাঁজ্ঞবন্ধাঃ স্থৃতি ১৯ | যামুনাচার্ধা 
ও শঠকোপাদিরুত গ্রন্থ (শঙ্কর পরবর্তী )। 

কু ঁ সং 

বিগত পৌষেব উদ্বোধনে আমব! ব্যাস পূর্ববর্তী আশ্মরথ্য প্রভৃতি 
বৈদাস্তিক আচার্যগণের কিঞ্চিৎ পবিচয় দিঘাছি। এক্ষণে আমবা ব্যাস 
পূর্ববন্তী অপরাপর আমার্গণেব মতবাদ কিঞ্চিৎ এস্কলে বিবৃত কবিব। 

আচার্য কাঞ্চ1জিনি বৈদাস্তিক | কাবণ ব্রন্ষন্ত্র ৩।১।৯ সুত্র ভাষ্য 
দেখা যায় ষে শ্রুতিতে যে “্বমণীয চরণ” এবং “কপুয় চরণ” মানবের 
জন্মান্তব গ্রহণের কাবণ রূপে গৃহীত হইয়াছে, সে স্থলে “চরণ শন্দেব অর্থ 
আচবণ অর্ধাৎ শীল এবং তাহা দ্বারাই জীবের অপব যোনি প্রাপ্তি অর্থাৎ 

ংসবণ হইয়া থাকে । জৈমিনিব মতে “চবণ” শব্দের অর্থ অন্ুশয় 
( ভূুক্তফলাৎ কর্্মণোইতিবিক্তঃ কর্ম্দ)। মীমাংসাদর্শন ৪1৩।৯৭ ক্ষত্রে 
কাষ্াঞ্জিনির মত উদ্ধত এবং ১০ স্তরে খখ্ডিত হইয়াছে , পুনবায় ৬।৭।৩৫ 
সত্রে তাহার মত উদ্ধীব করিয়া ৩৬ সুত্রে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্ত 
ভগবান বাদরায়ণ ব্রহ্মস্থত্রে তাহার পক্ষ গ্রহণ কবিয়ুুছেন এবং জৈমিনি মত 
নিরসন কবিয়ীছেন । | 

ঝা ক গা 

কাঁঞ্চদজিনির মত সমর্থনের জন্য ব্রন্ষস্থত্ের ৩১১১ সাত্রে বাদরিব 
নামোল্লেখ করা হইয়াছে । ইনিও একজন ব্যাস পুর্ববস্তী বৈদাস্তিক 
আচার্য্য । প্রমণীয় চরণ” এবং “কপুয় চরণ” যাহা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, 
সেইস্থলে “চরণ” শব্দের অর্থ মানবে স্থক্ৃত ছুক্কৃত এই অর্থ-ই তিনি গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রুতিতে জীবাত্মার গতি উল্লেখ থাকায়-_জীবাত্মা স্ুুর্তি 
বলে কাধ্যব্রহ্ম ( সগুণ ব্রহ্ম )-কেই প্রাপ্ত হন-_নিগুণ ত্রঙ্গ নহে ইহাই 
তীহার অভিমত (৪1৩৭ ত্র দ্রষ্টব্য )। তাহার মতে অমানব পুকুষেরাই 


ফাল্জুন) ১৩২৯ । ] কথা প্রসঙ্গে । ৬৯ 


স্পস্পাসিিসিসিরি উি্াস্িরিস্পিসি তাস্পিসিপাসিপস্পিরস্িসিপাস্ি সা পাসিরাসিপাস্পাস্সিরা সিপাস্িপিসসিিস্সিলাসি ঈি স্পসিপসিল সপরসটিপাসিলিসিলা সি তাস স্পিস্সিেসপ সিপাস্স্িপাসিপাসসি পা 


কার্যত্রহ্ধকে প্রাপ্ত করায় , মুক্ত পুরুষের শরীরাদি নাই। কিন্তু আচধ্য 
জৈমিনি বলেন যে এ বিষয়ে শ্রুতির বহুবিধ ভাব তৃষ্ট হয়) সুতরাং 
মুক্তিতে মনের ন্ায় শবীরাি বিদ্যমান থাকে । কিন্তু বাদরায়ণ উভয় 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন । মুক্ত পুকষ ইচ্ছা কৰিলেই সশরীর বা অশবীর 
হইতে পারেন (8181১২ স্ দ্রষ্টব্য )। বাদ্দরি যে বেদীস্তাচার্য্য ছিলেন 
তাহার আব একটী প্রমাণ মীমাংসা! দর্শনের ৩১1৩ সুত্রে তীহার মত 
(দ্রব্য গুণ ও সংস্কাব শেব শবে গৃহাত হইবে, যাগ ফল পুরুষ প্রভৃতিতে 
গৃহীত হইবে না) পূর্ব পক্ষরূপে গৃহীত হইয়! ৩1১1৪ হ্ত্রে জৈমিনি 
কর্তক খণ্ডিত হুইযাছে , এবং ৬1১২৭ হ্তত্রে বাদ্রির মত (সকলেরই 
বৈদিক কার্যে অধিকার আছে) পূর্বপক্ষ রূপে গৃহীত হইয়া জৈমিনি 
৬।১।২৮ সথত্রে শূদ্রের বৈদিক যজ্ঞাদিতে অধিকার নাই ইহা দেখাইয়াছেন। 
চ না রং 

ব্্মস্থত্রের ৩৪1৪৪ স্তরে আর একজন ব্যাসপূর্ধবাচার্য্েব নাম পাওয়া 
যার__ইনি পূর্বে মীমাংসক আত্রেয়। ইহার মতে, “যজজমানি যজ্ঞাদি 
উপসনার ফলভাগী, স্ৃতরাং সে সকল উপাসনা যজমানেবই কর্তব্য, 
পুবোহিতেব নহে” । এই মত বাদরায়ণ ওডুলোমিব নতোল্লখের দ্বারা 
থগ্ডন করিয়াছেন (৩৪1৪৫ ব্রঃ সঃ )। কিন্তু জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের 
৪(৩।১ স্ত্রে কাষ্চঁজিনির মত উদ্ধৃত করিয়া ৪1৩১৮ সুত্রে আত্রেয়ের 
মতের দ্বারা উহা! খণ্ডন করিয়াছেন , এবং ৬১।২৬ স্ত্রে আত্রেয়ের মতে 
শৃড্রেব যক্ঞাঁধিকার নাই ইহা প্রপঞ্চিত করিয়া ৬।১/২৭ সুত্রে বাদরির মত 
উল্লেখ কবিয়া উহা! খণ্ডন করিয়াছেন । 





বুদ্ধদেব ও রাখাল 


(ব্রহ্মচারী আনন্দ চৈতন্য ) 
বৈশাখের খবতর দিব দ্বিগপ্রহব | 
মার্ভও তাঁপেতে তপ্ত দিক দিগন্তর । 
দিবাকব কবে দগ্ধ হইযা বাতাস। 
মাঝে মাঝে ছাড়িতেছে উত্তপ্ত নিশ্বাস । 
নৈবঞ্জন| নদীতীবে আশ্বগ্েব মূলে, 
ধ্যান মগ্ন বুদ্ধদেব চবাচাব ভুলে । 
বিলুপ্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়৷ মনোবৃত্ভিবল। 
সোণাব মৃবতি মত নিষ্পন্দ নিশ্ল । 
শীর্ণদেহ তবু দীপ্ত মহিম! ছটাঁয়। 
প্রচণ্ড মার্তও তাপে তপ্ত নহে কায়। 
করিবেন যিনি এই অগত উ 
উত্তপ্ত ববিব কর কি কবিবে তাঁব? 
পত্রহীন তকশাখা শোভে বুক্ষোপব, 
বস্তরহীন ছত্র যথা! মস্তক উপর । 
বাথাল বালক এক এমন সময়, 
বেগে চলে তরুতলে লভিতে আশ্রয় । 
মেষদল সঙ্গে তার; একি অকম্মাৎ। 
গতি রুদ্ধ বালকেব নেত্রে অশ্রু পাত । 
“আহা কোন্‌ দেবতাঁগো, এই খরকালে» 
বৌদ্রতপ্ত জালা সবে বসিয়া বিরলে, 
মুদদিত নয়নে কিবা করিছ চিস্তন | 
কেন সহ, অসহ এতাঁপ অকারণ ? 
জনক জননী কিগো নাহিক তোমার, 

আশ্রয় দিতে কি কেহ করেন! স্বীকার ? 


ফাস্ধন, ১৩২৯।[ বুদ্ধদেব ও রাখাল । ৭১ 


আসপসসিলাপসতাসিলিসপাসি সিলাসটিলাস্পপাস্সি পা সিপাসি সিপাসিলান্টিত পািপসিল পা্িপাস্পিপাস্িপািপাটিলাসিল পিপাসা পাস পাশ 


“দেবতাগো । 





সিসি লাস উদ সিল সাসিবাস্িাসটিপাস্টিপাসছি তা্িবাসিশী পা সিলাসসিরসিতাি 


ওগো কপাময় দেব, চল মম সনে, 
কুটাব নিবমি দাস রাখিবে ষতনে 1৮ 
ব্লিয়া বালক কাদে চাহি মুখপানে, 
শ্রবণ বিবর কব, বুদ্ধ মহা ধ্যানে । 
ম্ষদল অচঞ্চল বুদ্ধে নিবথিয়া, 

ছঃথী হাযে বুদ্ধ পাণে বহিল চাহিয়া! । 
বুঝিল মেয়ের দল এই দেব-প্রাণ, 
তাহাদের তবে দিবে স্বীয প্রাণদান | 
কার্দিল পশুব প্রাণ মহা প্রাণতরে । 
ধন) সেই, ধাবতবে পশু আখি ঝরে। 
পত্রযুক্ত তকশাা লঃযা বাখাল, 


কবে ধবি বুদ্ধ পাশে রাহ কিছু কাল। 
তপ্নদেহ অকন্মাৎ ছাঁযা পবশনে, 


বাহিবে টানিল ধবি অন্তন চেতনে । 
ধাবে ধাঁবে বুদ্ধদেব মেলিলেন জাখি। 
কহিলেন সককণ ক্ষীণে কণ্ঠে ডাকি । 
“কে বংস 1 আমাব এ বিবম সময়ে, 
ছাঁধা কবি শিবোপরে রয়েছ দাঁডাঁষে ? 
ককণার দি তব লভহ কল্যাণ, 

কব শীঘ্র এ ক্ষুধার কিছু অন্ন দান । 
শুষ্ক ক প্রাণ বুঝি হইবৈ নির্গম | 
পাঁব যর্দি কব বস ইহার রক্ষণ |” 


শশী শী 


অন্পৃশ্য জাতির গৃহে আমার জনম | 
উচ্চ জাতি ছায়া কভ্‌ করিনি স্পর্শন | 


ণ২ 


ভ সদাণিস তী স৯ 


লালা 


পাস 


লা পা পাসিপািলা পিপিপি প্সিরাসিলাি লা ৮৯৮ লাস সিটি 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখা!। 


তি. পাসিলাি পাস্িলাশি লা 


কিস্ত আজ হেরি দেব এদশা তোমার, 
£খেতে হৃদয় কাদি উঠিল আমার । 
ভাবিলাম, হয হব পাপেতে মগন, 
কিন্তু এই দেব দেহ হইবে রক্ষণ। 
তাই দেব এই বৃক্ষ শীখা লযে করে, 
ধবিয়া বুয়েছি প্রভো, তব শিবোপবে। 
কেমনে গো, হান তব পুত মুখে এবে, 
অস্পৃ্ত এ হস্তমম ভক্ষ্য প্রদ্ানিবে? 
ছুপ্ধবতী মেষ এই করিব! দোহন, 
যত ইচ্ছ! দ্রপ্ধ দেব কবগো গ্রহণ” । 
শীর্ণ কবে রাখালেরে করি আলিঙ্গন, 
ক্মীণ কে বুদ্ধদেব বলেন তখন | 
“শোন বৎস । একভৃমে লভিযা জনম, 
একই পবন বাঁবি কবিষা গ্রহণ । 
একই আহারে দেহ করিয়৷ পোষণ, 
নহে কেহ কাহারও অস্পৃশ্য কখন ! 
তোমার আমার দেহে একবক্ত বহে? 
একই বেদন! তঃখ এই প্রাণে সহে। 
পবম পবিত্র তুমি মহৎ হৃদয়, 
অনাহারে দেহ মম অবশ এখন, 
চপ্ধ দিয়া কব এর জীবন রক্ষণ | 
আসিবে সেদিন নব পবিত্র ম্গল। 
নবীন আর্লোকে হবে দিক সমুজ্জল | 
প্রীতিব মহান ধ্বজ! ভেদিবে অন্বব, 
মহা মিলনেব ধ্বনি গাবে চরাঁচব” | 





প্রবু্ রাখাল ! বুদ্ধ ছুপ্ধ কবি পান, 
আখি মুদি শুনিলেন বাল ক তান, 


ফান্তন) ১৩২৯] বুদ্ধদেব ও রাখাল । নি 


৯৫ সপাসস্িসিলাসপাসপি পাস্পিসিপাসিপাস্পাসিলাস্িল ৩ পাটি সি পি পা সলাটি সিপিসিশ এ াসিলাসি তাছি এস্পাস্পিিসিপাস্পিল  স্পিদিরাসির সপ উপ পা সপসিপিসি ৯ সাস্পিসিপসপপাি 


“নবে নরে ভেদ নাই, বল ভাই বল ভাই, 
কর সব কোলাকুলি দূরে দা সরিও ভাই, 
কবিও না ভেদাভেদ মিছে বাদাবাদ তুলি, 
ভ্রমিও না! মিছে পথে পরি অজ্ঞানের ঠুলি, 


মহাধ্যানে ওই হের নবর্দেব বসিয়া, 
জগতে দ্রঃখ ছুর করিবেন বলিয়া, 


জয় জয নবদেব জয় বুদ্ধ অবতাব, 
মহাঁমিলনের তরী, করিলেন ভবপাব”। 





কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ | 


(শ্ীবিভাবালাল সবকাব বি, এল ) 


ছয়টা মুখ্য দর্শন ছাড়া অন্তান্ত দর্শনও ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, 
তন্মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন প্রসিদ্ধ। বেদান্ত দর্শনের বিষয় বুঝিতে 
হইলে অন্ঠান্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয় কিছু কিছু জানিতে হয়। 


(১) বৌদ্ধ দর্শন | 


ভগবান্‌ বুদ্ধেব চারিটা শিষ্ের নামৈ (?) চারটীমত প্রবর্তিত হইয়াছে। 
(১) সৌত্রান্তিক (২) বৈভাষিক (৩) যোগাচার (৪) মাধ্যমিক । 

সৌত্রাস্তিক ও বৈভাঁষিক সর্বান্তিত্ব বাদী । ইহাদের মতে বাহ্‌ ঘটপট 
ও আস্তর সুখ ছুঃথ পনার্থেব অস্তিত্ব আছে। যোগাঁচার বা! বিজ্ঞানাস্তিত্ব- 
বাদীদের মতে বাহিরে কিছু নাই,_-সবই অন্তরে । অন্তরের বিজ্ঞান আছে). 
তাহাই বাহিরের, ন্যারন্স প্রতীয়মান হয়| বাহার্থ নাই, কেবল মাত্র 


৭৪ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


স্টাটাস সি ৮ সি সি ৬৮ সপ স্পাসিত সরি সি চে ০৯৯৫ ৮ পাত সপিসপরিস্সিপাসিপী সি 


বিজ্ঞান আছে। মাধ্যমিক বা সর্বশূৃণ্ঠবাদীদের মতে অন্তবেব বিজ্ঞানও 
নাই, বাহ বস্তও নাই, বিজ্ঞানও নাই । 


(ক) সব্বাস্তিত্ববাদ | 


পৃথিবী আদিকে ভূত বলে, রূপাদি ও র্নূপাদ্িগ্রাহক চক্ষুবাদিকে 
ভৌতিক বলে । পরমাণু চতুধিধ,__পার্থিব, জলীব, তৈজস, বাঁষবীয়। এই 
সকল পবমাণু সংহত বাঁ মিলিত হ্ইযা পবিদৃগ্তমাণ পৃথিব্যাদি উৎপাদন 
করিয়াছে। স্বন্ধপঞ্চক (১) রূপ অর্থাৎ সবিষয় ইন্দ্রিধ গ্রাম । (২) 
বিজ্ঞান অর্থাৎ আমি আমি এইরূপ বিজ্ঞান ধাবা। (৩) ব্দেনা__নুখার্দি 
অন্থুভব। (৪) সংন্/-গেো) অশ্ব, মনুষ্য প্রন্থতি জ্ঞান বিশেষ । 
(৫) সংস্কার অর্থাৎ বাগ দ্বেব মোহ) এসকল অধ্যাত্স অর্থাৎ 
আত্তব। এ সমুদয় সংহত বা মিলিত হইযা আন্তব ব্যবহার নির্বাহ 
কবিতেছে। বিজ্ঞান স্বন্ধই আত্মা । 

তাহারা কোন ভোক্তা নিয়স্তা সংঘাত কর্তা মানেন না। তাহাকা 
বলিলেন, এইরূপ মানিবার প্রয়োজন নাই । কাঁবণ অবিগ্তার্িব মধ্যে 
পবম্পর যে কাঁধ্য কাবণ ভাব আছে তাহাতেই লোকযাত্রা উপপন হইতে 
পারে। লোক যাত্রা উপপন্ন হইলেই হইল, অন্ত কিছুর অপেক্ষা নাই । 
অবিদ্াদি বলা হইয়াছে অর্থাৎ অবিদ্যা, সংস্কাব, বিজ্ঞান, লামবূপ, 
ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপার্ধান, ভব, জাতি, জবা মবণ, শোক, 
পরিবেদনা, হুঃথ, দুর্থনস্তা প্রভৃতি ৷ 

(১) অবিষ্ঠা, যাহ! ক্ষণিক তাঁহাকে স্থিব বলিযা জানা | 

(২) সংস্কাব, বাগ দ্বেষ মোহ। 

(৩) বিজ্ঞান, ইহাকে আলয বিজ্ঞান বলে। অহংঅহং এইরূপ 
জ্ঞান। 

(৪) নাম রূপ, নাম--পার্থিবাদি পদার্থের সমবায় । রূপ- শুক্র 
শোণিতে সংঘাত | 

(৫) ষভাষতন, বিজ্ঞান পৃথিব্যাদি চতুষ্টঘ ও রূপ অর্থাৎ সেব্দিয় 
দেহই ষড়াঁতন। 


ফাল্তুনঃ ১৩২৯ । ] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । ৭৫ 


৮ ৯ ৯7৮ 


(৬) স্পর্শ, নাম রূপ ও ইন্দ্রিমেব পবম্পব সম্বন্ধ | 
(৭) বেদনা, সুখাদি অনুভব । 


(৮ ) তৃষা, ভোগেচ্ছ। | 
(৯) উপাদান, চেষ্টা । 


(১০) ভব, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি । 

(১১) জাতি, দেহ বিশেষ প্রাপ্তি । 

(১২) জবা, (১৯৩) মবণ-শোঁক-পবিবেদনা-দ্ুঃখ-_ হূর্থনস্তা 

বা মনোব্যথা । 

এ সকল পরম্পব পবম্পবেব দ্বাবা উত্পন্ন হয়। স্ৃতরাঁং পরস্পর 
পবস্পবেব কাঁবণ। এই অবিগ্ভাদি সকলেরই স্বীকাধ্য । এই অবিগ্ঠাদি 
পবম্পব নিমিন্ত নৈমিন্তক ভাব ঘটী যস্ত্েব হ্যায় নিবস্তব আবর্তিত হইতে 
থাকায়, সংঘাত সিদ্ধি হইঈযা থাকে । সংসাঁৰ অনাদি, সংঘাত ও 
বজান্বরেব স্টায় অনাদি প্রবাত যুক্ত । একটী সংঘাতেব অব্যবহিত 
পরেই), আব একটা সংঘাত জান্া। 

সৌত্রাস্তিক বাহ বস্থ ্বীকাব কবেন বটে কিস্ তাহা প্রত্যক্ষতা, 
স্বীকাৰ কবেন না । আমাদেব জ্ঞান বিষয়াবলম্বনে হইয়া থাকে । ঘট 
পট বাহাবিষয় না থাকিলে এরূপ জ্ঞান হয় না, অতএব বাঁহ্বিষয় 
অনুমেয় । বৈভাধিক বাহ্বিষয়েব প্রত্যক্ষতা স্বীকার করেন । 
সৌত্রান্তিক মতে বাহ্য বিদযেব জ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে, বাহা বিষয় 
অনুমেয় । বৈভাঁধিক মতে বাহ্য বিষয় ও বাহ বিষয়ের জ্ঞান উভয়ই 
প্রতাক্ষ । 

সমস্ত বস্তই উতপাগ্যঃ ক্ষণিক্ষ ও বুদ্ধিবোধ। যেমন একটা তরঙ্গ 
অন্য তরঙ্গ জন্মাইয়া! নষ্ট হয় সেটা আবার অন্ত তরঙ্গ জন্মাইয়৷ নষ্ট হয় 
এইবূপ একটী ভাব অন্ত ভাব জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপ চিরজন্ম 
বিনাশের আত বহিতেছে। অবিদ্যা সংস্কার জন্মাইয়া মরে, সংস্কার 
বিজ্ঞান জন্মাইয| মরে ইত্যাদি । অবিদ্যার নিরোধ বা বিনাশই মোক্ষ | 
সমস্ত বস্ত্ ক্ষণিক, অতএব আত্মা বা বিজ্ঞানও ক্ষণিক | 

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, যেমন বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর 


৭৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-২য় সংখ্যা । 


শপ স্পরসপিরী সিসি সিরাটি  সপাসটিরাস্টিতসসিাসিলী ৯৮৮ পা লাস্পিণ সপাস্টিপানদি  পাস্টিরী শপ পরা সিরা শী টির স্পা সি সািপস্পাস্টিস্সিরস্ির সত ৯৯৩ সর্ট পোস্পিস্প্পিসিাসিপা সিপাসিরা সত উিীস্ষরা আপা স্পা স্পিসসপী পাস সপসি লাস 


জন্মে, বিনষ্ট দুগ্ধ হইতে দধি জন্মে মৃৎ্পিগ্ডের বিনাশ হইতে ঘট জন্মে । 
কূটস্থ থাকিলে তাহা বিনষ্ট বা বিকৃত হইতে পারে না। অভাবগ্রন্ত 
বীজাদি হইতে অস্কুরাদিব উৎপত্তি হয়, সেহেতু অভাবই ভাবের 
উৎপাদক । 


(খ) ক্ষণবিজ্ঞান বাদ । 


বিজ্ঞান বাদে প্রমাতা প্রমাণ প্রমেয় ফল সমস্তই অন্তরে কিছুই 
বাহিরে নহে। ত্র সকল বুদ্ধযারূঢ রূপে সেই সেই ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় । 
সমস্ত ব্যবহাঁবই অন্তঃস্থ, বহিঃস্থ কিছুই নহে। বিজ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্‌ 
বস্ত্র নাই। 

বাহা বস্র অস্তিত্ব অসম্ভব কাঁবণ বাহা বস্ব কি? পবমাঁণুই কি 
স্তম্তাদি_-না পরমাণুপুঞ্জ ? বস্তু পরমাণু অথচ জ্ঞান হইবে স্তস্ত, এ কিরূপ 
কথা? পুঞ্জও স্তপ্ত নহে । পুণ্র বা সমূহ পবমাণু হইতে ভিন্ন_কি অভিন্ন ? 
ইহা নিকপণ হয় ন1 | বলিবে জ্ঞান বিষয়াক1ব হয় অতএব বিষয়েব অস্তিত্ব 
আছে। কিন্ত জ্ঞানের প্রকার ভেদ দ্বাব! ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে। 
আবও জ্ঞান ও বিনযেব সহোপলন্ধি নিয়ম আছে। বিষয ব্যতীত 
জ্ঞান, জ্ঞান ব্যতীত বিষয অন্নভব হয় না। অতএব বিবয় ও বিজ্ঞান 
ছু'এব অভেদ সিদ্ধ হইতে পাবে। বাহিবে কিছুই নাই? অন্তঃস্থ জ্ঞান 
জ্ঞান জ্ঞেয উভতয়াকাঁর ধাঁবণ কবে, ইহাব দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মকনীব 
আকাশে গন্ধর্ব-নগব | বাহিবে সেই সেই বস্তু না থাকিলেও এসকল 
যেমন অন্তরে গ্রান্ত-গ্রাহকাকাবে প্রকাশ পায়, জাগ্রত কালেক স্তপ্ত- 
জ্ঞানও এরূপ। বাহিরে কিছু না থাকিলে অন্তবে কিরূপ বিচিত্র জ্ঞানেব 
উদয হয়? বিচিত্র বাসন! (সংস্কার) প্রভাঁবে বিচিত্র জ্ঞান জন্মিতে 
পারে। এই সংসাঁর বীজান্কুরের ন্যায় অনাদি? সংস্কাবও সেইরূপ অনাদি 
সে হেতু জ্ঞানবৈচিত্র্য হয়। স্বপ্র কালে যে বিনা বস্ততে জ্ঞান হয়, 
তাহার কারণ বাসনা । অতএব বাহিরে কিছু নাই, সবই অন্তরে । 

বিজ্ঞানবাঁদে বিজ্ঞানকেই আত্মা বল! হয়। কিন্ত এই বিজ্ঞান বা 
আত্ম! ক্ষণিক। বিজ্ঞান একক্ষণে উৎপন্ন হইয়৷ পরক্ষণে বিনষ্ট হয়। 


ফান্তুন, ১৩২৯ । ] কতিপয় দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । ৭৭ 


বাহা বস্তু এবং নিঅ শবীরও বিজ্ঞানের আকার বিশেষ ভিন্ন আর. 
কিছুই নহে। 
(গ) শুন্য বাদ। 


মাধ্যমিক মতে বাহ বস্তও নাই, বিজ্ঞানও নাই, সর্ব শূন্ত তাহাই 
পরমতন্ব । সঃ ক ক 

নানাবিধ বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছেন । 

এক সপ্প্রধায আছেন, তাহার্দের মতে “দাদশ আয়তন” পুজা 
শ্রেষস্কব। চক্ষু, কর্ণ, নাঁসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞনেন্দরিয়। বাক, 
পাণি, পাযু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্শেন্দিয়। আব মন ও বুদ্ধি এই দ্বাদশ 
আয়তন । ইহার্দের সন্তোষ সাধনই কর্তব্য । 

আর এক সম্প্রদায়ের মতে, স্থুগতই বৌদ্ধগণেব পবম দেবতা । তত্ব 
চতুর্বরধঃ ছুঃখ? আয়তন, সমুদয় ও মার্গ | ছুঃখ অর্থাৎ পূর্বোক্ত পঞ্চ স্বম্ধ । 
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, গঞ্চ বিষয়, মন ও ধর্শমীয়তন। এই দ্বাদশটী আঁরতন | আত্মাৰ 
জ্ঞান সমুদ্য | সর্ববিধ সংস্কাবই ক্ষণিক এইরূপ স্থিব বাসনাই মার্ 
অর্থাৎ মোক্ষ ৷ 

সর্ব সম্প্রদায় মতে রাগাদি জ্ঞানও সন্তানরূপবাসনার উচ্ছেদ হইলেই 
মুক্তি হয়। 


(২) আহত বা জৈন দর্শন । 


জৈন দ্বিবিধ, শ্বেতাম্বর ও দিগন্বর | 

ইহাদের মতে জীব, অজীব, অস্ত্রাব, সম্বয়। নির্জব, বন্ধ ও মোক্ষ এই 
সপ্ত পদার্থ। 

(১ জীব__বোধাত্মক । যাহাতে চেতনা আছে, তাহ জীব । 

(২) অজীব-_-অবোধাত্মক । যাহাতে চেতনা নাই, তাহা অজীব। 

(৩) আত্রব- ইন্দিয় প্রবৃত্তি পুরুষকে বিষয়ে গাঁ আসক্ত করে , 
এক্সন্ ইন্জরিয় প্রবৃত্তিই আতব | কর্মবন্ধনই আব । 

(৫) সম্বয়--আত্রব নিরোধের নাম সম্বয় । 

(৫) নির্জর--সঞ্চিত কর্ম্দের জরণ অর্থাৎ ক্ষয় করার নাম নির্জর । 


৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_২য় সংখ্য। | 


(৬) বন্ধ-_জীব কবাঁয় বশে কর্মভাব যোগ্য “পুদ্গল” সকলকে যাহা 
পবিগ্রহ করে। তাহাকে বন্ধ বলিযা থাকে । [ পুদ্বগল-শরীব ] 
(৭) মোক্ষ-_সমুদায় কর্মের নিঃশেষে বজ্জন কবাব লাম মোক্ষ। 
মোক্ষেব পব আলোকান্ত হইতে উদ্ধে গমন হইযা থাকে | 
জৈনবা সপ্তভঙ্গিলয় নামক শ্াঘব অবতারণা কবেন । 
(১) শ্তাদস্তি ঘট এক প্রকাবে আছে। 
(২) সাম্নীস্তি. ঘট অন্তপ্রকাবে নাই । ঘট ঘট রূপে আছে 
অন্ত বপে নাই । 
(৩) স্যাদ্তি ৮ নাস্তি 5 . আছেও বটে, নাইও বাট । 
(৪) শ্যাদ্‌ বন্তব্য একবাপে আছে বলিবাব যোগ্য, এক্রীপে নাই 
বলিবাব যোগ্য। 
(৫) শ্যাদন্তি 5 অবক্তব্য , কান বপে আছে বলা বাষ না। 
(৬) স্যান্নাস্তি ৮ অবক্তব্য “কাঁন কপে নাই বলাও যায় না। 
(৭) শ্যানীস্তি চ অস্তি চ অবন্কব্যং--কোন পরূপে আছে ও নাই 
বলাফায না । 
ভঙ্গি অর্থাৎ বিভাগ । লয অর্থাৎ ঘক্তি। শ্যাৎ কথঞ্চিহ। 
সৎ, অসৎ, সদসৎ ও অনিব্বচশীয় মতভেদে প্রতিবাদী চতুর্বিধ। 
“কথঞ্চিং আছে বলিলেই সকলুকহ নিনস্ত কর! নাঁই“ত পাবে এবং সে 
জন্য “হ্যাঁদ্‌ বাঁদে'ব সর্ধত্র জয় নিশ্চয় । 
দর্শন, জ্ঞান ও চবিত্র এই তিনটাব সমুচ্চষে মুক্তি হয়। জিন দ্বেবউ 
গুরু ও সম্যক তন্বজ্ঞানোপদেই্টা। ক্ষিনোক্ত তন্বতে শ্রদ্ধাই দর্শন । 
ত্বজ্ঞানেব অববোধ জ্ঞান । ৃ্‌ 
মহিংসা স্থনৃত অন্তেয় ব্রক্ষচম্থ্য ও অপবিগ্রহকে চবিত্র বল। 
জৈন মতে এক পদার্থে যুগপৎ বিকন্ধ ধর্ম্মযেব সমাবেশ হইতে পাঁরে। 
একরূপে এক, অন্তন্নপে অনেক । জেন মতে আত্মা মধ্যম পরিমাণ 
অর্থাৎ শবীর পবিমাণ। অতএব দেহভেদে জীব পরিমাণ পৃথক পৃথক । 
তবে মুক্তাবস্থায় জীব পবিমাঁণ নিত্য। (ক্রমশঃ ) 


পূজার আয়োজন । 


(শ্রীমজিতনাথ স্ব্কার ) 
( পুব্ধ গ্রকাশিতেব পর ) 
(৩) 

শবতের মেঘ-মুক্ত নির্মল গগনে দিনমণির নির্মল ও ন্িপ্ধ হাস্তে 
দিগন্ত ভবিয়! উঠিয়াছে, কুজন-তান-মুখবিতা ধবিত্রীবক্ষে শ্তাম জলধির 
হ্যা নব-শস্ত-সাগবে নিশ্থলি বাতাস ন্বঙ্গে তবঙ্গে নাচিয়া যাইতেছে 
পূর্ণ সবোবরে প্রফুলিত কমল-দল হর্যাবেগে ঢণিয়া চলিয়া পডিতেছে__ 
সেই আনন্দমধী শাব্দীযাব বক্ত-চবণ-কমলেব সঙ্ষে মিলিবে বলিযা । 
সকলেই আন্ত আয়োজনে বাস্ত। মাৰ আগমনেব বাতা পাইয়া অচেতন 
জড প্রকৃতিও আনন্দে সজীব হইয়াছে । মধণোহ্যুী বৃহৎ পল্লী বিজয়পুব 
আজ দেই আনন্দে জাগিয়া উঠিঘাছে । সেখানকাব সকলেই আজ ছুঃখ; 
বেদনা, লাঞ্চনার কথা ভুলিয়! পূজাব আয়োজনে ব্যস্ত! কাবণ বহুদিন 
পরে তাহাদের পিতৃতুল্য জমিদাবপুত্র নির্মলবাবু সন্ত্রীক এখানে পুজা 
কবিতে আমিয়াছেন । আজ তাহাব ভাগার মুক্ত__হাত মুক্ত । সকলেবই 
সেখানে অবাব্তিদ্বার। এই কযদিন পীভিতের 'ওষধ-পথ্য, অন্নহীন-বন্ত্রহীনের 
অগ্ন-বস্ত্রচিন্ত! নাই , নিম্ম্পবাঁবু তাহাদের সব দৈস্ দূব করিতে দৃঢ সন্কল্প 
এদিকে পূজাব আয়োজন খুব আডম্বরের সহিত সম্পন্ন হইতেছে-_তাহাতে 
পলীবাসিগণ সকলেই আপন আপন বুদ্ধি-বিবেচন! প্রয়োগ করিয়া 
কৃতিত্ব দেখাইবার চে করিতেছে । কোন স্থানে কোন নূতন বালিকা- 
বধূ বা কুমারীদের কার্যে ক্রটী দেখিয়া গিনী গম্ভীর ভাবে উপদেশ 
দিতেছেন, এবং তাহারা “বে বয়সে কি রকম কর্ম্মকুশলা ও পবিত্র 
ভাবাপন্ন ছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন ! ইতিমধ্যে একদিন সেই 
সন্নযাসিনী আসিয়া সেথানে দর্শন দিলেন। ইনি বিজয়পুরে আরও ছুই 





৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা ॥ 


তি পাস উপতসসিরী স*লাস্পিরিস্টিশি সিল তাস পাশা তাস ৯৩ ৮৯৮০ সত পি ির্ণ সিটি সিসি সপিস্পিতি সি সত সির ৯ সপতিস্সিণী সত ৯৫ 2৯/৮৮/৯৮০৮ ৯র্ত 


একবার আসিয়াছিলেন, সকলেই এই কথ বাঁলতে লাগিলেন 7 কিন্তু স্পষ্ট 
ভাঁবে দেখিয়াছেন বলিয়া কাহারও মনে হইল না। কিন্তু আজ তিনি 
অনুপম বূপরাশিতে উত্সব মেলা উদ্ভানিত করিয়া সকলের সাক্ষাতে 
উপস্থিত হইলেন । আজ বিজয়পুবে বড় সৌভাগ্য__-তাই স্বয়ং করুণা- 
রূপিনী মা তাহাদেব সেবাব ভার গ্রহণ করিয়াছেন । স্রেহময়ী বুঝি 
'আর সন্তানের দুঃখ সহ কবিতে না পাখিয়া মুর্ভিমতী হইয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । সকলেই ভাবিল এ সমস্ত তাহাদের জমিদাঁব বাবুবই পুণ্য 
ফল। দিন নাই-রাঁত নাই-_-সকল সময় খেখানে পীডিতেব যন্ত্রণা- 
কাতর বিকট চীতকাঁব, যেখানে ক্ষুধার্ভের হা অন্ন রব? যেখানে শোঁকার্ডের 
ককণ বিলাপ-_সেইখানেই এই ককণাময়ী সন্্যাসিনীব হৃদয়-নিংল্ত কেহ- 
মন্দাকিনী-ধারা সকল জ্বালা নিভাহয়া শতমুখে বহিয়া বাইতে লাগিল । 
নির্ম্লবাবু সেই সঙ্গে অক্ান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । তাহার ফলে 
অল্প কয়দিনের মধ্যেই গ্রামের আঁশাতীত ও ফুটিরা উঠিল। 

এদিকে নির্ম্মলবাবুব স্ত্রী শোভা এখানে আসিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারে নাই। সে নিতান্ত অন্তরোধে পড়িয়া এবং একটা 
নূতন জায়গ! ও সেখানকার অদ্ভুত মান্ুষগুলাকে দেখিবাঁব জন্য এখানে 
আনিয়াছিল। এখন দেখাব আশা মিটিয়াছ--তাই মনও চঞ্চল হইয়া 
উঠিয়াছে। এখানে সে কত অনুপম পল্লী-সৌন্দ্ দেখিবার আশা 
করিযাছিালন, কিন্ত কাধ্যতঃ দেখিল তাহাব বিপরীত | যাহাবা তাহার 
সকল সময়ে সঙ্গিনী, সেই জ্ঞাতি বালাগণ না জানে কায়দা করণ,-_-না 
জানে সাজসজ্জার বিচিত্র কৌশল--না জানে একটা কথা বলিতে । শোভা 
ভাঁবিল+_-ছিঃ এখানে মানুষ বাস করে ?” এখানে পুজার আয়োজন ও 
একটু অন্য রকমের দেখিল | ০দ আজণ্ম পহবেব পাৰিপাট্যময়ী আধুনিক 
শিক্ষিতা নারী ; সুতরাং পুক্মার আয়োজন বলিতে একমাত্র বুঝে নৃতন 
সাজ-সজ্জ!, নানাবিধ নুতন পুবাতন পদ্ধতির থাছস্তাতের আয়োজন । 
কিন্তু পল্লীগ্রামে সকল বিষয়েই চিবস্তনীটুকু বজায় থাকা! চাই--তাঁই 
প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেদের থাওয়াপবাৰ আয়োষন ছাড়া য্থাসাধ্য পবিভ্রতা 
রক্ষা করিয়া পৃ্জার উপকরণ প্রস্তুত ফরিবেই। অবোধ শিশুর লোলুপ 
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দৃষ্টির অন্তবালে | এমার ভোগের মা ইত্যাদি প্রস্তুত সকলেই কবিয়া 
থাকে । পুজাব দিনে যাহার শাকানও জুটে না, দেও শুধু মঙ্গল-ঘট আর 
আম্মপল্লবে তাহাব ভগ্রকুটীব সজ্জিত করিয়া মার সংবদ্ধনা কবিয়া 
থাকে । এট! তাহাদেব চিরন্তনী রীতি । 

দেখিতে দেখিতে--“শাঁবদ সগুমী-উষা গগনেতে প্রকীশিল, দশদিক 
আলো! করি, দশতৃজ। মা আসিল ।” খুব আডঙ্বরের সহিত মার বোধন 
উৎসব শেষ হইল; নিশ্মলিবাবু অনশনে থাকিয়া নিজে সমস্ত তত্বাবধান 
কবিলেন। সেই বৈকাল বেলায় বাডীব মধ্যে আসিযা--শোভার যেন 
স্কর্তি নাই, মনটা ভাব ভারী। কারণ জিজ্ঞাস! করিলে বলিল, “আমার 
এখান মোটেই ভাল লাগছে না” নিম্মল_-“তবে এল কেন ?” 
শো--'আপনি এলেন কেন ?” নি -“আমাব বাড়ী, এখানে অমি 
জন্মেছি, স্থতবাং আস্তে বাধ্য |” শোশতিবে স্ত্রী আধাব স্বামীকে ছেড়ে 
কোঁথায থাকে 1”. নি-ভাই ফাদ বুঝে থাক; তবে আমি আজ যে 
কাজেব ভিডে প্রাণ ঢেলেছি, তুমি তা থেকে দুবে কেন 7?” শো--“আমার 
প্রাণ এত সম্তানয় ঘে, এই নবককুণ্ডে ঢেলে দিয়ে কৃতার্থ হব |” 
নি--“উত্তম ' তবে তুমি স্বর্গে ফিরে যাওঃ পুজার পরে পুষ্পক-বথের ব্যবস্থা 
কৰে' দিব ।” নির্ম্লবাবু এই কথাগুলি একটু জোবে বলিলেন, তাহাতে 
বিবক্তিব ভাব বেশ ফুটয়া উঠিল । শোভা একেবাবে দ্লিতা ফণিনীর 
হার ভিতরে ভিতবে গঞ্জিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে বলিল, “আপনার এ 
ভাবাস্তব আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য কবে এসেছি । বেশ ত! আমিই 
ঘদি আপনার সকল স্থখেব অন্তবায় হয়ে” থাকি আমায পাঠিয়ে দিন 
আমার বাপ-মার কাছে । আমি এখানে থাকতে চাই না”। এই কথা 
শুনিয়া নিম্মলবাবু বলিলেন_-“তমি এখানে থাকব মে আশাও আমি 
করিনি) তবে আমার কর্তব্য করেছিলাম মাত্র । কিন্ত মনে রাখবে 
আমি আজ পর্যান্ত শুধু নিত্য নূতন সখ মিটাবার জন্য জলের মত অর্থব্যয় 
করে” এসেছ, কখনও বর্তমান-ভবিষ্যৎ চিন্তা করিনি । এখন চোখ 
ফুটেছে- আর নয়! আমার দোষে আমার পিতৃপিতাম্হের চির-পবিত্র 
সখের রাজ্য ছারখার হতে” বসেছে; তাও বুঝেছি-আর লা! এখন থেকে 
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আমাৰ এই পাপে-ভব! শবীবটা পর্যান্ত পল্লীমীতাৰ জীর্ণ শীর্ণ আসন মৃত্যু 
সম্তানদেব জন্য ছেডে দিতে হবে । কাজে কাজেই বুঝেছি, তুমি আমার 
সঙ্গে যেতে পারবে না।” ক্রোধে, অভিমানে, মিষ্টভৎপনাঁষ শোঁতার 
চক্ষে জল আসিল--সে বিছানাঁষ শুইয়া পভিল। নির্মল বাবুও উঠিয়া 
বাহির যাঁইতেছিলেন, এমন সময় সন্ন্যাদিনী আসিযা বলিলেন, _ণ্চলুন 
মার আরতি দেখবেন 1” শোঁভাঁব নিকটে গিযা বলািলন,__ণ্চল বোন ৷ 
মাঁৰ আবতি দেখবে ।” শোভা প্রথমে কোন কথাই বলিল না, পরে 
আনক পীছাপীডিতে--“আমাব ওসব ভাঁল লাগে না এবং শবীবও বেশ 
ভাল নেই” বলিয়৷ জবাঁব দিল। নির্মলবাবু ও সন্যাসিনী বাহিবে গেলে 
শোভা বলিল+_“এই হতভাগিনীটাই যত অনর্থপাঁতেব মূল। আজ 
আমাব সখের তুলনা দেওয়া হল__কিস্ক এ যে এসে ভাগাব খুলে দিয়েছে 
তাঁতে কিছু যায় আসে না ।” 

অষ্টমীব দিন একটু গোলযোগ উপস্থিত হইল । কাঁবণ গ্রামর ইতব- 
ভদ্র সকলেই পুজা দেখিতে আসিযাঁছিল । ভদ্রালাকেবা পূজাব দালানের 
বাবান্দাঁষ প্রতিমাব সম্ম্থে এবং ছোট লোকেবা তৎসন্মখস্থ নাট মন্দিবে 
বস্য়াছিল। কিন্ত উহাঁদেবই মধ্যে কয়েকটা নীচ জাঁতীষ বাঁলক-বাঁলিকা 
বাঁবান্দীয় উঠিয়া দীডাইল। হোঁমানলে পূর্ণাহতি দিয়া পুবোহিত 
ভষ্টাচার্ধ্য মহাঁশয় যখন সকলেব কপালে ফক্জ্রীয ফোটা দিতেছিলেন, তখন 
ভুলক্রমে উহ্াদেব চুঁইয়া ফেলেন। ইহাঁতেই অত্যন্ত ক্রদ্ধ হষ্টয়া তিনি 
তাহাঁদের ভতপসনা করিতে কবিতে সেখান হইতে তাঁডানিয়া দিলেন । 
নির্মলবীবু এট1 সহ কবিতে পাবধিলেন না। ভিনি বলিলেন__“মহাশয় 
ওবকম বাঁডাঁবাঁডি এখানে চল্বে না! আমার এই পূজা-মন্দিনে সকলেবই 
সমান অধিকার আছেঃ এটা যেন মনে থাক” 1 কথাটায় ভট্রীচার্ধ্য 
মহাশয়েব৷ অত্যান্ত চটিয়া উঠিলেন , কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিতে 
সাহস কবিলেন না । একজন সন্তান্ত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিলেন,__ 
“সেকি বলেন ? মন্দিবটা না হয আপনাঁব_-তা বলে কি পূজার সময়ে 
শাস্ত্রে বিধি মেনে চলতে হবে না? অস্পৃশ্য জাতি পুজারী ত্রাঙ্গণকে 
ছুয়ে দিবে এটা কি রকম আম্পর্ধীর কথা ? এযে একেবারে শ্লেচ্ছের মত 
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নির্দালবাবু বলিলেন,_-হতে পাবে শ্নেচ্ছের কাণ্ড! কিন্তু আমার 
বিশ্বাস বিশ্বজননীর পুজাঁয় ওরূপ ভগ্তামী উচিত নয, আমবা সকলেই 
তীর সন্তান ।* অতঃপব পুভা! শেষ হইলে সকলেই উঠিযা পর়িলেন। 
বল! বাহুল্য, নির্মল বাবুব উপব তাহারা একেবারে খঙ্গহস্ত হইলেন 
অনেকে ভাঁবিলেন,_-ঘোঁব কলিকাল , ধর্ম বুঝবি আব থাকে ন৷ ! 

নবমীব দিন মহাসমাবোহে মাব প্রসাদ বিতরণ কবা হইল। গ্রামের 
সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন , কিন্তু ভট্রাচার্যেব দল বাঞজ্জে আপত্তি 
দেখাইয়া আসেন নাই । যাহা হউক, নির্মলখাবু ও সন্ন্যাসিনী ইতব-দরিদ্র 
লইয়াই সেই মহোৎসব সুসম্পন্ন কবিলেন। আজ সেখানে যেন স্বয়ং 
অন্নপূর্ণা মা ছুই হস্তে ক্ষুধাতুব সন্তানদেব অন্ন বিলাইলেন। সেকি 
মহিমময় দৃশ্য! নিশ্মলিবাবু আত্মহাবা হইয়া গেলেন , কারণ এত আনন্দ 
তিনি কখনও পান নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাঁবিলেন, ণ্যদি মানুষ হয়েছি-- 
ধনসম্প?্‌ পেয়েছি, তখন এই অপাধিব আনন্দের বিনিময়ে তাহা বিলিয়ে 
ধিব না কেন? তারপব সেই আননা-মগ্রা হান্তময়ী পল্লীভূমি শোকরাগে 
বঞ্চিত করিযা! বিজয! দশমী উপস্থিত হইল । অপরাহে সকলেই অশ্রু- 
ভাবাক্রান্ত চক্ষে বিসঙ্জনেব গান গাহিরা প্রতিম! বিসঙ্জন দিয়! আসিল। 
নির্মলবাবু বিষধ্ন মনে বাডীর ভিতবে আপিয়৷ বসিলেন ১ সঙ্গে সঙ্গে এই 
কয়দিনের বিপুল আনন্দের উত্তেজনাজনিত অবসাদ আসিয়া তাহাকে 
অভিহিত করিয়া ফেলিল। এমন সময় ভূত্য আসিয়া তাহার হাতে 
একখানি পত্র দিল | নিশ্বলিবাবু যেন কাপিতে কীপিতে হাহা খুলিয়। 
পড়িলেনঃ-_- 

“আজ আমি চল্লাম, যদি তাব ইচ্ছা হয আবাব দেখা হতেও পাবে, 
না হতেও পারে । আপনি আমার পবিচয় চেয়েছিলেন) কিন্ত কি পরিচয় 
দিব? আপনার বাল্য সহচর “মনিকে মনে পডে কি? ঘেদ্িন এক 
সঙ্গে থেলিয়া বেডাতাঁম--এক চিন্তায় এক আনন্দে আত্মহার! হতাম 
সেদিন মনে পড়ে কি, আমি ফুলীনের মেয়ে, কিন্তু আমার বাবা 
গরীব! তাই তিনি বরাক্বাণা করবার আশাঁয়-আমাকে আপনার 
শৈশব-সর্িনী ক'রে একহুত্রে বেধে দ্রিলেন । জানি না কিন্ব; মনে নেই, 
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আ'মাদেব বিবাহ হয়েছিল কিনা । তাবপর--আপনি যখন সহরে গিয়ে 
উচ্চ শিক্ষিত হ'য়ে আমার কোন থবরই নিলেন না, তখন আমার গরীব 
পিতা নিষ্ঠুর অনুষ্টকে উপহাস ক'রে আমাব যথাসাধা শিক্ষার বাবস্থা 
কব্চলন ৷ অবশ্য তা স্কুল-কলেজের শিক্ষ। নয, তীহাব ক্ষুদ্র বুদ্ধব শিক্ষা । 
তারপর কুলী'নর মেয়ে পিত্রালযেই জাবন কাটায়, এই ভাবিয়া_ তিনি 
আমায় নিয়ে তীর্থ-পর্বাউনে গেলেন । অনেক স্থান ঘুবে কাশীতে এক 
সন্নাদসিনীর আশ্রমে তিনি এই চিব অভাগিন'কে এক অজ্ঞাত অভি- 
ভাবকেব হাতে সমর্পণ ক'বে বিদায় নিলেন । মা ত মা"গই গিষেছিলেন। 
তাঁবপৰ ?___তাঁবপব সেইদিন থেকে এই ভিখাধিণী মুক্ত ক গান গেয়ে 
গেয়ে তাঁৰ নৃতন অভিভাবকেব মুক্ত প্রান্তব বেবিয পডল। অনেকদিন 
পবে সেই মেলাঁষ আপনাকে দেখেছিলাম, আপনি চেনেননি, আমি 
চিনছিলাম । তারপব সব জানেন । এখন আমার সঙ্গ আপনাব ভাল 
লাগলেও আমি একটু দৃবে থাকব, কাঁবণ এ শবীব ও মন আব আমার 
নয, সেই নৃতন অভিভাবকেবই অধিকাবে। আপনি শত চেষ্টা কবলও 
আমায় দেখতে পাবেন না, তবে ষি কখন দিন আসে, যদ্দি সমস্ত পাখির 
বাসন! কখন খাকবাবে তাব চবণে ফেলে দিতে পাবি_আবাব আসব। 
আপনিও প্রস্তুত হন--আপনার নব ইচ্ছাশক্তিকে একবাব পুর্ণবোগ সেই 
স্ধাসিন্ধুপানে ছুটিয় দিন দেখি? মিলনেব পবিপুর্ণ আনন্দ ভোগ 
কববেন__তাই বলছি আবাব পুজার আযান করুন । জীবনেব অনেক 
পূজা এখন৭ বাকী বয়েছে। আবার এই সন্যাসিনী আস্বে-যেদিন 
আপনি কেবল পুজার আনন্দই ভরে উঠবেন, অন্তদিকে তাকাধেন না। 
আজ তবে বিদায় ।” ইতি-_ 
£সন্নযাসিনী? 

( সমাপ্ত ) 


ভারতীয় আচার্যাগণ ও সমন্বয় । 
(শ্রীরাধিকামোহন অধিকাবী ) 


( পূর্ববান্ুবৃত্তি ) 


ধতিহাদিকগণ বলিয়া থাকেন যে, খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী অর্থাৎ বৌদ্ধ 
ধর্ম্েব অধঃপতনেব পব হইতে বর্তমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দৃধর্্দ মূলতঃ শঙ্কর- 
প্রদত্ত আকাঁবেই ভাঁবতবর্ষে প্রচলিত আছে। মহাত্যাগী বুদ্ধদেবের 
'দহতাগের পর তীহাব প্রনিমূর্তিঃ বেশভৃষা, অস্থি ও ভন্ম প্রভৃতি লইয়া 
অতান্ত জাক্জমকের সহিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চৈত্য, সঙ্বারাম ও 
বিহার প্রভৃতি তদীয় শিষ্য-গ্রশিষ্াগণ দ্বারা ভাবতবর্ষ, তিব্বত, চীন, 
মঙ্গোলিয়া শ্যাম) ইনাম ও জাপান প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
শঙ্কর ও তীহাঁর শিষ্যগণ ধ্মবাজ্যর নিয়স্তরের বিবাট জনসজ্ঘের 
ধর্মোরতিব জন্য বোদ্ধ আদর্শে ভারতের সর্বত্র স্থপতি ও ভাস্কর ধিদ্ভাব চরম 
অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মঠ, মন্দির ও আশ্রম প্রভৃতি সংস্থাপন 
কবিলেন। জ্ঞানমুর্তি শঙ্করের অশ্রুতপূর্বব যুক্তিপূর্ণ অদ্বৈতবাদের অন্ততম 
প্রতিপাদা হিন্দুশাস্ত্রের অসংখ্য দেবদেবী প্রতিমূর্তিবূপে উক্ত মন্দিরাদিতে 
প্রতিষ্ঠিত ও পুজিত হইতে লাগিল । এইরূপে দেবমন্দির প্রতি ও 
মুক্তিপূজা হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে । এই সময় দেবদেবীগণের 
মধ্যে স্ঙ্টিকর্তীরূপে ব্রহ্গা, পালনকর্তীরূপে বিষণ এবং সংহাবকর্তীরূপে 
মহেশ্বব এই তিনটা দেবতার মুক্তিপুজাই অতাধিক পরিমাণে প্রচলিত দেখা 
যায়। এই তিনটা দেবতাব মৃত্তিই তৎকালীন অধিকাংশ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত 
ও পূজিত হইন্নাছিল। শঙ্কব নিজে বেদান্তের অদ্ধৈতবাদমূলক নিগুণ ব্রহ্মের . 
প্রচাবক হইলেও মহেশ্ববেৰ পবমভক্ত ছিলেন, এই জন্য শঙ্কব মতাবলম্বিগণ 
অদ্বৈতবাদী হইয়াঁও শৈব বলিয়! সাধারন্তে পবিচিত। ব্যাস পরবর্তীকালে 
এই তিনটা দেবতার মধ্যে এক একটীকে আশ্রম গ্রহণ করিয়া এক একত্নন 
খধি নানাপ্রকার উপাখ্যানের ভিতর দিয়া ইহাদের কোন একজনের 


৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ__২য় সংখ্যা | 


মাহাত্ম্য কীর্ভন কবতঃ পুবাঁণসমূহ রচনা! কবিয়াছেন। সকল পুর্লাণই 
কোন দেবদেবী বিশেষকে প্রধান কবিয়! অপর দেবদেবীগণকে অপেক্ষাকৃত 
নিয়স্তপ়েব বলিযা প্রতিপর করিবাঁব চেষ্টা কবিলেও, উহ্াদেব কোনটাতে 
সমন্বর ব্যঞ্জক শ্লোকাঁবলীর অভাব নাই | 

হিন্দুধর্্মেব পুনবভ্ত্যথাঁনেব কয়েক শতাব্দী পব শাঙ্কব বৈদান্তিকদের ধর্ম ও 
বিকৃতাকাব প্রাপু হইল | শঙ্কব মতাবলম্বী শৈবগণ কালক্রমে সগুণ ব্রহ্মকে 
নিকষ্টাবস্থা মনে কবিযা প্রেম-ভক্তিশৃন্য শুঞ্ক জ্ঞান-বিচাব অবলম্বন করিলেন । 
ভক্তিশূগ্গ জ্ঞান-পক্ষপাতিত্য দোষ শঙ্কব মতাবলম্বিগণেব মধ্যে প্রবেশলাভ 
করিয়া ধর্ম্মেব মধ্যে একটা শুষ্কতা ও কঠোরতা আনয়ন করিল । অসমুচ্চয়- 
বাদ কর্মে ওদাঁসিন্য আনয়ন করিল। “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” “তত্বমসি ও 
“অহংব্দ্ধাম্মি প্রভৃতি তব্বপূর্ণ বেদান্ত বাঁক্য বিকৃতার্থে প্রযুক্ত হইযা ধর্মের 
নামে সমাজে বিবিধ অনর্থেব সুত্রপাত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবান্‌ 
শঙ্কবের প্রচাঁবিত উন্নত বেদান্ত ধর্ম বিকৃতাকব প্রাপ্ত হইল । 

শাঙ্গর-বেদান্তিক ধর্মের পব পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্দেব বিষয় 
উল্লেখযোগ্য । পৌবাণিক ধর্মকে মোটামুটি ছুইভাঁগে বিভক্ত করা 
যাইতে পাঁরে ১ বথা, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম । বৈষ্ণব বলিতে এস্থলে বিষ 
উপাসক সম্প্রধাধকেই আমবা লক্ষ্য কবিতেছি।_ভগবান্‌ রামানুজ 
বা চৈতন্ত অথবা তীহাদেব সমসাময়িক বা পববর্তী কোন বৈষ্ণব মহাত্মগণেব 
প্রচ।বিত বৈষ্ণব মতকে লক্ষ্য করিতেছি না। তম্ত্রেব উৎপত্তি সম্বন্ধে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, “বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাঁজগণেব শাসনে বৈদিক 
যাঁগঘজ্ঞ সব লোপ পাইলে কেহ আর রাজভয়ে হিংসা কবিতে পারিল না । 
কিন্ত অবশেষে বৌদ্ধদেরই ভিতরে এই যাগ ক্তেব ভাল ভাল অংশগুলি 
গোপনে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল__তাঁহা হইতেই তন্ত্রের উৎপত্তি” 0১)। 
বৌদ্ধ ধর্ম হীনপ্রভ হইযা পড়িলে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও আধ্যাবর্তে এই 
বৈষ্ণব, শৈব ও তাস্থ্রিকমত বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কবে। 

পৌবাঁণিক বৈষ্ঞব ও শৈব এব্রং তান্ত্রিক ধর্মও কালক্রমে নাঁনা- 
প্রকাব দোষযুক্ত হইযা পড়িল। জ্ঞানকন্্ম বিদ্বেষ তৎকালীন বৈষ্ণব 


ফান্ডুন) ১৩২৯। ]  ভাব্তীয় আচার্ধ্যগণ ও সমন্বয | ৮৭ 
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স্প্রদায়ে প্রবেশলাভ কবিষ্বা উহাকে অনতঃসাবশূনত করি ফেলিয়াছিল। 
সগুণ ঈশ্বরকে ধরন্ম্ব চবমাঁদর্শ মনে করিষা নিগুগব্রঞ্, একেশ্বরবাদ ও 
জ্ঞানবিচার।দির প্রতি তাহাবা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাঁগিল। 
শৈব সম্প্রদায় ও এতদ্বিপবীত বিষয় গুলির পক্ষপাঁতিত্য নিবন্ধন বিরুত 
দশা প্রাপ্ত হইল। ওদিকে তাম্ত্িক সম্প্রদায় অশাস্ত্ীয় প্রথায় বামাঁচাঁর 
বীরাচার ও পঞ্চমকাঁর প্রভৃতি অস্যুচ্চ তান্ত্রিক সাধন প্রণাঁলীব 
অন্ুদবণ কবিতে যাইয়া অনাচানে মত্ত হইয়! তান্ত্রিক ধর্মে পবিত্র নামে 
সমাজকে অধর্্ানলে দগ্ধ কবিতে লাগিল। পৌবাণিক বৈষ্ণব ও 
শৈব এবং তান্ত্িকধর্মের লক্ষ্যৈিক আদর্শ এক এবং সমন্বয় ভাবমূলক 
হইলেও ইহাদের পুর্ণ অধঃপতনেব যুগে ইহারা পবস্পরকে বিদ্বেষ নয়নে 
দেখিতে লাগিল। ভাবতেব স্ুর্গ, কন্ব, অন্ধ, এবং গুপ্ত ও পবে চোগান 
প্রমার, রাঠোর, সোলাঙ্কী, চেবঃ চৌল, কেবল, চালুক্য, দ্বার-সমুদ্র; 
বরঙ্গল, পাল ও সেন প্রভৃতি স্ব স্ব প্রধান স্বাধীন রাঁজবংশীষ হিন্দু নব- 
পতিগণেব অধিকাংশই দাক্ষিণাঁত্যের রামানুজ ও আধ্যাবর্তেব শ্রীচৈতন্যের 
অববির্ভীবেব কতিপয় বসব পব পধ্যন্তও এই তিনটা মতের কোন 
একটাব উপব ঝুকিয়া পড়িয। অপব মতাবলদ্িদের শ্রতি যে গোৌভামীপূর্ণ 
অকথ্য অমানুষিক অত্যাচাঁৰ কবিযাছেন তাহা পরধর্মসহিষু হিন্দুধর্ম 
সর্বগুধান কলঙ্ক বালয়া পবিগণিত | €) 

পৌবাণিক ও তাস্থিক ধর্ম সম্প্রদায় পমূহেব সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও 
আত্মকলাহব পুর্ণ প্রভাবেব সময,হিন্দুধর্ম্মেৰ এই শোচনীয় অধঃগতনেব 
যুগে সাম্য মৈত্রীব মুত্তিমাঁন বিগ্রহ ইস্লামধন্ম বিজ গর্ধে দিউ মণ্ডল 
প্রকম্পিত কবিয়া ভীমধিক্রমে ভাবতে প্রবেশ লাভ কবতঃ হিন্দুধর্ম ও 
সমাজেব মধ্যে এক অশ্রতপুর্ধ প্র“দস্কবী পবিবর্ভন আনয়ন কবিল। ঈশ্বর 
প্রেরিত মহাক্া! মহম্মদ প্রচাঁবিত মহান্সত্য কোরাণ সরিফের উপদেশ 
ও বেদবেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এক এবং অভেদ হইলেও 
দিথিজয়-গর্বন্কীত গেৌঁডা মুসলমানগণ ও ভেদবিরোধে ওদাধ্যহীন 
আত্মকলহ প্রমত্ত তৎকালীন অবনত হিন্দু সমাজ পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা 
সম্পন্ন হইতে পারিল নাঁ। কোরাণের পলা এলাহা ইল্লাল্লাহ” এবং 


৮৮ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_হয় সংখ্যা । 


পি সি ০ ৯ সপ সি ৯৮০৯ শিস পাসিপাসিল ঈ লে কস্ট পি সির্পাটি পপি 


বেদান্তেব “একং সবিপ্রাঃ বছ্ধা বদন্তি” মূলতঃ একার্থবোধক হইলেও 
দ্েশকাল পাত্রগত আপাঁত ভেদবাছল্যে মুসলমান হিন্দু পরস্পব পরস্পরকে 
বিদ্বেষ নয়নে দেখিতে লাগিল । এই বিদ্বেষের মাত্রা রাজকীয় শক্তি 
সাহায্যে সময়ে সময়ে প্রবলবেগ ধারণ করিয়া প্রায় সহশ্র বৎসর কাল 
যাবৎ ভাবতের ধর্ম, সমাজ ও জাঁতীয জীবনকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বোগীর 
হ্যায় পঙ্গু, কবিযা রাখিয়াছে । হিন্দু-মুনলমানেব আপাত ভেদ ও 
অসামঞ্জস্যের বাধ ভাঙ্গিযা দিবাব জন্য এবং বাজকীয় ইসলাম ধর্মের 
এঁকাপ্তিক প্রভাব হইতে হিন্দুধন্ম ও সমাজেব বিশেবত্বকে বক্ষা করিবার 
নিমিত্ত মুললমান বাঁজত্ব কালে মহাত্মা বামানন্দ, মধ্ব, কবীব, বামানতজ ও 
চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মসংস্কাবকগণ প্রায় এককালে আবির্ভত হন। ইহাদের 
প্রগাবিত ধর্মমত বিভিন্ন হইলেও, ইহাদ্ব মধ্যে মুসলমানধর্মের দু 
একেশ্বব্বাদ ও সামাজিক €দার্ধ্য প্রভৃতিব প্রভাব ও মুলগত এঁক্য বিগ্যমান 
দেখা মায়। ইহাঁবা প্রায় সকলেই প্রচাঁৰ কবিযাছেন বে “সকল ধর্মই 
মূলতঃ এক,__নাঁমে ভিন্ন মাত্র, কাবণ এক ঈশ্ববই সকলেল উপাস্ত” | 
ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলমানদেব সময় হইতে হিন্দুৰ সকল 
ধন্মাচাধ্যই জাতি ভেদ ও জল-অচল প্রাঁব একান্ত বিবোধী ছিলেন । 
হিন্দুধর্মের জাতীয় জীবন নখন সতেজ ছিল; হিন্দু যখন উন্নতিব 
উচ্চশিখবে অধিবঢ ছিল; তখন সে শতসহত্র গ্রীক, শক, হুন ও পার্শি 
প্রভৃতিকে আপনাব বিবাট অঙ্কে স্তান দান কবিযা তাঁহাদেব প্রত্যেকে 
পৃথক অস্তিত্বেব বিলোপ সাধন করিয়াছ বটে কিন্তু ভগবানের মঙ্গলময় 
বিধানে ভাবতকে সমন্বৰ ধর্ম্বেব পুণ্যতীর্থে পবিণত কবিবাঁব জন্যই 
হিন্দু ধর্ম মুসলমানদের স্বাতত্ত্য সম্পূর্ণরূপে নঈ কিয়া তাহাকে 
আপনাঁব ভিতব মিশাইয়। ফেলিতি পাবিল না। এ সম্বন্ধে রতিহাসিক 
কাৰণ অনুসন্ধান কবিলে দেখা যাঁষ, হিন্দুধন্মেব জীবনী শক্তি যখন 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও আত্মকলহে নিস্তেজ হইযা অবনতিব নিয়তম সুরে 
উপনীত হইয়াঁছিল-- হিন্দুধর্মের সেই দ্র্দিনে ইসলামধর্শ্ম ভাবতে প্রবিষ্ট হয়। 
দ্বিতীয়তঃ বিজয গর্বস্কীত মুসলমানগণ সাম্য মৈত্রীমূলক ধর্-প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করায় এবং তাহার ফলে ইসলা মধ 


ফণন্তন) ১৩২৯। ] ভারতীয় আচাধ্যগণ ও সমন্বয় ৮৯ 


সস 5 পািপীসিশাশস পিসী 


রাজকীয় ধর্ম বলিয! পরিগণিত হওয়ায় উহা হিন্দুধর্খ্ের উপর একচ্ছত্র 
প্রভাব বিস্তাব কবে। তৃতীয়তঃ বিশ্রধী ইসলাঁমধন্দ্ম ভারতের রাজকীঘব 
ধর্মরূপে গোঁড়া পীৰ ফকীর ও মোল্লাগণ দ্বাব! বাজসহায়ে রন্তাক্ত 
অসিদ্বাবা প্রচারিত হ্য। হিন্দুগণ জড বিজ্ঞান-উন্নত স্ুসভা বুটিশ 
জাঁতিব ধর্ম-জাতি-বর্ণনিবপেক্ষ স্থশাসনে আসিবার পূর্বব পর্যন্ত প্রায় 
আটশত বৎসব কালে বাজকীয ইসলামধর্েরি অল্লাধিক প্রভাঁবকে প্রতিহত 
করিযা যে আপন স্বাতন্ত্য বর্ণা কবিতে সমর্থ হইয়াছে+_ইহা! তাহার 
অঞ্তপুর্ব আভ্যান্তবিক অজেষ শক্তিমন্তাব পবিচাষক। পুথিবীর আব 
কোনও জাতি এরূপ অনসামান্ত প্রভাবকে প্রতিহত কবিযা ধবাপৃষ্ঠে 
আপনার বিশেষত্ব বক্ষা করিতে সমর্থ হয নাই। 

যাহা হউক, শাঙ্কব-বৈদাস্তিক, পৌবাণিক' ও তান্ত্রিক ধর্ম বিকৃত দশা 
প্রাপ্ত হইলে, এবং নবোখিত ইস্লাম-ধর্ম্মেব প্রভাবে হিন্দুব সকল ধর্ঘ্ম- 
প্রথা বিশৃঙ্খল হইযা পড়ে । এই সম হিন্দৃধর্ম্মভূক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ই 
আপাতবিবোধী মুসলমান-ধার্্মব প্রভাব হইতে আপনাকে সবত্বে বক্ষা 
কবিবাব জন্ঠ নানা প্রকাব সংকীর্ণ বিধিব্যবস্থাব গণ্ডিভুক্ত হয়। পাঠান- 
বাজত্ব কালে খুষ্টিয চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রণিক্ধ সর্ধদর্শন সংগ্রহকার 
মাধবাঁচার্ধ্য ও বেদভাষ্যকাঁব সায়নাচার্য আবিভূত হন । (?) এই সময়েই 
রঘুনন্দনা্দি স্বৃতি সংগ্রহকাঁবগণ বর্তমান ছিলেন । বর্তমান কালেব__ 
প্রচলিত জআ্াতিভেদ, জল অচল, সমুদ্র যাজা ও সবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি 
অধিকাংশ সামাজিক নিয়ম প্রণালী এই সময রঘুনন্দাদি স্মার্ভ পণ্ডিতদের 
প্রভাবে ধর্মেব নামে হিন্দু সমাজ স্থানলাভ করে । এই সকল সামাজিক 
নিয়ম প্রণালী ধর্ম্মেব গৌণ অঙ্গ মাত্র, ইহাদদেব সহিত ধর্মের বিশেষ কোন 
সংশ্রব নাই । এই সকল সামীন্ছিক বিধি ব্যবস্থা তৎকালীন হিন্দুধর্ম 
ংবক্ষণেব উপবোগী হইলেও উহাবেব ঠিক্‌ ঠিক্‌ অনুসবণ বর্তমান যুগধর্শের 
সম্পূর্ণ অন্টপযোগী। যাহা একদিন হিন্দুসমাঞকে রক্ষা! কবিয়াছে,_ 
তাহাই আবার বর্তমান যুগের উন্নত সমন্বয়বাদ ও বর্তমান ভারতের 
নেশন্‌ প্রতিষ্ঠার ঘোর পবিপন্থীরূপে বিরাজমান ! হিন্দুর সমাজেতিহাস 
পাঠে স্প্ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্ৃতি শাস্ত্রের পরিবর্তনশীল বিধি- 


৯৪ উরি | [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


শ্টপিসিপাস্পিস্সিাসিতা ৯ প্সিলাসি পাস্পিসিরাসসিপাস্িরাস্পিসি পসিপাস্পিসসিপাসটিকাসিপাস্িপাসিতাসটি তি শাসিত পািল পা পা পরী পা সিপা িতি সিলসিলা সপ পিসি সি 


ব্যবস্থা যুগে যুগে অবাহ্মান কাল হইতেই আপনার বিশেষত্ব বজায় 
বাখিয়া পরিবন্তিত হইযা আগিতেছে। 

মুসলমানদের বাজত্বকালে হিন্দ্ধন্ম সম্প্রদায় সম্ৃহব মধ্যে এক বঙ্গদেশ 
ভিন্ন ভারতের সর্বত্র শাঙ্কর-বৈদীস্তিক শৈব-সম্প্রদণায এবং বঙ্গদেশে তীন্্রিক 
ধর্ম্েব বিকৃত ভাবেব প্রাধান্ত' পবিদৃষ্ট হয়। এই সময ভাবতে কোন 
কোঁন স্থানে পৌবাণিক বৈধুব ধর্ম ও বিরুত ভাঁবাঁপন্ন হইযা নিজীব 
অবস্থা কোন বকমে আত্মবক্ষা কবিতেছিল। শঙ্কবাদ্বৈতিগ,ণর ভক্তি- 
বিহীন কর্ম্ম-শৈথিল্য জ্ঞান-পক্ষপাঁতিত্য দৌোঁষ ও পৌরাণিক বৈষ্ণবগণের 
জ্ঞান-কর্ম্মবিদ্বেষ ও বিকৃত (প্রেমভক্তির পন্মপাতিভ্য দোষ দুবীকবণার্থ 
দাক্ষিণাত্যে ভগবান্‌ বামান্জ আবিভূত হইয়া জ্ঞীন-ভক্তিমূলক বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ প্রচাব কবিলেন। তিনি জ্ঞানমূলক বৈদান্তিক ধর্ম সাধন 
কবিবাঁর পুর্বে কর্ম্ম 'ও ভক্তিব আবশ্তকতা শান্ত যুক্তিদ্বাবা প্রমাণ 
করিলেন । তথ্প্রচীবরিত অভিমত বৈষ্ণব ধর্মবারা বৈদাক্তিক, শৈব ও 
পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্মেব অসম্পূর্ণতা দূরীভূত হইল । 

বিরুত 'ভাবাপন্ন বৈদিক কর্মকাণ্ড প্রিয়তা ও বেদাতৃদর্শনেব প্রেম- 
ভক্তিময় ধর্মে নামে শুক্ষ জ্ঞানবিচব মন্ততা নিফাঁম প্রেমভক্তিব জীবন্ত 
আদর্শ ভগবান্‌ মধবাচাধ্য ও ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রডুর আবস্তকতা 
আনয়ন কবিবে। ভগবান শ্রীগৌবাঙ্গ শ্রীমছাগবদোক্ত শ্রীরুষ্ণের বৃন্দাবন 
লীলারূপ নিক্ষাম প্রেমোন্সত্ততার চবম মাধুধ্যের প্রচাবক, এব” এই দিক্‌ 
দিয় প্রেমভক্তির আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি নে পূর্ণতা নিজ জীবনে 
অনুষ্ঠান ও প্রচাব কবিয়া গিয়াছেন তাহার তুলন! জগতের ধর্শোতিশাসে 
আর দৃষ্টিগোচব হয় না,_ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তেব বৈষ্ণবধম্ম প্রেমধর্মেব 
সর্বোচ্চ আদর্শ হইলেও উহা! কেবল শ্রীকষ্ণগত বলিষ! অসম্পূর্ণ । বিশ্বরূপী 
অনন্ত শক্তি ভগবানেৰ অনন্তভাবের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ মুত্তি স্বরূপ 
দেবদেবীগণের নাম ও রূপ, বেদান্তদর্শনেব ভক্তি প্ররেমপূর্ণ কর্ম ও 
জ্ঞানকাঁও এবং সগুণ-নিগুণ ব্রহ্মপদ্‌, তন্বশান্ত্রেব উন্নত মাতৃভাঁব এবং বৌদ্ধ 
ও মহম্মরীয় ধর্ম শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্বের সীমানাঁব বহিভূতি। 
প্রধানতঃ এই কারণেই তথীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও 





ফাল্গুন? ১৩২৯। ] 09 আযাগণ ও সমন্বয় । ৯১ 


স্পিপীসিলাসছি সিলাস্টিিসিতি শদ্লাসিতা  আিরাস্টিল সিরিসিরাসি 2 তাস্টিপাসি তি্াস্পি 8 ৯৯ ৯৯ স্পা ৫ ছি চা 


তত্প্রাপ্তি সাধনোপায় ডিন চি সকল ক ও ভাব এবং তল্লাভেব 
প্রণালী সমৃহেব উপব কটাক্ষপাঁত কবিয়া ভগবান্‌ শ্রীগৌবাঙ্গের অত্যুদার 
প্রেমধর্ম্েব নামে সাম্প্রদাধিক বিদ্বেষবিষ উগ্নিবণ করিয়াছেন । 

মুনলমাঁনগণেব ভাবতে আগমণেব পব হইতে ইংবাঁজ্র বাজত্বের প্রাবস্ত 
প্যন্ত যে সকল অবতাব ও ধর্মমাচা্য অবতীর্ণ হইয় হিন্দুধর্েন্ধ গৌবব 
বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাদেব মধ্যে দাক্ষিণাত্যেব রামানুজ ও বঙ্গের চৈতন্ত 
প্রবর্তিত বৈষুব সম্প্রদায়েব গ্রাভাবই সর্বাপেক্ষা বিস্তৃুত। এতদ্যতীত 
বৈষ্বুলচুড়ামণি রামানন্দ প্রবর্তিত রামা২ ব1 বামাঁয়েখ ভক্তবীর বামদাস 
প্রবর্তিত বয়দাসী, প্রেমিক প্রবব মুলুকদাঁস প্রবর্তিত মুলুকদাসী, হিন্দ- 
মুসলমান ধর্-সমন্বয় প্রচাবক মহাত্ম। কবীদ্ধ প্রবর্তিত কবীর-পন্থী, উদার 
হৃদয় দাদু প্রবর্তিত দাদু পন্থী, তুলসীদাস প্রবর্তিত ফুডা-পন্থী, সর প্রবর্তিত 
সপ-পন্থী, প্রেমিক ভক্ত চরণদাস প্রবর্তিত চরণ-দাসী জিতেত্রিয় ব্লামশবণ 
পাল প্রবর্তিত কর্তীভজা ও মহাত্মা বলবাম হাঁড়ি প্রবর্তিত বলরামী (১) 
গ্রভৃতি অসংখা ক্ষুদ্র-বুহৎ ধর্ম সম্প্রদাযেব ধর্মমত ভাঁবতৈব প্রদেশ বিশেষে 
সীমাবদ্ধ থাকিলেও হিন্দুধর্মেব উপব উচ্থাদের প্রভাঁব কম নহে। 

খৃষ্টায পঞ্চদশ শতাব্দীব শেষভাগে বঙ্গেব শ্রীচেওন্যের সময়ে পঞ্চনদ 
প্রদেশে মহাত্স। নানক শিখধর্ম্ম প্রবর্তন কবেন। ধর্মপ্রাণ গুরু গোবিন্দসিং 
ও তেগবাহাহুব প্রভৃতি স্বনামধন্য শিখ গুরুগণেব আত্মত্যাগে শিখ সম্প্রদায় 
পাঞ্জাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ কবে। হিন্দু-মুসলমান ধর্শের সংমিশ্রণে 
রাজনৈতিক কারণে শিখ সম্প্রদায় সৃষ্ট হয়। ইহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 
গ্রন্থ সাহেবের' উপদেশ উন্নত, উদার, গতীবতত্বপূর্ণ এবং পরধর্ম্মঘ্বেষ 


বিবর্জিত | 
(ক্রমশঃ ) 


(১) ৬অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত ভারতবধীয় উপাসক সম্প্রদায় দ্রষ্টব্য। 


ঠাকুরের আলেখ্য সম্মথে। 
(শ্রীমতী চিন্ুয়ী রায়) 


ছবি নয় এ ছবি নয় এ 
অপূর্ব এ দান 
এই দানেতে ভরেছে মোর 
সকল গৃহ খান । 
এই দাঁনেতে ভবেছে মোব 
সকল মন প্রাণ । 
ছবি নয় এ ছবি নয় এ 
শ্রেষ্ঠ পুবঙ্কাব 
এ যে সকল ভূবন আলো কবে 
ঘুচায় অন্ধকার । 
ছবি নয় রে ছবি নয় রে 
কি ভাবছিস্‌ ওবে 
প্রেমেব সাগর মহা সিন্ধু 
উপচে পডে ছেরে। 
হাদয় ছেয়ে আলোব কণা 
ঠিকৃবে যেন পড়ছে সোণা 
এ প্রেমেব নাই তুলন। 
পাগল হয়ে যারে, 
এ ছবিটার পানে চেয়ে 
দৃষ্টি হাব! হরে 
ছবিন্য বেছবিনয়রে 
এ যে মোদের তরে 
কালের ধ্বংস বিনাশ করি 
বিজয় গর্ব্ব ভরে 


স্পা 


ফাস্তন) ১৩২৯ । ] ঠাকুরের আলেখ্য সম্মুখে ৯৩ 


চিব দিনের তরে যেবে 
বইল মোদের ঘবে। 
ঘ্ী ছবিটার পানে চেয়ে 
অবাক্‌ হয়ে যারে, 
দেখবি ভুবন আলোকর৷! 
ব্রন্মাণ্ড পায দেয় যে ধর! 
ফুলেব গন্ধে পাখীব গানে 
শোকেব অশ্রু ভারে 
€এেষে) শান্তিরসে হৃদয় মন 
ন্িপ্ধ করে যেরে। 
চক্র সূর্য্য গাহ তাবা 
কেন্দ্রচ্যুত হয় না তারা 
ঘুরে ঘুবে নয়ন বাখে 
এী নযানব পরে। 
(তুই) চবণ পদ্ম দৃ্টি-বাখি 
সত হয়ে বাবে। 
বিন্দু মাঝ সিন্ধু কেমন 
লুকিয়ে থাকতে পাবে 
&ঁ ছবিটির পানে চেয়ে 
বুঝ তে পারবি যেরে ) 


কাশ্মীরে অমরনাথ | 


( শ্রীমতুলকৃষ্ণ দাশ ) 
( পূর্ববানধবৃত্তি ) 


আমব! বাসায় ফিরিবাঁ কিছুক্ষণ পব হইতে দারুণ মেঘ গর্জন ও 
বৃষ্টিপাত আবন্ত হইল। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত তুমুলধাঁবে বৃষ্টি হইল। 
এত বৃষ্টি আমাদেব বাঙ্গালায কখনও দেখি নাই । আমাদেন ভয় হইতে 
লাগিল হয়ত রপ্তা ধস খাইয়া গিযাছে আব যাইতে পারিব না, তাহা 
ছাঁডা এত জলে বাহিবই বা হইব কি প্রকাবে। অবশেবে ৭টার সময় 
জল থাঁমিল এবং আমর! কালবিলম্ব না করিয়। শ্রীহুর্গা নাম ম্মবণ করতঃ 
বাহিব হইয়া পভিলাম। ভগবানের কৃপায় ব্াস্তায় বিশেষ কিছু ক্ষতি 
হয় নাই। রাস্তায় একটা চটিতে কিঞ্চিত দুগ্ধ ও মিষ্টার ছাবা ধ্যান 
ভোজন স|বিয়া, বেলা আন্দাজ ৪ টাঁব সময় জালামুখী উপস্থিত হইলাম । 
আসিয়াই পাঁণ্ডার বাডী আশ্রয় লইলাম। কিঞ্চিৎ বিশ্রামেব পর 
পাগাঠাকুর কে কি রকম পুজা দিনেন জানিয়া লইয়া! তৎক্ষণাৎ পুজাব 
বন্দোবস্ত করিযা দিলেন এবং আমবা পুবোহিত মহাঁশযেব সহিত মন্দিরে 
যাইয়! পুজাদি সমাপন কবিলাম। বিস্তৃত একটা মন্দিরের গর্ভগৃহেব সাত 
স্বানে সাতটা অগ্নিশিথা পৃথিবী ভেদ করিয়! লক্‌ লক কবিয়! জ্বলিতেছে। 
প্রধান শিখাটা ছোট এবং সুন্দব নীলাভ , ইহা একটী রৌপা দ্বাবা বাধান 
কুলু্গির মধ্যে জ্বলিতেছে। পুজাব প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি এই শিখা 
সমীপে সম্পাদন কবা হইযা থাকে এবং ইহাকেই সত্যযুগ পতিত সঙীব 
লিছ্বা স্বরূপে গণ্য কবা হয়। অন্ত ছয়টি শিখাও পাঁবত্র বলিয়। গণা 
হয় এবং কেবল মাত্র পুষ্প দ্বাব৷ পুজিত হয় 7 শেধোক্ত ছযটিব মধ্যে একটা 
এক গহ্বব মধ্যে আছে এবং উহা! অপেক্ষাকৃত বড। শুনিয়াছিলাম 
শিখা সমীপে নৈবেছ্চ ধরিলে উহা বক্র হইয়া! আসিয়া ভোজ্য স্পর্শ করে 
কিন্ত সে কিন্বদস্তী অলীক দেখিলাম । পুজার বিশেষ কোন আড়ম্বর 
নাই। গর্ভগৃহ ও তাহার সম্মুথের দালানটুকু মার্বেল পাথরের বাধান। 


ফাল্গুন; ১৩২৯ । ] কাশ্মীরে অমরনাথ | ৯৫ 


শা তাছিপা্িপা ছি লি পি ত্দিপাছি পা্পীিতিস্লির পালা পাসটিপাসিপাি পা ৯ ৯ পাস পাতি ৯৮ পাখি ৯ পিছ ৯ পা উপ 


মন্দিবের শীর্ষ দেশ শগোনালি গজ ও চ্‌ড বর অপ এবং দরজা 
-কাজকরা রূপাব পাত দ্বারা আচ্ছাদিত। একটি কুণ্ড মধ্যে পাশ্বস্থ পর্বত 
হইতে একটি জলধাবা-আসিয়া পড়িতেছে , প্র কুণ্ডেব পুজা হয় এবং 
উহার জলেই পুজা! কাধ্য সম্পন্ন হয়। এই কুগাতিবিস্ত জল আর 
একটি কৃণ্ডে গিয়া পডিয়াছে , উহা স্সানার্থ বাবহৃত হয়। প্রারঞ্গণেব 
কিয়দংশ ভাঁঙ্গ। পভিযা আছে । এখানে দেবীর নাম মালিনী ) সাধারণে 
ইহাঁকে লটনওয়ালী দেবী বলিষযা থাকে । এই স্থানে বলিয়া বাঁখি 
জ্ালমুখী গ্রামটী এক পর্বতের উপব অবস্থিত; বাঁডীগুলি থাঁকে থাকে 
উপবে উঠিয়াছে । মন্দিবেব উপবিভাগে ছৃহই একটী ভিন্ন আব বাড়ী নাই। 
আমবা পূজাদি সমাপন কবিষা এখান হইতে বহুউচ্চে অবস্থিত ভৈরবের 
(নাম--উন্মন্ত ভৈবব ) মন্দিব এবং পর্বতের অন্তদিকে প্রায় শিখরের 
নিকট অপব একটা শিব মন্দিব দর্শন কবিলাম। ইতিমধ্যে সুধ্যদেব 
অন্তাচলে গেলেন এবং আমরা আর বাসায় না আসিয়া আরতি 
দেখিবাব জন্য মন্দিবে অপেক্ষা কবিতে লাগিলাম। যথা সময়ে আরতি 
দেখিয়া ও সন্ধ্া-বন্দনাদি সবিযষা বাসায় আসিলাম ও পাগ্ডাবৰ লোক দ্বারা 
প্রস্তৃত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন কবিয়া শয়শ কবিলাম। 
জাঁলামুখী গ্রামটাতে বাড়ীগুলি প্রায় পাশা-পাশি অবস্থিত এই জন্ত 
ইহার আঁকাঁবেব তুলনায় লোক সংখ্যা অধিক । গ্রামে ঢারিদিকের 
ংশবাঁশি দেখিলে বুঝা ঘাঁয় ইহা এককালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। 
সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ইহাব উচ্চতা ১৯৫৮ ফিট। ১৯*৫ সালের ভূমিকম্পে 
এই গ্রামেব নিশেব ক্ষতি হয, এখনও তাহাব পবংশ চিহ্ন বর্তমান । 
মন্দিব সংলগ্র পাঁতিয়ালা মহাবাঁজ-কুৃত একটি সরাই 'মআছে। এতত্বতীত 
এখানে আটটী ধর্মশালা আছ। ছূর্গাপুজাব সময এখানে বুলোকের 
সমাগম হয়। গ্রামের অদূবে ছয়টি ডঞ্চ প্রশ্নবণ আছে । বলিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি যে, জ্বালামুখী সম্বন্ধে আব একটা প্রবাদ আছে যখাঃ__মহাঁদের 
জলন্ধর নামক দৈতাকে এখানে পর্বত চাপা দিয়া রাখিয়াছেন এবং 
তাহাঁবই মুখ হইতে উক্ত অগ্নিশিখাগুলি নির্গত হইতেছে । যাহা হউক 
আমরা প্রাতে উঠিয়! ্রানাঁদি ও দেবী দর্শনাদি কবিয়! রওনা হইলাম এবং 


৯৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_--২য় সংখ্যা । 


সপ পাত পা্টিপািিসটিরিসটিপাস্পিসসিতাসি সিরা পসিপাসিলাসটিলস্দপাসিপাসিতা ৯৫৯ ৯ সাপটি সি সিপাসিলাসিপাসটিতী সপাং 


বৈকালে বেলা ৪& টাব সময় কাঙ্গাড়ায় উপস্থিত হইলাম । পবদদিন 
সকালে আমবা পাঁঠানকোট খাইব এই জন্য সন্ধ্যাব পৰব আহারাদি* 
কবিয়! পাগাদ্দিগেব চুকাইঘ| দেওবা গেল এবং মন্দির ফণ্ডেও কিঞ্চিৎ 
দিলাম । পবদিন প্রাতে প্রাতঃরুত্য সমাপন কবিয়! মালপত্রাি সব লইয়! 
[1০010517170 এ আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। শুনিলাম 
সাধাবণ মোটবগাডি ঘেখানে আজ আমিবাব কথা তাহা পথে বিগডাইয়। 
গিযাছে, কখন আসিব তাঁহাব কিছু ঠিকানা নাই। এই হেতু 
আমাদিগকে 1১০১৭110011 17716)101 এব আশ্রয় লইতে হইল , হহার 
ভাঁড় দ্বিগুণ ৬।%৯* স্থানে ১৩1৯ | কিন্ত ইহা খুব দ্রুত চলে এবং বাস্তায 
বিগডাইবার ভযথুব কম। ৯॥* টায় ছাড়িয়া ১০॥* টাব সময় সাপ্পুব 
নামক চটিতে আসিয়া সকলে স্সানাহাঁর কবিযা লইণাম। এখানে চটি- 
গুলিতে ব্রাঙ্গণের প্রস্তত দাণ ভাত এবং চচ্চভি সব্ব। তৈযাঁবি পাওয়। 
যায়, লোক প্রতি (* লাগে । প্রায় ঘণ্টাথানেক অবস্থিতি কবিয়া 
গ|ডী পুনবাঁয় চলিল এবং বেল! প্রা ২টার সময় পাঠানকোটে আসিয়া 
উপস্থিত হইল । প্রা দেড় ঘণ্টা আপক্ষাঁব পব বেপ গাড়ী আদিল এবং 
আমরা সানন্দে তাহাতে উঠিয়া সন্ধ্যার সময অমুৃতসবে সাগব মলের 
পাঠশালায় পুনরাগমন কবিগীম। পাঠশালাব পণ্ডিতজী আজও 
আমাদের অন্য দাল কটিব ব্যবস্থ। কবিয়া দিলেন , অ'মবা তাহাৰ আতিথ্য 
গ্রহণ কবিযা ফিয়ংক্ষণ তাহার সহিত শাস্স।লাপ কবিলাম এবং খাত্রি 
১১টা বাজিলে অনাবৃত উঠানে শয়ন করিলাম! উত্তব-পশ্চিমাধ/ল 
গ্রী্কাণল সকলেই অনাবৃত স্থানে শয়ন কবে তাহাতে কোন অস্তুগ কবে 
নাঃ কাঁবণ এখানকার বাষু খুব শুফ, আমাদেব দেশের হ্যায় আদ 
নহে, হিমও পড়ে না। 

পরদিন (১৬ই জুলাই ) সকাল ৮টার ট্রেণে আমবা লাহোব আসিয়া 
তত্রস্থ্য কালীবাডীতে আশ্রয গ্রহণ কবি । আমাৰ বন্ধু তাঁহাদের 
আসবাব পত্রা্দি তথায় বাখিয়া তত্ক্ষণাৎ একখানি টঙ্গা কবিয়া প্রসিদ্ধ 
স্থানগুলি দেখিতে গেলেন । আমি গেলাম না কাঁরণ আমার কাঁপড- 
গুলি সাবান দিয়া পরিঞ্কাব কবিবার দরকার ছিল ও ছুটী অন্নের 


ফাল্তন, ১৩১৯ ।] কাশ্মীবে অমবনাথ ৯ 


জন্য লালায়িত হইপ্নাছিলাম ! কাঁপডগুলি পবিষাব কবিয়া এবং কালীমাতাব 
প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম কবিতেছি এনন সময এখানে ধাহাঁব বাড়ীতে 
থাকিবার কথ! ছিল তিনি খবর পাইয়া আপির! উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহাদ্দের বাড়ী না গিষা' কালীবাড়ীতে আসাব দকণ ছুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । আমাদেব সংকল্প আজই বাত্রি ১১টার ট্রেণে লাহোব 
ত্যাগ কবা , কিন্ক তিনি তাহাতে বাধা দিতে লাগিলেন । অবশেষে 
স্থিব হইল আজ সন্ধ্যা ঠাঁহাও বাড়ীতে খাইয়া তব যাইতে পাইব | 
লাহে*ব খুব প্রাচীন সহব, কিন্বদ্তী এইরূপ নে, ইহা শ্রীরামচন্দ্রেব 
পুর লাবর দ্রাবা স্থাপিত, কিন্তু উহার বিপন্ষে আপত্তিও আছে। 
যাঁহাই হউক না কেন লাহোব ঘে অন্তি প্রাচীন সহর সে বিষয় কোন 
সন্দেহ লাই । ইহাব চতুর্দিকে অনেক বাড়ী ও সমাধিব ভগ্রাবাশব 
দেখিতে পাওয়া খাঁপ। জাভাঙ্গীব এখানে গওযাঁবাগ (শয়নপ্রাসাদ ), 
মতিমসজিদ ও আনাবকালীম্ত সমাধিস্থান শির্মাণ করেন, লাহোব 
হইতে ৩1৪ মাইল দুবে বাতি (ইবাঁবতী-_সিন্ধনদেব উপনদী ) 
নদী অপব পাঁবে তাহার্গীবেপ অতি স্বন্দব সমাধি মন্দিব, অদুবে 
নৃবজেহান ও তাহার ভ্রাতা আসফ খাঁর লমাধি। লাহাঁজান এখানে 
সম্বন করূজ, শীসমহল, এবং জাহাঙ্গীবকৃত কাশ্মীবেব শালিমাব বাগের 
অনুকরণে একটি শাঁলিমাববাগ নির্মাণ কবাঁন। উক্ত শীসমহলে 
বসিষ! পঞ্জাবকেশবী রণজিৎ সিং বৈদেশিক সামন্ত বাজগণকে অভ্র্থনা 
করিতেন এবং এথানে বসিযা দলীপ সিং ইংরাঁজেব হস্তে পাঞ্জাববাজ্য 
সমর্পণ করেন। এই সকলগুলিই শিখদিগেব দ্বাবা অল্প বিস্তর ভগ্রা্ত 
হইয়াছে । রণজিৎ সিংহেব সমাধিও একটি দেখিবার জিনিষ । এতদ্যতীত 
আধুনিককালেব আরও করেকটি দ্রষ্টব্য আছে, যথা £-_সেট্রাল 
মিউজিয়ম, পশুশালা, লবেন্স গার়্েন্স এবং মুসলমানদিগের কয়েকটি 
দরগা । আমবা সব কমটি দেখিতে সময় পাই নাই; ভাল ভাল কয়েকটি 
বাছিয়া দেখিয়াছিলাম মাত্র । উক্ত ভদ্রলোক ( ক্ষিতীশচন্্র বন্দোপাধ্যায় ) 
অতি যত্বের সহিত আমানের এ স্থানগুলি দেখাইয়া তাহাদের বাড়ী 
লইয়া! গেলেন এবং অতি সমাদরে আমাদের অভ্যর্থনাদি করিলেন। 


০] 


লি 


৯৮ উদ্বেধন। | ২৫শ বর্ষ---২য সংখ্যা । 


শা 


তৎপরে আমাঁদেব সহিত ষ্টেশনে আসিলেন এবং আমাদের গুছাইয়া 
গাছাইয়া ট্রেণে বসাইযা দিলেন । যতক্ষণ না ট্রেণ ছাডিল ততক্ষণ 
তিনি উপস্থিত রহিলেন । 

গাড়ী ছাঁড়িবাঁর কিছুক্ষণ পবেই আমাব ও 'একটী সতীর্থের হর 
হইল। জ্বর ভূগিতে ভগিতে পবর্দিন বেল। ১১টাব সময় রাউলপিগি 
পৌছাইলাম এবং স্রেশনেব খুব নিকটে কালীবাভীতে আশ্রয় লইলাঁম। 
উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক বড বড স্থানে কালীবাড়ী আছে, এইগুলি 
সমস্ত স্থানীয় বাগাঁলীদেব দ্বাৰা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত । বান্তবিক 
এইসকল বাঞ্গালীব কীর্তি স্তস্ত স্বরূপ। কত ব্যক্তি ষে এখানে আশ্রয় ও 
প্রস্তুত অন্ন পাইযা রুতার্থ হন তাহা বল! যাঁষ না। আমাব মান হয় 
প্রত্যেক গৃহস্থ বাঙ্গালী বে কেহ এখানে আশ্রয় লন তাহাদের মন্দির 
পবিচালনার্থে কিছু কিছু দান কবিয়া ধাওয়া উচিত। যাহা হউক যখন 
কালীবাড়ীতি পৌছিলাম তখন একপ্রকার অশক্ত , ছুই দিন শয্যাগত 
থাঁকিযষা এবং ইঈষধ খাইয়া জব কমিল। একটা সঙ্গী আমাঁদেব এই 
অবস্থা দেখিয়াও দ্বিতীয় দিনে আমাদের ত্যাগ কবিয়। কাশ্ীব বওন। 
হইলেন, একবার ও 'ভীবিলনঃন! যে, যদ্দি অস্থথ বাঁডে তাহা হইলে আমাদের 
কি অবস্থ! হইবে! জীবনে মিত্র অধিকাংশ এইরূপই জুটে। ঘাহ। হউক তৃতীয় 
দিন সুস্থ হইযা ডাক্তার বাবুর আদেশ মত মুগেব দালেব খিচুভি খাইলাম । 
কালীবাঁড়ীর পুজক খুব যত্রের সহিত আমাদেব তদারক কবিতেন। 
এদিন বৈকালে টঙ্গা কবিয! বামবাঁগ দেখিয়া আসিলাঁম। এক পাঞ্জাবী 
ধনী ইহাঁব নির্দীতা ১ বিস্তৃত বাগান ১ বিস্তর ফলের ও ফুলের গাছ) 
স্কানে স্থানে সাধুদিগেব জন্য এক একটি পাঁকা ফুটার। কুটারস্থ দাধুগণই 
সমন্ত ফলভোগ কবেন। বভই মনোবম স্থান। দেখিয়। পাঞ্জীবীদ্দেব 
উপব খুব শ্রদ্ধা হইল। বাস্তবিক এই জাতি ধর্মের জন্য দানে বড়ই মুক্ত. 
হস্ত। আবও একটি শিখদেব বাগান দেখিয়া সহর দেখিতে 
দেখিতে বাসায় আসিলাম । এই সহবটা বেশ পবিস্কীর, পবিষ্কৃত রাস্তাগুলি 
চওড়া 'চওডাঁ, অনেক দৌকান পশাবী। সহরেব আয়তনও 


ছোট নহে। 


ফান, ১৩২৯।] কাশ্মীরে সরলার | ৯৯ 
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চতুর্থ দিনে সকালে  উচিাইয়া কাশ্মীর যাইবার জন্ঠ মোটরের 
সন্ধানে চলিলাম। কাশ্মীর যাইবাঁব কয়েকটা পথ আছ, তন্মধ্যে ছুইটা 
আবাদের পক্ষে সুবিধা জনক | একটা জখ্ু হইয়া এবং একটা রাওল- 
পিপি হইয়া । প্রথমটিতে খরচ কম, কিন্তু পথটী সম্প্রতি তৈয়ার 
হওয়ায় যানেব সংখ্যা কম অপিচ সর্ব সময়ে মেলে না। 

কাঁলে এই পথটীবই ব্যবহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইবে বলিয়া বোধ 
হয়। দ্বিতীয় পথটীতে সর্বপ্রকার যান সর্বদাই পাওয়া বাঁয়। এই জন্য 
কোন প্রকার বিব্রতে পভিতে হুয না । আজকাল চার প্রকার যান দ্রেখিতে 
পাঁওয়া যায, যথ| £--একী, টঙ্গা, মোটব লরি ও মোঁটব কাব । ধনবানেরা 
শেষোক্ত যান, সাধারণ গৃহস্থ তৃতীয় যান এবং অপেক্ষারুত দাবিদ্রেরা 
প্রথম ও দ্বিতীয় যান ব্যবহার কবিয়া থাকেন । কোন যাঁনেবই ভাডার 
নিদ্ধাবিত হার নাই, যাঁজীব সংখ্যা বুবিয়া! ভাডার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। 
আমরা লবিতে যাইব । ইহার ভাড়া ৮২ হইতে ২৭২৮২ পধ্যন্ত হয়। 
এই দিন স্থবিধামত মোটব খুজিয়া পাইলাম না । পবদিন অর্থাৎ ২১শে 
জুলাই সকালে একখানি সম্মুখেব 3০৪1 ২০২ করিয়! ঠিক হইল । গাডীব 
মধ্যেব ১৩ গুলিতে বড গবম হয় ও ধুলা লাগে, এই গুলির ভাভা ৩।৪২ 
কম। গাড়ী পরদিনই বৈকাঁল €টার সময় রওনা হইবে । অতএব 
আমবা বাসায় আসিয়া আহাবাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম.। 
ছুইটা বাঁজিবার পব মাঝে মাঝে বডরাস্তায় গিয়া দেখিতছি আমাদের 
মোটব আসিল কি না। আন্দাজ ৩॥০টাব সময় রূপে মোটাবের 
অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছি এমন সময়ে দেখি শ্রীগ্রীরামকুষ্জদেবের শি্য- 
প্রবব শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ এক ব্রন্গচারী সঙ্গে করিয়৷ মোটর যোগে 
তথায় উপস্থিত হইলেন । তীহা'র চবণধূলি গ্রহণ করিলে তিনি বলিলেন 
“লাহোরে কাঁলীবাঁড়তে শুনিয়া আসিলাম তুমিও অমর নাথ যাইতেছ, 
আমবাঁও চলিযাছি”। সাধু সঙ্গে তীর্থ স্থানে যাইতে পাইব ভাবিয়া মনে 
বডই আনন্দ হইল । আমি বলিলাম “মহারাজ, দয়া কবে আমাকে 
আপনার সঙ্গে থাকিতে অনুমতি দিন” । তিনি স্থথী হইয়া বলিলেন 
“বেশত” । তাহাকে নামাইয়! কাঁলীবাডীতে আনিলাম, কারণ তখন যাত্রার 


চি উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 
অন্ততঃ ২ ঘণ্টা দেবী ছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কৰিলে তীহাঁকে 
কালীবাঁড়ীব পৃষ্ঠপোষক তত্রত্য খ্যাতনামা! ডাক্তাব নগেন্দ্রনাথ দত্তেব 
ডাক্তারখানায লইয়া গেলাম। তিনি সাদর সম্ভাষণে মহাঁবাজকে 
আপ্যায়িত কবিয়' অনেক কথাঁবার্তী কহিলেন । প্রায ৫॥০ হইলে তিনি 
তাহাঁৰ মোঁটবে আসিয়া বসিলেন। ইত্যবসবে আমাদদেবও মোটব 
আসিল 'এবং আমবা ৬মহামাযীকে প্রণাম কবিযা আমাদের মাল পত্রাি 
লইযা তাহাতে উঠ্তিযা বসিলাম। আঁধঘণ্টাৰ মধ্যে গাড়ী সমতল পথ 
অতিক্রম কবিয। নগাধিপ হিমগিরিব মধ) প্রবেশ কবিল। গতিব হাঁ 
কমিয়। গেল; ১৫ মিনিট অন্তব জলপান কন্পিঃত কবিতে মন্তব গমনে 
অনববত পর্বত হইতে পব্বতান্তবে চড়িতে লাগিল । ২ ঘণ্টাব মধ্ধ্যে 
প্রায় ৭০৯০ ফিট উচ্চে উঠিযা পাঞ্জাব লাটেব গ্রীষ্মাবাস মূবি পাহাড়ে 
আসিয়া পড়িল। মবি ভাবতেব মাধা একটি প্রি স্বাস্থ্যনিবাস , এবং 
রাউলপিণ্ডি হইতে ৩৭ মাইল দূব। এখাঁনে অনেক লোকেব বাদ এবং 
বহু দোকান পশারি , প্রায সব জিনিষই পাওনা বান | স্থানটা “দখিতে 
দেখিতে আমবা আবও ৩1৪ মাইল অগ্রনব হইয! একটা অতি ছোট ঢচটিতে 
উপস্থিত হইলাম, সন্ধ্যা হইযাছে, আজ আব গাডী বাইবে না। 
এখানকার পার্বত্য পথে অশজ কাল মোটব গাডীকে সন্ধার পব চলিতে 
দেয না। আগে এই ন্যিম ছিল না, কিন্ত ২।৯ থানি গাড়ী চালকগণের 
গৌয়াবতমি বা! অনবধানতা বশতঃ ঘাঁত্রী শুদ্ধ খাদে পড়িয়া যাওষায় 
বর্তমান নিষম হইয়াছে । এখন মালবাহী গরুব গাড়ী বাঁত্র চলে এবং 
মোটব দিনে চলে। আরোহিগণ গাড়ী হইতে নামিয়া নিজ নিজ শষ্যা 
মাত্র লইয়া মনোমত এক একটা দোকান ঘব বা হোটেলে যাইয়া 
আশ্রয় লইল। এই সব হোটেলে পাওয়া যাঁয় মাত্র দালরুটি, কর্দাচিৎ 
দালভাত, এবং পিঁষাজ যত চাও আব শুইব।র জন্য এক খাটিয! । 
রাউলপিপ্ডি জেলাঁব ভিতব যত চটী আছে, তাহাক “কোনটাই ভাল 
নহে , বিশ্রামের ঘবগুলি অতি কদর্য্য। কিন্তু কাশ্ীৰ রাজ্যেব অন্তর্গত 
চটি সমূহে বিশ্রাম স্থানগুলি বাজসবকাব দ্বাবা নির্মিত এবং বেশ পরিফার 
পরিচ্ছন্ন , পুনশ্চ ইহার ভাডা লাগে না। কিন্তু পাহাড়ীগুলা এত 
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নোংরা সে তাহাদের হাতে খাইতেই ঘ্বণা কবে। ছুই এক স্থান ভিন্ন 
এটো বাসন মাজিয়৷ একখানা অতি ময়লা নেকভা দিয়া মুছিয়া ফেলে। 
এইরূপ স্থলে আমরা আপনারাই অল দিয়া ধুইয়! লইতাম। এখানে 
ভাতেই কি, রুটিতেই কি কডাইয়েব দাঁলই প্রচলিত , তা আবার প্রায়ই 
খোসা স্ুক্ধ। কদাচিৎ এক আধটা হোটেলে মুগ মেলে বটে, কিন্ত সে 
আস্ত (অর্থাৎ থোসীসুদ্ধ ) মুগসিদ্ধ ; যাহাই হউক তাহা পাইলেও মাঝে 
মাঝে মুখ বদলাই । তবে একটা স্থুখের বিষয় এই যে এখানকার ঘী 
বা আটা ভাল। 

পরদিন প্রাতে সকলে মোঁটবে উঠিয়া যে ষাহাব স্থান গ্রহণ করিলে 
গাড়ী ছাডিযা দিল। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় ঢালক ও যাত্রিগণের 
ন্নানাহাবেব জন্ত এক চটাতে গাড়ী ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা কবিয়া পুনরায় 
গন্তব্য পথে অগ্রসব হইল । সন্ধ্যাব পূর্কেই আমবা গাটী নামক চটিতে 
আশ্রয় লইলাম। স্থানটা অতি মনোবম, বিতন্তাব উপবেই অবস্থিত। 
নিকটস্থ একটা সেতৃব উপব দাঁড়াইয়া স্বামী অভেদানন্দজী এক ইংবাজের 
নহিত কৃথাবার্তী বলিতেছিলেন ও নদ্দীব এবং পর্বতমালাব অপূর্ব 
শোভা দেখিতেছিলেন । মাপপত্রার্দি যাত্রিবানে বাখিযা এবং তখনও 
সন্ধ্যা হয নাঁই দেখিয়। আমি তীহাঁব পাঁর্থে গিযা দাঁডাইলাঁম ও তীহাঁদের 
কথা শুনিতে লাগিলাম। পবে জানিয়াছিলাম সাহেবটী একজন কাপ্ডেন 
তাহার স্ত্রী কাশ্মীবে গুলমার্গে আছেন এবং তিনি তথায যাইতেছেন। 
যাহা হউক তীহাদের বেদান্ত সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। কাণ্জেন 
অত্যন্ত সম্থষ্ট হইযা বলিলেন “আজ আমি নূন আলোক পাইলাম” 
এবং স্বামীঞ্জিকে গুলমার্গে তাহাৰ আবাসে যাইয়া দ্রিনকতক থাকিবার 
জন্য নিমন্ত্রণ কবিলেন। সন্ধ্যা আগত হইলে আমর! বাঁসায আসিযা 
আহারাদি করিয়া শয়ন করিঙাঁম। পবদিন প্রত্যুষে আবার গাড়ী 
চলিতে লাগিল এবং মধ্যাঠ়ে ববাহমূলা নামক চটিতে ক্সানাহাঁবের অন্ত 
আসিয়া থামিল। বঙ্গিতে ভুলিয়াছি স্বানাহারেব নিমিত্ত ব্যতীত আরও 
তিন বাব তিনটা চটিতে “টোল” দিবাব জন্য গাড়ীকে আসিতে হইয়াছিল। 
এই স্থানগুলিতে গাঁড়ীর সমস্ত মাল সরকারী লোক পরীক্ষা করে 





১৪২ উদ্বোধশ। [২৫শবধ-_২য় সংখ্যা । 


৯৮টি সিলিসিতিসিরাসিপাসিগাসসিপাসি পিসির সি ১৫৫৯৫ সি সি্লাসপণি সিসি বাসি সি সিরাত শাসিপাি টি সসি্লাসিরিরা্পি সি সিপাস্িত সত সিপাসিপাস্টি রাস উরাসিপাসিপাসিপাসি পা পাপা তার সপ সপাস্প 


এবং নিয়ম মত কব যাত্রিগণেব নিকট হইতে এবং চালকের নিকট হইতে 
আদাঁয় কবিয়া লয়। মোটের উপব প্রত্যেক যাত্রীকে প্রায় '৩. করিয়া 
ট্যাক্স দিতে হইয়াছিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে গাঁডী পুনবায় চলিতে 
লাগিল। এ পর্য্স্ত আমবা পার্ধত্য পথে আঁদিতেছিলাম এবং বিতস্তা 
আমাদের নয়ন পথবর্ভী ছিল; কিন্তু বরাহুমূল| হইতে বিতস্তা অদৃগ্ঠ হইলেন 
এবং পথ সমতল ক্ষেত্রেব মধ্য দরিয়া চলিল। বাস্তাব ছুই পার্খে উচ্চশীর্ষ 
সফেদ| 7১01)167 বৃক্ষশ্রেণী সবল ভাবে দাডাইয়া আছে। ইহাব৷ 
পরম্পবেব ব্যবধান অধিকাংশ স্থলে ৪।৫ফুটেব বেশী হহাব নাঁ। দুর 
হইতে মনে হয় যেন বাস্তাবদুইধাবে গাছেব দ্েযাল দেওয়া রহিয়াছে, 
অতি মনোবম দৃপ্ত | এই বৃক্ষ ভাবতেব আব কোন প্রদেশে দুষ্ট হয না। 
এই গাছের কাওটি যেন চুণকাম কবা সাদা, এই জন্যই অনুমান হয় 
ইহার এ “সফেদা নাম হইয়াছে । 

উভয় পার্খে মাঠেব মধ্যে শশ্ত ক্ষেত্র বর্তমান | জলেব অভাব নাই, 
ইহা! এই প্রদেশেব উর্ধবতাঁব পবিচয় দিতেছে । এই দৃপ্ত দেখিতে দেখিতে 
বৈকাল ৪ টাঁর সময় কাশ্বীবেব বাজধানী শ্রীনগবে প্রবেশ কবিলাম। 

(ক্রমশঃ ) 


এসপি 


ভক্ত-কবীর 


( পুর্বানুবৃত্তি ) 

(শ্রীমতী_-) 
শিষ্গণে ডেকে কন মহাত্মা কবীব। 
“যাবার সময় মম হইয়াছে স্থিব ॥ 
সংবাদ প্রদান কৰ কাঁশীবাসিগণে । 
মণিকর্ণিকাব ঘাটে যাবে সর্বজনে ॥» 
শিষ্যেবা গুকব আজ্ঞা ঘোষণা কবিল। 
দলে দলে লোক গল্গাতীবেতে ছুটিল ॥ 


ফাল্তন, ১৩২৯। ] 


পিতা পিসির তিতা ৫ সিসির সির্াভিপািা 8» 


ভক্ত কবীর । ১০৩ 


লস শাস্মিিসটসসিলি সি 
৯ পিল সি্াসিাস্পি সি সাসিপাটি পারাপার সিপাসিলসি পা সিপান্পসিসস্সিসসিিসিপিসপাসপাসি 


প্রিয়জন সকলেবে উপস্থিত দেখে । 
সবারে সন্বোধি কন সাধু প্রিয় স্থখে ॥ 
“ইহজীবনেব লীলা ফুবাল আমার । 
সংসার ত্যাজিয়া আঁজি যাব পবপার ॥ 
শ্নেচ্ড ঘবে জনমিয়া হবিনাম বসে। 
বৈষ্ব হলাম আমি কর্শন্ত্র বশে ॥ 
বািক্। কি ফল আর অপবিত্র দেহ । 
মগর বাজ্যেতে মোক্ষ হইবে জানিহ ॥% 
কবী'বব কথা শুন সর্বসীধাঁবণ। 
হাহাঁকাঁব কবি সবে কবেন বোদন ॥ 
মধুব বাকোতে কন “শুন বন্ধুগণে। 
অনিতা দেভেব তবে শোক কি কাবণে 1 
ভন কবিযা লযে সঙ্গে সকলেবে। 
টলিলেন মণিকর্ণিকাঁব পরপাবে ॥ 
এইখা/ন এসে নিদ্রাকর্ষণ হইল । 
শুলেন ভূমিতে শিষ্য বন্ত্রে আচ্ছাদিল ॥ 
রই প্রহব অতীত না ওঠে কবীব । 
দেখি লোকবুন্দ সবে হইল অস্থির ॥ 
ককীবে জাগা”ত বলে সর্বসাধাঁবণ । 
অগত্যা শিষ্যবা থোলে দেহ আচ্ছাঁদন ॥ 
শূন্য ধবাঁশন দেখে বসনেব নীচে । 
কবীব পবমপদ নেব্বাণ লভেছে ॥ 
বন্ত্র আচ্জাদন পুনঃ ভূমিতে ফেলিয়া । 
হাহাঁকাঁবে কীঁণে সবে কাতব হইয়া | 
কবীব মহৎ লোঁক মহৎ জদয় | 
হিন্দ ও বনে ভাব সমভাব হয় ॥ 
আলী ও কবীম বাম খোঁদ। বস্ত এক । 
তাঁহাবি সন্তান সবে ভেদ কেন দেখ ॥ 





১০৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_২য় সংখ্য। । 


রঃ এছ পাস পিল পা পা পাটি পি পাচ ০১ পি ১১ পাটি পাস্তা পালি লাস লি সপসটিপি পা পী্ি পি শীিশািরাস্টিপাস্সী পা তাছি শসটিলিস্স লিলি তি পিসির পাপী 


পীর প্যাষগন্থর যে একই শ্রীহবি | 
কেন ভেদ ভেবে মর আধারেতে ঘুরি ॥ 
হিন্দু কি বন তিনি নিদ্ধাধ্য না হয। 
এ সম্বন্ধে আছে গাথা কবিগণে গাষ ॥ 
কবীবেব মৃত হলে হিন্দু শিষাগণ । 
সত্কাব উদ্যোগ কবে কবিযা যতন ॥ 
যবন শিষ্েরা চাহে কবব দিইতে | 
বিষম বিবাদ চলে উভয় দলেতে | 
সহসা কনীব সাঁধু আসেন তথাষ | 
“মুত আচ্ছাদন তোল” বলেন সবাঁধ ॥ 
ভূমি হাতি বস্ত্র তুলে দেখিল সকলে । 
স্থগক্ষি কৃম্ম বাশি বসনেব তলে ॥ 
দেখিয়া সকলে অতি বিস্মিত অন্তব | 
অন্তদ্ধান হইলেন কবীর সব্বব | 

কাশী অধীশ্বব বীবসিংহ নবপতি । 

পুষ্প অদ্ধ দাঁহ কবি সমতনে অতি ॥ ॥ 
কনীব-চৌব নামক স্থানে সমাভিত | 
কবিলন পুষ্প ভন্ম ভক্তিব সহিত । 
পাঠান সাজ বিজলা খা অন্ধ অপব | 
গোবক্ষ পুব নিকট দিলেন রূবব " 
মগর নামক গ্রামে কবেন স্কাপন। 
সুনন সমাধি স্তস্ত উপবে নিম্াণ ॥ 
কাশীত সংকাঁব কবি আনন্দ অন্তবে । 
কবেন কীতি স্থাপন সে ককীব চৌবে ॥ 
উত্তব-পশ্চিম দেশ নধ্য ভাবতেতে । 
কবীব পশ্থীব দল অসংখ/ £সথাতে ॥ 
কাশীবাঁজ বলবন্ত সিংহ বৃত্তি দেন। 
পুত্র চৈৎসিংহ কবে সংখ্যা নিকপণ | 


ফাল্গুন, ১৩২৯। ] ভক্ত-কবীর । ১৮৫ 


শাস্টিপরিসপিটি লা ৩ সিসি সত সিরা লাস ৮ ৮ স্িস্িলীসি্ী সি লি ৮৯ সাতার তাস লাস তাস উিলোসিপাস্সিিসি সিসি পি পাত সরি ৯ ৯০ সির সিরা পিসি টি টি সিরিিতাসিলাসসিটি 


কণীব নিকটে রাজা মেলা বসাইল। 
পয়ত্রিশ হাজাব কবীর পন্থী সেথ! এল ॥ 
শ্রীরাম কবীর ব্নপী প্রত ভগবান্‌। 
অসংখ্য প্রণমি বিভূ ও বাঁড়া চরণ ॥ 
স্থকুল নামেতে তীর্থ নম্মর্দা তীরেতে ৷ 
চাঁণক্য উজ্জধিনী রাজ যাঁন সে তীর্থেতে ॥ 
উদ্ডান নৌকার পাল রুষ্ঙ বর্ণ ছিল। 
তীর্থ মাভাঁক্স্যেতে পাল শুত্রবর্ণ হল ॥ 
কবীর বট নামে বটবৃক্ যে তথায় । 
সাতটি হাজাব লোকে বৃক্ষেব তলায় ॥ 
আঁশ্রয লইতে পাবে তাৰ ভিতরেতে | 
হেন বৃক্ষ নাহি আব পুথিবী মাঝেতে ॥ 
কবীবেব দস্তকাঁ্টে জনম তাহার । 

বিষু মন্দিব তথা নাম হুঙ্কারেশ্বব ॥ 
কবীব নাঁমেতে তীর্থে বটবৃক্ষ ব্য । 
কবীব মাহাক্স খ্যাতি কবিতে ধবাঁয ॥ 
কবীর রূপেতে অবতীর্ণ ভগবান্‌। 
কবীব-চৌব, মগব) বট, এই শীর্থস্থান ॥ 
কাঁতবে সাঁব্দা নমে কবীব চবণে। 

শ্রদ্ধা ভক্তি দেহ প্রভ় এই দীন জনে ॥ 


€ সমাপ্ত) 


স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ । 


( বেলুভ মঠেব ব্রহ্মচারীদিগেব প্রতি ) 


স্থান £-_বেলুড মঠ) 15110155100] 
সময় £-_বৃহম্পতিবাঁব) ইৎ ১১ই ডিসেম্ববঃ ১৯১৫১ বাত্রি ৮॥০ ঘটিকা, 
( ধ্যান জপান্তে সকলে একত্রিত হইলে পব ) 

কর্মেব ফল ভগবাঁনে সমর্পণ কবে ভূৃত্যবং যে কোনও কাজ কবা 
যাঁধ তাই বড, তাই" থেকেই চিত্তশুদ্ধ হয । নিক্ষাম কর্ম্েব ছোট বড 
নেই । চিততশুদ্ধিব জন্যই তো কার্জ। “কম্মণাবাধিকাবস্তে মা ফলেমু 
কদাচন 1” ফলেব দিকে দূকপাত নাঁ কবে নিঃস্বার্থভাবে কেবল কাজ 
কবে বযাঁও। মনকে খোচাতে হবে, মাঝে মাঝে বিচাঁব কবতে হবে 
ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে কাজ হ'চ্ছে কিনা, বাহিবে নিংস্বার্থপবতাব 
ভাঁণ ক'বে ভিতবে স্বার্থপবতা, অহপ্ভাব লুকান আছে কি না। খুব 
হুসিয়াধ হ'য়ে কাজ কবতে হ'বে স্বার্থপবতা ঘেন তোদেব ভিতর না 
ঢোকে । সাবধান 1 ঢটে'কিতে যখন চাঁল কাডে মাঝে মাঝে গ্াখে ঠিক 
কাড়। হলো কি না, তেমনি মাঝে মাঝে দেখত হবে, মনে মনে 
বিচার কব্তে হ'বে কন্মেব দ্বাবা স্বর্থপবতা, দ্বেষঃ হিংসা, আশক্তি, 
অপবিত্র ভাব মন থেকে ক্রমে ক্রমে দৃব হচ্ছে কি না। 

খুব বড বড কাজ ক'রে ষদি অহংভাব না কমে, তার চেষে অহংশুন্ 
হ'যে ছোট ছোট কাজ কবা শ্রেষ্ঠ । কর্মে বন্ধন) আবার কার্প 
মুক্তি তবে কৌশল ক'রে কবা চাই । ও কৌশলের নাম যোগ | “যোশঃ 
কর্শস্থ কৌশলম্‌।” উদ্দেশ্য অর্থাৎ চিন্তশুদ্ধিব দিকে লক্ষ্য বাখলে নাম, 
যশ, লোকনিন্দাব দিকে আব দৃষ্টি থাকে না, কাজটাও বেশ সুসম্পন্ন 
হয়। মান্ুষব কাছে ফাকি চলে, কিন্তু ভগবান্‌ অন্তধ্যামী তাব কাছে 
ফাকি চলবে না। আব কাকে ফাকি দেবে? ফাকি দাও, নিজেই 
ফাঁকে পড়বে, জীবন ব্যর্থ হবে|” এই বলিষা গাহিলেন -_ 


ফাল্তন, ১৩২৯ । ] স্বামী প্রেমানন্দেব উপদেশ । ১০৭ 


২পসিপপাসিপাস্াসিপ সি সি পি এ পাস্তা চর কল লরি ৯৮ রনির রি হিরা 


“মন তুমি কৃষি কাঁজ জান না। 

এমন মানব জমি বইল পতিত, আবাদ কবলে ফলতো সোনা ॥ 

কালী নামে দাঁওরে বেডা, ফসলে তছন্ূপ হবে না । 

সে যে মুক্তকেশীব শক্ত বেড়া, তাব কাছে তো যম ঘেসেনা॥ 

অছ্য অবে শতান্দে বা বাজেযাপ্ত হবে জান না। 

আছে একৃতাবে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নেনা। 

গুকদত্ত বীজ বোৌপন কবে ক্তিবাঁবি তাষে সে চনা | 

( ওরে ) একা! বদি না পাবিস মন রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা |” 
তাই তোদেব বলি, যদি জীবন সার্থক কথ্/ত চাও__মন মুখ এক কব, 
নিঃস্বার্পব হও, ত্যাগী ভও, ইহাই আমি বুঝি। পনান্যপন্তা 
বিছ্যাতিংয়নায় |” 

যে নাঁড় পাকাচ্ছেঃ গকব সেবা কচ্ছেঃ পূজাবিব কাজেব চেষ 
তাব কাঁজ কোনও অংশে হীন নশ, যদি ঠাফুবেব বে কবে। এই 
্বার্থশৃন্যভাব আন্বাঁর জগ্ঠই তো তোদের আমি খাটিয়ে নিই । কর্ম 
না কবলে কর্্মতত্যাগ অবস্থা আসে কি? তাতে কুডে হপয় মেতে ভয় । 
গীতাতেও একথা বলছে । “ন কর্মণামনাকজ্তাং নৈষর্্মং পুরুষোইস্সতি 1” 
সংসাবে গৃহস্থবাও সাবা দ্রিন নাকে দডি দিয়ে খাঁঢ়ে বটে; কিন্ক সে 
নিজেব ছেলে মেযে পরিবাঁবেব স্বার্থে। াঁই তাদেব কাঁজে আবও বন্ধন 
বাড়ে। তাঁবা যদি এ সংসাঁবেব 'সেবাই ভগবত বুদ্ধিতে কবে, তাই 
থেকেই ধীবে ধীবে তাদেব বন্ধন খমে যাঁয। কিন্তু মহামাযাব 
এমনি খেল! "তা :কি সহজে পাঁণব-_এঁ “আমাঁব,” “আমাব” কবেই তো 
মবে 1 

বিকপাক্ষ (এক্ষণে স্বামি বিদেহানন্দ ) যে এখন ঠাকুবেব পুজা 
কচ্ছে, এদিকে (লেখ! পড়াঁষ ) তে! খুব পণ্ডিত, কিন্ত আগে মঠে গরুৰ 
সেবা কৰ্িত। সেছুষখন দেবাবে ৬কাশীধাম গেছলো, পণ্ডিত হয়েও 
গরুন্ন জন্য খড় কাটে এই নিবভিমানিতাব কথা মহারাজ (শ্রীশ্রীবহ্ষানন্দ 
স্বামী) শুনে? তাৰ উপব খুব ভালি 01১17)017 হয়েছিল । আমি নিজেও 
তো তোদের সঙ্গে নাড, পাকাচ্ছি। ভক্তদেব শুধু পায়েব ধুলা দিযে 


১০৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-__২য় সংখ্যা । 


পাসপানদিপা সিরাত সাপটি 
পিলার ৯৯৪ সা সিপাসপাস্সপিসিকাটিপা সা উপাসিতাস্টপাস্িপ সিরাসি লা্পপাস্সস্পিস্পিপ সিরাপ তাস স্পি্িপাসিরাসিপসপিাসিলা ৯ পাস এস্সিপাসিপসিলাসপপিসা পিপিপি 


কি নিজের পবকালটা খাঁব? তাই গোবরও কুড়ই, নাড়ও দিই, 
গরুব সেবাঁও কবি, আঁবাব ঠাকুব পুজাঁও করি। অভিমান থাক্‌লে 
কিছু হ'বে না, অভিমান ত্যাগ কব্তে হবে । আমি দেখছি তোদের 
ভিতব কাহাঁবও ক্কাহাবও অভিমান আছে । ঠাকুরের আশ্রযে যখন 
এসেছিস্‌ দডকচা মে”ব থাঁকৃবি কেন? এখাঁনে সবাইকে সিদ্ধ অর্থাৎ 
নবম হতে হ'বে। তোবা ঘবেব ছেলে অভুক্ত থাকবি কেন? ভাব, 
তক্তি, প্রেমে সব নবম ভ'যে যা। অহধকে নাশ ক'বে ফ্যাল এই বৃথা 
অহংকাঁবই জীবকে ভগবান থেকে পৃথক কবে বেখেছে। বল্‌, নাহং 
নাহং, নাহ, তুঁছ, তু, তুঁছ, “আমি” না, “আমি” না প্রভু “তুমি”, 
“তুমি,” “যো কুছ হা সো তৃঁহি ভ্াষ 1” আহা ঠাকুব কি নিরভিমানী 
ছিলেন কি বকম ক'বে অভিমান ত্যাগ কবনত হয নিজে করে জীবকে 
শিক্ষা দিয়ে গেছেন । অহংকে নাশ কববাব জন্য কাঙ্গালীদের এটো 
পাতা! মাথাঁয় ক'বে গঙ্গায় ফেলে আসতেন | মাথা বড বড চুল দিয়ে 
কাঁলীবাভীব পাঁইখানা সাফ কবেছেন। আব নাঁগ মহ+শয়েব জীবনী 
দেখনা, এতো! স্দিনেব কথা তাৰ অহংকাঁবের লেশমাঁত্র ছিল ন!। 
আমি এ বকম জীবনই পছন্দ কবি। গিবিশবাবু বলেছিলেন “মহাঁমাযা 
নাগ মহাশযকে বাধতে গিষে তিনি এত ছোট হযে গেছেলেন যে আব 
বাধতে পারেন নি 1৮ 

আমার সর্ব প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুবেন পাদপন্। দর্শনব তিন চাঁব দ্বিন 
পবে একদিন হঠাৎ বাঁমলাল বাবুব সঙ্গে বাগবাজারে দেখা হয । তিনি 
আঁমাষ ০্দেকে বল্লেন? “তোমায পবমহংসদেব ডেকেছেন একবার যেয়ো 1” 
আমি আশ্র্যান্বিত হযে বলুম+ “আমা ডেকেছেন ?৭ কেন 5 আভা, 
তিনি যে এত দয়াময় তথন তা বুঝতে পাঁবিনি। তার্পব একদিন 
দক্ষিণেশ্ববে গেলুম । ন্তথনও তিনি আমায় “হই.” “মুই” কবে কথা 
বলতেন না। যাবাঁমাত্রই আঁমায বল্লেন, “এই কাঠগুলো পঞ্চবটাতে 
নিয়ে যাও তো!” সেদিন ঠাঁকুব সেখানে চ্ইভাতি কবিবেন। এই 
রকম ক'বে তিনি আমাদেব খাঁটিয়ে নিতেন কত? 

কাঁল বাত্রে একট! স্বপ্ন দেখেছি যেন স্বামীজ্ি এসেছেন । তাকে 


ফান্তনঃ ১৩২৯ । ] তাগের পথে । ১০৯ 


পাস পি উস ২৮ এসি পি দি রসি সি পাস সিল অপ 2৯৯ পট ৯ ৯ সফট ৯ 4 পা 


দেখে কেদে পাষে পড়ে বুম? জানি তোম।শ যেতে দেব না, তুমি থাক, 
তোমাব দর্শনে আবাব ভাবত জেগে উঠবে । তিনি বল্লেন, “বাখালের 
সঙ্গে তোব বনে না বুঝি?” আমি মহাঁবাজের পা জভিষে ধরে বল্লুম। 
“মহাবাজ, স্বামীজীকে ছেডেো। না, অনেক দিন পবে এসেছেন” আর 
স্বামিজীকে বল্লুম, “না তা নয, ঠাকুবেব কৃপায় আমাব অনন্ত ধৈধ্য, অনন্ত 
শিক্ষা হচ্ছে 1” 


ত্যাগের পথে 
[ ্রীলানণ্যকমাব উক্তবন্তী ] 
( পূর্বপ্রকাশিন্ডেব পৰ ) 


নাচিযা গাহিযা আবাব নবক ঘাষ কি কশিষা এ অদ্ভুত কথাব 
গুটার্থ আজ জগতেব দিকে চাহিণে সবল হহমা যাষ। দেখাখায় 
নাচগাঁনেব মধ্যে স্বর্গনবক ভ্রইইবর্তমান | নাচিযা গাহিষা “কহ কেহ 
নিজেত নরকে যাইতেছেহই অধিকন্তু আরও দ্ইদশজনক তাহার 
সাথী কবিয়া লইতেছে। দেশজোডা আগুণ জলিয়াছে। মহাসমুদ্রব 
উত্তাল তবর্গ অভ্রভেদী পর্বতসান্ চুম্বন করিতেছে । এ দুর্বাব তরঙ্গ 
রোধিবে কে-_হবে মুখাঁরে হরে মুবারে। বহু বর্ষ পুর্বে যুগাবতারের 
শ্রেষ্ঠতম সন্তান দিব্য চক্ষে ভাবতের এ ধুগাবস্থা দেখিয়াছিলেন-_-এ উত্তাল 
তরঙ্গের উৎপৃৰ্তি স্থান লক্ষ্য কবিয়াছিলেন আর এ তরম্গ যাতে আত্মঘাতী 
পথে প্রধাবিত ন! হয় তজ্জন্য ত্যাগমন্ত্রে দীর্মিত হাজার হাজার ভারত 
সন্তানকে আহ্বান করিয়'ছিলেন। আজ যদি সেই আহৃত সন্তানের কানে 
সাড়া পৌছিয়াই থাকে-_ত্যাগের পথে বদি সত্য সত্যই আসিয়া দাঁড়াইয়া 
থাক তবে তীাহারই পদ্বাঙ্ক অনুসরণ করিয়া! চল-_অন্তথা নিজের সর্বনাশত 


১১৬ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ_-২য় সংখ্যা । 


লাস্টি পসরা তিস্তা লি পা সিপরসি লে পিরিত 





৮৯৯ পিস্ট্পিতিসসি তিতির ৯ পলা স্পর্শ পাসটি পাস তাসটিরাস্িণণী | পষ্ট্পিসি িপরাসিতাসিতিসিপাসিটাসি পাস সিসি পারি | তি 


করিবেই দেশেব তথা জগতের সকল আশা ভরসা চিরকালের জন্ 
নিবাশার অতলম্পশী সাগবতলে ডুবাইযা দ্িবে। তাই আবার বণ 
সাবধান--তোমাঁব পার্ববিক্ষেপেব সহিত যখন দশের জগত্খেব সম্পর্ক 
রহিয়াছে তথন বুঝিষা শুনিষ! চল । 

বাহিক উত্তেজনাব মধ্যে একটী ভাবের সাড়া প্রায় সকলগুলিকেই 
ডিঙ্গাইযা চলিয়াছে-_মিলনেব সাড়া পড়িয়াছে__বিভিন্নধর্মীবলম্বীর 
বিশেষতঃ হিন্দু-ম্সলমানেব মিলিতে হইবে । কিন্তু কি কবিষা মিলন 
হইবে ৪ তোমাদেব অন্চ্টিত উপাযটী ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে 
পাবিতিছি না। ধর্ম বাঁভাদেব কাছে সাথব জিনিষ, তাহারা ভাবিতেছে 
--এ দে আল্লাহোআঁকবব বা বন্দে মাতব্ম্‌ ধ্বনি কবিয়া হিন্দু-মুসলমান 
শোভাযাত্রা কবিযা ছুটিল।, না উভব সম্প্রদ[ষের কেহ কেহ একত্রে বসিয়া 
দুই এক পেষালা চা পান কবিল বা আবও উদ্দে উঠিয়া একত্রে পান 
ভোজন কবিল_-এতেই কি মিলনেৰ পথ পবিষণাঁব হইয়! গেল। কিন্তু 
ভিতবেবদিকে কেহ টাহিল না। অক্ত্রিম হইল না-ফাকি বহিল-- 
স্বতবাং আশঙ্কা! হয় অল্পদিনেব জন্য উহা একটা! ফ্যাস।নে পধ্যবসিত হইল। 
বহিবাবণেব কিযদ*্ণ দিয়া নিতান্ত ক্ষণভঙ্কুব অবস্থাষ লোৌকচক্ষুব সমন্দে 
উপনীত হইল । 

প্রবল বন্ঠায দেশ ভাসাইযা চলিল । বিশাল জলবাঁশিব মধ্যে একটু- 
খানি স্থলভাগেব উপব ব্যাঘ্ধ শুকব শৃগাল ও গৃহপালিত পশু মেষাদির 
তুই একটা আশ্রষ গ্রহণ কবিল_-পবম্পাবব গা ঘেসিয়া দাডাইল__ 
প্রত্যেকই আপন আপন প্রাণ নিয়া ব্যস্ত, হিংসাদন এককালে বিস্মাত। 
কিন্তু বন্তাশেষে কি আব সেই ভাব থাকিবে? 

কুকুব অন্টেব থালাঁব দিকে সতৃষ্ণলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল-_ 
ঠেঙ্গাব গুতা খাইয়া দূবে সবিয়া আমিল। যে ঠেঙ্কাইল তাঁব প্রতি 
কটমটাইযা চাহিল-_-আব স্বীয়দলে মিশিয়া ঘেউ ঘেউ কবাই সমীচীন 
বোধ কবিল। হয়তঃ পবক্ষণেই উচ্ছিষ্ট তাঁব সম্গথে আসিল-_ আর লেজ 
নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ কবিয়া কৃতন্ত দৃষ্টিপাত করতঃ ভক্তির পরাকান্ঠা 
দেখাইল। দল ছাডিল। 


ফাস্তুন? ১৩২৯ । | ত্যাগের পথে । ১১১ 


১৮ সপন সিসির সিসি 


মোটকথা এভাঁবেব মিলনচেষ্টা আশানিবাশাদি ছন্দপ্রস্থত, স্থৃতবাং 
ভিত্তি নিতান্ত ছূর্বল এবং সম্পূর্ণ বাহক । মিলনের জন্য যে মিলন 
তাহাই খাঁটি এবং স্থাধী। কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধি জন্য মিলনকে 
উপাম়স্বন্ধূপে গ্রহণ কবিষা মিঙ্গন ব্যাপাব সংঘটিত হইলেও স্থায়ী থাঁকিতে 
পাবে না--বড়জোব উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির (ষদি সম্ভবই হয়) সঙ্গে সঙ্গেই ইহাৰ 
অবসান হয়। কেহ কেহ বলিতে পাবেন এই কৃত্রিমতা হইতেই অকুত্রিমতা 
আসিতে পারে-_কারণ অনেক দময ধর্ম্েবভাঁণ হইলেও ব্যবহারগত হইয়া 
থাঁকে--তবে সে একপ্রকার ছুরাশা-_ব্িশষতঃ স্থানকাল পাত্র বিবেচনায় 
এক্ষেত্রে । বাহিবের চাপে যে কোন জিনিষেবই অগ্রন্তবস্থ মিলনের অন্তরায় 
বিদূুবীত হয় এবং ফলে বিক্ষিপ্ত অণুপবমাণু কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়ে-_ 
জমাট বাঁধে__একথা। ঠিক কিন্ত এ জমাট অবস্থাও স্থায়িত্ব কোঁনও দৃঢ় 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কবিতে পাবে না। হইহাও ভাসা ভাসা বহিরাবরণের 
স্বভাঁবসাঁপেক্ষ। কিন্তু গভীব মিল'নব জন্, প্রকৃত মিলনেব জন্য বাহিবেব 
কোনও উদ্দীপক কারণের প্রয়োজন থাকে না। মানবের অন্তনিহিত 
মিলনের অন্তখায় অপসাবিত হইলেই মিলন হয। এই অস্তরায়-_সর্বভৃতে 
আত্মণৃষ্টিব অভ।ব | এই অভাব পুবণের জগ্তই ছেঈ! কবিতে হয়--নাধন 
করিতে হয়ঃ অগ্তবিধ চেষ্টা নিম্পযোজন । 

হিন্দু তুমি, মসজিদ বা! গীজ্জা দর্শনে যুক্তিতর্কেব অপেক্ষা না রাখিয়া 
ধ্দ তোমাব প্রাণে ঝঙ্কার উঠে বে, ইহা! শিব, বিষণ বা কালীমন্দির__ 
আমারই উপাস্তেব আব এক উপাঁয়ে এখানে উপাদনা হইয়! থাকে | দেব- 
মন্দির দর্শনে তোমার হৃদষে যে ভাবেব উদ্রেক হইয়! থাকে-_এক্ষেত্রেও যদি 
ঠিক তাহাই হয় অথচ তোমার হষ্টমন্দিরের বা ইষ্টের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার 
হানি না হয় তবে বুঝিব ধে+ সত্যসত্যই তুমি সমন্বয়ের অধিকারী-_- 
তোমাব মিলনধ্বনি সার্থক | অন্তথা তোমার চীৎক|রকে বা মিলনের 
ভাঁবকে প্রহসন বা অভিনয় ছাডা আর কি বলির ? 

হিন্দুব পক্ষে এ কথা যেমন প্রযোজ্য খুষ্টান বা মুনলমানের পক্ষেও 
তাহাই । খৃষ্টান বা মুসলমাঁনেরও যদি পূর্বোক্ত মন্দিরাদি দর্শনে বর্ণিত 
ভাবতরগ্গ হৃদয়ে সঞ্জাত না হয়, তবে বলিতে বাধ্য হইব যে, হে 


? 


০০ পাপা সিসির সিল সি 











১১২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-_-২য সংখ্যা | 
হিন্দুমুসলমান থৃষ্ঠান ভ্রাতৃবৃন্দ। তোমাদেব মিলনমন্দিবৰ নিতান্তই 
হাওয়াষ গড়া হইতেছে--এবং ইহা হাঁওয়।তেই বিলীন হইবে নিশ্চিত। 
তাই বলি বন্ধু ধীরে) ধীবে। অত ব্যস্তবাগীশ হইও না। পেটে দারুণ 
ক্ষুধার উঠদ্রক হইয়াঁছ বলিয়া দুই হাতে খাইতে যাইও না। গল্প শুনা 
যায়__একটা দরিদ্র চাপবাশী চিঠিখেলায় হঠাৎ লক্ষ টাকা পাইযাছে 
শুনিয়! হাসিতে হাসিতে মাবা পড়ে । যাহারা বাঁতাবাতি এমনিভাঁবে বড 
মানুষ হইতে চাঁহেন- তাঁহাদের অবস্থাও “অদ্ধাঙ্গীর, মত হওয! বিচিত্র নভে | 
তাই বলি গোড়ায় যাও, মিলনের কর্তী যখন মিলনেব বার্তা বিঘোঁষিত 
করিয়াছেন--ভখন মিলন তইনে নিশ্চর কিন্খু তোমাদের উ কল্িত 
উপাযে নহে । সেই মহাঁমিলন ক্ষেতে কেবল মুসলমান ভ্রাতাব নিমন্ত্রণ 
থাকিবে না খু্টানেব9 থাকিবে । আজাতিবর্ণনিবিবশেষে সকলেবই নিমন্ত্রণ 
থাকিবে । তবে হিন্দুব ভাগ্য এই যে, এ বিবাট বাঁপাবেব উদ্যোক্তা 
উাহাবাই এবং তাহাঁদিগৃকেই নিমন্বণেব ভারাঁপণ কবিয়াছেন__ আমীব) 
ভাঁবতেব, জগতের প্রাণের প্রাণ প্রাণাবাম ঈশ্ববকল্প অতিমানব, ত্ীহাকে 
চিনিয়া লও-_াহাব শবণাঁগত হও--সমস্ত সমন্তাব সমাধান হইবে | 

ইহা সব্ববাদী সম্মত এবং সহক্রকণ্ে বিঘোদিত হইাতছে যে বিভিন্ন 
জতিব উন্নতিব মুলস্ুত্র বিভিন্ন । ভারতেব উন্নতিব মুলস্ছত্র ধর যাহ! 
সর্বভোভাঁবে তাগিভিত্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত । সর্ববিধ লোকহিতকব কার্য্য 
ব্যষ্টিভাবে এই ধর্মবৃদ্দেব এক একটা শাখা প্রশীখামাত্র ! সমষ্টিভাবে 
শীথাপ্রশীখা সমন্বিত পত্রপুণ্পাচ্ছাদিত প্রকাঁও মহীরুহ | সুতরাং জল- 
সিঞ্চন যদি করিতেই হয় তবে শাখাপ্রশাখা ছাড়িয়া এই বৃক্ষের মূলে 
কবাই সমীচীন লহে কি? ণ্যংলন্ধা চাঁপরং লাঁভং মন্ততে নাধিকং মতঃ)৮ 
সেই লাভেব জন্য মনপ্রাণ নিযোগ করাইত যুক্তিযুক্ত ৷ 

অবশ্য বল! কহাঁর অপেক্ষা না রখিয়াই আজ ত্যাগের ধ্বনি জগতের 
সর্বত্র অল্পবিস্তর শ্রুত হইতেছে, ভাবতব্যাপিয়া বিশেষভাবে ত্যাগের পাঁঞ্চ- 
জন্য বাজিয়া উঠিয়াছে-_কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ত্যাগের আক্ষালনের 
অন্তরালে অন্তঃসলিল! ফন্তুপ্রকাহের মত আমবা তোগবারির চিহ্ন দেখিতে 
পাইতেছি। ইহারও মূলে অপূর্ব ভোগবাসনাব দশন-বিকাশ, হিংসাদ্েষ 


ফাল্তুন? ১৩২৯ । ] ত্যাগের পথে । ১১৩ 


স্পসপািপাস্সি  লাসিপাস্পিসসিণা স্পরসপসিপা? 


অভিমানাঁদি রাঁক্ষদ রাক্ষসীর ত্রিকুটি কুটিলানন স্কুবিত হইয়া আমাদের 
প্রাণেব শান্তি হরণে সচেষ্ট । যেদিন দেখিব তোমার সম্মথে একব্যক্তি বা 
একজাতি চর্ব্য চোষ্য, লেহা পেয়াদি ভোগে আকঞনিমজ্জিত, -স্বরগর্ত্য 
রূদাতলে সোনার পাত মুডিয়! সিডি দিয়াছে, দিব্য আসনবসনে সুসজ্জিত 
হইয়! গাঁডী ঘোডা। মটব দৌডাইতেছে, রূপবসার্দি উপভোগের জন্য 
জগতেব শেবা উপকবণে পরিবেষ্টিত আছে বহিরিক্্রিয় উপভোগ্য কিছুরই 
তাহাব অভাব নাই--অথচ তুমি পবিষ্ষাব দেখিযা! শুনিয়া মনে প্রাণে 
বলিতেছ--“কোপীনবস্তং খলুভাগ্যবস্তং” তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা সন্দর্শনে 
বরং তোমাৰ প্রাণে ঈর্যাঘবেষাদিব পবিবর্তে ক্কণাঁব উদ্রেক হইতেছে-__ 
তখন বলিতে বাধ্য হইব বে তোমার ত্যাগই ঠিক ঠিকত্যাগ। সে 
যাহা হউক এ অবস্থা তোমাৰ এখনই অধিগম্য না হইলেও আজঞ্জ যখন 
অনেকেই ত্যাগেব শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেছ__চথন বিপথে আর ঘুরিও 
না,ভোগ পিচ্ছিল-কর্দমাক্ত পথে ছুটিয়া বুথা ছুর্মরভ শক্তিব অপচয় 
করিও না। ত্যাগাচাধ্য তোমাৰ জন্ত সুগম স্থন্দব পথ রচনা করিয়া 
রাখয়াঁছেন তুমি একবাব প্রাণপণ চেষ্টায় এপথে আসিয়৷ পড় , মহাশক্তিব 
আধার ঠাফ্ুৰ তোমায পথ চলিবাব শৃ্তি সামর্থা প্রদান কবিবেন। তুমি 
একবার আত্মজাহিরের (5০17855০700) ভাবটা বজ্জন কবিয়া এসদেখি, 
পবিষ্কার দেখিতে পাইবে তোমাঁব গন্তব্য পথ-__শ্যাগের পথ যুগচক্র 
সে পথ সুগম কবিয়া চলিয়াছে। তবে আর কেন এদিক সেদিক 
ছুটাছুটি? যুগচক্র প্রবর্তনে তোমাব ক্ষুদ্রশক্তি প্রয়োগ কর। জ্রানিও 
শ্রীবামচন্দ্রেব সেতুবন্ধনরূপ বিবাট বাঁপাবেও ক্ষুদ্র কাঠবিডালীর বালুকণা 
নিক্ষেপে সাহায্যটুকুও উপেক্ষিত হয় নাই, তাহাও সাহাধ্য-শক্তিব অতি 
ক্ষুদ্রাংশ হইলেও ফায্যকরী ছিল। 

ভাঁবিয়া দেখ ভাই, কি কঠোর ধায়িত্ব তোমাৰ ঘাডে। চাহিযা দেখ 
কি বিশাল তরঙ্গ মুখে সমগ্রজগৎ শাস্তিলাভের আশায় তোমারদিকে 
অগ্রনব ।! ভারতের কুরুক্ষেত্রের পর ভারতে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হুইয়!- 
ছিল-_আর আজ জগতের কুরুক্ষেত্রের পর জগতের ধর্ম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইতে চলিল_-আর কেন্ত্র হুইল সেই ভারতবর্ষ । তোমাব রামরু্খ- 


৪ 





সত পাস্তা সপাসিপাস্পপাসিশি সা স্পা্পাসটি পাটি সি 


১১৪ উদ্বোধন । ক বব--২য় সংখ্যা | 


প্পাপাস্পিপিণী তা পাস পাটি সিসির সিত সিপাসপাসিতী সত ০ লাস্পাস্সিাস্ি এ ৯ সা তা 


বিবেকানন্দ এ ভবিধ্যৎবালী বস পূর্বেই বিঘোষিত করিম! গিয়াছেন | তুমি 
জাঁন। নল! জানিলে চেষ্টা কর, জানিতে পারিবে । আব বিবেকানন্দ 
বহু পূর্বেই এ ধর্্মরাজ্যেব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কবিয়া তছপবি সুবম্য হন্ময 
নিম্মাণের ভার দিয়া গিযাছেন--তোমাঁব উপব-_হে বঙ্গীয়-যুবক্ধ প্রধানতঃ 
তোমাবই উপর! 
তুমি আবাব জাঁনিয়া! বাখ ত্যাগ বৈবাগ্যই তোমার পথ-_-এবং 
ভগবানই তোমাব গন্তব্য স্থল। আব ভগবান্‌ খুজিতে তোম-কে দূবে ও 
যাইতে হইবে নাঁ। স্মবণ কর ত্বাহাব সেই মহতী বাণা £__ 
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাঁডি কোথা খুজিছ ঈশ্বব ? 
জীবে প্রেম কবে যেইজন সেইজন দেবাছ ঈশ্বব |” 
অতএব হে কন্মি, পবিত্র সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া জীবসেবাঁব খাটি 
ভাব গ্রহণ কবিযা এই ভিত্তিব উপবই এস আমবা বামরষ্-বিবেকানানব 
ধর্মবাঁজ্য গঠনে সহাঁত! কবি। সকল কর্মের পূর্ণতা সাধন হউক-_-সকল 
সমস্তাব সমাধান হইয়া যাউক। এস, সেই চিব পুবাতন, চিব শৃতন বেদবানা, 
স্বামিজীব শ্রীমু্খ নিঃস্তত মন্্পুত সেই গুরুগন্ভীর বাণী উচ্চারণ কবিষা। 
আমরাও পবিত্র হই; নববালে বলীয়ান এবং শক্তিসম্পন্ন হইযা উঠি £-_ 
উত্তিষ্ঠত | জাগ্রত 11 প্রাপ্য বরান্লিবোধত 111 


প্রতীক্ষ] | 


( কুমাবী ফুল্পরাণী সিংহ) 


প্রত, তোমাবি হাসি তোমাবি বাশি 

পাঁগল কবা৷ গান) 
বিভোর প্রাণে জাগাষ নিতি 

আপন ভোল! টান । 
তাইত আমি তোমাঁব লাঁগি। 

হে মোব মহাঁবাজ, 
চেয়ে থাকি পথেব পাঁনে 

সাঙ্গ হলে কাজ । 


বন্যাসেবাকার্ষ্য ও শ্রীরামরুঞ্জ মিসন। 


সেবাকাধ্য সুচাঁকরূপ সাধন কবিত্তে হইলে ছুইটী জিনিষের বিশেষ 
আবশ্যক-_হৃদয় ও বিচাবশক্তি। ওঃখী তাপী আর্তের জন্য প্রাণ কাদ! চাই, 
তাহাদেব প্রতি প্রাণেব সহান্রডৃতি সম্পন্ন হওমা চাই নতুবা সেবক হওয়া 
ষাযনা। কিন্ত ততসঙ্গে সঙ্গে আব একটী জিনিষেব বিশেষ প্রয়োজন-_-বিচার- 
শক্তি । শুধু পুজন্েহপবাযণ সাধাবণ জননীর শ্যাঁয় পুত্র কন্ঠাকে ভাঁলবাসিযা 
প্রয়োজনাতিরিক্ত ভাল ভাল জিনি।খা গযাইয়া তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য কবিয়া 
তুলিলে চলি”্ব না-_মান্ুষ কবিনে হহলে তাহাদিগকে বিচারপরায়ণ পিতা 
ও আচার্যাদিবও শাসনাধীনে বাখি'ত হইবে । যে কথা বলিলাম তাহা 
সকলেই জানে | ইহার ভিতব কিছু গুঢ বহস্ত নাই-_ কিন্ত কার্য কালে 
প্রয়োগেব সময়ই আমাদের বত গোলমাল ত্য । আজ উত্তববঙ্গের 
ভীবণবন্তায় লোকেব নে কঈ হইযানছ+ তাহাতে যেন সমগ্র বাঙ্গালী জাতি 
জাগবিত হইয়াছে--সকলেই তাহাদের দুস্থ ভাতৃবর্গেব সাহাধ্যার্থে অগ্রসর 
হইতোছ-_ইহ|] আমাদেব ভবিব্যৎ উন্নতির এক শ্ভ হুচনা সন্দেহ 
নাই__কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি বাখিতে হইবে আমবা লোককে সাহাযা 
কবিতে গিষা ভাহাদিগকে চিনকালের জন্য পবমুখা/পক্গী অলম ভিক্ষুক ও 
নির্লজ্জ কবিয়া না তুলি। গৃহিগণই যখন সমাজের “মরুদণ্ড_আশ্রম 
চত্ুষ্টষেব অনদাঁতা রূপে প্রতিষ্ঠিত, তখন বিশেষ সতর্কতার সহিত কাজ 
কবাই বিধেষ । 

স্থতবাং আমবা াহাদ্দিগকে এমনভাবে সাহায্য কবিব, যাহাতে 
তাহাবা নিজেব পায্সেব উপস আবার দাঁঢাইাতি পাবে । এই প্রসঙ্গে 
একটা গল্প মনে পড়িল, __গল্প নে ইহা সত্য ঘটনা । আমাদের জনৈক 
শন্ধাম্পদ সেবাত্রতী সন্নাসী একদিন ৬কাশীধামেব মণিকর্ণিকা ঘান্টব 
নিকট বেডাইতেছিলেন,_-দেখি'লন জনৈক বৃদ্ধ অতি কষ্টে ্নানার্থী 
হইয়। ঘাটে নাঁমিতেছে । বৃদ্ধেব কই দেখিয়! সন্যাসীব প্রাণ কাদিয়া 
উঠিল,-_তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া তাহাকে পাহাধ্য করিতে অগ্রসর 


১১৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_২য় সংখ্যা । 


হইলেন। বুদ্ধ কিন্ত সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া মৃছ হাসিয়৷ বলিল, সন্ন্যাস, 
আপনি আমাব কষ্ট দেখিয়া আমাকে সাঁহাধ্য করিতে আসিয়।ছেন।_- 
ইহা আপনাব সন্ন্যাস ধর্থবেরই উপযুক্ত হইয়াছে, কিন্ত ক্ষমা কবিবেন, 
আমি আপনার সাহাঁষ্য গ্রহণ করিতে পাবিলাম না । আজ আপনি 
আমার সাহায্য করিযা আমাব কষ্টের লাঘব কবিলেন সত), কিন্ত 
কালত আর আপনাকে আমি পাইব না। আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাষ 
নামিয়। সান কবিতে হইবে_কআজ যদি আমি আপনার সাহাঁধা লই, 
কাল আমাকে সাহাধ্যকাবীব অন্বেষণ করিতে হইবে১_না পাইলে এখন 
আমার যে কষ্ঠ আছে, তদপেক্ষা কষ্ট অনেক বাডিবে। তাঁর চেয়ে নিজেব 
উপর নির্ভর করিয়া যতদিন চলে ততই ভাল । এই বুদ্ধের আদর্শ মনে 
বাখিয়। যদি আঁম্বা সদা সর্বদা চলি, তবে আমাদেব পথভ্রষ্ট হইবাব 
সম্ভাবনা খুব অল্প । 

বেলুড় শ্রাবামরুষ্চ মঠে আশ্রয় লাভ কবিঘ! নানা ছুর্ভিক্ষপীভিত ও 
বন্তাক্রিষ্ট স্থানের অবস্থ| স্বচক্ষে প্রত্যক্* করিরা এই দীন সেবকেব দেশের 
যথার্থ অবস্থা ও সেবাকাধ্য সম্বন্ধে কিধ্িংং অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এখানে 
বিশেষভাবে আমীব বন্তাসন্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কথা কিঞ্চিৎ বলিব। প্রসঙ্গ- 
ক্রমে বামকুষ্চ মিশন কি প্রণালীভে এরূপন্থলে কাঁধ্য কবেন, তাহাবও 
যকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব । আর আমার দেশবাসী যদি আমাব অভিজ্ঞতা 
সাহায্যে কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তবেই আমার এই লেখনা ধারণ সার্থক জ্ঞান 
কবিব। 

প্রথমেই বলিয়া বাখি, সেবাকাধ্যেব ছুটা বিভাগ করা যাইতে পাবে 
১মটা স্থাধী সাহাব্য অর্থাৎ দেশবামীকে গৃহশিল্পাদি (170176 101৬- 
১ ) কিছু শিখাইয়া তাহাদিগকে সর্ধপ্রকাৰ দৈব উতপাতজনিত কষ্ট 
হইতে রক্ষা করিবাব উপাষ বরাবরেব জন্য করিয়া দেওয়া ইহাই 
সর্বাপেক্ষা উত্তম সেবা বা সাহাধ্য হইলেও বর্তমান প্রবন্ধে ইহাঁব কোঁন 
আলোচন। কবিবাব ইচ্ছা নাই । কাবণ, এই কার্য অপেক্ষাকৃত কঠিন । 
এই কাধ্য সফলকাম হইতে হইলে দীর্ঘকাল ব্যাপী অধ্যবসায়ের সহিত 
কাধ্য করিতে হয়। আর সামান্িভাবে ইহার অনুষ্ঠান কথঞ্চিৎ সম্ভব 


ফাল্ুন, ১৩২৯। ] বন্ঠাসেবাকাঁ্ ও শীবামকঞ্চ দিসন | ১১৭ 


স্পা পাটি পাশ পি পাস পাশা নথ লা লাস সিসি 


হইলেও একটা সমগ্র জেলা বা ছইচারিখানি রি এইক্প 
শিথাইতে গেলে তাহাব জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন । যদি সাধারণ 
অর্থে এই অনুষ্ঠান কবিতে হয়, তবে এতদর্থেই সাধারণকে জানাইয়া 
অর্থসংগ্রহ কবাই আবশ্যক | 

স্থৃত্রবাং আমবা এখানে অস্থায়ী সাহায্যের বিষয়ই আলোচনা করিব। 
অস্থাষী সাহাঁধ্য বলিতে আমাদের লক্ষ্য এই যে, হঠাঁৎ বন্যা, ঝটিকাবর্ত বা 
অতিবুষ্টি, অনাবুষ্টি প্রভৃতি কাবণে দেশেব অংশবিশেষেব প্রজাবর্গের যে 
বিশেব অন্নকঈ, গৃহক প্রভৃতি উপস্থিত হয়, সাময়িক সাহায্য দ্বারা 
ভাহাদ্দিগেব সেই কষ্ট কতকটা নিবাঁবণ কবা । তাহাদিগকে পূর্ব অবস্থায় 
তুলিযা দিতে সাহাধ্য করা । এখানে আমরা অবপ্ত বন্যা সম্বন্ধেই বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা কবিব। 

বর্তমান লেখক ১৯১৩ সালে কীঁথির বন্তা দেখিয়াছে। ১৯১৫ সালের 
উত্তব ত্রিপুবাব ও কাছাডেব বন্যা দ্েখিয়াছে, ১৯১৮ সালেব উত্তর বঙ্গের 
প্রথম বন্য! দেখিযাছে, ১৯২ সালের তমলুকেব বন্যা দেখিযাছে, আর 
এই ১০২২ সালে উত্তব বঙ্গের দ্বিতীয় বন্যা দেখিল। 

বন্য! মোটামুটি ছুই প্রকাশে হইয়া থাকে--প্রথম প্রকারটাতে বৃষ্টির 
জলবাশি ঘীবে ধীবে বৃদ্ধি পাইযা গৃহাদি ভূমিসাৎ করে, উত্তব বঙ্গের 
দ্রইটী বন্যাই এই প্রকার। আব এক-প্রকার বন্যা উহাতে নদীর জগ 
প্রবল ঝঞ্ধাবেগে স্ফীত হয-_শাব বৃষ্টির জলবাশিব সহযোগে আবও 
বঙ্দিত হইযা বাঁধ ভাঙ্গিয়া গ্রামব পর গ্রাম চিহুশৃন্ত করিয়া চলিয়া 
যায়-__যেমন ব্দ্ধমান ও কাছাঁডে হইয়াছিল | 

বস্তা হইলে আজকাল বামরুষ্থ মিশন ব্যতীত দেশেব অনেক বিভিন্ন 
সমিতি নানান্তান হাতি উক্ত বন্তাপীডিত স্বানসমৃহে যাইয়া সাহায্য 
কবিয়া থাকে ৷ তদ্যাত আজকাল দেশেব প্রধান প্রধান ব্যক্তি মিলিয়া 
সাময়িক সমিতি গঠন কবিষা বহু সেবাঁত্রত কর্ীৰ সহযোগে বন্তাপীড়িত- 
দিগকে সাহায্যে জন্য অগ্রসর হন । আমাঁদেব কথিত সেবাকার্যের 
মূলনীতিগুলি অনুসবণ করিয়া কিরূপে কাধ্য কবিতে পারা যায় বা 
রামরুষ্জ মিশন এরূপ স্থলে কিরূপ প্রণালীতে কাধ্যে অগ্রসর হইয়া 


১১৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---য় সংখ্য| । 


থাকেন, তাহা বর্ণনা করিবাঁব পুর্ব্বে আমব! কল্পনাসহায়ে ভাবিবার চেষ্টা 
করিব যে, কোন সমিতি বা সম্প্রদায় অথবা গবর্ণমেণ্টও যাদি বন্যা- 
পীভিতগণের সাহাধ্যার্থ অগ্রসব না হয়, তবে বন্যাপীডিতগণের কিরূপ 
অবস্থা হইয়া থাকে | এই কল্পনাসহাযে আমবা কতকটা অন্থমান কবিতে 
পাবিব, এ সকল দুঃস্থগণেব 'আম্মশক্তিত নিজেদেব সাহাঁষ্য নিজেদের 
কবিবার কতটা শক্তি আছে এবং বাহিৰ 5১ সাহাষ্যেরই বা কতট। 
প্রয়োজন । 

যখন বন্তার জল বাড়িতে থাকে, তথন সকলে প্রাণভয়ে নোকা 
বা কলাগাছের ভেঙাব সাহায্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে যাইবাব চে 
কবে। যেখরূপে উচ্চভূমিত যাইবাৰ কোন উপাষ কবিতে পারিল 
না, সে প্রথমে কখন হতাশ ভাবে? কখনও ব| দৈবে যদি কোন উপায় 
হয়, এই ভাবিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া গৃহে দাভাইয়াই ভাবিতে থাকে, 
শেষে যখন দেখে-্দল ক্রমেই বাঁড়িতেছে, গ্ুহে দীভাইয়! থাকিলে 
আব রক্ষা নাই, তখন একেবারে কাগ্াঁকাও বজ্জিত হইয়া উচ্চভূমি 
সন্ধানে আত্মীয়স্বজন গরু-বাঁছুর লইয়া, সারি হইয়া ছুটিতি থাকে_-তাহাব 
সন্মুথে মাটিব ঘবগুলি দুমদাঁম করিয়। ভাঙ্গিয়া পডিতেছে-__ভীষণ মেঘ- 
গর্জনের স্তায় শব্ধ বাধুতবঙ্গে ভাসিয়! আদিয়। সকলেব আতঙ্ক বাভাইয়। 
তুলিতেছে। তারপর কে কোথায় গেল__ক পালাইয়া প্রাণবক্ষা 
করিতে পাবিল কেবা প্রবল জলেব বেগে ভাঁসিয়া গেল, কে বাচিল, 
কে মরিল--তাহাঁর থোঁজ কে বাথে ? 

এই ভীষণ বিপ্রবের পব স্বাভাবিক নিযমে জল ধীবে ধীবে কমতে 
লাগিল_-তখন কেহ সেই উচ্চভূমিব উপব থাঁকিযা কথঞ্চিৎ প্রাণধাবণ 
করিতে লাগিল_যাহাঁর বাঁটী একটু উচ্চভূমিব উপব, মে নিজ বাঁটাব 
জমির উপব আসিয়া দাঁডাইল। এই ভীষণ বিপদ হইতে প্রাণবক্ষা 
হইল-_নিজ আত্মীয়স্বজনও হয় সকলে, না হয় কহ ₹েহ বাঁচিল__এখন 
যে কোন উপায়ে হউক, জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে--কোন 
না কোন কর্ম তাহাকে কবিতেই হইবে-ধান বক্ষা পাইলেও উহা 
ভানিবার বন্দোবস্ত কবিয়া চাঁউলের যোগাড় কবিতে হইবে--অর্থ 


ফাল্গুন, ১৩১৯ । ] বন্ঠাসেবাকার্য্য ও শ্রীবামরুষ্চ মিসন | ১১৯ 


থাকিলেও শুধু অর্থের পুটুলি বাঁধিয়া বাখিলে চলিবে না_কোননা 
কোন রূপ আচ্ছাদন মিন্্/ণ কবিতেই হইবে | 

এখন দেখা যাক, গ্রামে সাধাবশতঃ কি প্রকার লোক বাস করে। 
সাধাবণতঃ গ্রামে রুূমক ও শ্রমজীবী বা মজুব এই ছুই শ্রেণী লোঁক 
দেখিতে পাঁগষা বয়ি। কুবকগণকে আবাঁব জ্ষমিব পরিমাণ অনুমান 
উত্তম, মধাম ৪ অধম--এই ভিন “শ্রণীতে বিভক্ত কবা যাইতে পাবে? 
শ্রমজীবিগণেব অবস্থা পবিবাঁব খাটিবাৰ লোকের ও করিয়া খাইবর 
লোকে সত্খ্যাব হাবতমাব পপ নির্ভব কব। অধিকাংশ দবিদ্র 
বিধবাকেও এই শমঙ্সীবীব অন্তডক্ত করা ঘাই”ত পাব, কাবণ, অপরের 
ধান ভানাই তাহাদব উপজীবিকা। না ছাডা আন একদল লোক 
গ্রামে দেখিতে পাঁওযা যাঁষ যাহাবা নিত্য ভিক্ষা কবিয়াই খায। ইছাবা 
(71০06৭৭101771 1১০৮৭) পেশাদার ভিক্ষুক 

বন্যাব জল কমিবাব সঙ্গে সার্গ উত্তম শ্রেণীব কুষকবর্ 
মজুব লাগাইয়া ঘব তুলিবাঁ "চষ্টা করিতে এব” বিধবাঁগণকে 
ধান যোগাউশ। চাউল [যোগাড় কবিতৈ প্রবৃন্ত হইল। মধ্যম 
শ্রেণীব রূষকগণ কতকটা মঙ্গুবেব সাহ যো, কতকটা নিজেবা খাটিষা মাথা 
রাখিবাব স্থান কবিল। ধান্য ঈরূপ কতকটা নাজবা নিল. কতকটা 
বিধবাদর ছাঁবা নাঁনাইল। অপম শ্রেণীব কনকগণণ্ড মাথা গুজিবাব 
স্বান কবিবাঁব জন্য চেষ্টিত হইল বট, কিন্থ অর্থাভাবে উহাতে ক্লুতকার্য্য 
না হইয়া উন্থম 9 মধ্যম শ্রেণীব কষকগণেব নিকট অথবা মহাঁজনেব নিকট 
পণ করাত ভুটিল। মজুব ও বিধবাঁগণ উন্ম ৪ মধ্যম রুলকগণেব 
সাহাঁব্যে থাকিবান স্তান ও আন্নব €ঈাী কবিতে লাগিল । 

বন্যায় অবশ্য ক্ষেতের ফসল নঈ হইয! যাঁয়। এই অবস্থায ভাবতের 
সর্বত্রই [লোক বিধম কাঈ পছিয। থাক । কিন্তু বাঙ্গলা দেশে মাত্র 
বাক্ষডা জেলায এরপ অবস্তা লোকব বিনম কছ হঈযা অনাহাবে 
মবিয়াও থাকে । অন্যান্য জেলাঁব ফসলনষ্ট কইলে 9 মান্ন সহজ মবিতে 
পাঁবে না, বাশবতঃ পর্ব ও উন্ধব বঙ্গে জলে মাছ, বাগানে শাক বা বিলে 
কলমি প্রভৃতি আছ-_স্তবাঁং তাঁভাবা ধীন্ূপ বিষম কাষ্টব সময়ও & 


১২৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ---২য় সংখ্যা । 


শাক-মাছেব সহিত স্বল্প চাউল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া ঘণ্ট করিয়া খাইয়া, 
প্রাণ ধারণ করিতে দেখিয়াছি । তাহারা দেশবাসীব পরম্পবেব প্রতি 
চিবন্তন সহান্ুভূতিও এই সমযে পরিবাঁব বিশেষকে অনাহাব হইতে রক্ষা 
করিয়া থাকে । স্ুতবাঁং সহজে অন্নাভাবে কেহ বড মাব! পড়ে না। 

আবাঁব আশু ও আমন ধান উভয়ই ডুবিয়া যাঁওযা এবং আশুধান 
তুলিবার পব শুধু আমন ভূবিয়া যাওয়া-_-এই উভয় অবস্থাব পার্থক্যের দিকে 
দৃষ্টি বাখাও আবশ্যক । এ ছাঁডা গত তিন বতসবের ফসলের অবস্থা ও 
জানিয়া লইতে হইবে । উত্তম ও মধাম কৃষকগণেব বা মহাজনগণেব 
খণ সাহায্যে অধম কষকগণের নিজেদের অবস্থাব উন্নতিসাধনেব চেষ্টা 
কবে, একথা বলা হইয়াছে । কিন্তৃযদি তাহাঁবা এইরূপে নিজেদের 
অবস্থাব উন্নতিসাধনে কতকাধ্য না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই দেশে 
চুবি ডাকাতি আবস্ত হইয়। থাকে । আব চুবি ডাকাতির সংখ্যাধিক্যে 
বুঝিতে হইবে অবস্থা কি গুরুতব হইতে চলিয়াছে; সে অবস্থায় বাহির 
হইতে কোন সাহাব্য না আসিলে স্বল্লাহাবে বা কদর্্যাহাবে বোগাদিব 
স্ত্রপাত হয এবং তাহাঁতে অল্পবিস্তব লোক মবিতে থাকে । 

বন্যাব এই কাল্পনিক চিত্রেব সাহায্যে আমবা বুঝিলাম, লোকেব 
আত্মবক্ষার স্বাভাবিক চেষ্টায় লোকে বিষম বিপদে পডিয়াঁও স্বভাবেব 
নিয়মবশে আবাব পূর্ধবাধস্থা আনিবাঁব চেষ্টা কবে, তাহাতে অনেকস্থলে 
কতক পবিমাণে কৃতকার্ধয৪ হয়, কিন্তু আবাব অনেকস্থলে বাহিবের 
সাহায্য ব্যতীত অনেকে বিষম বিপদে, এমনকি, মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত 
হইয়া থাকে | 

এক্ষণে আমবা কাধ্যক্ষেত্রে অবতরণ কবিষা দেখিব। বাহিবের সেবা 
ও সাহাষ্য কি ভাবে হইলে লেকেব কষ্টেব কিঞ্চিৎ লাঘব হয়, অথচ 
তাহারা আত্মচেষ্টা ও আত্মসম্মান পূর্ণমাত্রায় বজায বাখিতে পাবে। 
এই প্রসঙ্গে বামকৃষ্জ মিশন ও সেবাকাধ্যেব মুল নীতিগুলি কাধ্যক্ষেত্রে 
কিরূপ প্রযোগ কবিষা থাঁকেন, বর্তমান উত্তর-বঙ্গেব বন্যাঁকারধ্য হইতে 
তাহাব দৃষ্টান্ত দেখাইব। 

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গিয়াছে, বন্তাব তিন অবস্থা 


ফাল্গুন) ১৩২৯ ।] ব্যাসেবাকাধ্য ও শীবামকুঃ মিশন | ১২১ 


সাপ পি পিপি পাটি সিপাস্ির পালা পিপাসা পে পি পাটি সত ৮ ৬৭ 2 ৮৬৮ ০2১০ ৯ 


(১) গৃহাঁদি ত্াগপূর্বক উচ্চভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করা । এ এ অবস্থায় 
সাধারণতঃ লোক ৪1৫ দিন খাক। (১) জল কিছু কমিয়া গেলে লোকে 
যখন নিজ নিজ বাস্তভিটাষ ফিরিযা আসে, তাহাব পব হইতে জল খুব 
কমিয়া ধাওয়া পর্যযস্ত, (৩) জল কমিযা গিষা বাঁবশস্তেব চাষ আর্স্ত 
হইতে আশুধান্যেব ফসল পাঁওয়! পর্যন্ত | 

প্রথম অবস্থা, উপব্ক্ সাহাঁধ্য দ্রিতে পাবে, এমন সেবকদল এদেশে 
নাই বলিলেই হয়] এ সময়কাৰ কাঁজ--নৌকাণ্যাগে লোকদিগকে 
উচ্চভূমিতে লইয়া বাঁওযা, চিডামুডকি প্রভৃতি খাইতে দেওযা-_ত্রিপল 
প্রভৃতি দিযা মাথা আচ্ফাদনেব ব্যবস্থা করিযা দেওয়া । মহাপ্রাণ 
স্কানীয লৌকগণ বা সেবকসমিভি এবং গবর্ণমেণ্ট এ অবস্থান যথাসম্ভব 
সাহাপ্য কবিতে পাবেন এবং কবিয়াও থাকেন । যদি এইরূপ স্থানীয় 
সাহা সমিতি সমুহেব সংখ্যা ব্ধিত হয়, তার বন্যাব প্রথম অবস্থায় 
অনেক পনিমাঁণে সাভাষ্য কবা ঘাঁইাত পাঁবে এবং অনেকের প্রাণবক্ষাও 
হইতে পাবে । কলিকাতা ও মফঃস্বল হাতি যখন সেবক-সম্প্রদ গণ 
ডপস্থিত হন, তখন বন্াব দ্িহীয় অবস্থা ! সংবাদ পত্রে বন্তাব বিষয় 
প্রকাশিত হইলে বা স্কানীয লোকের নিকট হইতে অবগত হইয়া ইহাঁবা 
আসিয়া থাকেন। উহার্দেব আসিবাব পব যাহাদের অনক্ট তাঁহাদের 
চাউলাদ্ি সাহায্য আবন্ত হইয়া থাঁকে এবং যাহাতে একদল সাহাধ্যপ্রার্থী 
তইতিনটি তেবক সম্প্রদায় হই" সাভাধ্য না পায়, তজ্জন্য সীমানা ভাগ 
হইয়া থাকে । 

এই সকল €সবকসম্প্রদামেব সহিত নিয়লিখিত চাঁরিশ্রেণীব সাহাষ্য- 
প্রা্থীব সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, 

(১) ভিক্ষুক (ঢ1016০51008] 1)01)--ইহাঁবা বাবমাস ভিক্ষা 
কবিযাই খাঁষ। 

(২) বিধবা _-পাহাঁরা ধান ভাঁনিযা জীবিকা নির্বাহ কবে। 

(৩) মজ্জুব-যাহাবা দিন মন্ুবি কবিষ! খাঁ । 

(৪) অধমশ্রেণীব রুঘক-_াঁহাদেন জমিব আমে সংসাঁল চলে না। 

বেল স্টেশন হইতে নামিবাব পব হইতে কেন্তদ্রখোলা পধ্যস্ত এই 


১২২ উদ্বেখন। | ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


শান পাত সা লা কা পস্সনিসি লািলাসিলা 


চারি শ্রেণীব লোকে প্রকাশ্যে সাহাষ্যপ্রার্থি হইযা থাকে । মধ্যবিভ 
হস্থ ব্যক্তিগণ বদি সাহাবধ্যপ্রাথী হন, তবে তাহারা অতি গোপনেই 
আসিয়৷ থাকেন, প্রকাশ্য বিতবণ স্থলে কখনও আসেন না। 

মজুব ও বিধবা সাহায্যপ্রার্থীদের স্বভাব সম্ধান্ধ একটা কথা বুঝা 
আবশ্বক বে, উহার! এক দিনেব খোবাক ঘবে থাকিলে মজুবি বা ধান 
ভানাব কান করিবেলা। প্রযোজনাতিবিক্ত সাহাব্য পাইলে ইহাবা 
নিশ্চেট হইবে এবং ইহাবা নিশ্চেষ্ট হইলে ঘব ছাঁওয। ও ধান ভাঁনাব 
জন্য গ্রামেব বাহিবে ছুটিতে হইবে | স্ুতবাং ইহাতে গ্রামব সাধাঁবণ 
কম্মিজীবনেব বিশেষ তি হইয়া অপব প্লোকের বিশেষ কষ্টেব কারণ 
হইবে । 

এক্ষণে বামরুষ্জ মিশন সম্প্রতি উত্তব-বাঙ্গে কিৰপভীবে সাহায্য 
কবিয়াছেন, তাহা দেখা ফাউক । 

সেবকগণ প্রথমে নগগগাতে আসিষা উপস্থিত হন। তীাহাঁবা 
এখানকার সাব-ডিন্িসন্তাল অফিসাবেব সহিত সাক্ষাৎ কবাতে ভিলি 
আমাদেব কার্যক্ষেত্রেব সীমানা নির্দেশ কবিধা দেন এবং খ্রস্কানেব 
একখানি ম্যাপও আমাদেব ভাস্ত প্রদান কবেন। গতবাবও মিশন এই 
সীমানায়ই কাজ কবিযাছেন । 

কার্য এই ভাবে আবন্ত হইল । ঘে গ্রামে একজন মাতন্বব লোক 
থাকেন, সে গ্রামে দশজনকে একস্ডানে জড কবিষা উক্ত মাতব্দব ব্যক্তিব 
মতে তাহাদের মধ্যে যাহাঁব যাহাঁব অবস্তা মন্দ, তাহাঁদেব নাম টকিযা 
লওযা হইল । কিন্ত ইহাতই মিশনেব সেবকগণ সন্থট হইলেন না। 
তাহাঁবা অভিজ্ঞতা দ্বাবা অবগত ভইযাঁছেন যে, এইরূপ মাতব্ববঃ পব্গাযেত 
বাচৌকিদাব আনক সময় সাহাঁধ্যপ্রা্থীদর নাম দিতে গিয়া পক্ষপাঁ ত- 
দোষ-ছষ্ট হইযা থাকে | সেইজন্য তীহারা এপ নাম ট্রকিবাব পব 
গ্রামের একপীল ১*।১২ বৎসবেধ ছেলেব সঙ্গে মিশিযা তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা কাব্ন, “বল দেখি, এখানে ক কে খাইতে পাষ না?” 
ইহাঁদেব নিকট হইত অনেক সময অনেকটা ঠিক খবব পাওয়া ষাঁষ। 
তাবপর তরী সকল লোকেব বাঁটাতে যাইযা উত্তমরূপে তদন্ত কবিষা! 


ফাস্তুন, ১৩২৯।] বন্যাসেবাকাধ্য ও শ্রীরামরুঞ্জ মিশন | ১২৩ 


৯ পি িলিস্পাসিপাসিত সতসিপাস্পিসিপাসি উিলসটিপাসিল পাস স্পা তাস টিপাসিতাস্প্সিিসিাসটিতাস্পাসিিসিপাসপিি 


উপযুক্ত লোককে টিকিট দিয়া আপা হয়। প্রথম প্রথম এই তবন্ত 
কার্য উদয়ান্ত সপ্তাহ ব্যাপিয়া করিতে হয় এবং আমাদেব মতে এইটাই 
সাহায্যদান সংক্রান্ত প্রধান কাধ্য। যখন কৌন কেন্দ্রের অন্তর্গত সকল 
গ্রাম একবাব তদন্ত হইয়। গেল, তখন সপ্তাহে ৫দিন তদন্ত একদিন বিতবণ 
ও একদিন প্রধান কেন্দ্রে খপোট লইযা গিয়া তথা হইতে পর সপ্তাহে 
বিতবণের চাউল লইয়া আসে_-এইভাবে কাধ্য চলিতে থাকে | আর 
সাবাদিন উদযাস্ত তদন্তও খবাবব কবিতে হয না। ক্রমে বেল! ১ট1 
টা পধ্যস্ত তদন্ত কবিলেই কাজ চলিয়া যায়। এইব্ধপ তদস্তেব ফলে 
দেখা যায়) মাহাঁদেব অবস্থা খুব খাবাপ ছিল, তাহাদব অনেকেব অবস্থা 
ক্রমে ভাল হইতোছ । স্থুহবাঁণ টিকিটেব সংখাব অণনক অদল বদল 
করিতে হয়, বাহাবা বন্যা গ্রাম ছাভিয়াছিল এবং সাহাঁধা দেওয়ার 
ংবাদ পাঁইযা বিলক্ষে গ্রাম ফিবিযাছে এমন অনেক নৃতন নামও সংযোজন 
কবিতে হয। এইরূপ নিষমে এবাবও কাধ্য চলিযাছিল। কগ্ন এবং 
অনমর্থ না হইলে ভিক্ষুকগণ কখন সাহাষ্য পায় না-_যেহেতু আমরা 
দেখিয়াছি এই শ্রেণী ভিক্ষুকেব অবস্থা সকল দেশেই প্রায় মধ্যম শ্রেণীর 
কৃষকেব ন্যায সম-সচ্ছল । 

কোন ধনী ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় '্ঠাহান বাঁডীতে সেনকগণকে 
থাঁকিবাঁব স্থান দেন বা ত্টাহাদেল আহাবাদির ব্যবস্থা কবিযা দেন তবে 
সেবকগণ তাহাতে কোন আপদ্দি কবেন না, কিন্ধ তাহাল আতিথ্য 
স্বীকাঁবেন পূর্বে তাহাকে পিক্দাব ভাবে জনাইয়া দেন যে, তিনি 
সাহাঁধ কবিতিন বলিয়াই সেবকগণ "্ঠাহাব খাঁতিবে বা অন্যুবোধে 
ব্যক্তিবিশেষকে সাহাধা কবিতে বাধ্য নহেন। যে স্থানে সাহাধ্যফণ্ড 
হইতে খবচ কলিয়া সেবকদিগাক যাইতে হয়, সে স্থলে নে খবচ একাস্ত 
প্রয়োজন, তপতিবিক্ত যাহাতে খপচ না হয়, সেই দিকে তাহাদিগকে 
বিশেষ দৃষ্টি বাঁখতে হণ, অবশ্য এই বিষয়ে দেশকালপাত্র হিসাঁবে ব্যবস্থা 
কব! হয়, যাহাঁভে সেবকগণেধ শবীন অসুস্থ হইয়া সেবাকাধ্যেব বিদ্ব 
উপস্থিত না হয় । 

সেবাঁকার্ধ্য কতদিন চালান উচিত ইহা স্থিন কবাঁ9 একটী কঠিন 


১২৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 


বাপাব। তদীস্তেব সময় এবং বিতবণেব সময় গোকেব অবস্থা 
পর্যযালোচন কব! এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবা যে, তাহাবা কতদ্দন 
সাহাগ্য চাঁষ এই গুলিই এই বিষয় নির্ণয় করিবার উপায় ' সেবকগণেব 
প্রতি অন্ুসাবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে কিছু কিছু পার্থক্য হওযা 
আশ্চর্যো বিষয নহে এবং দেবকগণ সকলে মিলিয় পবামর্শ কবিলেই যে 
একেবাঁবে অন্রান্ত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবেন, ভাঁহঠও বলা যায় না। এই 
বিষঘে গভর্ণমেণ্টেন সঙ্গে এবং স্বানীয লোকের সাঙ্গ গুকন্ব মতভেদও 
থাকিতে পাবে, কিন্ত তাহা হইলেও যতটা! সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্ত উপনীত 
হওয়া বিশেষ প্রযোজন এবং এিষযে সেবকগণেব মতামতেব সহিত 
দুবে অবস্থিত স্্তপক্ষগণেন মতভেদ হইলে তীহাদেব কোন অভিজ্ঞ 
ও বিক্ষণ বাক্তিকে অবস্থা পধ্যাবক্ষণেৰ জন্য পাঠান উচিত এবং আবশ্যক 
হইাল মিশন ইহা কবিযাও থাকেন । 

এবার প্রথম চাঁউল বিতবণ কার্ধয ৮ই অক্টোবৰ তাঁবিখে ছুবলহাটি 
কেন্দ্রে হইয়াছিল । ১১ই তাবিখে ভীসাদবাডি কেক্রে, ১৩ই ভালিখে 
বলিহাঁব কেন্দরে এবং ১৪ই তাবিখে শৈলগাছি কেন্দ্রে প্রথম চাউল বিতবণ 
কার্য হয এবং কিছুদিন ধবিয়া সাঁহায্যদান নিয়ামিতরূপে চলিতে থাক । 
সেবকগণ গ্ামতদস্তেন সময় আব একটা বিষে বিশেষ লক্ষ্য নাঁখিয়! 
থাকেন, সেটা গ্রামবাসিগণেব শবীবেব অবস্থা । শবীবেব অবস্থা বিশেষ 
বাতিক্রম না দেখিলে 'ীঁহাবা সাঁহাধ্যেব মাত্র! বাডান নাঁ। আব যাহাতে 
লোকে ক্রমে আত্মনির্ভব হাঁবাইযা! আলম্তপবায়ণ না হইয়া পডে এবং 
দোশেব সাধাণণ জীবন অচল না ভইয়া যায, তজ্জন্য তাহাবা পূর্ণ সাহাষ্যও 
সব সময় প্রদান কবেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ “ক” একজন জোয়ান লোঁক 
তাহাঁব গ্রহ ৫টী খাইবাঁণ লোক তাহাকে আমবা প্রথম সপ্তাহে তিন 
জনেব সাহাঁধা দিব ছ্িতীয সপ্পাহে ছুই জনেব কারণ শ্রমজীবী সম্প্রদাকে 
বিশেষ ছ্রববস্থা বাতীত পূর্ণ সাহাষ্য প্রদান কৰিলে তাহাঁদেব আলস্তপবাষণ- 
তাঁব প্রশ্রয় দেওয়া হইবে এবং তাহাঁবা মজুবি কবিতে সহজে চাহিবে না 
বলিষা গ্রামে পুনরুজ্জীবনে বিলম্ব হবে । এরূপ কোন দুই জন সবল 
সুস্থ বিধব! থাকিলে আমবা! তাহাঁদেব এক জনকে মাত্র সাহাঁষ্য কবিব, 


ফান্ধন) ১৩২৯। ] বন্তাসেবাকার্য) ও শ্ীরামকষ্জচ মিশন । ১২৫ 


পাস্িটাস্পিতিস্টিরাস্সিরিিলীসি লীসপিপাসছিপাসিরািপাসসিপীসপি সপাস্সিতিস্পিতাস্সিরি সরাসরি সরি সিপিস্পিসিরি িতি সিটি সি সিলিসিপাস্িপিস্িরী স্পস্ট পোস্িরাসি  পাসিস্ছিল 


নতুবা ধান ভাঁনা কাঁধ্য বন্ধ হইবাব সম্ভাবনা, সাধাবণতঃ এই নিয়মেই 
কাজ চালাইবাব চেষ্ট1] হয়। অবশ্য অবস্থা বুঝিয়া ইহার ব্যতিক্রম করিবারও 
সেবকগণেব যথেষ্ট স্বাধীনতা! আছে। পুর্বে যে বাবমেসে ভিক্ষুকসম্প্রদায়েব 
(1)79155519091 10988975 ) কথা উল্লেথ কবিয়াছি, মিশন হইতে 
তাহার্দিগকে কখন নিয়মিত সাহায্য কবা হয় না, ইহাদের অবস্থা মধ্যম 
কৃষকগণেব ন্ায়। তবে ইহাদেব মধ্যে কেহ অত্যধিক বুদ্ধ হইলে বা 
অতিবিক্ত রুগ্ন হইয়া পড়িলে স্বতন্ন কথা । 

তার পর কাপড ও ঘব তুলিবাব সাহাঁয্যেব কথা । এ বিষয়ও 
ব্যক্তিবিশেষেব কাহার কোন্টাব অভাব, (িশেব পর্যবেক্ষণ কবিয়া তবে 
তাহাকে সেই সাহাধ্য কব! হয়। চাঁউল বিতরণ কাধের সহিত এই 
সাহায্যের কোন সম্বন্ধও নাই অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা পবিবাবকে 
নিয়মিতভাবে চউল সাহায্য কবা হইতেছে বলিয়াই যে তাহাকে বস্তু 
বা গৃহনিম্মীণ কাধ্যেও সাহাষ্য কবিতে হইবে, তাহা নহে। স্থতবাং 
নিয়মিত ভিক্ষুকগণও উপযুক্ত হইলে এই সকল সাহায্য পাইতে 
পারে। 

এতঘ্যতীত মিশন ওষধ পথ্যাদি সাহাধাও করিয়া থাকেন । 

এতক্ষণ আমবা যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয় আমাদেব বক্তব্য 
অনেকটা পরিপ্দুট হইয়াছে! আমবা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, 
সেবাকাধ্যে যেমন হৃদয়বত্তার প্রয়োজন, তেমনি মস্তি চালনার ও 
প্রয়োজন । নতুবা উদ্দেশ্য খুব মহত হইলেও সেবা অনেক সময় অপবের 
অনিষ্টেব কারণ হইতে পাবে । 

উপসংহারে আমবা ভগবান শ্ীরামকঞ্চদেব কথিত সেই কথারই 
ৃষ্টান্তটী আমাঁদেব বক্তব্য বিষশে বিশেষ উপযোগী বলিয়া উহাব উল্লেখ 
না কবিক্ণা থাকিতে পাবিতেছি ন!। 

লোকে পবোপকাব দানাদিব কথা উল্লেখ করিয়া উহাব প্রশংসা 
করিলে তিনি বলিতেন, সকল সময় এ কার্য পুণ্যজনক নহে, অবস্থা 
বিশেষে উহাতে পাপও সঞ্চিত হইয়া থাকে। জনৈক ধনী ব্যক্তি 
কোন স্থানে অতিথিশাল৷ কবিয়াছিলেন এবং তাহার নিয়ম ছিল, যে কোন 








১২৬ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্- ২য় সংখ্যা । 


স্পা সি শট পি সদ ১৯ হিসি চ 


ব্যক্তি অতিথি হইবে, সেই অতি উত্তম খাছ গ্রচুব পিমাঁণে পাইবে । 
জনৈক কশাই একটী গক কিনিয়া উহা! কাটিবাব জন্ট লহযা বাইতেছিল-_- 
অনেক দুব হাঁটায! সে ক্লান্ত হইযা পড়াতে গরুটাকে আব লইযা যাইতে 
পাবিতেছিল না। এইপ্ধপ অবস্থায সে উক্ত অতিথিশ'লাষ উপস্থিত 
হইয়া তথায অতিথি হইয়া ভূবি ভোজনে তৃপ্ত ও সবল হইয়া গকটাকে 
টানিতে টানিতে যথাস্থানে লইয়া গিয়া জবাহ করিল। এখন সেই 
কশাএর গোহত্যা জানিত যে পাপ তাহাঁব অধিকাংশ সেই ধনী 
ব্যাক্তিতে অর্পিল--কারণ, তাহাপ্নি আতিথা না পাইলে সে ব্যক্তি 
ক|যে) সমর্থ হইত না? তাই দেশেব লোকেব নিকট নিবেদন কবিতে 
চাই ঘে, ক্তাহার! তাহাদেব ছঃখে কাছুন। তাহাদের ছুঃখ নিবারণের 
চেষ্টা প্রাণপাণ ককন, কিন্তু কেবল উত্তেজনা পধিচালিত হইযা। 
যেন তাহাদেব আবও ছুন্দশা বাডাষ্ঈবাব কাঁবণ না হন।__ স্বামী ভূমানন্দ। 





সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় 


বন্দনা_প্ীকিরণটন্দ্র দন্ত প্রণীত। কবিতাব তোডা | ইহার 
অধিকাংশ কবিত বাংলার বন্ধ বিখ্যন্তি মাসিক পাঁত্রকায প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাঁব মধ্যে বিশটা কবিতা পুর্বে উদ্বোধনে প্রকাশিত 
এবং “য্গাবতার মহাসমন্বয়াচা্য শ্রীশ্রীবামরুধদেব ও বিশ্বমানব শ্রীমৎ 
স্বামী বিবেকানন্দেব প্রশাঁব ব্তমান জগতেব প্রত্যেক অনুষ্ঠানে চিডিত 
থাকা অবশ্যন্তাবী” ঝঁলষা লেখক শ্রীবামরুন্্ের সন্ন্যাসী শিন্য মগলীৰ 
অন্তদ্ধান সম্বন্ধে বু কবিহা উৎসর্গ কবিযাছেন। কষেক স্থলে উপমা 
ও শব্দ বিন্যাস কিঞ্চিৎ অসামগ্তম্ত হইলেও বত গ্কলে উহা এত সুন্দর যে 
ভাঁহাকে স্থুকবি বলিয়। সকলকেই স্বীকাঁব করিতে হয়। 


মংবাদ ও মন্তব্য| 


১। বিগত ১৫ই জাঁনুযরী নদীয়া কুষ্ণচনগরবাসী ও ছাত্রবুন্দেরা 
স্বামী প্রকাঁশানন্জিকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র 
চট্টোপাধ্যাযেব বাঁটী হইতে শোভাধাত্রাব সহিত ত্রাহাকে টাউন হলে 
লইয! যাওয়া হয়। সর্বাঞ্রে কুষ্জচনগর 13০১ ১০০১ তাহাদের 
সুমধুর বাছ্যেব সহিত গমন কবে। তিন চাঁবি সহত্ লোকের সমাগম 
হেতু হল স্থসজ্জিত কৰা সন্কেও মাঠে সভার অধিবেশন হয । উপস্থিত 
ভদ্র-মণ্ডলী তাহাকে মাঁতৃভাখাম বক্তৃতা দিতে অন্থুবোধ কবায় স্বামীজি 
অনভ্যাস সন্কেও বাংলা একঘণ্টা বক্তৃতা কবেন। স্কানীব লোকেরা 
অভিনন্দন পত্র খদ্দবেব উপব লিখিযা ও ব্বর্ণীব কাবিগরদেব 
১হমাবী একটা মাঁটীব স্বামী বিবেকাঁনন্দেব ধ্যানমুর্তি উপহার ন্বব্ূপ 
তাহাকে দান কবেন। কুষ্চনগবেব বহু ভদ্র মহিলাবা তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিতে আসেন এবং তিনি তাহার্দিগকে সভপদেশ দান করেন । 
ভাহাঁর সহিত স্বামী শঙ্কবানন্দ ও বাস্ত্রদেবানন্দ ও গমন কবেন । 

২। বিগত ২* শে জান্তযাবী জাঁমসেদপুব বািবকানন্দ সাসাইটী 
কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া স্বামী বাস্থদেবানন্দ সেখানে গমন কবেন । ২১শে 
জান্রুযাধী ঠাফুব ও স্বামীজিব বিশেণ পুজা অগ্চনা, দরিদ্র নাবায়ণ সেবা 
৪ সন্ধ্যাকাণল এক সভান আশ্ববেশন হয়। মিঃ মাডান সভাপতির 
আসন অলগ্কত কবেন। বিবেকানন্দ বিগ্ভালয়ের শিল্পঙাতিব বালক 
বালিকাদেৰ এই সভায় মিসেস চ্যাটঞ্জি কর্তক পুবস্কাব প্রদত্ত হয়। 
একটা স্থন্দব চবক। প্রথম পুবস্কাববপে জনৈক ছাত্রীকে দেওয়া হইসা- 
ছিল। শ্রক্কুলের অপব বালক বালিকাবা তাহাদেব অবৃত্তিব দ্বারা 
সভান্থলীব মনবঞ্জন কবে । পবে বনু বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মান্দ্াজি এবং 
গ্রাশি ভদ্রলোকেবা স্বামীজিব জীবনী আলোঢন! কবেন। পবে স্বামী 
বাস্থদেবানন্দ শ্রাধ একঘণ্টাব্যাপী স্বামীজি সম্বন্দে আলাচনা কণাৰ 
পব সভাপন্তি মহাশয় শাহাব বক্তব্য বলিয়া সভার কাঁধ্য শেষ 
কবেন। 

৩। ঢাঁকা জেলাঁব অন্তঃপাতী কলম! গ্রামের বামরুষ্জ সেবা সমিতিন 
কাধ্য বিববণী আমবা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সেবা সঙ্গিতিকর্তক 


১২৮ উদ্বোধন | ২৫শ বর্ষ--২য় সংখ্যা । 

পরিচালিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিকু মধ্যে বিশেষ কয়েকটা নাম নিয়ে 
দেওয়া হইল-_( ক ) শ্রীবামরুষ্ণ পাঠশাঁলা-_অবৈতনিক বালিকা! বিগ্ভালয়, 
(খ) শ্রীকালী পাঠশালা-__অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়, (গ) বিবেকানন্দ 
শিল্প-ভবন-_অবৈতনিক বয়ন বিদ্যালয়, (ঘ) উষধ বিতবণ | ইহাদের 
গৃহাদি নির্মীণ কল্পে প্রায় ৫***২টাকাঁব প্রয়োজন | দন্ৃদয় দেশ- 
বাঁসীব সাহাঁ্য এই কাঁষ্যে একাস্ত প্রয়োজন 

৪1 স্বামীজিব জন্মোৎসব সম্বন্ধে আমব! ঢাঁকা, ব্যাঙ্গালোব, 
জামালপুব, কোয়লালামপুব, গৌহাটী হইতে সংবাদ পাইয়াছি এবং 
দেঁওঘবে এ উপলক্ষে স্বামী নিগুণানন্দ ও ব্রহ্মচাবী অভয চৈতন্য গমন 
কবেন । ফবিদপুব হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ পাওমা গিক্সাছে-- 

বিগত ১*ই মাঘ বুধবার অপরাহ়ু ৫ ঘটিকার সময় ফরিদপুব 
শ্রীবামকৃষ্ণ সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় টাউন থিষেটার হলে স্বামী বিবেকা- 
ননেব জন্মোতিথি উপলক্ষে একটি বিবাট স্ৃতিসভা হইয়াছিল । প্রবীন 
উকীল শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মথুবানাখ মৈত্র বি, এল্‌ 
মহাশয়েব অনুমোদনে মহামহোপাপ্যায় শ্রীযক্ত প্রমথনাঁথ তর্বভূষণ 
মহাঁশয় সভাপতিন আসন গ্রহণ কবিয়াছিলেন | স্থানীয় রাজেন্দ্রকলেজেব 
স্থুযোৌগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কামাধ্যা নাথ মিত্র, এম্, এ+ মহীশয় স্বামিজীব 
জীবনী এবং শিক্ষা সম্বন্ধে একটা, স্থৃচিস্তিতঃ স্বললিত এবং সাঁবগর্ভ প্রস্তাব 
পাঠ কবিয়াছিলেন। প্রবীন সাহিত্যিক ভাবতবর্ষে সম্পাদক বায় 
বাহাছুব শ্রীযুক্ত জলধব সেন মহাঁশয এবং সম্কত কলেজেব প্রথিতনামা 
অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায তর্কভৃষণ মহাশয়েব বক্তৃতা দ্বাবা সকলেরই 
হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছিল । শ্রীযুক্ত নলিনীগুপ্ত সেন, বি, এল, এবং স্থানীয় 
উকীল সম্প্রধায়ের নেতা শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মৈত্র বি, এল মহাশয় সভাপতি 
এবং বক্তাকে ধন্যবাদ দেওয়াব পব সভাভর্গ হয়। 

৫1 আমেবিকাঁব অন্তঃপাতী বোষ্টন নগবেন বেদাস্ত কেন্দ্র হইতে 
স্বামী পবমীনন্দ বিগত ১লা অক্টোবব হইতে ২৯শে অক্টোকব পর্যাস্ত। 
১1011700581 1501017-51011), (59 ০10919£% ০1 ০০ (51581016 
[০৬৮61 01 ১1161700959 1২০170021189.1101] ৭100 17591101010 এবং 
[১5৮ 01010 [01710107617 এই পাঁচটী বন্ততা স্কবেন। 

৬1 বিগত ২২শে জানুযারী জনাই বৈদাত্তিক-সঙ্ঘ মন্দিবে দবিদ্র- 
নাবায়ণ সেবা ও শ্্রীপ্রীসবস্বতী পুজা উপলক্ষে ব্রহ্গচীরী অথণ্ড চৈতন্ত 
সেখানে গিয়া! সদুপদেশ দান করেন । | 








(সস পল 


চৈত্র, ২৫শ বর্ষ। 





আহ্বান । 


( শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার, বিঃ এ ) 


অমৃত শীকরবাহী, ধাঁষ সপ্রধারা মধুর নিকণে ; 
কুলু-কুলু স্ববে, ছোটে ওই মন্দাকিনী অপীমেব পানে; 
গোমুখী-নিঃস্তা। পুত বাবিধাবা, তুলি অমবার তান 
শ্রবণে পশিছেব্রিদিবের মোহন সঙ্গীত, কেড়ে লয় প্রাণ । 
গৈবিক নিঃম্বাবী সপুচক্র বেষ্টি, ভেদি ত্রির্দিব গগনে 
বিবাজিছে সপ্তরখিম্হান, __নিতা-স্তদ্ধ-বুদ্ধের ধেয়ানে ॥ 
দিব্য জ্যোতিম্ম্য় ধাম, ব্রহ্মল্যোতিঃ অতিক্রমি ব্রহ্লোক , 
সপ্ুলোক ব্যাগী ক্ষবিতেছে স্ববগ সুষমা, জীবলোক 
করি সঞপ্ীবিত। সমীরণ স্ছজিতেছে অমৃত প্রবাহ, 
জল স্থল অনিল অনল, ধাঁয় যেন মত্ত অহরহ 
অমুতেব আস্বাদনে ,_-বিরচিয়া মধুচক্র, যাব তরে 
পিয়াসী মানব আশ্বাদিতে ছুটিতেছে জন্ম জন্মাস্তরে | 


আয় আয় আয়বে মানব অমৃতেব অধিকারী ওরে, 

জ্যোতির তনয় এই দিব্য ধাম, সপ্ত সিন্ধু স্থধা পাঁরাবারে 
মগ্ন হয়ে অনন্ত চ্ছেয়ানে। পাবি নর ছুঃখে পবিভ্রাণ। 

শোঁন্‌ ওই আশ্বাপের বাণী, পুর্ণ যাহে জগত পরাণ | 

যুগ যুগ বিরাট ব্রন্মাণ্ডেঃ ঘোষে বদ আনন্দের বাঁণী-- 
__অতি পুরাতন (এই)__“আনন্দাদ্ধ্েব খন্িমানি ভৃতাঁনি”। 
স্থথ ছুঃখ স্বপনের মায়া, পরিহর তমোহের স্বপন, 

খোল খোল হৃদয়ের দ্বার, উদ্দিতেছে জ্ঞানের তপন,-- 


০০০০ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ- ৩য় সংখ্যা | 


তমিত্রাব হইবে বিলয়। তবু পথত্রান্ত আত্মভোল! 
পথিকের দল মুগ্চচিত, হেরি অই আলেষার আলা 

ধায় পিছু সুখ সুখ করি ,মুঢ নর । স্থথ কোথা হেথা ? 
মকভূমে মধীচিকা সম, অস্থজের ধাবা বহে শত, 

গণ্ডদেশ বাহি (তবু) উষ্ী ধায় আম্বাদিতে তৃণ কণ্কিত। 


সপ্ত ধ্যানমগ্ন হেথা , জ্যোতিন্মষ ব্রহ্ঘলোক পাবে, 
প্রণবেব অনাহত পরবনি ক্ষণে ক্ষণে কি মধুব বাছ্ছে। 

ভূলোকে, ছালোকে ধ্বনিতেছে “৯” শৃঙ্গে শৃঙ্গে হয়ে প্রতিধ্বনি 
“কুব। কাব, মেশে পবস্পবে, দ্বষে এক, একে ছুই মানি । 

সপ্ূ খষি স্তিমিত নয়ন ,__নিবাত-নিক্ষম্প-দীপ প্রায়, 

( কিছু নয় ) প্রলয় কল্লোল 1-_মুক্তপাশ ব্র্ধধবি বাসনার ক্ষয় 1! 
সহমআ্াব ক্ষবিত বে স্থধাঃ পিয়ে খবি আনন্দ বিহ্বল; 

ঘত চায় তত পায়,বিকসিত সাধনা সহস্র কমল। 
সমাধি-বিলীন মন, বাহোন্ছিয় কবি আকর্ষণ 

পদ্মবনে হংগ হংসীরূপে, হ'ল তাব বাঞ্জিত মিলন । 

দূব কব কূপ? বস, গন্ধ! ব্রহ্মণিন্দ পিয অবিবাম, 

কেব! চাঁয ইহাঁব বিবাঁম? বিবাম তাহার প্রাণাবাম। 

কতু নির্ত্িকল সমাধিব আশে, সুক্ষ হ'তে হুল্ষান্তবে, 

ধায় মন, ব্রন্ধজলধিতে মীনরূপে ভাসে তাহে »_হেবে 

গ্রহ, উপগ্রহ, চন্্র, সথষ্য, শুন হ'তে মহাশৃন্তে লয়। 

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উঠে, ভাসে ডোবে পুনঃ, মনরূপী তায়-_- 
বিরাট আকাশে, ক্ষীণ বেখা আমিত্বেব বুঝি মুছে যায় । 

হেব তাহে জগত জীবন হ'ল তার চঞ্চল হৃদয় । 


ব্যথিতের কাতর ক্রন্দন, উতপীভিত জণ.তর জন, 
জড়বাদ নাস্তিক্য প্রধান, কলুষিত কৈল ধর্ম্মধন। 
কর্মতৃমি ভারত জননী, কর্মহীন! হ'ল আববার; 
অধর্ম্ের পাপ হলাহলে অর্জ(বিত দেহ বস্থধার। 


পাস পানি ল 


চৈ ১৩২৯] সাধু ও দাতা । ১৩১ 


পাপা 


পা পাটি সি পা্টি সির শি ৯. এ পাটি সি উল ৯৩ সি উপাসিলািপীসিসিরািপাস্টিসটি পিসি পাস পাসিপাছি পসিলাসি উট সিসি সত সি উ পাস্পিাসিরস পি 


পশে ওই সপ্তুলোক ভেদি, মানবের কাতর ক্রন্দন, 


দীননাথ ! (তাই) দীনেব আহ্বান টলাইল গোলক-আদসন । 


(তাই) স্ব শ্বব্ধপে হইয়! চিন্ময় আবিভৃত্ত খধিব মগুলে 
চিন্তান্বিত আফুল-হৃদয়। ভগবান্‌ হৃদি তার গলে; 
(হেরি) সমাধি-মগন খষি, হয়ে পর ব্রহ্ম প্রেমে আত্মহারা 
অদ্ধবাহ স্তিমিত-নয়ন ঢুলু ঢুলু ছুই আখি-তারা » 

এক অরূপের বূপ-মগ্ন ধতি, স্থধাপান করে নিরবধি 
আনন্দ, আনন্দ অবির/ম, আনন্দের নাইরে অবধি । 
কবনোডে খধিববে কহিলেন তাঁই,-“নর-নাবায়ণ । 
হও স্বপ্রকট, খোল আখি অপেন্দিছে করুণার জণ; 
তমরাহু গ্রাসিপ্নাছে ভারত-জীবন, পশিয়াছে তাহে 
আলস্তের বিষাদ বজনী , নবহিয়া আচ্ছাদিত মোহে । 
কর্ম নাই, ধর্ম নাই, আছে শুধু তার ইন্দ্রিয় তাড়ন, 
আত্মন্থথে মন্ত অহনিশি, কামনাব দাস খধির সন্তান । 
লুপ্ত বেদ এ মহীমগ্ডলে, বেদমন্ত্র কবহ প্রচার 

বসাতলে চলিয়াছে পৃথণী। কর্মচক্রে রক্ষহ এবার । 
অবি-বকী পাশ্চাত্য অস্থুবে জাঁগাও হে বিবেকেব নাদে, 
নিরানন্দ জ্যোতির তনয়ে, আনন্দেতে ধরে লও সাথে ॥ 


“সাধু ও দাতা”। 
(শ্রীউপেন্্ কৃষ্ণ দাস ।) 
ক্ষুধিতেরে অন্ন দিতে যেই জন পারে, 
জীবে শিব দেখে যেই সাধু বলি তারে। 
স্বর্গ মত্ত্য তার কাছে স্বতঃ পরাজিত, 
দাতা বলে সেইজন জগতে পৃজিত। 





কথা-প্রপঙ্গে | 


দেখিতে দেখিতে বামকষ্ণ-কেন্দ্র সমগ্র ভারত ও ভারাততব প্রদেশে 
বিস্তার লাঁভ কবিতেছে। আবার বে দেশে রামকুষ্সঙ্ঘবের লোক 
কখনও যায় নাই, যাইবার বর্তমানে আশাও করে নাই সেখানেও 
স্বামী বিবেকানন্দেব বিশ্বালোডনকারী মহাসমন্বয়ের শঙ্ঘধ্বনি পৌহুছিয়াছে 
এবং প্রত্যুন্রও আসিতেছে । বাঙ্গালী কি' কখনও ভাবিয়াছিল তাহার 
ভগবান্‌ সুদূর মেসোপটিমিয়া, নিউজিল্যা্ড, আমেরিকায় পুজা লাভ 
করিবেন, বাঞগলাব নূতন তীর্থ দর্শন কবিতে ইউরোপ আমেবিকা হইতে 
দলে দলে যাত্রীব সমাবেশ হইবে ? 

ঃ ০ র্‌ 

অবতারের অবতারত্বের ইহাই অপব প্রমাণ । তুমি তাহার সেবা- 
ব্রত গ্রহণ কব, আব না কব তিনি হাহাব পার্থিব লীলার প্রসার 
নিজেই অতি অভাবনীয় উপায়ে কবিয়া লইবেন । তবে ঘিনি স্বেচ্ছায় 
ব্রতী-তিনিই ধন্য? আমবা ভাবি, “মুক্তির বা বাক্তিব প্রচার না 
হইলে অবতাবত্বের প্রচার হইল কৈ? কিন্ত ভাবিয়া দেখ দেখি, 
এত বড গৌঁডা জা খুষ্টান-মুসলমান, শ্রীবামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগারস্ত 
হইতেই তাহারাঁও পবধর্ম্ম-সহিষণণ হইয়া উঠিতেছে কেন? বর্তমান 
মুনলমান শাসনকারীদেব ঘোঁধণাবাণীই ইহাব যথেষ্ট প্রমাণ নয় কি? 
ভাব্ময় শ্ীভগবানেব ভাব প্রচারই ঘথার্থ প্রচার--উহাই নব ধর্ম্বের 
পত্তন | হঠাৎ কোনও মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের বা মৃত্তি প্রচার 
করিতে গিয়া জগতে ঘত রক্তেব স্রোত প্রবাহিত করা হুইরাঁছে 
তাহার তুলনায় জার্মান যুদ্ধ বুদ্দ মাত্র, ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া 
জগতে যত অত্যাচার; অবিচার, ব্যাভিচার মহামাবীর ভ্তাঁয় পুনঃ 
পুনঃ বিস্তৃত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ ব্যক্তিগত ধর্্োন্মাদ। 


৪ সা ৬৬ 


চৈত্র, ১৩২৯।] কথা-প্রসঙ্গে। ১৩৩ 


শ্ পাস্িপাসিাস্পিরাস্িসিপাসিশাস্পিরা সিপাসিাসিরিসিিসি পাস্িপাসটিলাসিবাসিতাসসি 


মানুষ জীবজগতের রাঁজা__কারণ । সে বিবেকী-_ইষ্টীনিষ্ট কম্ত বিবেক 
তাহার আছে। ধর্দোন্মাদ বাঁহুবলের দ্বারা জাতিকে জাতি উজ্জাড় 
করিয়। স্বীয় ধর্ম জগতে বিস্তাব করিয়া যায়। কিন্তু সে প্রচার 
স্থায়ী হয় না-_কারণ মানুষ তাহা বুঝিয়া লয় নাই-_পশুবলে ভীত 
হইয়া লইয়াছে কিম্বা গড্ডালিক! প্রবাহে যোগ দিয়াছে মাত্র । ফলে 
তিন চারি শত বতসরেব মধ্যে হয় সে জাতি নাস্তিক, বহ্য-বর্বর 
হইয়া উঠে অথবা অপর ধর্ম গ্রহণ কবে। 

রং হ্ং ক 

শ্রীরামকষ্চ-বিবেকানন্দ-ভক্তগণকে জগতে, এক্ষণে নিজ নিজ 
জীবনের দ্বাবা এই শিক্ষাই প্রচার করিতে হইবে। “অনস্ত-প্রকার 
ধর্মমত অনন্ত-ভাবময়ের রাজ্যের বিভিন্ন পথ মাত্র । প্রত্যেক সালোপাল- 
ধর্ম যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত হইলে একই সত্য বস্তুকে লাভ করা যায়। 
চাউল রোপণ করিলে গাছ হয় না__ধান্ত রোপণ কবা চাই। 
থোসা! পরে অব্যবহার্ধ্য বটে কিন্তু প্রারভ্তে অবশ্যন্তাবী-প্রয়োজন | 
কিন্ত খোসাকে উপলক্ষ্য করিয়া যদি হিংসা দ্বেষ বৃদ্ধি পায় তাহা 
হইলে বুঝিতে হইবে যথার্থ ধর্ম হইতে আমরা বিপথে যাইতেছি। 
ধর্মের গৌণ অঙ্গগুলির প্রয়োজন ততটুকু যতক্ষণ তাহারা সার্বভৌম 
অহাত্রত সত্য, জ্ঞান, তপন্তা ও ব্রহ্মচ্যের সহায় শ্বরূপে থাকে-_ 
নচেৎ উহাদেব প্রয়োজনীয়তা অতি অল্পই । উপায়কে ফলন্বরূপে গ্রহণ 
করিলেই সর্বনাশ । জগতেব সকল সর্বনাশ এই অবিবেকিতার ফলেই 
হইয়াছে । জড়-বিজ্ঞান অধ্যয়ন কবিয়া জ্ঞান-লাভেচ্ছায় অগ্রসর হইয়া 
মানুষ লোহা-বিছ্যৎ, গ্যাস-বারুদেই সংহার হয়, ধর্ম্মেবে অনুশীলন 
করিতে গিয়া যোগ-বিসৃতি, মান-যশে শৃঙ্খলিত হয় । 

ক ৫ ক 

রামকৃষ্ বিবেকানন্দেব গৃহস্থ ভক্তেরা মনে করেন যে এই 
অসন্প্রদায়িক ধর্মের প্রগাব কার্য কেবল সন্যাসী ভক্কেরাই করিবেন ) 
তাহাদের এ ব্ষয়ে কোনও কর্তব্য নাই। কিন্তু তাহাদের ম্মরণ 
রাখা উচিৎ থে, শ্রশ্রীঠ'কুরেব কেবল সন্যাসী শিব্য ছিল না--নাগ- 


৯৬ সপ স্িসছিতাছি তি. পাটানি কাসদিপাসসি বাসি সি রাশ্দিতাস্পিতিসলস্িরি সি লাসটিতাস পাপা পি সি পোস্ট পিস সিরা 


১৩৪ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_ওয় সংখ্যা । 


মহাঁশর, গিরীশচন্ত্র ঘোষ প্রমুখ অত্যভুৎ চরিত্র গৃহস্থ ভক্কেরাও 
ছিলেন। তীহারাও স্বীয জীবনের আস্তরিকতা ও ভক্তিদ্বারা জীবের 
অশেষ কল্যাণ সাধিত কবিয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে চাই প্রতি 
রামকৃষ্খ-ভক্তের গৃহ পবিত্র খধির আশ্রমে পরিণত হইয়াছে। দ্বামী 
স্ত্রী উভয়েরই শাস্ত্র-কুশল হওয়া চাই; প্রতি পর্বদিনে যথাসাধ্য পৃজা- 
পাঠ ও দরিদ্র-নাবায়ণের সেবাঁরদাঁবা গৃহস্থলী অলঙ্কত হইলে বাংলা 
দেশেব বর্তমান ইতিহাস অন্তন্ধপ ধারণ করিবে | 


বেদ-বরাল্সাণ কথা | 
( শ্রীশরচ্চন্ত্র পাণ্ডা ) 


নিন্দন্ত নীতি নিপুণ! যদি বাস্ববস্তঃ 
লক্ষমীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা বথেটম্‌। 
অগ্ৈব বা মরণমস্ত যুগান্তবে বা 
হ্টাযাৎপথঃ প্রবিচলন্ত পদং ন ধীবাঃ ॥ 
অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিন্দা কব্ধক, অথবা প্রশংসা করুক, লক্ষী 
প্নেবী গৃছে প্রবেশ করুন অথবা যথেচ্ছাঁয় চলিষ! যাঁউন, অগ্যই মরণ হউক 
বা যুগান্তরে হউক সে জন্য ভাবিবাব কিছুই নাই কিন্তু যেন পণ্ডিতগণ 
গ্ঠায়পথ হইতে একপদও বিচলিত না! হন ইহাই বিনীত প্রার্থনা । 
ন জাতু কামান্নভয়ান্নলোভাৎ 
ধর্মং ত্যাজজ্জীবিতেন্তাপি হেতোঃ। 
ধর্ম নিত্যঃ স্থখহ্ঃথে ত্বনিত্যে 
জীবে নিত্যে! হেতুরস্ত ত্বনিত্যঃ ॥ 
অর্থাৎ তুচ্ছ জীবনের জন্ত কামভয় ও লোভ বশতঃ কখনই ধর্ 


চৈত্র, ১৩২৯।] বেধ-ব্রাঙ্গণ কথ! । ১৩৫ 


সিসিলাসিিসিপাসিাছি তাত ছিলি টি পাটি তিতাস 


পরি্রাগ কর! উচিত নহে যেহেতু ধর্ম নিত্য, স্ুথদুঃথ অনিত্য, ক্ষণভম্কুর 
মাত্র । জীব নিত্য, জীবের হেতু কর্ম অনিত্য। 
বেদ প্রণিহিতা ধর্ঃ 
অধর্থম্তদবিপর্যয়ঃ 
অর্থাৎ বেদেব প্রতিপাস্া ধর্ম তাহার বিপর্যয় যাঁহা তাহাই অর্ঘদ 
বলিয়া অভিহিত হয় । অতএব গ্ায় মার্গে সতত বিচরণ করা পপ্তিত- 
গণের স্বাভাবিক কার্ধ্য 
বেদাঃ প্রমাঁণং স্মতয়ঃ প্রমাণং 
ধন্ঘার্থসংযুক্তবচঃ প্রমাণম্‌ । 
ষস্ত প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং 
কম্তশ্ত ফুধ্যাৎ্ৎ বচন প্রমাণম্‌ ॥ 
প্রথমতঃ সর্ধথা বেদবাক্য প্রমাঁণরূপে পবিগণিত হয়। ধর্্শাস্ত 
প্রমাণ হয় । পুবাণাঁদি শীষের বাকও প্রমাণ হয়। যাহার বাক্য প্রমাণ 
বলিয়া স্বীকার কবা হয় না,কে তাহার বাক্যকে প্রমাণরূপে আদর 
কবিবে? 





সিসি পসরা পাসছি তি পি বাসি লাসপসটিরাসসিপাসিনাস্টি পির ৯ পাটি বাসিলাসটি পীসসসপসসসসি বিসিসি 


শ্রুতিস্বতিবিবোধেতু শ্রতিরেব গবীয়সী | 
বেদশান্্স ও স্বৃতিশান্্ের বিবোধ উপস্থিত হইলেই শ্রুতিরই অর্থাৎ 
বেদবাক্য প্রমাণ বলিয়! গণ্য হয় । সুতবাঁং বেদবাকা নিভূপ্প ও সর্বশ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ । 
বেদাবিভিন স্মতাযাবিভিন্না 
নাসৌ মুনির্যম্ত মতং ন ভিন্নম | 
ধর্মস্তা তত্বং নিহিতং গুহাঁয়াং 
মহাজনো। তেন গতঃ স পন্থা ॥ 
অর্থাৎ বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবিভূ্ত হইয়াছেন । স্মৃতিশান্ত্রও 
নাঁনাক্ূপে অব্তীর্ণ। এমন মুনি নাই যে ধাহাঁর মত বিভিন্ন নহে) ধর্ম 
তত্ব অতীব ছুর্বোধ্য | স্তবাং মহাজন অর্থাৎ পুজ্য ও আগুলোক যে পথে 
গমন করিয়। থাকেন তাহাই স্তপ্রশস্ত মার্গ । 


১৩৬ উাত্বাধন | [ ২৫শ ব্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও মহামান্য 

অরেহস্ত মহতোতৃতত্ত নিশ্বসিতমেতৎ যদখণ্েদোযজুর্বেদঃ সামবেদে! 
ইর্বাঙ্গিরসঃ, শং ব্রাঙ্গণা যস্ত নিশ্বসিতং বেদাঃ ৷ ( বৃহদারণ্যক ) 

বেদ পরমেশ্বরের নিশ্বসিত অর্থাৎ নিশ্বা স্বরূপ । নিশ্বাস যেমন 
অনায়াসে শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং পুনবায় শবীরে প্রবিষ্ট হয় 
সেই প্রকার বেদও পরমাত্ম! হইতে উদ্ভব হয় এবং পুনবায় তাহাতে বিলীন 
হয়। তাহাঁব বহির্গমনের কাল ব্রঙ্গার একদিন অর্থাৎ ৪৩২০৯০০৯০০৬ 
বৎসর । এই পরিমাণ কাল জগৎ বর্তমান অবস্থায় থাকিবে । ইহার 
নাম উদয় কল্প । আবাব এতাবৎ সংখ্যাই পবমাআ্ার নিশ্বাস নিরোধের 
কাল। ইহাঁব নাম ব্রন্ার রাত্রি বা নয কল্প। এই কাল পধ্যস্ত 
কাঁধাজগণৎ সৃষ্ট হইবে । এই প্রকারে স্থষ্টির অনন্ত প্রবাহ অনাদি কাল 
হইতে চলিয়া! আসিতেছে । কত যুগ, কত মব্বস্তর ও ব্রহ্ষক্প অতীত 
হইয়াছে তাহাঁব ইয়ত্তা নাই বা ইয়ত্তা কর! মনুষ্টেব সাধ্যাতীত । উদয় 
কলে যখন পরমাত্রার নিশ্বাস বহির্গমন হইবে তখনই স্থষ্টিব আরস্ত 
হইবে এবং বেদে উদ্ভব হইবে। ক্ষয়কলে যথন পবমাত্মীব নিশ্বাস 
নিরোধ হইবে এবং বেদও তাহাতে বিলীন হইবে । এই প্রকার বেদের 
আবিরাঁব ও তিবোভাব হইয়া থাকে । একথা আধ্য জ্যোতিষশাস্ত্রের 
প্রমাণান্ুগত স্তবাং সর্বথা আমাদের শ্রদ্ধেয় । 

অক্ষর সৃষ্টি সম্বন্ধে বাদিগণ নানা কথা বলিয়াছেন। তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ 
বস্ততঃ তাহা! অগ্রান্থ। প্রথমতঃ ব্রহ্মা লোক শিক্ষার জন্য বেদ স্বয়ং 
প্রকাশ কবেন এবং যখন তিনি বেদ প্রকাঁশ কবেন তখনই তিনি অক্ষর 
স্থটি করেন । কাবণ ছয় মাস অন্তরে মন্ুষ্বেব বি্মবণ উপস্থিত হয় । এই' 
নিমিত্ত তিনি পত্রারূচ অক্ষব স্থষ্টি কবেন। আহ্বিকতত্ব-গৃত বৃহস্পতি 
বলেন যে-_ 

ষাগ্মাষিকেহপি সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজাখতে নণাম্‌। 
ধাত্রাক্ষরাণি স্ষ্টাণি পত্রারূঢাণ্যতঃ পুবা ॥% 

এই পুরা শবের অর্থ অতি প্রাচীন কাল অর্থাৎ বেদ প্রচারের 

সমকাল। বেদশাস্্র উদাতাদি স্বরের সহিত যেরূপ গ্রথিত, তাহা! লিখিত 


৯৫৯৪ ৯ পাবার স্পা সি সি সিলসিলা সিলিসসি পা সিসি লী পিক ০ লি ৬০ স্পা সন সি 


চৈত্র, ১৩২৯। ] বেদ-ব্রাহ্মণ কথা । ১৩৭ 


ন1! হইলে ঘে ধারাবাহিক একরূপ থাঁকিতে পারে না--সহজেই আমাদের 
বোধগম্য হয়! 
ত্রয়ী শব্ষের অর্থ গঞ্ভ, পণ্ঠ ও গান এই তিন প্রকারে বেদ গ্রথিত; 
স্তরাং ত্রয়ী শব্দে এই তিন প্রকারে গ্রথিত সব বেদকে বুঝায় অর্থ 
খক্‌, যজুঃঃ সাম ও অথর্ব । 
প্রয়োহবয়বা গগ্ভ পদ্ধ গানরূপা অস্তা! সম্তীতি ত্রয়ী িত্রিত্যাময়ট 
ইতি অয়ট টিত্বাৎ ঈ।” 
"ক্সিয়ামৃক সাম যজুষী ইতি বেদাস্য়্তরয়ী |” 
এই অমবকোঁষেব উক্তিতে ইতি শব্ষের অর্থ ইদমর্থ বুঝিবে । অর্থাৎ 
খক্‌, যজুঃ, সাম এই বেদত্রয়কে ও ত্রয় এবং ত্রয়ী শবে অথর্ব বেদও বাচ্য 
হইবে। কারণ বেদবচনা প্রণালী মতে ত্রয়ী শবে সকলবেদকেও বলিলে 
কোন আপত্তির আশঙ্কা থাকে নাঁ। যেহেতু বেদ গঞগ, পঞ্চ ও গান 
ব্যতীত হইতে পারে না। স্থতরাং উক্ত ত্রয় অথর্ধবেদে বিশদভাবে 
গ্রথিত আছে-_ . 
প্বিনিযোক্তব্য রূপশ্চ ত্রিবিধঃ সম্প্রদর্যতে | 
খগযজুঃ সামরূপেন মন্ত্রো বেদচতুষ্টয়ে ॥” (সায়ন) 
অর্থাৎ বিনিয়োগ যোগ্য খক্‌, ষজুঃ ও সাম রূপে তিন প্রকার মন্ত্র 
চারি বেদেও দেখা যায়। 
“বেগ্তং পবিভ্রমোক্কার খক্‌সাম যজুরেব চ।” 
“শবাত্মিকা স্থবিমলগ্ ভুষাং নিধাঁন 
মুদ্গীথবন্ত পদ পাঠবতাঞ্চ সান্নাম্‌ ॥ 
এই গীত! ও চণ্তীর ছুইটী চ কাবের অনুক্ত সমুচ্চয় রূপ অর্থের দ্বারা 
অথর্ব বেদের গ্রহণ কবিয়! একদেশদশী পণ্ডিত মহাঁশয়গণ ব্দর্শী 
বণিয়া পরিচয় প্রদান করিলে স্বধন্দম ও সমাজ বক্ষা হয়। শান্ত্ে 
চ কারের অর্থ নিশ্চয় উক্ত সমুচ্চয় ও অনুক্ত সমুচ্চয় প্রভৃতি হইয়! থাকে । 
স্ব স্ব ব্রা্ধণগণেব উৎকর্ষ কলহ । 
"্অভ্যহিতং পুর্ববম্” “সর্ববেদেষু খক্মন্তর্ত নানাধিকতয়! ব্যাপক তাঁৎ |” 
ইত্যাদি ন্যায়ের ছারা ধণ্েদ প্রধান বলিয়া অভিহিত হন। 


১৩৮ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ--এয় সংখ্যা । 


পাপা তস্িপিসিতিসিলিসিপাসিপস্ছি পি ৯৫৯টি উিপাস্া সিপাি পা সপ স্পা সিসি সিপাসি্া সিরাস্িরাসি সসর্প শিস্টি সি পিট পাপ সিসি 


“একএব য্ুর্বেদস্তং চতুষ্ধা ব্যকল্পয়েৎ।” 
এই বিধু$ পুরাণের বচনবলে যজুর্বেদ শ্রেষ্ঠ । “যজুঃসর্বত্র গীয়তে 1” 
“শৃদ্রাণাং ষ্ুষাঁং মতম্‌।” ইত্যাদি ম্তায়ের বচনও তাহার পৃষ্ঠপোষক | 
“বেদানাং সামবেদোইস্মি |” এই গীতার বচন বলে সামবেদও উৎকৃষ্টতা 
লাভ করেন । 
ব্রহ্ম! দেবানাং 'প্রথমং সম্বভুব 
বিশ্বস্ত কর্তা ভূবনস্ত পোসন্তা | 
সব্রহ্ধ বিদ্যাং সর্বব বিদ্যা প্রতিষ্ঠা, 
অথর্বায় জ্যেষ্ঠ পুত্রায় প্রাহ ॥ 
এই মুও্ুঁকোপনিষদের উক্তি বশতঃ অথর্ববেদও সর্ববজোষ্ঠ বলিয়া 
কথিত হন । বস্ততঃ কল বেদই এক বাহৃতি, একপ্রাণ, এক গায়ত্রী 
তবে বেদের পুথক পৃথক সংজ্ঞা হয় কেন? তাহাব কারণ ভাগবতের 
১২শ স্বন্ধের বষ্টাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে £_- 
তেনাসৌচতুদবাবেদানাং ,ভবদনৈঃ প্রভুঃ | 
সব্যাহতিকান্‌ সোঙ্কারাংশ্চতুহোত্র বিবক্ষয| | 
চতুবাগ্নিহোত্র বলার অভিপ্রাঘ এই যে চতুমুথ হইতে ব্রহ্গা ব্যাহৃতি 
এবং ওক্কাবযুক্ত চতুর্ধেদ বলিযাছেন। অধ্বয্যু“ হোতা, উদ্গাতা ও 
্রন্ধা এইগুলিকে চতুবাগ্রিস্হাএ বলে। খণ্েদকে হোতা, যজুর্ধ্বেদকে 
অধ্বযু? সামবেদকে উদগাতা ও অথর্ববেদকে বহ্ধা বলে। শাস্ত্রের 
বচন যথা £__ 
“খগ ভিহেশত্রং যজুিশ্চা ধবর্য্যবং যজ্ঞ কর্ম্মণি | 
উদ্গাত্রং সামভিজ্ঞে্ং ব্রঙ্গত্বঞচা প্যথর্বভিঃ ॥৮ 
বেদ যজ্ঞেব নিমিত্ত প্রবৃভ। এবং চতুরাগ্রিহোত্র দাবা যজ্ঞ সাধিত 
হয়। এই অভিপ্রাযে ব্রহ্মা চতুর্মাথ হইতে চতুর্ধেেদ বলিয়াছেন । 
কিন্ত ব্রহ্মা স্বয়ং বেদবিভাগ করেন নাই। বেদ ষে চাবিভাগে বিভক্ত 
হইতে পাবে তিনি ইহাব দ্বাবা তাহার আভাষ দিয়াছিলেন। এই 
আভাষ অবলম্বন কবিয়া মহবি বেদব্যাস দ্বাপব যুগে খক্‌, যজুঃ, সাম 
ও অথর্ব এই চারি ভাগে বেদ বিভাগ করিলেন । ত্রেতা বুগে বেদের 


চৈত্র, ১৩২৯1] বেদ-ত্রাঙ্গণ কথা । ১৩৯ 


পাসসপিসসপসসি পোস্ত সপাসিসসসিরি সাপটি সিত সাসি লাসপতাসিপাসিসিপাসিণা আসি তাসিনাসিতিস্সিবাসপিতাসি ৮৭৮৮৯৮৮৯৮৫৮ পপি পিউতি সিপাসসপিসিসসি পপর অসিত পি সত 


এই প্রকার বিভাগ ছিল না, তখন ব্র্ধর্িগণ স্থদ়স্থিত অচ্যুত প্রণোদিত 
হইয়া বেদকে ব/ঁস করিয়া অগ্সিহোত্রান্থসাঁরে মন্ত্র বিনিয়োগ করিতেন । 
দ্বাপবাদি যুগে ব্রাক্ষণেরা ক্ষীণসন্ব, অল্লাধু ও হীনবুদ্ধি হইলেন সুতরাং 
তাহাদের আধ্যাত্বিক ভাবে বেদকে ব্যাস করিবার ক্ষমতা রহিল না। 
ইহা দেখিয়া দেবগণ ধর্শ রক্ষাব নিমিত্ত নারায়ণের নিকট প্রার্থনা 
কবিলেন। তাঁদিগেব অভিষ্ঠ সিদ্ধির নিমিত্ত পবমাত্মার এক অতি 
হুঙ্ন্ন কণা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়। সনাতন বেদকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিলেন। এই বিষয়ে ভাগবতে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে ১ 


অন্দিন্নপাস্তরে ব্রহ্মন্‌ ভগবানিলোকপাবনঃ 
ব্রদ্ধেশাটৈোলেক পালৈর্ধাচিতোধর্মগুপ্তয়ে | 
পবাঁশবাৎ সত্যবত্যামশাংশকলয়াবিভুঃ 
অবতীর্ণো মহাভাগো বেদং চক্রে চতুর্বধম্‌ ॥ 
ধগর্ব যজুঃ সায়াং রাশীরুদ্ধযবর্গশঃ 

চতশ্রঃ সংহিতাশ্চক্রে স্ত্রে মণিগণাইব ॥৮ 


অনস্তব ধর্ম্রক্ষাঁব নিমিত্ত ব্রন্মেশাদি লোকপাল কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া 
পরমাতা অতি হ্ক্স কলাতে পরাশর হইতে সত্যবতীতে অবতীর্ণ চারি 
তাগে বেদ বিভাগ করিলেন হৃত্রে বেরূপ মণি গ্রথিত হয় সেই 
প্রকারে বেদরাশি হইতে বর্ণান্থুসারে মন্ত্র উদ্ধীর কবিয়া খক্‌. অথর্ব, যজুঃ, 
ও সাম এই চারি সংজ্ঞা গ্রথিত করতঃ পৈল, বৈশম্পায়ণ, জৈমিনি 
ও সুমন্ত মুনিগণকে ক্রমে ক্রমে খক্‌, যজুং, সাম ও অথর্ব, সংহিতা 
বিতরণ কবিলেন । এই প্রকাঁব বেদেব উৎপত্তি ও বিভাঁগ হয়। 

বেদের পৌর্বাপৌধ্যক্রম নাই কারণ সমস্ত বেদ একসময়ে ব্রহ্মার 
মুখ হইতে উচ্চারিত হয় । ভবদেব স্বনাম প্রসিদ্ধ পদ্ধতির মঞ্গলচরণে 
বলিয়াছেন যে £-_ 


চতুর্বল সন্ন্থ চতুর্বেদ কুটুখিনে । 
ছবিজানুষ্ঠান বটকর্্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ ॥ 


_ অর্থাঞ্ চতুন্মখরূপ গৃহে অবস্থিত চতুর্বেদের বন্ধু স্বরূপ আর দ্বিজ- 
গণের অনুষ্ঠেয় বজন, যাঙ্জন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ 
কর্মের সাক্ষী ব্রন্মাকে নমস্কার । 








১৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


“খগ যঙ্কুঃ সামাধর্বাঙ্গিবসঃ | 
বিদ্ধ্য-কিক্কিন্ধ)-হিমালয়াঁঃ ॥” 

ইত্যাদি ঘন্ সমাসে অল্লাচ স্ববের প্রাগ ভাব স্বতঃসিদ্ধ রহিয়াছে । 
এজন্য খকৃশব্দের প্রাথম্য হইয়াছে, বাস্তবিক কোঁন বেদই প্রথম নহে। 
সকল বেদই সমান, শ্রেঠঠ কনিষ্ঠ ভাব কাঁহাঁবও নাই । 

বেদ অপৌরুষেয় | 
“সম্প্রদায়াবিচ্ছেদে সন্তি অন্ধ্যমীন কর্তৃকত্বাঁৎ আত্মবৎ | 

এইরূপ অনুমানের দ্বাবা প্রতিপন্ন হয় বে বেদেব সম্প্রদায় অর্থাৎ 
প্রবাহ অবিচ্ষিন্ন, উহা কেহ বচন! কবিয়াছে এরূপ জান! যায় না কাঁরণ__ 

“গুরুপাঠাদনুশ্রুয়তে ন তুকেনচিত ক্রিয়তে ইতি অন্ুশ্রবোবেদ: 1” 

ওরুমু্খ হইতে পবম্পব! শুনা যাঁয় কিন্তু কাকাব রচিত তাহা জানা 
যায় না। অনুশ্রব, বেদ, নিগম, ছন্দ, শ্রুতি, ত্রয়ী, আয্মায় ও ব্রহ্ম 
এইগুলি বেদশব্বেব এক পধ্যায়। অতএব আত্মার স্যাঁয় বেদ 
অপৌরুষেয় । 

বেদের উদ্ভব যে পবমাত্বা হইতে হইয়াছে স্বয়ং বেদই তাহাব প্রমাণ । 
যথা ঝণ্েদের পুরুষ স্ক্তেব সপৃয মন্ত্র 2 

“তন্মাৎ সর্বাবৃতঃ খচঃ সামানি বজ্ঞিবে | 
ছন্দাংসি যজ্ঞিবে তম্মাৎ যজুস্তশ্মা্দজায়ত ॥” 

সেই সর্বহুত যজ্ঞ অর্থাৎ পবমাত্মা হইতে খখ্েদ ও সামবেদ 
প্রাহভূতত হইল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ অথর্ববের ও যজুর্ক্বেদ 
উৎপন্ন হইল। 

“কর্্মকর্তসাধনবৈগুণাঁৎ |” 

বর্তমান সময়ে বেদোক্ত ক্রিয়া সম্যক ফলবতী হইতেছে না কিন্ত 
তাহা বলিয়। বেদে ও বেদ বাক্য ভ্রমপ্রমাদুষ্ট হইতে পাবে না। 
শান্ত্রোস্ত ক্রিয়াতে পঞ্চস্ুদ্ধির আবশ্তক। আত্মশুঞ্ধি, পত্রীশুদ্ধি, খত্বিক- 
শুদ্ধি, দ্রব্যউদ্ধি ও দেশশুদ্ধি, এই পঞ্চ শুদ্ধির অভাবে শাস্ত্রোক্ত 
ক্রিয়া দ্বারা সম্যক ফলেব অতাব হইবে । শুধু শুধু পুরোহিত ঠাকুরকে 
দৌষ দিলে চলিবে না। 


চৈত্র, ১৩২৯। ] বেদ-ব্রাঙ্ছণ কথ! । ১৪১ 


বেদের ছয়টা অঙ্গ £-_ 


শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত। ছন্দ ও জ্যোতিষ | শিক্ষা-_স্বর 
বোধক শান্ত্র। কল্প-জ্ঞাদির বিধিপ্রদর্শক গ্রন্থ । ব্যাকরণ-_ প্রত্যক্ষ 
শব্বাদির শাসক | নিকরুক্ত-_-বেদেব অর্থবোধেব অন্য নিরপেক্ষ তাবে 
 পদ্বৃন্দের সমাবেশগ্োতক শাস্ত্র । ছন্দ_-অনুষ্টপ প্রভৃতি ছন্দ বিজ্ঞাপক। 
জ্যোতিষ__কালাদি বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ক গ্রন্থ । 
“ছনাঃ পাদৌতু বেদস্ত হস্তৌ কল্লোহথ পঠ্যতে, 
জেযোতিষাময়নং চক্ষু নিকক্তং শোত্রমুচ্যতে । 
শিক্ষাপ্বীণংতু বেদস্ত মৃখং ব্যাকরণং স্মৃতং, 
তন্মাৎথ সাঙ্গমধীত্যেব ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ 
বেদ পুকষেব শিক্ষা ঘ্বাণ অর্থাৎ নাঁসিকা স্বরূপ) কল্প হস্ত 
সদৃশ, ব্যাকবণ মুখ তুল্য, নিকক্ত কর্ণ, কল্প ছন্দ চবণ, জ্যোতিষ 
নয়নোপম হয়। ম্ুতবাঁং ঘডঙ্গের সহিত বেদার্থ যিনি অবগত থাকেন 
তিনি ব্রহ্মলোকে পৃজ্য হন । 
উপাঙ্গ ছয়টি __ 
ছন্দ, ভাষা; ধর্ম, মীমাংসা, শ্যায় ও তর্বা। 
চারি বেদেব চাঁবিটী উপবেদ £-- 
খণথ্বেদেব উপবেদ-_অধশান্ত্ | 
যজুর্ধবোদর ৮ -_ধঙ্টার্্বদ | 
সামবেদের ৮ - _গন্ধরর্ধবেদ | 
অথর্ববেদের ৮ --আধঘুর্বেদর | 
“বিধাতা থর্ব্ব সর্বস্বমাযুর্ববদং প্রকাশয়ন্‌। 
স্বনায়া সংহিতাঁঞ্চ5গ্রে লক্ষ শ্লোকময়ীমৃজুঘ্‌ ॥৮ 
অর্থাৎ ব্রহ্মা অণর্ববেদেব সব্বস্ব সরল লক্ষপ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ 


শান্ত্র প্রণয়ন করিয়া নিজ নামে সংহিতা প্রকাশ করিলেন । স্বরূপতঃ 
ব্রহ্ম সংহিতা বপিয়া লাম রাখিলেন । 


১৪২ উদ্বোধন | | ২৫শ বর্ষ-_-৩য় সংখ্যা | 


বেদেব তিনটা প্রস্থান £-_ 

“আত্মবন্নিকক্ত যাজ্জিকা”। অর্থাৎ বেদ তিন প্রকাবে খ্যাত হয়__ 

অধ্যাত্ম, নিরুক্ত ও যজ্ঞ পক্ষে | 
অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা__জ্ঞান ও মুক্তি পক্ষে । 

নৈরুক্ত ব্যাথ্য|-বস্ততত্ব বিজ্ঞান পক্ষে | 

যাঁজ্িক ব্যাখ্যা-যজ্ঞাদি পক্ষে । 

কামন্দকীযে উক্ত হইয়াছে “অণর্ববেদীর ব্রাহ্গণ শাণ্ডিক, পৌষ্চক 
কার্যে অর্থাৎ গ্ুহযজ্ঞাদি ও দ্রর্গোৎসব, বৃষৌৎসর্গীদি কার্যে অত্যন্ত 
কুশল ছিলেন ।” 

“ত্রধ্যাঞ্চ দ্গ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলঃ শ্তাৎ পুবোহিতঃ | 
অধর্ববিহিতং কর্ম নিত্যং শাপ্তিক পৌঞ্চিকম্‌।” 

অর্থাৎ বেদশান্্ ও অর্থশান্ত্রে নিনি কুশল, প্রবীণ) তিনি পুরো- 
হিত পদবাঁচ্য হইবেন । পুর্ব পূর্ব সময়ে প্রায় অথর্ববেদীর ব্রাঙ্গণ 
উক্তদ্বয়শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ছিলেন । 

মহামহোপধায় স্মার্ত চড়ামণি বঘৃনন্দন ভট্টাচার্য মহাঁশয় উদ্বাত- 
তত্বে লিখিয়াছেন যে-- 

চক্রুঃসাম খগজুর্ম স্তৈবধবারক্ষাং দ্বিজোভমাঃ | 
পুবোহি? তাইথর্ব বিদৈজুহাঁব গ্রহণাস্তয়ে | 

রুক্মিণীর বিবাহে অথর্ধবেদীয় ব্রাঙ্গণ পুবোহিত হইয়াছিলেন | 
পুরাঁকালে প্রাষ ক্ষত্রিয় বৃপতিগণের পৌরহিতা কার্ধা সম্পাদনে অর্ধ 
বেদীয় ত্রাঙ্গণ নিযুক্ত থাকিতেন। বর্তমান সময় উক্ত ব্রা্ষণ বিবল। 
মেদিনীপুর জেলাব অন্তর্গত কেওডামাল পবগণাব ভূতপূর্ব জমিদার 
বদান্য ত্রা্ষণ নবনারায়ণ মহাশয়েব অধিরুত প্রণদণ উক্ত ব্রাহ্মণ বসতি 
কবেন। খাজনামুঠা পবগণার জমিদ|র বদান্ততম মদবচন্দ্র বায়চৌধুরী 
মহাশয়ের শাসিত দেশে কতিপব অথর্ব€বদীয় বাক বাস কবেন। 
উক্ত জমিদারদ্ধয শাপ্ডিক, পৌধিক ক্রিয়াকলাপ অপ্রুপ্র বাখিবার নিমিত্ত 
ভূসম্পত্তি দান কবিযা উক্ত অথর্ব.বদীঘ়্ ব্রাঙ্মণাক নিজ নিজ দেশে 
স্থাপিত কখিয়াঁছিলেন। 


চৈত্র, ১৩২৯। ] বেদ-ত্রাঙ্গণ কথা । ১৪৩ 
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তুলাপুরুষ প্রভৃতি মহাদানাদি কার্দা উক্ত ব্রাহ্মগণের াবস্তক 
হয়। উহার জমিদার প্রদত্ত ভৃসম্পত্তির দ্বারা জীবিকানির্বাহ ফরেন। 
ব্রাঙ্গণেতর জাতির বাজন করেন না। সম্প্রতি উক্ত ব্রাহ্মণ দেশের 
আচাঁর অনুসারে অতিকষ্টে কালাতিপাত করেন । ফলতঃ, উহাদের 
সমাজ দারিদ্র্য বশতঃ বিদ্যাচর্চায় বঞ্চিত ও অপর বেদীয় ব্রাহ্মণগণের 
কৌটিল্য ব্যবহাবে নিতান্ত মিষমান হইয়। ভগ্রমনোরথ হইয়াছেন । বোধ 
হয়, আর কিছুদিন পরে অথর্ববেদীয় ব্রাহ্মণ ন্লবনীয় দশায় উপনীত 
হইবেন । 
অতি পূর্বকালে “কান ব্রাম্মণ কবি বাঁজগণকে আশীর্বাদ কবিবার 
মানসে বেদকে বঙ্গম্বর্ূপ কল্পনা কর্রিযাছিলন । তাহাতে অথব্ববেদ 
পবিত্যক্ত না হইয! অতি হুঙ্ষন গন্ধরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 
“গুকারপ্রোটমূলঃ ক্রেমপ"জঠবশ্ছন্দবিস্তীর্ণশাখঃ খক্পত্র সামপুশ্পো 
ব্ভুবধিক কফলোহ্ধর্র্ব গন্ধং দান? | 
বজ্ঞচ্ছায়া সুশীতোদ্ধিজমধূপগণৈঃ সেব্যমানঃ প্রভাতে । 
সায়ং মধ্যাহুকালে চিব্মমূতনি ভঃ পাতুবো বেদবৃক্ষ ॥ 
ইতি বেদতব্বসারঃ | 
অর্থাৎ কার ধাহার সমুগ্রত মূলস্বরূপ, বেদে পাঠক্রম ও পদগুলি 
ধাহাব জঠব স্থানীয় অনুষ্ঠপাদি ছন্দ সমুদয় খাহার বিশাল শাখ! হইতেছে) 
ধেনি ধখ্বেদকে পত্রঃ সামবেদকে পুষ্প, যজুর্কেদকে গন্ধক্ূপে ধারণ 
করিতেছেন ; অগ্রিষ্টোমাদি বজ্ঞ বাহার শীতলছায়া স্বব্ূপ হইতেছে ; ব্রাহ্মণ- 
গণ ভ্রমবরূপে ত্রিদন্ধ্যায় ধাহাঁব উপাসনা করেন, সেই অমৃতোপম বেদবৃক্ষ 
তোমাদিগকে বন্ষা করুন । 
শ্রামপ্ভাগবত উচ্চৈশ্ববে ঘোধণা কবিতেছেন যে £_ 
খগাজুঃ পামাখর্ববাখ্যান্‌ বেদান্‌ পূর্ববাদিভিমুখৈঃ | 
শান্ত্রমিক্্যাং স্তি স্তেোমং পপ্রায়শ্চিন্তং ব্যধাৎ ক্রমাঁৎ ॥ 
(৩য় স্কনদ ১২অ:) 
অর্থাৎ খক্‌, যু), সাম ও অথর্ব্ব বেদকে পূর্ব্বাদি দিকচতুষ্টয় ক্রমে 
স্ব স্ব আচার্ধ্যগণ উপবেশনেব বিধান করিয়াছেন । পূর্বদিকে খক্বেদীয় 


১৪৪ উদ্বোধন! [ ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 
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ব্রাহ্মণ গানবঙ্জিত মন্ত্রের স্তব অর্থাৎ হোতৃকাধ্য করিবেন । দক্ষিণদিকে 
যঙ্জুর্ক্রীয় ব্রান্ষণ ইজ্স্যা অর্থাং অব্বর্ধ্য, কার্) করিবেন । পশ্চিমে 
সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণ স্তোম বা সাম গান করিবেন । উত্তবদিকে অথর্ব- 
বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিন্ত অর্থাৎ ব্রক্ষকাধ্য সমাধা করিবেন । 
“ত্রয়াণামপরাধস্থ ব্রক্ধা। পবিহরেং সদ! 1৮ (ত্রয়ী চতুষ্টয়) 
খক, বজু। সাম বেদীয় ব্রাপ্মণগণেব যঙ্ঞািকার্ষ্যে ক্রুটা ঘটিলে তাহা 
ব্রহ্ধা সংশোধন করিবেন । (ব্রহ্মা__-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অথর্ববেদীয় 
ব্রাহ্ষণ)। 
খগাদি শব্দের উৎপত্তি £_- 
খক্‌_-অ517ত পৃজ্তে স্তয়তে বা ইন্্রাদিদেবো বয়া যা থক খচ-স্ততৌ 
কচিদ কর্তরিতেতিকিপ। 
যজুঃ--বজতে ইঠি বজুং বপাদেরুস্‌ ইতি উদ্‌। 
সামন্_ স্যতি গানা্দিন। স্তাবকম্ত পাপং নাশয়তীতি সামন্‌ সোস্ত 
কর্্মাণি এচোইশিতি সাধাতোঃ শ্রাদেম লভ.। 
অথর্ধন-_-মঙগলানস্তরারন্ত প্রশ্রকাৎন্েপ্বক্ষে৫থ ইতি মেদিনী 
অথকাৎস্ ং সকলং ইয়র্তি পানা হীতি ক্রা্দেঃ কণ ইতি বন্‌। 
“সর্ধেগত্যর্থাজ্ঞানারাপ্রাপ্ত্র্থাঃস্থ্যরিতি খগাহী ইতাস্ত জ্ঞানার্থত্বম্‌। 
অতএব উপসংহারে বক্তব্য হে ত্রান্গণ মহোদয়গণ। স্ব স্ব 
অভিমান, অয!) ঈর্ষ।, দ্বেবঃ মমতা) পক্ষপাতিতা ও খলতা প্রভৃতি 
অসদ্গুণগুলি পা্ত্রিক ফলের অগ্তবায় স্বরূপ, তাহা ব্রক্গণ জাতিব অবশ্য 
পবিত্যজ্য। ব্রাহ্মণের ক্ষমা, দয়া, নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, সম্দর্শিতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠা 
প্রভৃতি সর্গুণাবলী চিরভূবণ। এই পরিত্যঞ্য ও গ্রাহ বিষয়ে সতত তৃষ্টি 
বাঁখিলে ব্রাহ্মণ সমাজেব উত্তরোত্তব শ্রীবৃদ্ধি হইবে ইহাতে অন্ুমাত্র সম্দেহ 
নাই। 
অয়ি। ব্রাহ্ষণপৌষক যজমানগণ । আপনাবা ্রপাদৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ- 
গণের মর্যাদা অক্ষু্ বাখুন। নচেৎ ব্রাহ্মণ জাতি স্বধর্ম রক্ষা) কবিতে 
পারিবে না। এই ভারতবর্ষ কর্মক্ষেত্র ব্রাঙ্গণ সেই কর্মের উপদেষ্টা | 
তাহাদিগকে সঘতনে দানমানাদি দ্বারা আপ্যায়িত না কবিলে উক্ত জাতির 


চৈত্র, ১৩২৯1] বেদ-ব্রাঙ্গণ কথা । ১৪৫ 
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রক্ষা হয় না। ত্রাণ তোমাদের সাক্ষাং দেবতা । বর্তমান সময়ে তীক্ষ 
বুদ্ধিতে সমালোচনা কৰিলে তাহ। উপলব্ধি ঘটবে যে, উক্ত জাতিব দর্বস্ব 
অন্তহ্ৃত হইতেছে । স্বধর্মপবাষণ বাজগণ আর নাই; সুতবাং উক্ত 
জাতির আর সংস্থান হইতেছে না| ইহাদ্রেব পতনেব সহিত ভাবতের 
অন্ঠান্ত শ্রনীব উন্নতিআকাশ ঘনটাচ্ছন্ন হইয়াছে । নে ব্রঙ্গতিজে এই 
ভাবত এক সমযে সর্বোচ্চ স্থান অধিকাব কবিয়াছিল বলিয়াই, নৃপবল্লীর 
শিবোমণি মহাবাজ দিলীপ ত্র্গদ্র্া বশিষ্ঠ মুনিকে বলিধাঁছিলেন বে 2-- 
“পুক্নাব্ণজী[বগ্টো নিবাতঙ্কা নিবাতষঃ | 
যন্মদায়া প্রজান্তস্ত তেতুস্তদ ধা বচ্টসম্‌ ॥” 
আমাব প্রন্গাপুঞ্জ ভন ও ও দতি শূন্য দাপজাবী হইযা রহিয়াছে । 
তাহাব হেতু আপনাব রক্ষতেজ। আপনি ব্র্ধতেজে অতিষ্ট, অনা বৃষ্টি 
মুবিক, ষলভ, খগ ও বাজগণেপ পবণ্পর ঘুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি পৃথিবীব অমঙ্গল 
প্বংল কাবমাছেন । এক্সগ্ঠ আমাব প্রক্গাবৃন্দ স্থথে কাঁলনাপন কর্রি-তছে 1” 
অতএব সেই ব্রদ্ষত্জে কিরূপ তিবোহিত হইযাছে একবাব ভাবিয়া 
দেখুন। সম্প্রতি অতি ভয়ঙ্কন কাল উপস্থিত হইয়া আমা:দর সর্বস্ব 
লুঠন কবিতেছে তাহ! দেখিয়াও দেখ নাই কারণ হিংসা বুদ্ধি 
আমাদিগকে বিপথে লইয়া খাইতেছে। পনস্পবের সহৃদয়তা নাই 
বলিলেও অতুযুক্তি হয না। দেশের ভিতরে সম্মানার্হ বাক্তিগণর 
সম্মান হানি কব! আমাদের একমাত্র ব্যবসা হইয়া পড়িয়াছে । 
“আয্মোদয় পরগ্লানিদ্বয়ং নীতি রীতিয়তি। 
তদ্ববাক্কত্য কৃতিভিনাচম্পত্যং প্রতায়তে ॥৮ 
অর্থাৎ নিজের প্রশংসা পরের কুৎসা করা এই ছুইটা আমাদের 
নীতি হইতেছে। খ্ দুইটী লইয়াই বর্তমান কৃতী পুরুব বৃহস্পতি 
বলিয়া পরিচিয় প্রদান কবেন। কাহাবও উন্নতি আমবা "চাঁখে 
দেখিতে পারি না। দেখুন । বিক্রমাদিত্যের রাজ্যশ।সন কালে ব্রদ্দণাদি 
স্বজাঁতিগণ কিরূপ কবিত্বসম্পন্ন ছি'লন। তাহা স্মরণ করিল বুঝা 
যায় পূর্বতন রাক্গগণ কিরূপ ব্রাঙ্গণারদির উতকর্ষসপাধক ছিলেন । 
তত্তিরীপ্রক শ্রুতিতে কথিত আছে যে £-- 
২ 


১৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩গ সংখা । 


“্যাবতীব্বৈ দেবতা তাঃ সর্ববা বেদবিদি ব্রাহ্মণে 
বসস্তি তম্বাদ্বেদবিছ্যো ব্রাহ্মগণেভ্যোদিবে দিবে 
নমন্কুর্যাৎ। নাশ্লীলং কীর্তয়েৎ। এতাএব দেবতা 
প্রীণাতি |” 


“যত দেবতা আছেন তাহারা সকলেই বেদবিদ “ত্রাঙ্গণ শরীরে 
বাস করেন, তন্নিমিন্ত বেদবিদ ব্রাঙ্ষণকে প্রতিদিন নমস্কার কারিবে। 
অশ্রীল কীর্তন করিবে ন। তাহা হইলে দেবতা তৃপূ হইবেন” । এই 
শ্রতিমূলক স্মৃতিও বলেন ৮ 


“তুষ্টিতমা ব্রাহ্মণ যদ্বদস্তি তদ্দেবতা কম্মাতিবাচরস্তি | 
তুষ্টেযু তুষ্টা সততং ভবস্তি প্রত্যক্ষ দেবেষু পবোক্ষ দেবাঃ |” 


অর্থাৎ “ব্রাঙ্গণগণ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়। যাহা মুখে বলিবেন 
দেবতারা তাহা কার্যে পরিণত কবিয়া দিবেন। প্রতাক্ষ দেবতা 
ব্রাঙ্গণ সন্ত হইলে পনোক্ষ দেব্তা ইন্দ্রার্দি সতত প্রসন্ন থাকেন ।” 
দুঃখের বিবয় এই যে, এতাদুশ শৌচসম্পন্ন বেদবিদ ব্রাহ্মণ দিন দিন 
তিরোহিভ হঠতেছেন। তাহাব কাবণ ভাবতীয় দ্রব্জাঁতেব অবিশুদ্ধি 
বশতঃ সংক্রিয়ার অভাব ঘটিতেছে । 

স্রাঙ্গণ ক্রিয়াহীন হইলে সাচার নাশ হয। সদাচার নাশ 
খ্বটলে শন্তার্দিব অনুৎ্পন্নত! অবগ্তস্তাবী। বর্ঘমান সময়ে পাশ্চাতা 
বিদ্ভার প্রভাবে স্বেচ্ছাঁচাবিতার বশবর্তী হইয়া ত্রাঙ্গণকে সৎপথে 
বলাখিতে মভিলাষী হয় না- ব্রাহ্মণের ক্ষেত্র, কলত্র, বৃত্তি? ধর্ম ও মহত্ব 
প্রভৃতিকে ধ্বংস করিত সদাই সচেষ্ট । ভাষ। কি কালের প্রবল 
স্বভাব । ভাবিয়। দেখ ব্রাহ্ষণজাঁতি অতি নিন্দিত ভাঁবে কাঁলাঁতি- 
পাত করিতেছেন । হা ভগবান । আপনি কৃপাদৃষ্টিতে ব্রাঙ্মণগণকে 
রক্ষা করুন। আপনার শবণ করুণা ব্যতীত ব।ক্ষণদের গত্যন্তর নাই । 

অতীত কালের য্জমানগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে স্তরতি দ্বার! 
ব্রাঙ্গণকে সন্তষ্ট করিয়! তাহাদের চরণরেণু স্বীয় উত্তমাঙ্গে স্থাপন করতঃ 
নৈয়স্থ শ্লোক পাঠ করিয়! রুতরুত্য হইতেন £_ 


চৈত্র, ১৩২৯। ] বেদ-ব্রাঙ্গণ কথা । ১৪৭ 


বিপদ্‌ক্ষণধাস্ত সহতঅানবঃ 
সমীহিতা খাঁঃ ফলকামধেনবঃ | 
অপার সংসাব সমুদ্রসেতবঃ 
পুণ্যন্থ মাং ব্রাহ্মণ পাদ্দরেণবঃ ॥ 


অর্থাৎ বিপদরূপ নিবিড অন্ধকার বিনাশে সহত্ কৃর্য্য স্বরূপ মলোরথ 
পরিপূর্ণ কবিতে কামধেনু সদৃশ ভুস্তরণীয় ভব সমুদ্রের পাব হওযাব 
সেতুতুল্য ব্রাহ্মণগণের পদধলী আমায় রক্ষা করুন । 


ব্রাহ্গণেব বৈদিক উপাঁধি | 


চতুর্ব্বেদী, ত্রিপাটা, দ্বিবদী, আচার্য্য, মিশ্র, হোতা; পা, পাঠক, 
বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধায় প্রভৃতি অনেক শান্জোচিত উপাধি রহিয়াছে, 
তাহার সংখ্যা কপ তরহ | 


দেশবিদেশের ব্রাঙ্গণগণের নাম । 
“সারস্বতা, কাঙ্গকুন্তা, গৌড়াচোতকল মৈথিলা, 
পঞ্চ গৌড় সমাথাতা বিদ্ধান্তাত্তরবাঁসিনঃ | 
আন্ধ কার্ণাটকাচৈব মহারা স্রশ্চ গুজ্জবাঃ 
দ্রাবিডাশ্চৈতি বিজেয়া বিশ্ধ্যা্দক্ষিণবাসিনঃ | 


বিন্ধ্যাপর্বতের উন্তরবাসী সাবস্বত আদি পাঁচটী ব্রাঙ্গণ আছেন । 
আর তাহার দক্ষিণপ্রদেশবাসী বৈলিঙ্গ প্রভৃতি পাঁচটা ব্রাঙ্মণও 
আছেন । এই উভয়বিধ দশ ত্রান্গণেব মধ্যে চারিটা বেদও আছে। 
ধ্ধেদীয় ব্রাঙ্ষণেব শাখা শাকলাদি, যজ্জু্ব্বেদীয়দের কন্বাদি, সামবেদীয়- 
গণের কুথুমাদি। অথর্ববেদীয়দেব পৈপ্লালাদ ও শৌণকাদি | 
কিন্তু হুঃখেব বিষয় এই বে বেদের শাখা লোপ হইয়াছে । সম্প্রতি 
সমস্ত শাখা পাওয়া যায় না। অনেক ব্যক্তি বলেন যে, খক সংহিতাই 
শ্রেষ্ঠ। অপৰ সংহিতাগুলি ক্রমে ক্রমে প্রাদৃভূতত হইয়াছে। এই 
কপা। নিতান্ত ত্রান্তিজ্ঞানপোধক | কারণ, খক সংহিতাই স্বয়ং অতি 
স্পষ্টভাবে বলিতেছেন বে £-- 


১৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ) | 


পপি শি ০ ৮ সত ৯৮ পিপি ৮ সিল ৯ ৯৮ স্পীক্ছিতা ৮৫ স্‌ স 


“চত্বাৰি শৃঙ্গান্ত্রয়ো অস্ত পাছ। 

দেশীর্ষে ষপ্তহস্তাসোিস্তা | 

ত্রিধাঁবদ্ধো বুদভো বোবকীতি 

মহোদেবে। মর্ত্যামবিবেশ 1 (খং সং ৪, ৫৮১ ৩) 

এখানে চত্বাবি শৃঙ্গপদে চাবিটী বেদ। আঙখলাযন, বোধায়ন যুনিব 

কল্পগ্রন্থ পব্যালোচন! কবিলে স্পইতঃ বুঝিতে পাবিবেন । বর্তমান কালে 
বৈদ্দিক গ্রন্তেব আলোচনা এদেশে বিবল হইয়া | স্থতখাঁং একমাত্র 
বেদেব শেষ্ঠটাশরে্ঠ বুঝ। মন্দমমতি ব্ক্তিব পক্ষে সহজসাঁধা নহে। 


০ এ সপ আস 


চলার গান 


( শ্রীপবোজকুম।ব সেন ) 
বেদন1-বিধুব ভিযাল মাঝালে 
কাহাঁৰ মাপুলী ফুটিয়া বয 
ধখণাব তৃবা দৃব কপি দিতে 
লিষত ক্ষুধার উৎস বয়। 
তটিনী যেমন বেগে বহি যায 
সাগাব মিশাত আপন ধাবা । 
অজানাব পান আকুল আবেগে 
ছুটেছে নিখিল পাগল-পাঁরা । 
মথিত করবিষা ঢঃখ বেদনা! 
ব্যথিয়' উঠেছে চিন্ত খানি, 
বধুবে জানাতে মবমেব কথা, 
আপনাব মনে সব্ম-মানি। 
হুঃখ-দহন কিয়া বহন 
তবুও চলেছি বধুব পানে 
আধাবেন পাবে আলোর ঝবণা 
সে শুধু মোদেৰ চিন্ত জানে । 


পাস সপিপশিি 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। 


( ইংবাঁজীব অন্ুবাধ ) 
(১) 


চিকাগেো। 
১১ই জানুয়ারি) ১৮৯৫ 


প্রিয় জি, জি, 

তোমাৰ ১৩ই ডিসেম্ববেব পত্র এই মাত্র পেলাম। এ সঙ্গেই 
আলাসিঙ্গাৰ ও মহীস্ববেব মহাঁবাজার পত্র পেলাঁম। নবসিংহা যে 
আমেবিকা এসেছিল, দে ভাবতে ফিবে তথা হতে মিসেস “হগকে 
একখানা পত্র লিখেছে__তাঁতে হিন্দুদের বর্বব আখ্যা দিয়েছে আব 
আমার সম্বন্ধে একটা কগাঁও লেখে নি। আমাব আশঙ্কা হচ্ছে, তার 
নাখাঁন কিছু গোলমাল হায়ছে। যাতে সে আবোগ্যলাভি করে, তার 
চেষ্টা কব চিবদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না। 

ডাঃ_তোমাঁব পত্রেব জবাব কেন দিলে না জানি না আর 
কল্‌্কেতাব লোকদেব যা উন্ব দিয়েছেন, তাও দেখিনি । 

এখানকার ধন্মহাঁসভাঁব উদ্দেশ্য ছিল-_-সব ধর্মে চেয়ে খ্রীষ্টিয 
ধন্মেব শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ কবা, কিন্তু উহার উদ্ঘোক্তাদ্দেব হুর্ভাগ্যক্রমে 
তাঁৰ বিপবীত হয়ে গেল। ডাঁঃ--ও এ ধাঁজের লোকেব! বেজায় 
গৌডাতাবা সর্বাস্তঃকবণে আমায় প্বণা কবে, কিন্তু প্রভ্ুই আমার 
সহাঁয়। আমি তাঁদের গ্রাহের মধ্যেই আনি নাঁ। প্রভু এদেশে 
আমায় মথেষ্ট বন্ধু দিচ্চেন আব তার্দেব সংখা বেডেই চলেছে। 
ওবা আমাব অননষ্ট কর্বাব জন্য যতদৃব সাধ্য চেষ্টা কবেছে-_এখন 
হয়রান হয়ে আমায় ছেডে দিয়েছে_-প্রভু ওদেব মল করুন | 

ডাঃ-ও এ ধাজেব অন্তান্ত লোঁকদেব সম্বন্ধে এই পর্য্য্ত-- 


১৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


জেনে রাখ, ওদেব সঙ্গে আমাব কোন প্রকার সংতব নেই। 
বাণ্টিয়োবেব ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য 
এই, তথায় এখন আঁমাব অনেক ভাল ভাল বন্ধু বয়েছেন__ আব 
ববাববই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক 
মুহূর্তও অলসভাবে কাঁটাচ্ছি না-আমি এদেশের ছুটা প্রধান কেন্দ্র 
বো্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌডে বেভাচ্ছি--এব মধ্যে বোষ্টনকে 
মন্তিফ ও নিউইয়র্ককে টাকার থলি বলা যেতে পারে। এই উভয় 
স্থানেই আমার আশাতীত কাধ্যেব সফলতা হয়েছে আব যদ্দি তোমাদের 
বাদ প্রেরকগণ তোমাদেব নিকট ও সম্বন্ধে কিছু না পাঠিরে থাকে; 
তাতে আমার কিছু দোঁষ নাই। যাহা হউক, বৎসগণ, আমি এই 
থববের কাগজেব হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আব আমি তোমাদেব 
নিকট ওব কিছু পাঠাব আশা কোরে! না। কাঁজ আবম্তভ কববাঁব 
অন্য একটু হুজুগ দরকর হয়েছিল--এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন 
আমাকে দেখাও, তোমবা কি কব্তে পার। এখন আহাম্মকের মত 
বাঞ্জে বকলে চল্বে না-এখন আসল কাজ আবস্ত করুতে হবে। 
আমি কি ভাবে কাজ আরম্ভ কর্তে হবেঃ তা তোমাদের পূর্ব্বেই 
জানিয়েছি-__আয়াবকেও পত্র লিখেছি । হিন্দুরা যে বড বড় কথা বলে, 
তাব সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যাঁ্দ তারা না পাবে, 
তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্ঃ এই কথা । তোমাদের 
নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেবিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না। কেনই 
বা দেবে? আমাব সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই-_বথার্থ সত্য শিক্ষা 
দেওয়া হক-তা এখানেই হক আব অন্যত্রই হক-আমি গ্রাহো 
মধ্যে আনি না'। 

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ফেকি বলে, সে দিকে কান 
করে না। সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ 
করুন। আমার যতদিন লা দেহত্যাগ হচ্ছে সদাসর্বদা কাজ করে যাব 
আর মৃত্যুব পরও জগতের কল্যাণেব জন্য কাজ কর্তে থাকব । অসত্য 
হাল্কা জিনিষ-_সত্যের তার চেয়ে অনস্তগুণে ভাব আছে। সাধুতাবও 


চৈত্রঃ ১৩২৯ । ] স্বামী বিবেকাননের পত্র । ১৫১ 
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তাই। বদি & সত্য ও মাধুত' তোমাদের থাকে, তবে তাদের ভারেই 
তারা জগতে জয়ী হবে। 

থিওজফিট্টদের সঙ্গে আমীব কোন সংস্রব নেই । বোল্ছো, আমায় 
সাহায্য কববে-দূর । তোমবা যেমন থাজা আহাম্মক! তোঁমরা কি 
মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তাদের সঙ্গে একদ্বরেব মনে করে? 
তাদেন এখানে কেউ গ্রাহ্োব মধ্যেই আনে না, কিন্তু হাজার হাজাৰ 
ভাল ভাল লোক আব প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন । এইটী জেনে রাখ ও 
প্রভুর প্রতি বিশ্বান সম্পন্ন হও । | 

কথাটা খুব গোপন বেখো যে, খবরেব কাগজে হুজুগ করে আমাকে 
যত না বাড়াতে পাবে, এদেশে ধীরে ধীরে তাব চেয়ে আনকগুণে লোকের 
উপর প্রভাব বেডে যাচ্ছে । গৌভাবা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝ ছে? তারা 
কোন মতে এটা ঠেকিয়ে রাখ তে পার্ছে না, তাই যাতে আমার প্রভাবটা 
একেবাবে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্ত চেষ্টার কিছুমাত্র ক্রুটি কর্ছে না। 
কিন্ক তারা তা পেবে উঠবে না প্রহ্ন একথা বল্ছেন । 

এটা হচ্ছে চর্রিত্রব প্রভাঁব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তি- 
ত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমাব থাকবে; ততা্দন কোন চিন্তার কারণ 
নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘমোওগে- -কেউ আমার 
মাথার একগাঁছা কশও স্পর্শ করতে পাব্বে না। বইপত্র বাজে 
জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকেব অস্তব স্পর্শ কব্তে হলে জ্যান্ত লোকের 
মুখ থেকে ফেজ্যান্ত ভাঁষা বেরোয় মেইটাই হচ্ছে প্রধান উপায় )__মেই 
ভাষার ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভিতরে থে ভাবের বিদ্যুত্প্রবাহ খেল্ছে, 
তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায় (। তোমবা ত এখনও ছেলেমাম্ুষ 
রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীব হইতে গভীরতর অন্ত্ষ্টি 
দিচ্ছেন। কাজ-কাজ--কাজ। 

যু ১ ঙা গঃ 

ওসব বাদে বকুনি ছেড়ে দাও__প্রতুর কথা কও, জুয়াচোর ও মাথা- 
পাগলাদের কথা নিয়ে আলোঁচনা কব্বার সময় আমাদেব নেই--জীবন 
যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে । 


১৫২ উাদাধন। [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


প ৯ সি) তি চে ০ 


সদাসর্বদ| তোমাদেব এটী মনে বাখা বিশেষ দবকাঁ যে, প্রত্যেক 
জাঁতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্াৰ 
সাধন কব্তে হবে। স্ৃতবাঁং অপবেব কাছে সাহাঁধ্যেব প্রত্যাশা কবো 
না। আমিখুব কঠোব পবিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা 
পাঠাতে পাবি--এই পর্যন্ত । খদি উহাব উপব ভরসা কবে তামাদের 
থাকতে হয; তবে ববং কাজকর্ম বন্ধ কবে দাঁও। আবও জেনে 
বাখ যে, আমাব ভাব বিস্তাব কব্বাঁব এটা বিশ্মে উপচ্ক্ত জাগা 
আন আমি শার্দের শিক্পা দেব, তাঁব! হিন্দ হক, মুসলমানই হক আব 
্বষ্টিযানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য কবি না--যাঁবা প্রহকে ভালবাসে 
তাদেবই সেবা কব্তে আমি সর্বদা প্রস্তত আছি জানবে । 

আমাকে বাজে খববেব কাগঙ্জ আন পাঠিঞ না-উহী দেখালই 
আমাব গা আতকে ওঠে । আমাকে নীবান ধীবভাবে কাজ কব্তে 
দাও--প্রভ় আমার সঙ্গে সদ! সর্ধবদা বযেছেন | মদ্দি ইচ্ছা হয ত সম্পূর্ণ 
অকপট, সম্পূর্ণ নি-স্বার্থ, সর্কোপবি সম্পূর্ণ পবির হযে আমাৰ অন্সবণ 
কব । তোমবা যেখালেই থাক, আমাব আশীর্বাদ ভোমাদব সা সঙ্গে 
ঘাক। এই ক্ষণস্থাযী জীবনে পরস্পৰ প্রশংসা বিনিমম করবার আমা- 
দেব সময নেই । যখন এই জীবন যুদ্ধ শেন হযে যাবে, তখন প্রাণভলে 
কে কতদৃব কি কব্লাম তলনা! কোব্বো ও পবম্পবকে স্খ্যাতি কোব্বো | 
এখন কথা বন্ধ কর-কেবল কাঁজ--কাঁজ--কাঁজ। হাবধতে তোঁমবা 
স্বাধী কিছু কোবোছা, তা ত দেগতে পাচ্ছি ন। তোমবা কোন 
কেন্্র স্কাপন কবেছ-_-তাত দেখতে পাচ্ছি না। তোঁমবা কোন মন্দিব 
বা হল প্রতিষ্ঠা কবেছো-_তাওত দেখছি না। অপব কেউ তোঁমাদের 
সঙ্গে যোগ দিচ্ছে-তাঁও দেখছি নাঁ। কেবল চীৎকাব--চীৎকাঁব _- 
চীৎকাব। আমবা খুব বড--আমরা খুব বড" পাঁগল--আমরা 
পশু-_ত্বা ছাঁডা আমবা আব কি? 

এই অস্ত নাম যশ ও অগ্ঠান্ত বাজে ব্যাপাবগুলি--ও গুলিতে 
আমাৰ কি হবে? গুলি আমি কি গ্রাহেব ভিতব আনি? শত শত 
ব্যক্তি এসে প্রহ্বব আশ্রয নেবে__ কোথায় তাঁব 7? আমি তাপ্দেব চাই-_ 


পত্র, ১৩২৯। ] স্বামী বিবেকাঁননের পত্র । ১৫৩ 


তাদের দেখতে চাই। তোমবা ত এরূপ লোক আমাব কাছে এনে 
দিতে পাঁবনি-তোমবা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো । নাম যশ 
চুলোয় যাক্‌। কাজে লাগো? সাহসী যৃবকবৃন্দ। কাজে লাগো | আমার 
ভিতর দে কি আগুন জল্ঠছ, তাঁব সংস্পর্শে এখনও তোমাদের জদয 
অগ্রিম হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখনও পর্যান্ত আমায় বুঝতে পারে! 
নি। তোমবা এখনও আলম্ত ও ভোগেব প্ুবাতন বাস্তায় চলেছো । দূৰ 
কোবে দাও যত আলঙশ্ত-_ূৰব “কা'বে দাও ইহলোকে ও পবলোকে 
তভোগেব বাসনা । আগুনে গেয়ে ঝাপ দাও এবং লোককে ভগবানেৰ 
দিকে নিষে এসো । 

ভগবত সমীপে প্রার্থনা কবি, 'আমীব ভিতবে য আগুন জল্ছে; তা 
তোমাদেব ভিতব জলে উঠুক, তোমাদ্দেব মন মুখ এক হোক্‌--ভাবের 
ঘবে ঢুবি মেন একদম না থাক, তাঁমবা যেন জগতে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের 
মত মব্তে পারো--ইহ! সদাসব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা | 

পুঃ-_আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার, বালাজি এবং আর আব সকলকে 
আমাঁব ভালবাসা জানাবে এবং বল্বে? তাঁবা যেন বাম শ্যাম যহু 
আমাদের স্বপন্পে বা বিপক্ষে কি বল্ছে, এই নিষে দিন বাঁত মাঁথা না 
ঘামায-_তাঁবা যেন তাদেব সমস্ত শক্জি একত্রিত কবে কাঁজে লাগায়। 
জগতে ভুত বাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্বাদ কব--তাব। ত শিশু 
মাত্-_আব তোমবা কাজে লেগে যাও । 

ইতি-- 
বি ২ 

পুসংবাদ পত্রেব বিপোট স্থন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদেব 
কথা গ্রহণ করতে হবে | কাবণ, যদ্দি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ 
কব্ত না দেওয়া! হয়ঃ সে গিয়ে দা তা কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত 
বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয় । €নই জন্তইত তোমরা ব্যান্টিমোব সংক্রান্ত 
বাছে থবরগুলো পেয়েছ । লোকগুলো কি করে প্রসব লেখবার 
উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই ত1 জানি না । আমেরিকার কাগজ- 
গুলো কোন ব্যক্তিব সম্বন্ধে যা! খুসি তাই লেখে । বক্তৃতার বিপোর্ট 


১৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_-৩য় সংখ্যা । 


সাপ পাস পাস্সিলাস্পিসি পলিসি পি সিল পাশ 


গুলোও বাব আনা বাজে কথায় ভব! । রিপোর্টাররা নিজেদের কল্গন! থেকে 
অনেক জিনিষ পুরণ করে দেয়। আমেরিকাঁব কাগজ থেকে কিছু তুলে 
ছাপাবার সময থুব সাবধান । 





ইতি বিঃ 


আমেরিক1। 
১২ই জানুয়াবী, ১৮৯৫! 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 

আমি গত কল্য জিজিকে পত্র লিখেছি, কিন্তু আবও কতকগুলি 
কথা বলা দবকার বোধ হচ্ছে--তাই তোমায় লিখছি £- 

প্রথমতঃ, আমি পূর্বে কযেকথানি পত্রে তোমাদেব লিখেছি থে; 
বইটই ও থববের কাগজ প্রভৃতি আব আমায় পাঠিও না, কিন্ত 
দেখি, তথীপি তোমবা পাঁঠাচ্ছ__ ইহাতে আমি বিশেষ ছুাখত। 
কাবণ) আমাঁব প্রগুলি পড়বার এবং এগুলি সম্বন্ধে খেয়াল করবার 
সময় মোটেই নেই । অনুগ্রহপূর্বক ওগুলি আব পাঠিও না। আমি 
মিশনবি, থিওসফিষ্ট বা ধীরূপ লোকদেব মৌটেই আমলে আনিনা__ 
তারা সবাই যা পাবে তা করুক। তারে কথা নিয়ে আলোচনা 
করিতে গেলেই তাদ্দের দব বাড়ান হবে । মান্দ্রা্জ অভিননদেন্ত উত্তরটা 
মিসেসকে পাঠিয়ে তোমব! ঠিক কর নি। তিনি একজন গ্রোড়া থীষ্টি 
যান-_-সুতবাং গোৌঁড়াদের সম্বন্ধে উহাতে আমি যে সমালোচনা 
করেছি, তা তাৰ ভাল লাগবে নাঁ। যাই হক, যার শেষ ভাল, 
তা ভাল বলেই ধরে নিতে হবে। 

যাই হক, এখন তোমবা একেবারেই জেনে রাখ যে, আমি নাম 
যশ বা ্র্ূপ ভুয়ো ক্িনিষ একদম গ্রাহ্ করিনা । আমি জগতেব 
কল্যাণের অন্ত আমাব ভাবগুলি প্রচার কবতে চাই |) তোমরা খুব 
বড় কাজ করেছো বটে, কিন্ত কাজ যতদুর হযেছে, তাতে শুধু 
আমারই নাম-যশ হয়েছে। উকেবণ জগতের বাহবা নেবার জন্য 
জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমাৰ কাছে আমাব জীবনের আরও 


চৈত্র, ১৩২৯] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র. ১৫৫ 


পাটি রিকি পাটি লাস ৯৫ পািপ্াস্ি 


বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয 1) এ পৰ আহাম্মকির জন্ত আমাব 
মোটেই সময় নেই জান্বে। তোমবা ভাবতে ভাবগুলি বিস্তারেব 
জন্য ও সঙ্ঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্তে কি কাজ কবেছে?_-কই, কিছুই 
না। 

সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া! বিশেষ প্রয়োজন--উহাতেই হিন্দুর্দিগকে পবম্পবের 
সাহাধ্য করতে ও পরম্পরের ভাল ভাবগুলির আদর করতে শেখাবে । 
আমাকে ধন্যবাদ দেবাব জন্য কল্কাতায় ৫০** লোক জড হয়েছিল 
-ন্তান্ত স্থানেও শত শত লোক এসেছিল__বেশ কথা--কিন্তু 
তাদেব প্রতোককে এক একটা কবে পয়সা সাহায্য কব্তে বল দেখি 
--অমনি তারা সবে পডবে। আমাদের সমগ্র জাতীর চরিত্রটা 
দাসস্চলভ আত্মনির্ভবের অভাব ও পবের উপব নির্ভরের ভাবে পুর্ণ । 
যদি কেউ তাঁদেব মুখেব কাছে খাবার এনে দেয়, তবে তারা খেতে 
ুব প্রস্তত, আবার কারও কাঁরও সেই খাবাব গিলিয়ে দিতে পাব্লে 
ভাল হয় 1) আমেরিক! তোমাদেব কিছু টাকা কডি পাঠাতে পাব্বে 
না-_কেনই বা পাব্বে? যদি তোমরা নিজকে নিজে সাহায্য কর্তে 
না পার, তবে ত তোমরা বাঁচবাবই উপযুক্ত নও। তুমি ঘে পত্র 
লিখে আমার কাছে জান্তে চেয়েছো__আমেরিকার কাছ থেকে 
বছরে বছবে কয়েক হাজাব টাকার নিশ্চিত তরল! করা যেতে পারে 
কিনা, তাই পড়ে অমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি। তোমবা এক 
পয়সাও পাবে না। সব টাঁকাঁকডি ".যাগাড নিজেদেবই কবে নিতে 
হবে--কেমন, পারবে কি? 

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাৰ যে কল্পনা ছিল, আমি 
উপস্থিত তা ছেডে দিয়েছি । উহা ধীবে ধীবে হবে। এখন আমি 
চাই এক অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্মের তুলনায় 
আলোচনা করে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সংস্কৃত ও কয়েকটা পাশ্চাত্য 
ভাষা ও বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য শিক্ষা দিবার জন্য মান্জাজে একটা 
কলেজ করতেই হবে । উহার মুখপত্রস্বূপ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় 
কাঁগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে । এর মধ্যে একটা 


১৫৬ উদ্বোধন । | ২?শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


কিছু কব_তা হলে জানবো। তোমরা কিছু কবেছো--কেবল আমাকে 
আকাশে তুলে দিযে প্রশংসা কবল কিছু হবে না। 

তোমাদের জাতটা দেখাক যে তাবা কিছু কবতে প্রস্থত। তোমবা 
ভাবতে বি এরূপ কিছু কব্ত না পার, তবে আমাকে একলা 
কাজ কব্তে দাও। আমাব জগৎকে কিছু দিবার আছে-_যাবা উহা 
আদর পৃর্বক নেবে, ও কাজে পবিণত কব্বে তাদেব কাছে উহা 
দিতে দাও । কোন্‌ বাক্তি বা জাতিবিশেষ উহা নেয় আমি তা 
গ্রাহ কবি না | “যাব! আমাৰ পিতাঁব কার্ধ্য কব্ব, তারাই আমাৰ 
আপনাব জন |” 

যাই হক আবাব বল্ছি এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা কবো- 
একেবাবে ছেডে দিওনা | এইটা মনে বেণো আমার নাম খুব বেজে 
যায, এটা আমি চাই না। আমি চাই দেখতে শন আমাব ভাব 
গুলি কায্যে পবিণত হয। সকল মহাঁপুকামব চেলাঁবাই চিরকাল 
গুরুব উপদেশ গুলিব সার্গ সেই ব্যক্তিটাকে অচ্ছেদ্য ভাঁবে জডভিয়ে 
ফেলেছে । ৯ * তোমবা ভাঁবগুলি বিস্তাবে চষ্গী কবে প্রহ্থ তোমাদের 
আঁশার্বাদ ককন। 


পাটি সি এ পাস্তা পোলা 


সদা আশীর্ধাদক-_ 
বিবেকানন্দ । 
(৩) 

কৃকলিন 
জান্তযাবী, ১৮৯৫ | 
( *ধীবামাহা/ বা মিসেস ওলিবুলকে তাহাব পিতা প্রেহত্যাগেব 

সময লিখিত ) 
রঃ ০ রং গু 


আপনাব পিতা মে তাব জীর্ণ শবীৰ ত্যাগ কববেন, আমি 
পৃর্ধেই তাঁৰ কতকট! আভাস পেয়েছিলাম, কিন্দ যখন এইরূপ গোঁল- 
মেলে মাযাঁব তবঙ্গ কাঁউকে আঘাত কবতে যাবার উপক্রম হয়, 
তখন তাঁকে সেই বিষ লেখাটা আমার দস্তব নয়। তবে এই 


চৈএ, ১৩২৯ ।] স্বামী বিবেকাননেব পত্র । ১৫৭ 


পাশ 


সময়গুলি জীবনের এক একট! অধ্যায় পাল্টানেব মত--আঁব আমি 
জানি, আপনি এতে সম্পূণ অব্লিত আছেন । সমুদ্রেব উপবিভাঁগটা 
পর্ধ্যাযক্রমে ওঠে নামে বটে, কিন্তু গে আত্মা ধীবভাবে উহা 
পর্যবেক্ষণ কব্ছেন, সেই জ্যোতিণ তনয়েব নিকট প্রত্যেক পতন উহার 
ভিতবদিকৃূট! এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবাল সমুহকেহ “বশী 
বেশী কবে প্রকাশ কবে দেয। আলগা মাওষ! সম্পূর্ণ ত্রমমাঁত । আত্মা 
কখন আসেনও না, মান না। যখন সমুদ্ঘ দেশ আত্মাব মধ্যেই 
বয়েছে তথন সেই স্থনিহই বা কেখাষ বেখানে আম্মা বাবে? যখন 
সম্দয কাল আয্মাতেই বমেছে ঠখন উহার দেহাভ্যন্তবে প্রবেশ 
কব্বাব এবং উহা! ছাঁডবাপ সম্যই বা “কাথায ? 

পৃথিবী ঘৃবছে, কিন্তু এ পরিবার ঘ্রাতেই এহ ভ্রম উতপর্গ 
হচ্ছে বে, স্ব্য থুব্ছ , কিন্কু বাস্তবিক পক্ষে সুয্য ঘুন্ছে না । সেইপ্ধপ 
প্রক্তি বা মায়া বাস্থভাব ঘ্পছে। পবধিণাম প্রাপ হচ্ছে, আববণেব 
পব আববণ উন্সোচন কলছে। এই মহান গ্রাগ্ধর পাতাব পৰ পাতা 
উন্টে বাঁচ্ছে এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আন্ম! অবিচলিত ও অপবিণামী বেদে 
জ্ঞাননুধাপানে বিভার আছেন। যত জীবাম্সা পুর্বে ছিল বা বর্ত- 
মানে আছে বা ভবিষ্যতে গকিবে, সকলেই বর্তমান কালে বয়েছে 
আব অডকজগতেব একটী উপমা ব্যবহাব কব্লে বলা ঘাষ যে, তার 
সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে ব্মছে। বেহেতু আত্মাতে দেশের 
ভাব থাঁকৃতে পাবে না, সেই হেতু যাব সকলে আমাদেব ছিলেন, 
আমাদেন বয়েছেন এবং আমাবেব হবেন? তারা সকলেই আমার 
সঙ্গে সর্বদাই বয়েছেন। সর্বধাই ছিলেন এবং সর্বদাই 
থকবেন। আমবা তীদেব মধ্যে পয়েছি। তারা আমাদের মধ্যে 
রয়েছেন । 

এই কোবগুলির কথা ধব। যদ্দিও প্রত্যেকটী পৃথক, কিন্ক তথাপি 
তাব্না সকলেই ক ও এই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে । সেখানে তাবা 
এক হয়েছে । প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে, 
কিন্ধ সকলেই এ ক খনামক অঙ্কে সম্মিলিত । কোনটাই সেই অঙ্গরকে 


১৫৮ উদ্বাধন। | ২৫শ বর্ষ-_ ৩য় সংখ্যা | 


ছেড়ে থাকৃতে পারে না, আর এ সকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা 
ছিন্নভিন হোক না কেন, কিন্তু অক্কেতে দাড়িয়ে আমব! এর মধ্য যে 
কোন ঘরে ঢুকতে পারি । এই অকঙ্কটীই ঈশ্বর | এখানেই আমর! তীর সঙ্গে 
এক-ইহাতেই সকলেব সঙ্গে নকলের যোগ আব সকলেই (সই ভগবানে 
সম্মিলিত । 

একখানা মেঘ চাদেব উপব দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমেব 
উৎপত্তি হচ্ছে যে, চাঁদটাই চলেছে । সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়--এই 
গুলিই সবল, গতিশীল-_ইহাদেব গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, 
আম্মা গতিশীল । সুতরাং অবশেবে আমবা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত 
জ্ঞান (অথবা দৈবপ্রেরণা ? ) দ্বাবা সর্বজাতিব উচ্চনীচ সব রকমের লোক 
মৃতব্যক্তিদেব অস্তিত্ব নিজে'দন কাছেই অনুভব কবে এসেছ, যুক্তির 
দৃষ্টিতেও তা সত্য। 

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বপ্ূপ আর এই সব নক্ষত্ররাজি 
ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্শল নীল আকাশে বিন্যস্ত বযেছে। সেই ঈশ্বরই 
গ্রত্যেক জাবাত্মাব মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপঃ প্রত্যেকের 
প্ররূত ব্ক্তিত্ তিনিই। কতকগুলি জাবাত! তাবকা-ধাঁবা আমাঁদেব 
চক্রবালের অতীত প্রদেশে চলে গেছেন, তীদেব সন্ধানেই ধর্ম জিনিষটার 
আরম্ভ আব এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হলঃ যখন তাদেব সকলকেই ভগবানের 
মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমর! আমাদেব নিজেদেবও যখন তাঁর মধ্যে 
পেলাম । সুতরাং ভিতরের কথ! হচ্ছে এই বে, আপনাব পিতা যে জীর্ণ 
বন্ধ পব্ধান করেছিলেন, তা ত্যাগ কবেছেন এবং অনস্তকাঁলেব অন্য 
যেখানে ছিলেনঃ সেখানেই অবস্থিত বযেছেন। তিনি কি 'এজগতে বা 
অন্ত কোন জগতে আব একটী এরূপ খস্ক গ্রস্তত করে পরিধান কব্বেন ? 
আমি ভগবত্দমীপে হৃদয়ে সহিত প্রার্থনা করুছি, তা যেন তাঁকে না 
কব্তে হয়ঃ যতক্ষণ না! পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না কব্তে পাঁরছেন। আমি 
প্রার্থনা কবি, কেউ যেন তাব নিজকৃত পূর্ব কর্মের অদৃশ্য শক্তিতে 
পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিকম্ধে কোথাও লা যায়। আমি প্রার্থনা 
করি যে, সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জাঁনতে পারে যে, আমরা 


চৈত্র) ১৩২৯। ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ১৫৯ 


৯ ৭৯ ৯ পি ্ নি ৯ পি লা পা 


শা 


মুক্ত । আর ঘর্দিই তাদেব আবার স্বপ্ন দেখতে হয়ঃ তবে তাদের স্বপ্ন 
যেন শান্তি ও আনন্পূর্ণ হয়। 
ইতি বিবেকানন্দ । 
(৪) | 
আমেরিকা । 
৬ই মার্চ, ১৮৯৫ । 

প্রিষ আলাপিঙ্গা, 

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকাঁব দকণ তুমি হয়ত কত কি ভাবৃছো 
কিন্তু হে বস, আঁমাব নে বিশেষ কিছু লিখবাব ছিল না__খববের 
মধ্যে সেই পুবাঁতন কথা-__কেবল কাজ, কাজ, কাজ । 

তুমি ল্যাগুস্বার্গ ও ডাঃ ডে, কে, যে পত্র লিখেছো, তার 
ছুখানাই আমি দেখেছি শ্থন্দব "লথ। হয়েছে । আমি যে কোনরূপ 
এখনি ভাবতে ফিরে বেত পাব্বো, তাত বোধ হয় না। এক মুহূর্তের 
জন্যও তেবো না ধে, ইয়াঙ্কিরা ধঙ্ম্টাকে কাজে পবিণত কর্বার 
এতটকু মাত্র চেষ্টা কবে--এ বিৰায £কবল হিন্দুবই বচন ও আচ- 
রণেব সামঞ্জন্ত আছে। ইয়াঙ্কিবা টাকা বোজগারে খুব মজবুত । 
স্থতবাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্ম্ভাব 
জেগেছে, সবটাই একেবাবে উডে ষাঁব। স্থৃতবাং চলে যাবার পুর্বে 
কাজের ভিতবট! পাকা কবে যেতে চাই। সব কাজই আধাআঁধি 
না করে সম্পূর্ণ করা উচিত । 

আমি-_-আয়ারকে একথান| পত্র লিখেছিলাম তাতে যা লিখেছিলাম; 
তোমর! সেই লব বিষয়ে কি কোচ্ছি ? 

তোমরা লোককে পীভাপীডভি কবে রামকষ্ণের নাম প্রচার কব্‌তে 
যেয়ো না । আগে ভাবটা দাও '৪ ভাবটা গ্রহণ করলেই লোকে বাঁর 
ভাব সেই লোকটাকে মানবে । ধ্দিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে 
মানুষটাকে মানে, তারপব তাব ভাবটা লয়। কিডি ছেডে দিয়েছে-_বেশ 
ত সে একবার সবদিকৃ চেয়ে চেয়ে দেখুক-_সে যা খুসি তাই প্রচার করুক 
না-কেবল গ্োডামী করে বেন অপরের ভাবের উপর আক্রমণ না! কবে। 


১৬০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩্য সংখ্যা । 


তুমি ওখানে তোমাব নিজ্েব ক্ষুদ্র শক্তিতে বতটা পাঁব কব্বাঁন চেষ্টা কব; 
আমিও এথানে একটু আধটু সামান্ঠ কাঁজ কববাব চেষ্টা কব্ছি। কিসে 
ভাল হবে, তা প্রভ্ুই আনেন । আমি তোমাকে ঘে বইগুলিৰ কথা 
লিখেছিলাম, সেগুলি কি পাঠিযে দিতে পাব? গোঁডাতেহই একেবারে 
বড় বড মতলব নিধে পড়ো ন1-ধীবে ধীবে ন্মাবস্ত কর-_আগে বে মাটিতে 
দীডিয়ে বযেছ। মেইটাকে শক্ত কবে ধনে ক্রমে উপবে উপরে উঠবাঁব চেষ্টা 
কব ।* * ৮ 

হে সাহদী বালকগণ, কাঁজ কনে যাও-আমবা একদিন না একদিন 
আলো দেখতে পাই পাব। 

জি, জি, কিডি, নাক্তাব এবং আপ আব বীবজদয মান্দ্রীজী 
ধুবকবৃন্দকে আমাপ বিশে ভালবাসা জানাবে । 

সদ1 আ শীর্ববদক 
(বিবকানন্দ__ 

পুনঃ-যদ্দি সুবিধা হয, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে । 

পুনঃ_নদি লোকে পছণ্প না কাব তাপ সমিতিব 'প্রবুদ্ধ ভাবত 
নামটা বলে আব যা খুসি কবে দাওনা কেন। 

সকলেব সঙ্গ মিলে মিশে শানস্ততে থাকতে হবে-আব ল্যাগুস- 
বর্গেব সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান কব। এইবপ কাজটা ধীব ধাবে 
বাডতে থাকুক । বোমনগর একদিনে নির্মিত হয নাই। মহীশ্ববর 
মহাবাজাব দ্েহত্যাগ হল--তিনি আমাদের অন্ততম বিশেন আশার 
স্থল ছিলেন । যাই হকৃ--প্রত্ুই মহান-তিনি আঅপবাঁপব ব্যক্তিকে 
আমাদেব পাহাধ্যার্থ পাঠাবেন । 

ইতি__ 
বি-_ 


ভারতীয় আচার্যাগণ ও সমনৃয় | 


( শ্রীবাধিকামোহন অধিকাঁবী ) 
( পুর্ববান্থবৃত্তি ) 


অতঃপর বিবাঁট হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ই অল্লাধিক পবিমাণে 
বিকৃতাঁকাব ধাঁবণ কবাঁয় খন ধর্মেব নামে সর্বত্র উচ্ছুঙ্গলতা ও ভগ্ামী 
প্রভাব বিস্তাব কবিতেছিলঃ তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানোনত পাশ্চাত্য সভ্যতাব 
প্রবল প্রভাব ভাবতে আসিয়া! উপস্থিত হইলে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক 
কলহপ্রমন্ত হীনশক্তি ভাবতীয় ধর্ম ও সমাজ উহাব অপ্রতিহত প্রভাবের 
বেগ সহ কবিতে ন! পাবিষ। প্রবল ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রেব স্ায় উচ্ছৃঙ্খলতা- 
পূর্ণ মহাঁবিপ্লব সাঁগবে মগ্ হইল । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মভাবের মহা 
সমম্ব় সাধানান্দেগ্যই ঘে মঙ্গলময় বিধাতা পাশ্চাত্য সভ্যতাঁব অগ্রগামী 
দূত ইংবাল্রবাজেব মস্তকে ভাবাব বাজমুকুট পবাইয়! দিযাছেন, তাহা! 
তৎকালীন স্তধীমগ্ুলী বুঝিতে পাবিলও আপামব জনসাঁধাবণ-_বিশেষতঃ 
বক্ষণশীল সমাজনিষস্তা প্রাচীন সম্পদ কেবল তীভাঁদের ধর্ম্সমাঁজ 
নিবপেক্ষ শাসকরূপে ইংবাজবাঁজকে ভাবতেব রাঁজসিংহাঁসনে সমাঁসীন 
দেখিতে অভিলাধ কবিল , ভাবতীষ ধর্ম ও সমাজেব উপর পাশ্চাত্য সভ্যতাব 
প্রভাব তীহাদেব অভিপ্রত ছিল না । যাহা হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রবল বন্যাব সমগ্র দ্বেশ প্রাবিত হইলে ছুইটা প্রধান দল সংগঠিত হয়। 
একদল 'ভাবতীর ধর্ম সমাজ, শিক্ষা, আচাব, নিয়ম ও বেশভূষা প্রভৃতি 
সকল বিষয়ের উপবই খড্গ হস্ত হইয়া উহাদিগকে সমূলে বিশাশ করতঃ 
সকল বিষয়েবই অন্ধভীবে পাঁশ*ত্যর অনুসবণ করিয়া সমগ্র দেশকে 
পরিচালিত কারতে চেষ্টা কবিতে লাগিল। ইহারা নব্য সম্প্রদ্দায় বলিয়া 
ইতিহাসে পরিচিত । ইহাদের বিপরীত মতাবলম্বী অপর একদল 
এতদেশীয় ধন্ম ও সমাজ প্রভৃতির উপর পাশ্চাত্যের সর্বপ্রকার প্রভাবের, 
বিকুদ্ধবাদী হইয়। যাহা কিছু ভারতীয় তাহা ভালই হউক আর মন্দই 


৩ 


১৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


পাপা লাগি 


হউক তাঁহাকেই সধত্বে আঁকড়াইয়া ধরিয়। থাঁকাই পরম পুরুঘার্থ বসিয়া 
প্রচার করিতে লাগিল। ইহাঁবা প্রাচীন বা থৌভা সম্প্রদায় বলিয়া 
সাধারণ্যে পরিচিত। ইংবাঁজবাজের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞাঁনসপ্জাত শাসন- 
শৃঙ্খলা দৃষ্টে ভারত অল্পদিনেব মধ্যেই বুঝিতে পারিল যে তাহার জাতীয় 
জীবনের উন্নতিব জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা তাহাব পক্ষে অপবিহার্ধ)। ওদিকে 
খষ্টধর্মযাজকগণ ভাবতেব তৎকালীন বিকৃত ধর্ম ও সমাজ সমুহের বাশি 
বাশি দোযোদযাটন করিয়া সত্যমিথ্যা কলঙ্ক প্রচাৰ কবিয়া ভগবান 
ষীশুধুষ্টের পতিতপাবন ধর্মমতে অসংখ্য লোককে দীক্ষিত কবিতে লাগিল। 
ভাবতীয় ধর্ম ও সমাজেব পক্ষ হইতে প্রথমতঃ কেহ প্রতিবাদ করিতে 
সাহস কবিল না । এবন্বিধ শোচনীয় অধঃপতনেব সনয়”_উন্নত পাশ্চাত্য 
সগ্যতাব অপ্রতিহত প্রভাব বিক্তাবেব মুগ হিন্দুর বিরাট অঙ্ক রক্ত ক্ষুদ্র 
বৃহৎ ধর্ম, সমাজ ও উপধন্মা এবং উপসমাজ এই প্রকার ভয়াবহ বিপদ- 
শঙ্কুল বিবোধী মতারণ্যেব মধ্যে দিক্ভ্রান্ত পথিকেব স্তাষ কিংকর্তব্যবিমুট 
হুইযা উচ্ছৃঙ্গলভাবে হ£প্তত বিচবণ করিতে লাগিল। ইহা উল্লেখ কবা 
বাহুল্য যে পাশ্চাত্য সভ্যতাব সংঘর্ষে হিন্দধম্ম ও সমাজ সমূহের তৎ্কালে 
যে বিপ্লব উপস্থিত হইযাছিপ, তাহাব তুলনীয এক বৌদ্ধ বিপ্লব ভিন্ন 
সকলগুলিই সমুদ্রব তুলনায গোম্পদ সরৃশ | 

প্রাণ্ুক্ত প্রাচীন ও নব্য সম্প্রদায়ের সংস্কার আন্দোলন এবং খুষ্টান 
মিশনাবীদেব প্রভাবেৰ পূর্ণ জোযাবেব সময়, হিন্দু ধর্ম ও সমাঁজেব এই 
শোচনীয় অধঃপতানব যুগে বঙ্গদেশে মহান ধর্ম্মাচাধ্য মহাত্ম। বামমোহন 
রায় উপনিবদোক্ত নিরাকাব সগুণ ব্রন্মেধ মাহাত্রা কীর্তন করতঃ ব্রাহ্গ- 
সমাজ এবং ইহার কতিপয় বসব পব গুজবাট প্রদেশের যুগ্চাধ্য দযাশন্দ 
সরম্বতী প্রাচীন কৈদিক ধর্ম নৃতন আঁকাবে প্রচার করিয়া আর্ধ্যসমজ 
প্রতিষ্ঠিত কবতঃ প্রাচীন অশ্প্রদায়েক গ্রোডামী ও নব্য সম্প্রদায়ের 
সর্ববিষয়ে পাশ্চাত্যান্থকরণ এবং খুষ্টধর্ম্ের এঁকাস্তক প্রভাব অনেকটা খর্ব 
করিয়া ফেলিলেন। এতছ্ভয় ধর্মসমার্ একেশ্বববাদ মূলক হইলেও 
ভারতেব চিরন্তন একেশ্বরবাদের বিশেষত্বকে বন্দী করিয়া আত্ম প্রকাশ 
কবে নাই, বিশেষতঃ ইহাতে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদৈতবাঁদ, সগুগত্রক্, 


পাস পরি তা সস পাস পাস 


চৈত্র ১১৩২৯] ভাবতীয় আচার্ধ্যগণ ও সমন্বয় । ১৬৩ 


স্পপিসিপাসসিপাসিশাসিলাসিশিস 
এ পালি পসপাসপাপাস্পাসিিসিপাসিপাস্পসিপীস্পিা সপিসাসিলাস্া সপসটিপাসপস্পিসিপাসপস্লিসিল সি স্পা সপ সিপাসিপিসপাসপিসিপাস্পিসিা 


একেখবের নানা প্রকার প্রকাশমূর্তি ও ভাব প্রসৃতি স্থান লাভ 
করিতে পারে নাই বলিয়া ইহারা অসম্পূর্ণ । অধিকস্ত এই দুইটী 
ধর্ম সমাজ ভারতীয় ধর্ম ও সমাঅ বিপ্লবের ঘোর দুর্দিনে আবিভূতি 
হইয়া এক সুমহান উদ্দেশ্য সাধন করিল বে কিন্তু ইহাবা ভারতের 
জাতীয জীবনের বিশেষত্বকে বজায় রাখিয়া তাহাব সঙ্গে পাশ্চত্যের 
জড়বাঁদমূলক আবশ্যকীয় উন্নত প্রভাবের পূর্ণ সামঞ্জন্ত বিধান করিতে 
সমর্থ হইল না। প্রাচীন ও নব্য সম্প্রধাষের মধ্যে যে ব্যবধান স্থষ্ট 
হইয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজে নব্য সম্প্রদায়েক উপব একটু বেশী ঝৌক 
দেওয়ায় তাহাঁও দূবীভূত হইল না। আবহমান কাল হইতে ধর্মই 
প্রাচ্যাদশেব জাতীয় জীবনেব মেরুদণ্ড বলিয়া পবিগণিত ; পৃথিবীর 
সকল বিষয়কে ধর্ম্মেব ভিতব দিয়া গ্রহণ কবাই প্রাচা আতির চিবস্তন 
রীতি । এই জন্য প্রাচ্যদেশে ধম্মবাজ্যে প্রক্য স্থাপন কবিতে পাবিলে 
অন্তান্ত সকল বিষয়ে এঁক্য বিধান সহজসাধ্য হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে 
প্রাচাদেশ ধর্ম সমন্য়েব ভাব ভিন্ন অন্য কোন বিষয দ্বাবা প্ররুত 
জাতীয় এঁক্য বিধান একরূপ অসম্ভব ব্যাপাৰ। ওদিকে উন্নতিকামী 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রহ তাবতের জাতীয় ধম্ম ও সমাজের বিশেষত্ব সংবক্ষণ 
একদিক দরিয়া মেরূপ আবশ্তকীষ মনে কবিল পাশ্চাত্যে উন্নত 
জড়ধর্মকেও অপব দিক দ্দিযা শুরূপ ভাঁবতেব জাঁতীষ জীবন প্রতিষ্ঠার 
এক অপবিহাঁধ্য উপাদান বলিযা ধবিযা লইল। পাশ্চাত্য জডশক্তিব 
অপূর্ব প্রেরণায় ভাবতেব সকল ধর্ম ও সমাক্জ আপাত দৃষ্টিতে 
অসামঞ্জন্ত পূর্ণ হইযাঁও স্ব স্ব পাতন্্য বজায় রাখিয়া ভাবতে নেশন্‌ 
প্রতিষ্ঠা করিবাব আশায় কয ও পামঞ্জস্তের পথ-_বহু হইযাঁও একত্বের 
পুণ্য মিলন ভূমি অন্বেষণ করিতে লাগিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের উন্নত 
শিক্ষা ভারতীয নেশন সংগঠনে আবশ্যকতা উপলব্ধি কবাইলে উহাঁব 
অবশ্যন্তাবী ফলম্বরূপ ভাবতেন ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য ও বাঁজনীতি 
প্রভৃতি স্ব স্ব শাখা প্রশাখাসমেত এক অশ্রতপূর্বব মহা সমন্বয় সাগরাঁভি- 
মুখে প্রধাবিত হইবার জন্য মন্দাকিনীর হ্যায় ভগীবথের আশায় উপ্রীব 
হইয়া রহিল ,_-অবশেষে ভগীবথ আগমন করিলেন।_-বেদেব যাগ 


ল্পপাস্পা পাস্তা তাস 


১৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


৯৯ তি পাস্টিপাসিপাসসিরা ৯ ৯ পসিপাসি সিসি সি সিলাসি 


যজ্ঞার্দি কর্ম্মক1ও ও জ্ঞানকাঁণ্ড, বেদান্তোপনিষদেব অন্গবাঁদ, গীতার 
নিষ্ষাম কর্্মবাদ, দর্শনেব ক্রক্মজ্ঞান, বুদ্ধেব অহিংস! ও নির্বাণ মোক্ষ) 
তত্ত্রের মাতৃভাব, পুবাণেব দেবদেবী পুজা, শঙ্কবেব অছৈতবাদ, রামা- 
নুজের বিশিষ্টাদৈতবাদ, চৈতন্তের কুষ্ণপ্রেম। বামামাহন ও কেশবচন্দ্রের 
ব্রন্গাজ্ঞান, খুষ্টেব স্বর্গস্থিত পিতা (7911161 17 1060৮০0 ) এবং মহম্মদের 
'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ” আপনাপন স্বাতন্বাকে বজায় রাখিযা সর্ববধন্ম 
সমন্বয়ের মুর্তিরূপে ভগবান্‌ শ্রীবামকুষ্ণ পবমহংসে মাত্ব-প্রকাঁশ কবিল। 
তিনি অশ্রততপুর্বব সাধন দ্বাবা সিদ্ধিলাঁভ করিয়া নিজ জীবনে এ সকল 
ধর্মেব সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি কিয়া উহাদের প্রত্যেকটীকেই 
জীবন্ত দার্শনিক সত্য বলিয়া প্রমাণ কবিলেন, একাধারে সর্ধধর্থ্ের 
উপদেষ্টা ও অনুষ্ঠাতা হইয়া সকল ধন্ম্বে মহাসমন্বয় সাধন কবিলন। 
ভগবান্‌ শ্রীবামরুষ্ণেব সমন্বয় ধর্ম শিক্ষাৰ তদীয সধোগায শিষ্য বর্তমানি 
যুগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ এই সমন্বয় পর্্মকে ধন্ম্মিতেব বিবোধ-বিদ্বেষে 
হীনবল ভাবতেব সর্বাঙ্গীন উন্নতিব পক্ষে পৃথিবীর সমগ্র মানবজ্রাতির 
মধ্যে যথার্থ সাম্য-মৈত্রীৰব পবিত্র ভাব আনযনেব পক্ষে» _ধঙ্জগতেব 
সার্ধফভৌমিক সনাতন আদর্শেব পক্ষে একমাত্র উপযোগী বলিয়! উদাত্ত 
স্ববে ঘোবণ! কণিয়াঁছেন । পৃজ্যপাদ স্বামিণী কেবল পুখিবীর সকল 
ধন্মেব সমন্বধ প্রচাব কবিয়াই ্গাস্ত হন নাই, পবন্থ তিনি প্রাচোর 
বৈবাগ্য ধন্মকে পাশ্চাত্যেব জডবিজ্ঞানেব সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে বাধিয়া 
দিয়া এতগভয়েবও সমন্বয় সাধন কবিয়া?ছন | 

ধন্ম মত সমুহেব সমন্বয় হিন্দুশাস্ত্রেক অনেক গ্রন্থে উল্লেথ থাকিলেও 
ভগবাঁন্‌ শ্রীশ্রীরাঁমরুষ্ণদেবে আবির্ভাবের পূর্বে যথার্থ সমন্বয় ধর্শের 
কোন জীবন্ত আদর্শ ইতিহাসে দেখা যায় না। বড় জোব 
কোন কোন সাম্প্রদাযিক আচাধাকে অপরাপর সম্প্রদায় সমূহের উপর 
শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রদর্শন কবিতে, অথবা সকল ধর্মমত ও পথকে 
সত্য বলিয়া স্বীকার কবিতে. অথবা নিজ ইষ্ট দেবদেবীর মধ্যে সর্ব 
দেবদেবীর দর্শন লাভ কবিতে দেখা যায়। কিন্তু সকল ধর্মমত ও 
পথকে জীবন্ত দার্শনিক সত্যজ্ঞীনে উহাদের প্রত্যেকটী পৃথকভাবে 


টচত্র, ১৩২৯।] ভারতীয় আচার্য্যগণ ও সমন্বয় । ১৬৫ 








৯ সত সিপাস্টিত তিস্তা পাস্তা টপ পাস সিল লিস্ট পি তাস 


অনুষ্ঠান করতঃ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব কৰিয়! এক বিশ্বজনীন 
মহাসিমন্ধয় ধর্মের এ্চাঁৰ ভগবান শ্রীরামকৃষ্েের পূর্বে কেহ করিয়াছেন 
বলিয়া! পৃথিবীর ধন্মেতিহাস প্রমাণ দেয় না। অবতারগণের মধ্যে 
আচার্য শঙ্করের বৌদ্ধ বিদ্বেষ লোক বিশ্রুত। তিনি বৌদ্ধ ধর্মঘ্বেষী হিন্দু 
নরপতিগণের সহাঁয়তাঁৰ অসংখ্য শ্রমণকে পোড়াইয়া মাবিযাছিলেন ৷ €) 
শ্রীচৈতন্ত মহন্মদীয় এবং বৌদ্ধ ধর্মেব প্রতি একেবাবেই সহানুভূতি 
সম্পন্ন ছিলেন না। মোটেব উপব বৈদিক খধিগণ হইতে আবন্ত কবিয়া 
শ্রীবামকুষ্ণের পূর্ব পর্য্যন্ত সকণ অবতাব এবং ধর্্মাচাধ্যই এক একটা মত 
বিশেষের অনুষ্ঠান ও প্রচাঁৰ কবিয়া (িয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের 
স্বীয় স্বীয় মতের আবিষ্কারক অনুষ্ঠাতা ও প্রচাবক হিসাবে পুর্ণ হইলেও 
ইহারা সকলেই সাম্প্রদায়িক আচার্য বলিয়া পরিচিত। শরামক্ 
কোন অভিনব ধন্দমমত বা পথ আবিষ্কাব কবেন নাই, অথবা! তিনি সকল 
ধর্শমত বা পথের খিচুড়ী পাকাইয়া কোন একটা স্বতন্ত্র ধর্ম বা পথও 
বাহির কবেন নাই । তিনি হিন্দু-ধর্ম্ের মধ্যে বর্তমানকালে প্রচলিত 
প্রধান প্রধান ধর্ম মত ও পথ হইতে আরন্ত করিয়া মুসলমান ও থুষ্টান- 
ধর্ম পর্য্যন্ত প্রস্য্যেকটীকে পুথকৃভাঁবে নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া সকল 
গুলিকেই অন্রাস্ত ও সত্য বলিয়! প্রচাঁব করিরা গিযাছেন। মহাত্। কষ্ণানন্ৰঃ 
রামপ্রসাদ ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি স্বনাম ধন্য সাধকগণ নিজ ইই্দেবীকে 
সর্ব দেবদেবীরূপে দর্শন কবিয়াছিলেন। ইহাঁদেব এই উন্নত ভাব উচ্চ 
অঙ্গের ধর্ম সাধনাঁৰ পরিচায়ক ও সমন্বয় ধর্ম মূলক হইলেও ইহাঁকে 
যথার্থ সমন্বয় ধর্ম বলা যায় না। কারণ কালীকে কৃষ্ণ শিব রাম ব্ধূপে 
এবং কালীকে একবার রুষ্ণ শিব বাম রূপে ও কালী রূপে দর্শন করা 
এক কথা নহে। সকল সম্পদায়ের ধর্মভাব আপন ভাবে অধীন করিয়! 
লওয়াও সর্বধন্্ম সমন্বয় বটে কিন্ধ ইহ! প্রকৃত সমন্বয় ধর্দ্ব বলিয়া 
অভিহিত হইতে পারে না। সকল ধর্মমত ও পথের স্ব স্ব সম্প্রদায় গত 
স্বাতন্ত্রা বজার বাখিয়া প্রত্যেকটা পৃথকভাবে অনুষ্ঠান করতঃ উহাতে 
সিদ্ধিলাভ করাই যথার্থ সমন্বয় ধর্্ম। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্খ ইহাই 
করিয়াছেন, তিনি তান্ত্রিক ধর্মে স্বাতন্ত্য বজাঁয় রাখিয়া মহাশক্তি- 


১৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩গ সংখ্যা | 


রূপ! কাঁলীকে যেমন কালী ভাবে ও কালীকে সর্ব দবেবীন্ধপে 
দশ্লিলাঁভ কবিযাছেন, বৈষ্বমতেব স্বাতন্্য বজায় রাখিয়াও তেমনি 
ভগবান শ্রীকষ্ণকে শ্রীরুঞ্চ এবং সব্বদেবদেবীরূপে দর্শনলাঁভ করিয়াছেন । 
তিনি যেমন বনহুকে বহুরূপে স্ব স্ব পৃথকভাবে দেখিযাছেন, বহকে তেমন 
একরূপে-বহুর মুর্তি তেমন এক ভগবানেব বিশ্বরূপে দর্শনলাভ 
কবিয়াছেন। অন্যান্ত অবতারগণেব বিশেষত তীহাদেব আবিষ্কৃত, 
অনুষ্ঠিত ও প্রচাবিত স্ব স্ব ঘ্গণর্ম্নে সাম্প্রদাষিক পূর্ণতায়,_আঁব ভগবান 
শ্রীবামরুষ্ণেব বিশেবত্ত অবতাঁব ও ধর্ম্াচার্যাগণেব মান্‌ সত্য তীহাদে 
স্বস্ব স্বাতন্ত্রা বজায় বাখিয়া প্রত্যেকটীকে পুথকভাব নিজ জীবনে পবিণত 
করিয়া সকলগুলিব সামগ্রন্য বিধাঁনপুর্বক বর্ধমান থগধরন্মোপমোগী এক 
মহাঁসমন্যধন্ম্ন প্রচাঁঁধ। সমন্বযাঁচাধ্য স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাঁসমনন 
ধন্মেব সহিত নব-নাবায়ণ সেবাধশ্ন সমগ্র জগতেব আদর্শরূপে স্থাপন 
কবিয়াছেন। 

আমবা ভাবতেব ধর্ম্মেতিহান আলোচনা কবিয় দেখিতে পাইলাম, 
অবতাব ও ধর্মাচাধ্য সকলেব গ্রচাবিত ধন্ম যেন ধর্ম্-মহাসমুদ্রর এক 
একটা তবঙ্গ ১ যেমন সমুদ্রের এক তরঙ্গ উখিত ও পতিত তইযা খাদ কবিয়া 
দিয়া অপর তরঙ্গটার উত্থানলাভ করিবাঁব কাবণ স্থষ্টি কবে, তেমন অবতার 
ধন্দীচার্যসকলেব প্রচাবিত ধর্মমতসমূহেব অহ্বাথান ও পতন ঘটিতেছে। 
এস্থলে আবও দেখা যাইতেছে তবে একটাব পতন অপবটাব উথানের 
কাঁবণ, স্ৃতবাং আমাদিগকে কেবল উত্থানের দিক দেখিলে চলিবে না) 
পতনেব দিক আমাঁদেব অনুকরণীয় না হইলেও উহাকেই উথাঁনেব 
কারণ জানিয়! উহাব প্রতিও আমাদিগকে সহানুভূতি সম্পন্ন হইতে হষঈবে। 
বৈদ্দিক ধর্ম বিকৃতাঁকাঁব প্রাপ্ত না হইলে বৌদ্ধধর্ম, শঙ্করেব অধৈতবাদ 
শুষ্ক জ্ঞানবিচাঁবে পর্যবসিত না হইলে রামান্তজের বিশিষ্টাছৈতবাদ ও 
তান্ত্রিক ও বেদান্তধর্্ম বিকৃত না হইলে চৈতগ্তেব কুষ্ণপ্রেম, মুসলমানধর্ষ্ব 
ভারতে প্রবেশ না করিলে বামানন্দ, মাধব ও চৈতন্য প্রভৃতির ধর্মমত 
এবং যাহুদী ধর্ম্মের নামে অধর্্ম ও অত্যাচাবেব মাত্রা বৃদ্ধি না হইলে খুষ্টধর্মম 
গ্রচারের আবশ্যক হুইত ন!। স্থৃতরাং একটার পতন যদি অপরটাব 


চের, ১৩২৯। ] 9 চারটি? ও সমন্বয় । ১৬৭ 


শি এরি লাসসিএপাসসিণি সি পোলা শীষ্টিতী্সরিস্টি রী স্টি রাস্তা স্পস্ট খাসি ১ বাটি লি ৯7৯ লা ৯৮৯৫৯ 


উথ্থানেব একমাত্র কাধণ হয় তাহা হইলে গাতিত্যের প্রতি আমবা কেন 
সহানুভূতি সম্পর হইব না? আব আমাঁদেব মধ্যে যদি কোন অবতার 
মহাপুরুষের উপর কাহাবও যথার্থ শ্রন্ধা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে 
তাহার আঁবির্ভীবেব একমাত্র কাঁবণটার প্রতি মহানুভৃতি ও শ্রদ্ধা থাঁকা 
কি উচিত নহে? মহাসমুদ্রেব তবঙ্গমালা যেমন একটী অপরটাব 
পবিণতি এবং তবঙ্গহিসাবে সকালই এক ও অভেদ অবতারগণ ও 
তাহাদের প্রচাবিত ধর্মমিত-পথও ঠিক তদ্রুপ । গীতাকার বলিয়া ছন,-_ 
“মযি সর্বমিবং প্রোতং স্ত্রে মণিগণা ইব” অর্থাৎ সুত্রে মণি থাকাব 
হ্যায় আমি অবতানগণের মধ্য দিয়া প্রকাশিত । (?) শ্রীমদ্ভাগবতেও 
“অবতাবহাসংখোয়া” প্রভৃতি প্লোকে এবং বেদান্ত পনিগদ সমূহে অবতাঁন- 
গণেব একত্র ও অভেদহ স্বীরুত ভইযাঁছে। (9) 

ধন্মতরূপ অসংখ্য নদী সমুহ যে একই সমুদ্রগামী; ধর্মমতবপা 
নানা প্রকার গাভী দমূৃহ যে একই প্রকার দুগ্ধ প্রদান কবে তাহা 
স্বতঃ প্রনাণিত হইলেও অবিশ্বাসীদেব সন্দেহ ভঞ্জনার্থে বর্তমান জগতের 
আদর্শ শ্রীবামকৃষ্চ পবমহংস দেো'বব ব্যক্তিগত জীবনে উনবিংশ শতান্দীব 
উন্নত সভ্যতালাকে সর্বজন সমক্ষ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছ। 
ধর্মেব অমৃত ফলোগ্াঁনে ধর্্মমতরূপ অমৃত ফণেব অসংখ্য বৃক্ষ আছে? 
মানুষ দর্শক-সমালোচকেব স্যায় এই অপরূপ উদ্যান দূৰ হইতে আআব- 
লোকন কবিয়া বাহাঁরৃতিব ভিন্নতা দৃষ্টেই এক বৃক্ষেন ফলকে অপর 
বৃক্ষেব ফলাপেক্ষা উতকষ্ট বা নিরুষ্ট বলিয! সমীলোচনা কবিতেছে , সে 
জানেনা যে এই সকল বৃক্ষেব ফলগুলি ভিন্নাকৃতি বিশিষ্ট হইলেও 
সকলগুলিই অমৃত ফল। উদ্যাদনব £য মালিক, তী'হার অনুমতি ন! 
পাইলে ইহাতে কাহাবও প্রবেশাধিকার নাই, সুতরাং ফলেব আস্বাদ 
গ্রহণ কবা সকলের অবৃষ্টে ঘটে না। বাহার! ইহাতে প্রবেশলাভ 
কবিয়াছেন, তীাহাবা আপন আপন রুচি অন্ুনারে এক এক প্রকার 
ফলেব স্বাদ গ্রহণ কবিয়াই উহার স্বভাবসিদ্ধ মাধুধ্য গুণে এমন 
আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন খে অপর বৃক্ষেব ফলেব প্রতি তাহাদেব 
দৃষ্টিও আকৃষ্ঠ হয় নাই। উদ্যানের প্রতোক বৃক্ষের ফলই এইন্ষপ 


স্পা 


১৬৪ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্-_৩য় সংখ্যা । 


পাপস্পিপাপিশার্ 


ফল বলিয়! প্রমাণিত হইলেও ধুগাবতাঁর শ্রীবামরুষ্চ ভিন্ন এ পর্যান্ত 
আর কেহ বাগানে প্রবেশলাঁভ কবিয়া সকল প্রকাঁৰ ফল ভক্ষণ 
করিবাব স্থুযৌগ পান নাই । ভগবান শ্রীবামরুঞ্জ নিজে আন্গাদ গ্রহণ 
করিয়া বাঁগাঁনেব সকল প্রকাঁৰ ফলকে যখন একই গুণবিশিষ্ট অমৃত 
ফল বলিয়। প্রকাশ কবিয়াছেন, তথন আব বাঁগানেব বাহিবে আপিয়। 
ফলগুলির বাহ্যারুতিব ভিন্নতামাত্র লইয! তোঁমাব আমাঁব বিকোধ কর' 
শোভা পায না। জগতেব সকল ধন্্ একই আদর্শ নানা প্রকাবে 
প্রচাঁৰ কবিতেছে,_ জগাতিব সকল ধর্ম একই লক্ষ্যে নির্দেশিত 
রহিয়াছে, জগতের সকল ধশ্শসন্প্র্দা একই অমুতত্ব লাভের আশাব' 
ছুটিয়। চলিযাছে। 

হে ভারত! যদি তুমি তোমাব ধর্ম কর্ম ও জাতীয় জীবনে 
প্রতিষ্ঠা অঙ্জন করিয়! সমগ্র জগতের আধ্াত্মিক শিক্ষাপ্ডরুব পুজ্য 
পদবী লাভ করিতে বাসনা কবিয়া থাঁক, ভাহা হইলে যুগাঁবতাঁৰ 
শ্রীবামকৃষ্ণের এই মহাঁসমন্থয ধর্মে আশ্রষ গ্রহণ কব। পুণ্যপ্রতিম 
আচাধ্য দেবেব সমন্বয ধর্মে পুণ্যপ্রভাবে তোমাব জাতীয় জীবন স্বার্থক 
হইবে, এবং তোমাৰ শিক্ষা--তোমাব সাধনা, জগতেব ভেদবৈষম্যকে 
চিরতবে বিন কবিয়া সাম্য-মৈত্রী স্বাতন্ত্যতা আনযন কবিযা জগতে 
প্রকৃত শাস্তিপূর্ণ ধর্ম্ররাঁজ্য প্রতিষ্ঠা কবিবে । 


( সমাপ্‌ ) 


বিবেকানন্দ-স্যৃতি ।* 


(১) 
গু নমো ভগবতে রামকুষ্ায় । 


কলিকাতা নিবাসী ভাই সকল। 

১। আমরা তোমাদের সুথে সুখী ও তোমাদের ছুঃখে ছুঃখী 
এই ছূর্দিনের সময যাহাতে তোমাদের মঙ্গল হয় এবং বোগ ও মারীভয় 
হইতে অতি সহজে নিষ্কৃতি হয়, এই আমাদেব চেষ্টা ও নিবস্তর 
প্রার্থনা | 

২। যে মহাবোগেব ভয়ে বড, ছোট, ধনী, নিধন, সকলে ব্যস্ত. 
হইয়া সঙ্গব ছাড়িয়া যাইতেছে, সেই রোগে দদি যথার্থই আমাদের 
মধো উপস্থিত হয় তাহা হইলে তোঁমাদেব সকলের সেবা কবিতে 
কবিতে জীবন যাইলেও আমবা আঁপনাদ্দিগকে ধন্য জ্ঞান করিব। 
কাবণ, তোমরা সকলে ভগবানের মুঙ্তি। তোমাদের সেবা ও ভগবানের 
উপাসনায় কোনও প্রভেদ নাই । যে অহঙ্কাবে, কুসংস্কারে বা অজ্ঞানতায় 
অন্থা মনে কবে, সে ভগবানের নিকট অপরাধী হয ও মহাপাপ 
করে ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। 

৩। তোমাদের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা, অকারণ ভয়ে 
উদ্দিগ্ন হইও না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া স্থিরচিত্তে উপায় 
চিন্তা কব, অথবা ধাহার! তাহা করিতেছে তাহাদের সহায়তা! কব। 

৪ | ভয় কিসের? কলিকাতায় প্লেগ আসিয়াছে বলিয়! সাধারণের 
মনে যে ভয় হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাবণ নাই। আর 
আর স্থন্দে প্লেগ যেরূপ কুদ্রমূর্তি হইয়াছিল, ঈশ্বরেচ্ছায় কলিকাতায় 
সেন্ূপ কিছুই হয় নাই। ব্রাজপুকষেরীও আমাদেধ প্রতি বিশেষ 
অনুকূল। তবে আব ভয়কি? 


* যেবংসর কলিক[তাঁয় প্রথম প্রেগ মভামাবী প্রথম উপস্থিত হয়) 
এই বিজ্ঞাপনথানি স্বামিজী সাধাবণে বিতরণ করেন | 








১৭৩ উদ্বোপনন | | ২৫শ বর্ষ-_৩য় সংখ্যা । 


শিলালিপি শাসিত সি সি সী সী ৯পাসিতিসিপাসি সিলাসটাস্পিরা নি পাটি পাস্তা ৯ তা পাস্পাস্পিাস্িপা ্ত স সাস্টি বসি তে স্পন্সর সিসির সসিলাস্সিিস্পিসি ৯ তাস 


৫। এস সকলে খ তর ছাড়িযা ভগবানেব অসীম দয়াতে বিশ্বাস 
করিয়া কোমব বাধিয়া কার্ধ্যক্ষেত্রে নাবি। শুদ্ধও পবিভ্রভাবে জীবন 
যাপন কবি। রোগ মাঁবীভষ প্রভৃতি তীাহাঁব কুপায় কোথায় দূর 
হইয়। যাইবে । 

৬। কে) বাড়ী, ঘর ছ্যাঁৰ, গায়েব কাপড», বিছানা, নর্দমা 
প্রভৃতি সর্বদ! পবিষ্কাব বাখিবে | 

(খ) পচা বাঁসি গাঁবাঁর না খাইয| টাক! পুষ্টিকব থাবাঁব খাইবে। 
দুর্বল শরীবে বোঁগ হইবাঁব অধিক সম্তারনা | 

(গ) মন সর্বদা প্রফুল বাখিবে। মৃত্যু সকলেবই একবাব হইবে । 
কাঁপুকষ কেবল নিজেব মনে ভয়ে বাবন্ধীব মৃত্যু-মন্ত্রণা ভোগ 
কবে। 

(ঘ) অন্ঠায় পূর্বক যাহাবা জীবিকা! অঞ্জন কবে, যাহাঁবা অপবেব 
অমঙ্গল ঘটায়, ভয কোনও কালে তাহাদের তাগ কবে না। অভএব 
এই মহা মৃত্যুভষেব দিনে, এই সকল বুন্তি ভ্যাগ কবাবে। 

(৪) মহামাবীব দিন গৃহস্থ হইলেও কাম, ক্রোধ হইতে বিবত 
থাঁকিবে। 

(চ) বাঁজাঁবব গুজবাদি বিশ্বাস কবিবে না । 

(ছ) ইংরাজ সধকাব কাহাকেও জোর করিয়া টীকা দিবেন না। 
ষাহাঁব ইচ্ছা হইবে, সেই টাকা লইাব্‌। 

(জ) জাতি ধর্ম ও স্ত্রীলোকের পবদা বক্ষা করিয়া, যাহাতে আমা- 
দের বিশেষ তবাবধানে, নিজেব হাসপাতালে, রোগীদেব চিকিৎসা হয়, 
তজ্ভন্য বিশেষ চেষ্টাব ত্রুটি হইবে না। ধনীলোক পালাক, আমরা 
গরীব, গবীবেব মর্ত্বেদনা বুঝি । জগদস্বা স্বয়ং নিঃসহাঁয়েব সহায়, 
মা অভয় দিতেছেন-_ভয় নাই ৷ ভয় নাই? 

৭। হে ভাই, যদি তোমাৰ কেহ সহাঁষ না থাঁকে, অবিলঙ্বে 
বেলুড মঠে, শ্রীভগবান বামকৃষ্ণদ্রাসদিগের নিকট থপব পাঠাইবে । শবীরের 
দ্বারা যতদুর সাহায্য হয় তাহাৰ ত্রুটি হইবে না। মায়েব কৃপায় অর্থ 
সাহায্যও সম্ভব । 





চৈত্র, ১৩২৯1] মিরার | ১৭১ 


পাসিপাস্িপাসিপাসিপাসিলাসি পা পিল 2 ঈিপাস্িপািপাসি পচ সি উট পা সিরাপ 0 ৭৯:25 ৯ লি ৫ ১৮৯ ৯:৫ তি বাসি টি পি সিসি স্সিপাস্সি বিসিসি 


বিশেষ দ্রষ্টব্য £-- প্রতিদিন সন্ধাকালে পল্লীতে পল্লীতে মাবীভয় 
নিবাবণের জন্য শাঁম সংকীর্তন কবিবে । 


চে 


(২) 


ডাক্তাব শ্গোবিনাচন্ত্র বন্থু মহাশয় লিখিত 1--১৮৮০ ইং) সম্ভবতঃ 
শীতকালেতে বেল ৯ হইতে ১০ ঘটিকাব সময আমি কাধ্য গতিকে 
মেছ্যাবাজাব ই্রাটে খ্যাতনামা! ঈশানচন্ত্র মুখোপাধ্যায়েব বাড়ী যাইতে 
তৈযার হইযাছি। ঈশানবাধুব পুত্র সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায আমাৰ 
সহাধ্যায়ী ছিলেন । গিয়! দেখিল।ম, সতীশ পাখোযাজ বাজাইতেছে। 
২।৩টী ৯১* বংসবেব বালক হাত সীতালেব মান বাঁখিতেছে এবং একটা 
তেজঃপুঞ্জ যুবক ঞ্পদ গাঁহিতেছে । আমি দঞ্গীত ও তেজংপুর্ধ কলেবব 
দেখিযা। বিশেষ আঁকুষ্ট ও মুগ্ধ হইলাম। কিন্ত কোন আলাপ ন! 
থাকায আমি কোন প্রশ্ন কবিতে পারিলাম না। প্রস্থান কৰিলে পন 
আমি আমাব বন্ধু সতীশকে পরদিবস জিজ্ঞাসা কধিলাঁম, যুবকটি কে? এবং 
তাহাঁৰ বিবয়ে নানারূপ প্রশ্ন কবিত লাগিলাম। পবে জ্ঞাত হইলাম 
যুবকেব নাম নখেন্্রনাথ দন্ত, বাঁডী সিমুলিযা কলিকাতা এবং পরমহংসদেবের 
অতি প্রিষপাত্র । এই হইল আমাব প্রথম সাক্ষাভেব সময় । 

ইং ১৮৮৮ সালে যোগানন্দ স্বামী (যোগেন) প্রযাগে সন্যাপী 
অবস্থাতে পবিভ্রমণ কবিতে আসেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মদরীয় ভবনে 
আতিথ্য স্বীকার করেন। কিছু দিস পরে তিনি বসন্ত বোঁগে আক্রান্ত 
হন। কথা প্রসঙ্গে জানিতে পাপিলাম যৌগেন পবমহংস দেবের পন্ন্যাসি- 
শিষ্য এবং তাহার সঙ্গে নানাপ্রকাঁর শান্জ্রীলাপ ধর্মমপ্রসঙ্গ 'ও পরমহংস 
দেবেব নানা কথা-বার্তীয় অতি আক হইয়াছিলাম। বসন্ত বোগে 
আক্রান্ত হওয়ায় আমি অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং যোগেনেব অনুক্ঞা- 
ক্রমে বরাহনগবে পবামাণিকেব ঘাটে নব স্থাপিত মঠে সংবাদ পাঠাইলাম। 
তার পাইয়া স্বামী বিবে কাঁনন্দ, স্বামী শিব।নন্দ, অভেদানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দ 
এবং যোগেন মা, গোপাপ মা! ত্বরিত কলিকাতা হইতে মদীয় ভবনে 
( গ্র্যাণড ট্রাঙ্ক রোড. চক) আসিয়া উপস্থিত হইলেন | 


১৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ --৩য় সংখ্যা । 


৯ সপাস্পসিপাসিপসিপা পিসি ২৯ এসিড সিসি সি 


সপ পিপি সিলাসি পাস ৯ স্পা সিলাসিপ চু সপন তি পাস পির সিল সিপাস্সিত সি ৯ চে পাস 


অভেদানন্দ একদন কথা-প্রদরঙ্গ কমে বলিলেন, ডাক্তাব, ঠাকুর 
বলেশ পবেনকে ভোজন কবাইলে হাজার ব্রাঙ্ণ ভোজন কবানর ফল হয় । 
£ নবেন_কিরে শালা পোকানদারি বাডাচ্চি্‌, পসাব জমাচ্চিস্‌, তা 
শালা করবি বই কি? কিছু রেস্ত চাই ত? 

একদিন আঁমবা সকলে বসিধা নাঁনাঁবিবয সদালাপ কবিতেছি, এমন 
সময স্বামিজী হঠাৎ চেঁচিয়ে বলিলেন 17301177050 701 ৪1109৬6৭4 119176 
আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম এব মানে কি? তিনি বল্লেন 701)656 
5 * এখানে আন্তে দিও লা। 

একদিন অপবাহ্ছে সকলে অর্থাৎ সকল স্বামিমহোদয়গণ ও আমি 
একত্রিত হইযা ভজন ও সঙ্গীত করিতেছিলাম। ভাঁব জমিয়া গেল । 
সঙ্গীত ও ভজনাদি কিছুক্ষণ চলিতে লাগিল । আমাঁব মনে বিশেষ ভক্তি 
ও আনন্দ উদ্দীপিত হইল এবং মধুব সঙ্গীতে মনেব আবেগ অধিকতব বৃদ্ধি 
হওয়া ভাঁব সর্ধবণ কবিতে না পাবিয়া ছুই নয়নে অশ্রধার! বিগলিত 
হইতে লাঁগিল। স্বামিজী প্রভৃতি গানে বিশেষ আবিষ্ট হইয়াছিলেন । 
কিন্ত আমাব চক্ষে আনন্দাশ্র প্রবাহিত দেখিযা তিনি আত্মভাৰ সম্ববণ 
কবিষা আমাকে উপহাস ও ন্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন, “তোর বড পান্সে 
চোঁক”। | 

এই সময একদিন বৈকাঁলে আমবা অনেকে বসে নানারকম চর্চা 
কবিতেছিলাম ( গিবিশচন্দ্র বস্ত্র তিনি পবে জজ হইয়াছিলেন, তখন তিনি 
এলাহাঁবাদ হাইকোর্টে ওকাঁলতি কবিতেন) গিবিশ আসিয়া 11799901917% 
বিষ নানাপ্রকাঁব ব্যাখ্যা ও চর্চা কবিতেছিল। শ্বামিজী গিরিশের 
কথোপকথনে বিশেষ শ্রদ্ধা বা মনোযোগ কবিলেন না, পবস্ক জ্ঞানমার্গের 
নানাপ্রপর্গ ও উচ্চ অবস্থাৰ কথা-বার্তা কহিতে লাগিলেন । গিবিশ 
হঠাৎ চিৎকার কবিয়া উঠিয়া খলিল "স্বামিজী কবল কি? আমা দ্শ 
বৎসবেব পবিশ্রম পণ্ড কব্লে”। স্বামিজি বণিলেন “ততাঁমাব পণ্ড হলো বা 
ন। হলো তাতে আমাব কি” ? 

একদিন গিরিশ বলে “স্বামিজী চলুন সিন্দুক সানামক অনৈক সাধুকে 
দেখিতে যাই” । আমবা সকলে সন্ধ্যার সময গিয়! সেখানে উপখ্বিত 


চৈত্র, ১৩২৯ । ] বিবেকানন্দ-স্মৃতি | ১৭৩ 


পাস পালা তা লাসিিস্পাসিপাস্িপাসটিপা্পপাসিশািপাসি প্পিরাসিপিস্টিরাস্সি সিরািতা তাপস পি তা রি 4 


হইলাম। নিন্দুক সা! ত্রিবেণীৰ নিকটন্ক বাঁধের উপর থাকিতেন । ত্বাহাৰ 
যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী একটা কাঠ নির্মিত প্রকাণ্ড সিন্দুকে ভবিষা ব্রাখিতেন 
এবং তছ্পবি আপন পাতিয়া বাপ) থাকিতেন | স্বামিজী বলিলেন 
“এই সাঁধুটী রাঁমাৎ বৈষুব বৈবাগী। এব দোকানদাবির মালপত্র এই 
সিন্দুকেব ভিতব থাকে” 

অপর একদিন এক বাঙ্গালী সাধু বৈবাগীব নাম মাধব দাস বাব 
যিনি চিটগঞ্জে এক বাঁডীব মধ্যে এক গগ্ডিব মধ্যে ৪* বসব ছিলেন | 
তিনি স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যান্ত তাহা গুকভাইগণকে দেখিয়া 
স্তম্তিত হইয়া গেলেন। আব স্বামী বিবেকানন্দের তীক্ষ দৃষ্টির 
সন্ুধীন হইতে পারিলেন নাঁ। মন্ত্রোধিকদ্ধবা্ধ্য সপেব স্যাঁয় মস্তক 
অবনত কবিয়া বহিলেন__বাঁড. নিষ্পভি কবিতি পাখিলেন না! । বৈরাগী 
মহাশয অতি হধিত হইযা আমায বলিলন, “.গাঁবিন্দ তুমি কি সংসঙ্গই 
না কচ্চ”। 

একদিন ম্বামিজী ও তদীয় গুরু ভ্রাতাগণ ও আমি ঝুসি দর্শন করিতে 
দ্য়াবামেব আশ্রমে উপশ্থত হই। সাব! দিন অতাব আনন্দে অতি 
বাহিত হইয।ছিল, তাঁহা আন বর্ণনা কবিবাধ নয়। ১ ক চ্মাট ভাঁব, 
কি কথা-প্রসঙ্গ কি জদয় স্প্ণী ভাঁলবাঁসা! এবং মাঝ মাঝে হাস্তোন্পীপক 
কৌতুক বহস্ত তাহা অগ্ঠ/পি আমাব জদযে জাগরুক বহিয়াছে এনং 
অল্প দিনেব কথা বলিয়া গেন মনে তয়। দৃশ্যটা বেন আমাব চক্ষে 
সামনে রহিয়াছে । সায়ংকালে প্রত্যাবর্তন করিলাম । স্বামিজ্ীর 
পবিধানে একটা মাত্র কোগীন ও গৈবিক বহির্বাস অতি মোটা ভেডার 
কম্বল গ্রাত্রাচ্ছারদদিত ও নগ্নপ্দ নগ্রপর্দে গভাঁগতি অনভ্যস্থ থাকায় 
এবং বন্ধুর ও বালুকাপূর্ণ স্থানে চলিতে হওয়ায় স্বামিজীর চরণ চর্ম 
যেন ফাটিয়া গিয়া শোঁনিত বাক্টির হইবার মতন হইল দেখিয়া আমাব 
প্রাণে বড ব্যথা লাগিল ও আত্মগ্নানী উপস্থিত হইল। কারণ আমার 
পাঁয় ভাল জুতা এবং তাহারা সকলে নগ্নপদ আমিত্রস্ত হইয়া জুতা 
খুলিয়া হস্তে লইয়া চলিলাম। স্বামিজী তাহ! দেখিয়া আমাকে ল্লেহপুর্ণ 
ভাবে বলিলেন “জুতা খুললে কেন”? আমি কিঞ্চিং লঙ্জিতও বিনা 
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হইয়! বলিলাম, (স্ামিজী আপনার! সকলে ন নগ্রপদে এক্প কট করিয়া 
টলিতেছেন এবং আমি জুতা ধাব্ণ করিযা চলিব ইহা সঙ্গত হয় না। 
আপনার্দিগকে শ্রাস্ত ও নগ্রপর্দে চলিতে দেখিয়া আমার প্রাণে বড় 
ব্যথা লাগিতেছে, আমি জুতা পায়ে দিতে পারিলাম না”। 

একদ্রিন স্বামিজী ও তাহার গুরু ভ্রাতালা আমাব গৃহে রাত্রে 
আহাব কবিতেছিলেন। তখন আমাব জ্যেষ্ঠ সহোদব ঠন্তী মলের 
কুটি, পাভারাণী মণ্ডিতে ছিলেন) এমন সম্য জনৈক সাধু- অমূল্য 
(পবে যাহাকে গুকজী অমূল্য বলিয়া এলাহাবাঁদের লোকেবা জানিত ) 
সকলে একসঙ্গে আহাঁব কবিতে বসিষ। স্বামিজীকে দেখাইয়া একটী শুকৃন! 
লঙ্কা থাইল , স্বামিসী দুইট| খাইলেন, অমূল্য তিনট! খাইল, স্বামিজী 
চাবটা খাঁই/লন , এন্সপ উন্তোবন্তব সংখা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । শেষে 
অমূল্য পরাস্ত হইল। সকলে হাসিতে লাগিল। এই সামান্ত ব্যাপাবেতেও 
স্বামিজীব এন্প মাঁধুর্যা ও জদযস্পার্শভাব লঙ্গিত হইয়াছিল। সামান্ 
লঙ্কা খাঁগ€যাটাঁও বে বিষম কাঁধ্য ও গুকতব ব্যাপার তাহা অদ্যাপিও 
স্বতিপথে বহিয়াছে। অতি সামান্ত কাধ্যেতে তাহাব গাম্তীধা ও 
মাধুয্; এরূপ প্রকাশ হইভ যেন বেদীন্তেব উচ্চ তত্ব ব্যথ্যা কবিতে- 
ছিলেন। আহাবান্তে স্বামিজী আমা একান্তে বলিলেন “অমুল্য যদি 
মঠে যাঁষ তাহা হইলে তুমি তাহাকে ববাহনগবেব মঠ পাঠাইয়! দি ৪৮ | 
একদিন স্বামিজী আমীয বলিলেন “আমবা আজ রওনা হইব” । আমি 
অতি কাতব হইঘ| অনুনয় বিনয কবিতে লাগিলাম যেন তিনি অন্ততঃ 
আব একটা দিন থাকিয়া যাঁন। কাবণ তাহাদের সঙ্গ বিচ্যুত হইতে 
আমাঁব প্রাণ অত্যন্ত উদ্দিগ্ন হইযা উঠিল। স্বামিজী গন্ভীবভাঙে 
আমাকে বলিলেন, “ইহাতে সত্যেব অপলাপ হইবে আমি আজকেই 
যাইব”, এবং তীহাবা সকলে মেইদিনেই মদীয় ভবন হইতে প্রস্থান 
কবিলেন। 

একদিন প্রসঙ্গক্রমে আমি উথাপন কবিলাম মত্স্ত ও মাংস 
আহাব কব! মনুষ্যের পক্ষে উচিত বা অনুচিত , কাবণ আমি নিরামিষ্য- 
ভোজী; মত্শ্ত মাংস কখনও ব্যবহার করি নাই এবং অপবেব পক্ষে 


চু ২/০% ৯৫৯পাসি ঈি িপাসিতস্ছিপাসিত 


চৈত্রঃ ১৩২৯ ।] বিবেকানন্-ম্থৃতি | ১৭৫ 


৯৫৯2৯ শিরা পতি পি সিসি, ৯৫৯০ 


ইহী আপ্রয্নোজনীয় ও ধর্ম্পথেব অন্তবায় আমাব এন্সূপ ধারণা! ছিল। 
স্বামিজী সহাস্তবদনে ন্লেহপুর্ণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, “দেখ গোবিন্দ, 
সিংহ ব্যান মাংসাশী এবং চটক পক্ষী (চভাই ) ইহাবা তওুলকণা ও 
কাকর খাইয়। জীবন ধারণ করে কিন্তু সিংহ বাত্রাদির বৎসবাস্তে 
সন্তান উত্পাদনের প্রবৃত্তি (১617-77901798110]0 ) একবার হ্ইয 
থাকে এবং চটক প্রভৃতি নিবামিষাভোজীবা সততই সন্তান উৎপাদনে 
(5911-71901980101) ) ব্যগ্র। মাংসাহাঁর ধর্্পথেব কোন অন্তবুয় 





নহে । 

এইখান থেকে তাহারা সকলে গাঁজিপুব রওনা হইলেন । কিছুদিন 
পবে গাজিপুব হইতে পত্র পাইলাম । সে পত্রথানি মদীয় ভবনে প্রেগেব 
আশঙ্কা হওযায় আমি গৃহ পবিত্যাগ কবায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তাহার 
মন্দ আমাব যাহা শ্রবণ আছে তাহা বলিতেছি। তিনি লিখিয়া ছিলেন, 
“গেবিন, আমি গাঁজিপুবে পৌছিযাছি পাহাঁডিবাবার সহিত 
সাক্ষাৎ কবিবাব বিশেষ প্রযাস কবিতেছি, দর্শন হইলে বোধ হয় 
জাহাব কাছ থেকে কিঞ্চিৎ অমূল্য বর পাইব ইত্যাদি মর্মে পত্রখানি 
আমা লিখিয়াছিলন । জাঁবপব হইতে তাহাব দর্শন বা কোন 
পত্রাদি পাই নাই । তাহাঁৰ সহিত আমাব আলাপ পরিচয় ১৫ দিন 
মাত্র হইযাঁছিল এবং এই অল্পদিনের মধ্যে আমাব ভিতরে এপ 
গভীর মুদ্রাঙ্ছন কব্য়িছিলেন যে এত বৎসব অতীত হইলেও 
আমাব হৃদয় মধ্যে প্রত্যেক জিনিষ নবজ্ঞাত বলিয়া জাগকক 
বহিয়াছে। নানা বিষয়েব স্বৃতি ঘদিও বিহ্রম হয় কিন্তু তাহাব প্রসঙ্গ 
এত জলন্ত ও জীবস্ত--অদ্যাপি ভাহা পূর্ববীহ্ছেব কথা বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় এবং যেন মধুব সঙ্গঃ স্েহপূর্ণ মুখ জ্যোতির্ময় কপেবব ও বিশাল 
হৃদয়ের কথা যখনি মনে মনে চিন্তা কি তখনি অতীব পুলকিত 
হইয়া উঠি! 

ইং ১৯২৯ সালেতে শীতকালে একদিন প্রায় সমস্তরাততি স্বপ্রাবস্থায় 
আমি ব্বামিজীব সহিত নাঁন। কথাবার্তা কহিতেছিলাম, যদিও কোন 
কোন বিষয়ে বিশেষরূপ কথাবার্তী হইয়াছিল তাহা আমার স্মরণ 


১৭৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


৬ ৯ 7৮ ৮৫ ৯৪ সিসি তি ৩ 


নাই কিন্ধ পুর্ব পবিচিত এবং অতীব প্রিয় ব্যক্তিবু সহসা সমাগম 
হইলে মন যেরূপ প্রফুল্ল ও হর্ষিত হয় আমার তদ্রপ হইয়াছিল। 
পরাতে গাত্রো্থান কবিষা চিন্তা কবিতে লাগিলাম বোধ হয় স্বামিজীর 
জন্মেত্সব অতি ত্ববাঁয় হইবে, মান মনে করিলাম স্বামিজী আমাকে 
পূর্বাহে এ বিষয় প্রেবণা ও প্রবোধিত করিলেন। আমাঁব ধাঁহা 
কর্তব্য তাহ! নিশ্চয় কবিব। 

প্রাতে প্রাগদ্বাবেতে দেখিলাম ব্রঙ্গবাদিন ক্লাবের হবেন্দ্নাথ দত্ত 
উপস্কিত | তাহাকে দেখিতে পাইঈযা আমি সভান্তে বলিলাম 
“আমি সব জাঁনি তোনাঁর বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। স্বামিজী 
কাল বাত্রে স্বপ্লাবস্থীয় আমায় সব বলিযা গিয়াছেন উৎসবের 
দক্ণ যাহা কবিতে হইবে তাহা আমি সব ঠিক কবিয়া রাখিয়াছি 1৮ 
হবেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ চমফকিত হইল এবং বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিস 
প্রত্যাবর্তন কবিল। 

আমি প্রযাঁগ ৪* বসব অবস্থান কবায় নানাপ্রকার সাধুর 
সহিত মিশিধাছি এবং কুন্ত মল! প্রভৃতি এখানে হওয়ায় অনেক 
প্রকার সাধু মহাত্মা দর্শন কবিয়াছি এবং চিকিতসা ব্যবসা থাকায় 
বুপ্রকার লোকের সন্মিলনে আসিয়াছি কিন্ত স্বামী বিবেকানন্দের 
মতন অতজঅন্ন বয়াস ত্যাগ ও বৈবাগ্য অপব কাহাবও ভিতর দেখি 
নাই | ত্াহাব ওজস্বী বাণী, তীক্ষ দৃষ্টি, দুবদর্শিতা, গম্ভীব বাণী ও 
সাহসপুর্ণ উক্তি, মধুময় সান্ত্বনা বাক্য এবং কৌতুক ব্যঙ্গ ও হাস্ত্োন্দীপক 
কথাবার্তার এরূপ এক সঙ্গে সমাবেশ কুত্রাপি দর্শন কবি নাই। 


কাশ্মীরে অমরনাথ । 
( শ্রীমতুলকুঞ্চ দাস ) 


( পুর্বান্তবৃত্তি ) 

এতক্ষণ বেশ আসিতেছিলাম , কিন্তু নামিযাই ভাবন! হইল কে'থায় 
গিয়া উঠিব, কাঁবণ এখাঁনে থাকিবাব স্থাঁনেব বডই অভাঁব। যে একটা 
ধর্মশীল! ছিল, তাহা লোঁকে ভবিয়া গিযাঁচে । অবশেষে আমবা উপাঁয়াস্তব 
না দেখিয়। এক ধর্্মশালাব তেতলাঁব উপর ছোট দালানে মালপত্র বাঁখিয়া 
বিশ্রাম কবিতে লাগিলাম 9 ভাবিতে লাগিলাম কোণাঁষ আশ্রয পাওয়! 
ঘাঁষ। এমন সময এক পাপ্তা আসিঘা বলিলেন যে স্বামী অভেদনন্দজী 
আমাকে ডাকিযা পাঠাইযাঁছেন। ইনি পবমানন্দ পাগাব (যিনি বেলুড় 
মঠেব সন্াসিগণেব পাপ্ডা) ভ্রাতা , আমিও উহাদের উপব বামকুষ্ মিসনেব 
প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দজীব নিকট হইতে পত্র আনিয়াছিলাম। যাহা 
হউক, একট! কিনাবাঁ হইবে ভাবিমা আনন্দচিন্তে পাগডাব অনুগমন 
কবিলাম্‌। সহবেব ইংলিশ কোযাটাঁবে [০111 ১1])]7)1% ১৮17010৭419 
এব প্রতিষ্ঠাতা বসিকবঞ্জন ঘোষ মহাশ'বব বাটীতে স্বামিজীবা উঠিধাছেন , 
আমি তথায আসিয়া দেখিলাম, স্বামিজী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন 
এবং নিকটে বপসিক বাবু এবং আমাদেব কাশীব-প্রবাসী বন্ধু স্বলেথক 
শ্রীধৃত উপেন্দ্রনাথ দন্ত তাহার সহিত আঙ্জাপ কবিতেছেন । আমরা কোন 
আশ্রয় পাই নাই শুনিযা ভ্রীহাব। সকলে পবামর্শ কবিয়া বসিক বাঁবুব 
বাড়ীর 0017000980.0এব মধ্যে একর্টি 001-100০ এব দ্বিতলস্থ ঘব 
আমাদেব জন্য ঠিক করিয়া! দিলেন ' আমরা অবিলম্বে আমানের মালপত্রাদি 
লইয়। নির্দিষ্ট ঘরে আসিলাঁম । উক্ত 0০901901070 এর মধ্যে প্রবাসী 
বাঙ্গালী গৃহস্থগ'ণর বালকবালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল, শ্বামিজীর 
অবস্থানের জন্য সেইটি নিদিষ্ট হইল, এবং তিনি যতদিন থাকিবেন, 
তত দিনের জন্ঠ ছাত্রছাত্রীগণকে ছুটি দেওয়া হইল। অতএব স্বামিজীর 


৪ 
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এত নিকটে থাকিতে পাইযা বডই আনন্দিত হইলাম । বাস্তবিক বলিতে 
কি, থাওয়া দাওয়া এবং বেডাঁন ছাডা প্রায় সর্ধদাই তাহার নিকট 
থাকিতাম এবং অনেক সমযে তীহাব সেবা কবিতে পাইয়! ধন্ত হইতাম । 
সন্ধ্যার সময় অনেক লোক (বিশেষতঃ কলেজে ছাত্রগণ ) তাহার সহিত 
দেখা কবিতে আসিতেন এবং সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা কবিতেন ; 
এ সব শুনিতাম। আবার নিজ্জন হইলে নিজেদের সাধনে কথা ও 
ঠাকুরের কথা শুনাইতেন । 

৬ক্ট্দোবনাথ ৬বদবিনারায়ণাদি দর্শন কবিতে হইলে অক্ষয়তৃতীয়াব 
দিন হইতে ৬শ্যাম! পুজার দিন পর্যান্ত সাত্রিগণ যে যখন ইচ্ছা য'ইতে 
পাবেন, কাবণ ততদিন পণ্যন্ত পথ খোলা থাকে , বিশেতঃ এ পথে 
২৩ মাইল অন্তব চটি আছে । কিন্ক এঅমবনাথ দশনেব অত সুবিধা 
নাই। একটি মাত্র দিন শ্রাবণী-পুিম্া দেবদর্শনেব জলন্ত ধায্য আছে 
অধিকন্ধ, পথে কোন প্রকাব চটি নাই, সকলকে তাবু ও আহাধ্য সঙ্গে 
কবিয়া লইয়া যাইতে হয় । এই হেতু সকল পাত্রী একত্র হইয়া ঘাত্রা কবে। 
প্রীনগবে দশনামী সন্যাসিগণেব এক বিখাত মঠ আছে। শ্রাবণের 
শুক্লা পঞ্চমীব দিন দুইগাঁছি ছড়ি পূজিত হইয়া বাছ্চ সহকাঁরে অমরনাথ 
যাত্রা কৰে এবং শ্রাবণা পুরণিমাব দিন অমবধামে উপস্থিত হয়। মঠেব 
মোতাস্ত সশিষ্য এই ছড়ি লইযা গমন কাবন। পঞ্চমী ও বষ্ঠা হুইদিনে 
উহা! ৪০ মাইল দূবে মটন (অপর নাম ভবন ) নামক গ্রামে উপস্থিত 
হয়, এবং সপ্মী ও অষ্টমীব দিন এখানে বিএম করিয়! পুনরায় গন্তব্য 
পথে অগ্রসব হয়। উক্ত গ্রামে পাণ্ডাগণেব বাস, এইখানে তাবু কুলি, 
ঘোড়া, ঝামপান, ডাগ্ডি প্রভৃতি পাঁওয়। যায় এবং এই অবধি মোটরে বা 
টঙ্গায় আসা যাঁয়। এই হেতু যাত্রিগণ ছড়িব সঙ্গে না আসিয়৷ আপন 
স্থবিধামতে এখানে আসিযা উপস্থিত হয। আমবা ২৩শে জুলাই 
শ্রীনগবে পৌছাই এবং মটন হইতে যাত্রা কবিতে হইবে ১লা আগষ্ট) 
এখনও ৯ দিন আছে দেখিযা আমর! সপ্তাহকাল শ্রীনগরে থাকিয়া তত্রত্য 
দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিতে লাঁগিলাম। 

প্রাচীনকালে কাশ্মীর বাজ্যের পরিসর কতটুকু ছিল? তাহা! বলা বড 
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কঠিন। মোগল বাঁদশাগণের সময়ে রাজ্যের মধ্যবস্তী বৃহৎ উপত্যকাটী 
(যাহাকে ৮৪1০ ০1 1551)70717 বলে) সাধারণতঃ কাশ্মীর বলিয়া 
পরিগণিত হইত"। বর্তমানে ইহা অনেকদুর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাঁব উত্তরে 
পামীব এবং চাইনিজ. তুকিস্থান, পূর্বে তিব্বত, পশ্চিমে পাঞ্জাব ও উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং দক্ষিণে পাঞ্জাব। কহুলণরুত রাজতরঙ্গিণীব 
মতে কাশ্মীর এক সময়ে জলপূর্ণ ছিল, প্রজাপতি কশ্ঠপখ্খবিব চেষ্টায় 
ইহ ভূমিতে পরিণত হয়। এই কারণ তাঁহারই নাম হইতে ( কশ্তপমীর 
হইতে ) কাশ্ীৰ নাম হইয়াছে । ইহা যে একটি খুব প্রাচীন দেশ 
সে বিষয়ে সন্দহ নাই , কাবণ মহাভাঁবতাদি পুবাঁণে ইহাব নাম দেখিতে 
পাওয়া যায । 

শাঙ্খায়ন ভাষো বিনায়ক ভট্ট লিখিয়াছেন £_ 

প্রজ্ঞাততব৷ বাঁগুগ্ততে কাশ্মীরে সবস্বতী কীর্ত্যতে | 
বাচং শিক্ষিতুং সবস্বতী প্রসাদার্থং উদঞ্চে ।” 

অর্থাৎ কাশ্ীবে সবস্বতী কীর্তিত হইয়া থাকেন , সবস্বতীই 
বাক, তাহার প্রসাদলাভেব জন্য লৌকে উত্তরদিকে ভাষা শিখিতে 
মাঁষ। ইহাতে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে লোকে কাশ্মীরে 
ভাষা শিখিতে বাইত। (কোন কোন মতে এইথানে সতীর অঙ্গ 
পড়িযাঁছিল বলিয়া ইহাকে শাঁবদাপীঠ কহে। যাহাঁই হউক, খুব 
প্রাচীনকাল হইতে থে আধ্যজাতি এইস্থানে বাঁস করিয়াছেন, তাহার 
সনোভ নাঠ । 

কাশ্মীর পর্বন্ণ এবং উপত্যকায় পুর্ণ । জগতে এমন কোন দেশ 
নাই যেখানে এত চিরহিমানী মণ্ডিত উচ্চণীর্ষ পর্বত বা এত বিশাল 
তৃষারক্ষেত্র (৪192018) বর্তমান । হিমগিরির সমগ্র উত্তর-পশ্চিমাংশ 
এই প্রদেশেব মধ্যে অবস্থিত । ইহার উত্তবাংশে স্থিত কাবাকোরাম্‌ 
পর্বভশ্রেণীর গড়ইন অষ্টিন নামক চুঁড়াটি ২৮,২৭৮ ফিট উচ্চ , উচ্চতায় 
উহা জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। তিনটী নদী এই রাজ্যের 
মধ্য দিয়া প্রবাঁহিতাঃ যথ! £_-উত্তবে সিন্ধুঃ মধ্যে বিতস্তা (0101017 ) 
এবং দক্ষিণভাগে চন্দ্রভাগা (00791789 )। কিন্তু বিতন্তাই ইহার 


১৮০ উদ্বেধন। [ ২৫শ বর্ষ__৩য় সংখা । 


এল ৯ পানা ০০০ 
পিসির সিল ০০০ পস্িপাসিএসিপাসসিপাসি স্পা পপি পাস ৮ পিসি পাস্পাছি  পসিবািগািািী পিল তা পখালিতাসপাসটি দিপা পা পা্লীিলা্িল 


প্রধান নদী, ইহা কাশ্মীর উপত্যকার পূর্ব-দক্ষিণ অংশ হইতে উদ্ভৃত 
হইয়া উত্তর পশ্চিমবাহিনী হইয়া হিমালয় ভেদ করিয়া পাঞ্জাব প্রদেশে 
আসিয়া পড়িয়াছে। কাশ্মীর প্রদেশকে সাধারণতঃ *দেখিলে যেন 
বিতস্তাব অববাহিকা (1)95117 ) বলিয়া অনুমতি হয় । এখানে অনেক- 
গুলি হৃদ আছে, পার্বত্য প্রদেশেব হৃদ্বগুলি উপত্যকাস্থ হুদগুলি 
অপেক্ষা ছেটি। ইহাদের মধ্যে ডল, মানস বল ও উলাব হ্দ বিখ্যাত । 
শেষোক্ত হ্দটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ভাবতে স্বাছ ভলপুর্ণ হৃদ এত বড 
আর নাই। সাধাবণতঃ ইহাঁব পরিলব ১৩ বর্গমাইল : কিন্তু বন্যার 
সময় ইহা ১০* বর্গমাইল অধিকাব কবিয়া বাস। কাশ্ীবে উৎসও 
যথেষ্ট সংখ্যায় দৃষ্ট হইয়া থাঁকে। উতসকে চলিত ভাষায় কাশ্মীবিগণ 
চশমা বলিয়া থাকে । সকল চশমাবই জল নিম্মল স্বচ্ছ ও সুস্বাছ। 
আবাব বিখ্যাত চশমাগুলির জল এক একটি এক এক বিশেষ গুণেৰ 
জন্য প্রসিদ্ধ, ইহাঁদেব মধ্যে ২৪টির অবস্থান অতি ব্মণীয়, এবং বহু 
পর্যটক যত্র কবি! এইগুলি দেখিতে যান । 
কাশ্মীরেব উত্তবাংশ যথার্থপক্ষে তিব্বতৈব অংশ এবং এথানে 
সিব্বতেব খতু বর্তমান , শ্রীন্মও যেরূপ প্রথব; শীতও তদ্রুপ । দক্ষিণাংশে 
আবহাওয়া কিন্ত অতি আবামদায়ক , এখানে শাতেব তীব্রতা নাই 
এবং গ্রীম্মও কষ্টদাষক নহে । বাস্তবিক পক্ষে এখানকাব লোকেবা গ্রীষ্ম 
কাহাকে বলে তাহ! জনে না। বৈশাখ হইতে ৭ মাস কাল বসন্ত 
বিনাজমান এবং পববত্তী ৫ মাস শাতেব অধিকাব। শ্রাবণ ভার 
মাঁসেব দ্বিগ্রহবেব সময সাঁমান্ত একটু গবম হয় মাত্র। এখানকাঁব 
ধাতু সন্বদ্ধে কাশ্মীবি ভাষাষ একটা পদ্ধ আছ, তাহাব অর্থ এই ১-- 
দ্বগ্ধজীবও কাশ্মীরে আসিলে প্রাণ পাষ, এমন কি কাবাব করা 
পাঁথীও পক্ষপ্রাপ্ত হইয়া আকাঁশে উডিয়া ষাঁয়”। প্রকৃতই এখানকার 
বাঁধু অতি নির্মল ও স্বাস্থ্যকব। বৈদেশিকগণেব মুখে যে কাশ্মীবের 
জলবাষুব সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় তাহা এইস্থানেব । 
(ক্রমশঃ ) 


বিবেকানন্দের প্রতি । 
( নছক ) 
চোথে কু দেখি নাই-_ 
শুধু এ ছবি পানে চেয়ে 
অপাব বিশ্বয়ে মন ফেলিয়াছে ছেয়ে । 

এ ঢু"টি স্থগভীব বিশাল নয়ন 
কি কথা বলিতে চাষ? কিরূপ হেরিছে নিশি- 
দিনমান ধবে__তাই বুঝি চেয়ে আছে 
বিস্মষ-আকুল-_ছু,টি তাবা মেলি' _দুবে দূরে 
কোন সে বহস্তের পুবে আবেগ-আনন্দ 
কত অপাব পুলকে ,__-ভবে আছে 'জখি-জল 
করুণ-বিহ্বল | কত কি যে ভাব, লীলা তরঙ্গিত 
হইতেছে যুগপৎ ঝুবিতে ন। পাবি। আপনি 
কি বুঝেছিলে হৃদয়েব কথা? বুঝিলে কি কত বড 
বহ্নি-তেজ আছে লুক্কাধিত এ তব নয়নেব 
তলে? তুমি বোঝ না ._ আমি কিন্ত 
দেখিতেছি স্্দিব্য নয়নে-- 

পাবিতে ফেলিতে বিশ্ব দিমেষে উপাঁডি 

নয়ন পলকে সব ভাঙ্গতে আছাডি ১২ 
শুধু আখি-পাতে_ হ'য়ে ঘেত প্রলয়েব 
মহাঁন বিজাট ,_-_-ওগো, পাবিনা চাঁহিতে যেন 
জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি কিবা রুদ্র তেজে 
কিব। বহি জলিতেছে হৃদয় কন্দরে ;- 
থামাও থামাঁও দেব-_-ভদে মবি আজ 
বস্তা মেনেছি আমি-_জয় মহর|জ! 

ক এ সঃ 

কি করুণা ! 
শ্রাবণের ধারা সম গলে উছলিয়া-_ 


১৮২ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৩য সংখ্যা । 


মনে হ'ল অশ্রু বিনা তব আর নাহিক সম্বল-_ 
হৃদয় কোমল জানে শুধু কীর্দিবাবে দেশবাঁসী 
অনশনে যেতেছে মরিয়া__ 
সহসা ছাডিয়া 
কোঁমল শয়ন-থানি নিশি স্থগভীবে 
ধীরে ধীরে লুটাইয়া পড়িল 
মেঝেতে-_ও অতল আখি-সিদ্ধু উথলি' উঠিয়া 
যে ধারা পড়িল ঝরি সেদিন নিশীথে, 
তুমি নাহি জানো- কিন্তু ইহা সুলিশ্চয 
যাবেন! বিফলে, এব আছে বিনিময় । 
এী ছু*টা নয়নের দিব্য আখিধাব 
পাবে শত ভাঁবতেবে করিতে উদ্ধাব 


০ রঃ 


সাধ হয়--সব আজি বলি, 
দেখাইব মোর বুকে ফিযে কথা উঠিন্ছে ছুলি' | ভাষা নাই 
কথ! মোর ফিরে কেদে কেদে-__যে কথা 
বলিতে যাই পলায় সভয়ে--মনে হয় 
হলো নাকো বলা *'যাহা ঠিক হৃদয়েব বাণী 
যাহা ঠিক কহিতে চাঁহিছে মন, 
অকিঞ্চন, দু”টি কথ! 
বলি” পাবা কিগে! যায় তাহা বলা ?__যে সেবা- 
আশ্রম তুমি দিলে ভারতেবে__যে “ত্যাগ” আদর্শ 
তুমি দিলে জগতেবে, _সাম্য-মৈত্রী-প্রেম 
বিলাইলে ছু'হাতে আপন,_আপনাব বলি? 
সবে দিলে আলিঙ্গন-_ 
ওবে ভোলা মন, 
কেমনে বর্ণিবি তাহা! ? 
ওগো দেব, 
যতদ্দিন আছে চন্দ্র আছে দিবাকন্র, 
তোমার পবিত্র নাম রহিবে ভাশ্বব | 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


শ্পিহ গুবু--শ্রীকার্তিকচন্ত্র মিত্র বি-এ প্রণীত। প্রাপ্রিস্থান 
স্থলভ গ্রন্থমালা কাঁধ্যালয়, ৯০নং শন্কব ঘোঁষেব লেন; কলিকাতা । মূল্য 
বাধ আনা মাত্র । 

দবিদ্র নিঃসস্বল অথচ এঁশীশক্তিতে সমধিক বলসম্পর যে দশজন 
শিখগুক অপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তি এবং স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ ও বীধ্য 
সহায় আদশত্রষ্ট বিচ্ছিন শিখজাতিব মধ্যে ধর্মভাব সঞ্চারণপুর্ব্বক ক্রমে 
ক্রমে তাহাকে একটী অমিভ ব্লশালী অথ5 সংঘত সামরিক জাতিতে 
পবিণত কবিয়া বিবাট মোগল বাজশক্তির বিরুদ্বে অস্ত্রধারণ কবিযা- 
ছিলেন, ধাহাদেব নেতৃত্বে শিখজাতি রাঁজশক্তির তুলনায় অতি নগণ্য 
মাত্র হইলেও উহাকে হেলায় প্রতিহত কবিয়া প্রায় ছুই শতাব্দী 
কাল যাবৎ স্বীয় স্বাতন্ত্য গোবব অক্ষুপ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন-- 
এই পুম্তকখানি নানক হইতে গোবিন্দ সিং পর্যান্ত সেই দশজন শিখ 
গুকব অলোকসামান্ত কাঁধ্যাবলাৰ একখানি সংক্ষিপূ ধাঁবাবাহিক 
ইতিহাস । হিন্দুজাতির ম্রেদও থে ধর্ম--সেই ধর্মভাবকে সতেজ ও 
সবল কবিলে অন্তাগ্ত আনুসঙ্গিক ভাববাশি স্বতঃই স্ক,ঠিলাত কবিয়া 
ভাঁহাব সকল দৈন্ত যে এককালে বিদুরিত করে-_শিখগুকগণের ইতিহাস 
তাহার সাক্ষ্ন্বরূপ। গুক নানক শক্তিপ্রদ বীজমন্ত্রে কিক্ধপে জীবনী. 
শক্তিহীন শিখজাতির ভিতব প্রথম প্রাণ সঞ্চাব কবিলেন, তীহার 
পরবন্তী কয়েকজন নিবীধ্য গুরুব ব্যর্থ জীবনেৰ ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া 
মবণোশ্ুখ শিখজাঁতি হবগোবিনদ ও গোবিন্দ সিংহেন সুদক্ষ পরিচালনায় 
কিন্ধশে বিনাশের হত্ত হইতে বক্ষা পাইলেন, শিখগুর ও শিথ বালকগণ 
ঘাতকের হস্তে নিভীক অন্তবে স্বীয় জীবন বলিদাঁন করিয়াও কিরূপে 
নিজ ধর্মবিশ্বাস অক্ষু্ণ বাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন__এই পুস্তকে পাঠক 
তাহার পরিচয় পাইবেন | 

সাহিত্য ও ইচিহাস উতভয়দিক দিয়াই পুস্তকথাঁনি বিশেষ স্থাল 
আছে। এ্রঁতিহাসিক দৃষ্টিতে তিনি শিখঞ্জাতি ও শিখগুরুগণেব জীবন, 
রীতি, নীতি ও ধর্মবিশ্বাস, বিক্বাতীয়দিগেবক সহিত তাহাদের 


১৮৪ এয়ার | [ ১৫শ বর্ষ- ওয় সংখ্যা । 


৯৫ পাটি িাসিরাসিরাসটি সিরা উস 


বৈশিষ্ট, শিখজাতিব উৎপত্তি, স্থিতি ও ও পবিশতি এভন আলোচনা 
কবিয়াছেন এবং সম্যক বিচার সহায়ে তিনি যেব্ধপ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন; তাহাতে লেখকেব চিস্তাশক্তির ভূরপী প্রশংসা না কবিয়া 
থাকা যাঁয় নাঁ। যখন নিবিড বাঁজনৈতিক কুজ ঝটিকাঁয় পথহাবা হইযা! 
সমস্ত বঙ্গদেশ আজ কিংকর্তব্যবিমুচ যখন অগ্মদেশীয় মনীষা পাশ্চাত্য 
কৃট বাজনীতিব ধন্ত্রজালে এখনও বিদুগ্ধ, তখন শিখগুকগণেব জীবনে- 
তিহাস ঞ্বতাবাব গ্ভায় তাহাকে গন্তব্যপথে পবিচালিত কবিতে 
যথাসাধ্য সাহায্য কবিবে। 

রচিত পুস্তক পরিচয়ে লিখিয়াছেন, সাহিত্যক্ষেত্রে ইহাই তাহার 
প্রথম প্রযাস। লেখক নবীন হইলেও লেখনী চাঁলনীয় বিশেষ দক্ষতার 
পবিচয দ্রিষাছেন । ঠ্াহাব লেখনীশক্তিতে শিখগুকগণেব দেশহিতব্রত 
বৈচিত্র্যপুর্ণ জীবন দীখ দুই শতীব্দীব জড়তাঁবাঁশি হেদ্দ কবিষা পাঠকেব 
অন্তবে নিস্কাম স্বদেশ প্রেমের প্রেবণা আনিয়া দেম। 

“ভাঁষা দাও তাঁবে, হে মুনি অতীত 
কথ। ক, কথা কও ” কবিব এই প্রাণেব প্রার্থনা 

লেখক বাস্তবে পবিণত করিত সমর্থ হইয়াছেন । 

পুস্তকথানিব ছাপা, কাঁগজ ও বাঁধাঁন অতি স্থুন্দব । এই নবীন 
লেখককে সাহিত/ক্ষত্রে আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি । তাহাঁব 
লেখনী বঙ্গভাষাঁব এ্রীবুব্ধিপাঁধন কবিবে ইহা! আমাদের বিশ্বাস । 

এই সংস্করণে স্বত্ব বিক্রলন্ধ সমুদয় অর্থ গ্রন্থকাঁৰ জয়রামবাটা 
শ্রীপ্রীসা বদেশ্ববীমন্দিবে প্রদান করিযাছেন । (স্বামী চন্ত্রেশ্ববা নন্দ ) 

পল্পক্ষাল-তক্ভর (প্রথম খণ্ড) শ্রীধুক্ত বাজা শশিশেখর 
রাঁয় বাহাছুব লিখিত “ত্রিশুল” হইতে উদ্ধৃত-_মূল্য 1%* | ইহাতে 
হিন্দুশাস্্ান্তর্গত পরকাঁলতন্ব ব1 জন্মাস্তরবাদ অতি সবল এবং সহজ 
ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে । ধাহারা সংস্কতানভিজ্ঞ তাহাবা ইহা 
পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন । 





সংবাদ ও সভ্তব্য। 


১। ছাত্রগণকে য্থার্থ মনুষ্যত্বেব আদর্শ দিবার জন্য শ্রীবামরুষ্ণ 
মিশন ১১৯1১ করপোবেশন ই্রাটে যে ছাঁনিবাস (91050061705 [01778 ) 
খুলিয়াছেন, লোকেব সহান্গভৃতি এবং অর্থাভাবে উহা কাধ্য যথাযথ- 
রূপে পবিচাঁলিত হইতেছে না। হুগলি, ববিশাঁল, সিলেট, ২৪পবগণা। 
ময়মনসিং) ফরিদপুব, ঢাঁকা প্রভৃতি স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা এখানে 
অবস্থান কবিযা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কবিয়া থাকে । 
ইহাবা স্বহস্তে সকল প্রকাঁব গুহকর্্মা্দি কবিয়া থাকে এবং যথা- 
বিধিক্রমে ইহাদিগকে পুজাপাঠ ও ধ্যান ধাঁরণাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। 
ধাহারা নিজ সন্তানদেব নথার্থ ধর্মপ্রাণ কবিতে ইচ্ছুক; অপচ্চরিত্র- 
বিদ্যাবন্তাব কোন মূল্য নাই যাহাবা বুঝেন, তীাহাদেব সস্তানগণকে 
এখানে লাখিয়া শিক্ষা দেওয়াব বিশেষ প্রয়োজন । দরিদ্র বালফ- 
দিগকে বিনা অর্থে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহাতে বহুছাত্র এখানে 
অধ্যয়ন কবিয়া যথার্থ চপিত্রবান হইতে সমর্থ হয় ০ বিষয়ে দেশবাসীর 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আমর! ইচ্ছুক_ যাহাতে তাহাদের সাহায্যে ইহা 
একদিন এক বিপুল বিশ্ববিদ্যালযষে পবিণত হয় । 

২। বহ্বাজার হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় পাঁবধর্শন ও কার্য্যবিববণী 
পাঠে আমবা সুখী হইয়াছি। এই সৎকার্যে সাধাবণের সহানুভূতি 
বিশেষ প্রয়োজন । 

৩। বিগত ১৯শে ফেব্রুয়াবী ষ্টার থিয়েটাব হলে বিবেকানন্দ 
সোৌঁসাইটী কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দেক ৬১ তম জন্মোপলক্ষে এক 
সভাঁব অধিবেশন কবেন | মহামহোপাধায় প্রমথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয়ের 
সভাঁপতিব আসন গ্রহণ কবিবার কথা ছিল কিন্ত তিনি উপস্থিত 
হইতে না পারায়, শ্রীমৎৎ স্বামী অভেদাননজী মহারাজ সভাপতির 
আসন অলঙ্কৃত করেন। স্বামী বাস্থদেবানন্দ কর্তৃক উপনিষদ হইতে 
শান্তিপাঠ সমাপ্ত হইলে সভাঁব কাধ্য আবস্ত হয়। স্বামী প্রকাশানন্জী 
মহারাজ তাহাব সুন্দর পুষ্পিত ভাষায় স্বামিজীব জীবনী ও আমেরিকায় 
বেদাস্ত প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। তাহার পৰ শ্রীযুক্ত 


১৮৬ উদ্বোধন । [২৫শ বধ _-৩য সংখ্যা । 


প্রভুদযাঁল শাস্ত্রী, শ্রীধুক্ত কালীপদ ওর্কাচাধ্য, বাঁয় চুনীলাল 
বাহাঁছুব প্রভৃতি মনীষিগণ ইংবাজী, বাংলা ও হিন্দীভাষাধ বর্তৃতা 
করেন। শ্রীযুক্ত কিবণচন্ত্র দত্ত, সোসাইটাব সেক্রেটারী মহাশয় 
বিবেকানন্দ সেসাইটাব বাৎসরিক কাধ্য বিববণী পাঠ কবেন এবং 
কতিপয় ভদ্রলোক স্বামিজীব লিখিত কবিতাঁৰ আবৃত্তি করেন; শ্রীযুক্ত 
বঙ্কমচন্দ্র গভাই তাহাব কঞ্ুপর্দ সলীতেব দ্বাবা সভাব পুর্বে ও পবে 
শ্রোতিবুন্দকে আপ্যায়িত কবেন | 

৪। স্নিহভছেল নান প্রচ্চ। । বহুশতান্দী পূর্বের 
সিংহল হিন্দু-বাঙ্গালীঙ্গিগেব একটি উপনিবেশ ছিল। তাবপব মহাবাজ 
অশোকেব পুত্র মাহেন্ত্র এবং কন্তা সংঘমিতা ভথায গিয়া বৌদ্দধর্শ প্রচা 
করিতে লাগিলেন। তীহাদেব সময়েই সমস্ত লঙ্কাছীপবাসী বোদ্ধধর্থে 
দীক্ষিত হইযা পড়িয়াছিলেন । সিংহলের তৎকাঁলান বৌদ্ধকীত্তিব ভগ্রাবশেষ 
বিস্মযকব ব্যাপাব। অন্থুবাধাপুরম্‌ নামক স্থানেই এ সকল প্রাচীন 
কীন্তিগীরব সর্বাপেক্ষা অধিক । 

কাঙ্পেব পণিবর্তনে লঙ্কার বৌদ্বধর্মিগণবও অবনতি আবন্ত হইল 
ক্রমে তাহাদেব সমাঁভী এবং বাজশক্তি ও ছুর্বল হইয়া পড়িল। ক্রমে 
দক্ষিণ তাঁর্ত হইত ভামলগণ লঙ্কা প্রবেণ কবিতে লাগিল, বৌদ্ধ- 
বাজা তামিলগণ কর্তক পবাঁস্ত হইয়া কাঁন্দি নামক লকঙ্কাব পার্বত্য অঞ্চলে 
প্রস্থান কবিলেন। জাফন! প্রভৃতি সিংহলেব উত্তবাঞ্চল সম্পূর্ণ উক্ত 
দাক্সিণাতাবাসী তামিল হিন্দুগণেব অধিকাবভুক্ত হইল । 

খুঃ বষ্টদরশ শতাবীব প্রথমভাঁগে পর্ত,গী্গগণ ভারতবর্ষে আগমন 
কবে। সঙ্গে সঙ্গে বাণিজা বিস্তাব ইচ্ছা তাহাবা সিংহলেও গতিখিধ 
আঁব্স্ত কবে। ক্রমে সিংহলেব সমুদ্রতীববন্ী স্বানগুলিতে উপনিবেশ 
স্কাপন কবিয়া তথাকাব অধিবাসীদিগের উপৰ আধিপত্য বিস্তাঁৰ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রা একশত বলবেন মধ্যে তাহাব! সিংহলেব 
সমস্ত অধিত্যকা ভূমি কব্তলগত কবিযা লয়। তাঁহার পবও প্রা 
পঞ্চাশবর্ষ কাল প্রবল প্রতীপে পর্ভ,গীজগণ সিংহলে বাঁজত্ব করিয়াছিল । 

উক্ত প্রায় দেডশতবর্ষকাল পর্ত গীজ রাজত্ব কালে সিংহলেৰ অশেষ 


পাপা 


চৈত্র, ১৩২৯। ] সংবাদ ও মন্তব্য । ১৮৭ 


প্রকাব সর্বনাশ সাধিত হয়। সিংহলবাসপীদিগের বাজ, ধন, মান ত 
গেলই+ সর্বাপেক্ষা মুল্যবান ধর্মকেও তীহাঁব! হারাইলেন। পর্ড,গীজ 
কর্তৃক ছলে-বলে-কৌশলে হিন্দু-বৌদ্ধ শির্বিশেষে ক্রিশ্চিয়ান হইতে 
লাগিল। হিন্দুমন্দির ও বৌদ্বকীর্তি সকল ধ্বংস হইল। কিন্বদস্তী 
আছে যে; ততকাঁলে কেহ নিজকে হিন্তু বা বৌদ্ধ বলিয়া পবিচয় 
দিতে পর্তগীজ ভযে সাহসী হইত না। স্থৃতবাঁষ আচাঁব ব্যবহার 
প্রভৃতি সকল বকমে প্িংঙ্লবাসা ক্রিশ্চিয়ান হইলেন | 

পর্ত,গীজগণ বোমানক্যাথলিক ক্রিশ্চিয়ান । তাহাঁদেৰ বিশ্বাস 
যাহাবা এই সম্প্রদায়তুস্ক নহে, তাহাদের চিরন্তন নরক অবশ্যন্তাবী , 
কাজেই জোব করিয়া'ও যদি বিধশ্্ীকে (ক্যাথলিক, কর! যাঁষ, 
তাহা হইলেও গেই লোঁকেব কল্যাণ সাধিত হয়। অগ্বতঃ এই 
ভাবেব ছাব! প্রণোদিত হইয়াই তাহাবা সিংহলে “বৌঁমান ক্যাথলিক, 
মৃত প্রচাবে এত 'উৎকট চেষ্টা করিয়াছিল । ফলে দেডশত বৎসারব 
মধ্যেই সিংহল হইতে হিন্দু আচাঁব নীতি এবং ধর্মানঠান অন্তহিত 
হইল । 

সপুদশ শতান্দীব মধ্যশু!গে পর্ত গীজগণ ওলন্দাজ জাতি কর্তক সিংহলে 
পরাভূত হইয়া বিতাডিত হন | সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজ গ্রভাব তথায় বিস্তাব 
লাভ কবিল। তাহারা প্রটেষ্টান্ট ক্রিশ্চিযান, বোম্যানকাযাথলিকদিগে 
প্রতি ধর্মাবাদব মজ্জাগত | তাই বোধ হয় গুলন্দাজগণ, পর্ঘ গীজ কীর্তি 
সিংহল হইতে মুছিযা ফেলিতে প্রয়াণী হইলেন | 

ওলন্নাজগণ সিংহলবাসীকে ধর্ম্সগ্বন্ধে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়াছিল 
সন, কিন্ত তাহাদেব জাত্যাঁভিমান, অর্থলোলুপতা এবং বিজয়ীর ম্দগর্কে 
উত্তাক্ত কবিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা ১৩৮ বর্ষকাল সিংহলে রাজ 
কবিরাছিল। পর্তগীজ ও গল্প অধীনে প্রায় তিনশত বর্ষকাঁল 
সিংহলবাসী শাসিত হইয়! সর্ঘতোভাবে পাশ্চাত্য ভাবা পর্ন হইয়া পড়িল, 
হিন্দু আচারনীতি এবং ধর্্ানুষ্ঠান সমস্তই বিশ্মত হইল) সমাজ ও নৈতিক 
জীবনের চূডাস্ত পতন ভুইল | 

খুঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই পতিত অবস্থার সময় সিংহলের 


১৮৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা । 


শাসিরত্টি পি তি পাপা 


জাফন! নামক স্থানে একজন শিবভত্ত মনীষী জন্মগ্রহণ কবেন, তাহার 
নাম “আরমুলম্নীবলব, । তিনি দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত 
ছিলেন । তাঁহার অসাধাবণ প্রত্তিভীবলে ক্রমে ক্রমে বহু ভ্রশ্টাচাব হিন্দু 
শৈবায়িত নামধেয় হিন্দু হইতে আবন্ত হইল। এ সময়েই কযেকটা শিব, 
দেবী, গণপতি এবং মায়লাবাহনম্‌ ব! কান্চিক প্রভৃতি দেবপেবাব মন্দির 
নির্মিত হইল, তাহাই বণ্মান সিংহলেব প্রাচীন হিন্দু মন্দির । সেই 
সময় বৌদ্ধগণও আপন ধর্ম্মেব উন্নন্তিব চেষ্টা কবেন। বর্তমান কলম্বো 
প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধমন্দিবগুলিও শ্রী কালেব প্রস্থত বলিয়া কিন্বদত্তী | 

খু অষ্টাদশ শতাব্দীব শেষভাগে ইংবাঁজগণ কর্তৃক ওলন্দাজগণ্‌ সিংহলে 
পবাঞ্জিত হইয়! প্রস্থান করেন । বর্তমানে সমস্ত সিংহলে ইংনাজ প্রভু 
সর্বত্র | 

জাতিবর্ণেব গোলমাল সিংহলে কিছুমাত্র নাই, ধর্মের বন্ধনও তব্রুপ 
ছিল, আজ হিন্দু__কাল ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়দ্ক্ত হইতে কিছু আটকায় না, 
আবার হিন্দু বা শৈবাধিতের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানদিগেব বিবাহাদিতেও কোন 
বাঁধ নাই, পিতা হিন্দ্র--মা ক্রিশ্চিয়ান ইত্যাদি উল্টা পাণ্টা প্রায়ই 
দেখা যায় অর্থাৎ তথাঁষ অপবর্ণ বিবাহ প্রচলিত। 

১৮৯৬ খুঃ অকে ভবনবিখাত আচার্য পুজাপাদ্র শ্রীমৎ স্বামী 
বিবেকাঁনন্দজী পিংহলে শুভ পদ্দাপণ কবেন। তখন হইতেই তথায় 
এক অদ্ভুত জাগবণেব সাডা পিয়া! গিযাছে। আচার্যদেব যে বীজ 
তথায় বপণ কনিযাছিলেন এখন তাহা অস্কুবিত। কালে তাহা যে 
মহীকহে পবিণত হইবে সন্দেহ কি? স্বামিজীব জীবদ্দশা হইতে অগ্ঠাবধি 
সিংহলবাসীব ভাঁবগতিক এ্রবং কার্যযাবলীই তাহাঁব সাক্ষ্য গ্রদান 
কবিতেছে । 

১৮৯৯ খুং অন্দে সিংহলেব বাঁজধানী কলম্বোবাসী হিন্দুগণ তথায় এক 
জন স্থায়ী সন্ন্যাসী ধর্ম প্রচারকের জন্য বারংবার স্বামিজীর নিকট আবেদন 
কবেন। স্বামিজীব অনুরোধে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শিবানন্দ স্বামিজী মহারাজ 
কলহ্বে' গমন করিয়া প্রায় চাবমাস কাল তথায় সর্বসধারণের জন্য মাঝে 
মাঝে বক্তৃতা এবং প্রশ্নোতর ক্লাস দ্বাবা বেদ ও আগমন কথিত সনাতন 


চৈত্র, ১৩২৯ । ] সংবাদ ও মন্তব্য । ১৮৯ 


পি পািাস্ি উস সিসি ০৮৮৫৯ ০৯ ৮৯৫ ৪৯ পি সিরাসিরসি সি উিপাটি তা এ সিলসিলা বাসি 


ভন্দধর্শের আবশ্যকতা « এবং হানে উপায় রর কবেন। তাহার 
প্রচারদ্বারা তথাকাব হিন্দুসমাজ উপকৃত ও অন্ধপ্রাণিত হইয়াছিলেন । 

১৯০২ খুঃ অব আচাধ্দেৰ তাহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিষ্য ও 
ভক্তমণ্ডলীকে কাদাইয়া মহাসমাধি লাভ করিলে সিংহলবাসী সশিষ্য হিন্দুগণ 
মিলিত হইয়! তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ, বেদ ও আগমকথিত সনাতন হিন্দুধর্মের 
গ্রচাঁৰ এবং আর্ধ্য-সম্তানগণেব হৃদয়ে তাঁহাব ভিত্তি দঢ করিবার উদ্দেশ্টে 
“বিবেকাননা সোসাইটী” নামক একটা সাধাবণ ধর্প্রচার সমিতি স্থাপন 
কবেন। বর্তমানে তাহার বন উন্নতি সাধিত হইয়াছে । সমিতির 
মেম্ববগণ পয়ত্রিশ হাজার টাঁকা মুলা একটা বিস্তৃত জমি সহ বাটা ৬১ নং 
হিল স্রীট কলম্বোতে উক্ত সোসাইটীব জন্য ক্রয় করিযাছেন । সোসাইটীব 
মেণ্ধব সংখ্যা তিন শতেব উপব। সৌসাইটাতে একটী সাধারণ 
পুস্তকাগাব আছে, সভ্যগণ প্রত্যহ এবং নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হইয়া 
নৈতিক জীবন, পমাঁছ্ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়! থাকেন । প্রত্যতই 
কোন না কোন ধর্খ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ হইযা থাকে । উপযক্ত ধর্মবক্তা 
পাইলে তাহাবদ্বারাও বক্তৃতাদি প্রদান কবাইয়া সাঁধাবণেব উপকার 
করা হয়। 

১৯৯৫ খৃঃ অন্দে পূজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী অলেদানন্দজী মহারাজ 
আমেবিকা হইতে প্রত্যাগমন কালে কলম্বো নগরে অবতরণ কবেল, 
তাভাকে আনয়ন করিবার জগ্ত মান্গাজ শ্রীবামরুষ মাঠব অধ্যক্ষ 
পৃজ্াপাদ শ্রীমৎ স্বামী বামরুষ্ণাননজী ম্হাবাঁজ কলম্বোতে গমন করিয়া- 
ছিলেন। তথাঁকাব অধিবাসিবুনদ মিলিত হইয়া সবিশেষ অভ্যর্থনা এবং 
অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন । পুজ্যপাঁদ স্বামী অভেদানন্দজী মহাবাজ 
ততৎকালে কলম্বো ক্যার্ডি' অনুবাধা পুবম্‌ ও জাঁফনা প্রভৃতি স্থানে 
অনেকগুলি সাবগর্ভ বক্তৃতা কন্য়া তথাঁকার হিন্দু সমাজকে উদ্বদ্ধ 
করিয়।ছিলেন । 

১৯১৪ খুষ্টাব্দে মান্দ্রাজমঠব অধ্যক্ষ স্বামী সর্বানন্দজী কলম্বে। 
বিবেকানন্দ সোসাইটীর বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন । 
সেই সময়ে তিনি কলম্বো, ক্যাণ্ডিঃ জাফন। প্রভৃতি স্থানে অনেকগুলি 


১৯৯ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্স--ওয় সংখ্যা । 


বক্তৃতা কবিয়াছিশেন । জাফনায় তাহাব “সনাতন হিন্দুত্্ম” নামক 
বন্তৃতাঁব প্রশংসা অগ্ভাপি শুনিতে পাঁওয়। যায়। এবং জাফন'তে একদল 
স্কজ, কলেজেব ছাত্র লইয়া! তিনি প্রতিদিনই *শ্রীবামরুঞ্চ-বিবেকা নন্দ” 
প্রবর্তিত ধশ্্মতেব আলোচনা! কবিতেন । 

১৯১৫ শ্রীষ্টান্দেব শেষে জফনাবাসী যুবকগণ ছাত্রসংঘ বা $০17£ 
৫1725 [10010 ৭59০0191101 নামক একটি সমিতি স্তাপন কৰিতে 
মনস্থ কবিয়৷ তাহাঁন উদ্বোধন করিবার জন্য স্বামী সর্ধবানন্দজীকে নিমন্ত্রণ 
কবেন। তছৃপলক্ষে তিনি তথায় গমন করেন এবং উক্ত 45590118101) 
স্থাপন কবেন । সেই সম্যে “শিক্ষা ও চবিত্র” বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা 
কবিয়াছিলেন । পিংহলেব্‌ অন্তান্যি স্থনেও তিনি কালে ভ্রমণ কবিযা 
বর্ভতাদি প্রদান করিয়াছিলেন | 

জাফনাবাসী ছাত্রবৃন্দ 9 কতিপয় সংগৃহস্ত মিলিত হইয়া তথায় 
(09101771)09ব অনুরূপ ৮1৮০1১21091 028 ১90161% লামক একটি ধর্ম 
সমিতি স্থাপনে ন্্রবাঁন তন । এ সময়ই উক্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং 
তাহাতে ্রীরামকুঞ্চ মঠ প্রচারিত পুস্তকাবলী পাঠ ও আলোচন। 
হইতে থাঁকে | সর্বানন্মজী ভাহাব উত্সাহদাতা এবং প্রবর্তক | এই 
5০০)৪1৮টাতে ও 00101071)0র অনুদ্ধপ কাধ্যাদি হইয়া থাকে; এইক্ষণে 
তাহাঁৰ [১1০0)1)শে সংখ্যা প্রায় ৫* জন উৎসাহী ও শিগ্িত ঘুবক 
ভদ্র মহোদ্য়গণ | 

[38111001017 (ভাটেকলোন্‌) নাঁমক স্বান হইতে কতিপয় আঁচাধ্য- 
দেবেব শিষ্য 4১017717675 তথাষয একটি হিন্দক্কুলেব প্রতিষ্ঠা কবিবার 
জন্য সর্বানন্দজীকে নিমন্ত্রণ কবেন। তিনি তথায গমনপুব্দক হিন্দঙ্কুল 
উদঘাটন করেন এবং কয়েকট হিন্দুধন্ম বিনয়ক বন্তৃতা প্রদান কবেন। 
80911109195 পুর্ব হইতে একটি ৬1৬০৪081002. 9০০19 স্থাপিত 
হইযাছিল। 

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্ধাঁব সব্ধানন্দজী জাফনাবাসীব অনুরোধে তথায় 
গমন করেন। পুব্বোক্ত জাফনাব 1৮০1৪797707 5০০1৩ঠব 
চেষ্টা ও উদ্মে তথায় বৈগ্যোশ্বব বিছ্াপিষ নামক একটি হিন্দু স্কুল স্থাপিত 


চৈত্র) ১৩২৯1] ংবাঁদ ও মন্তব্য | ১৯১ 


০৯০ ৭৮ পা পালাল বাসি পি চে সি শা পাস সি 


হইয়াছিল । ছাত্রবেতন এবং স্থানীয় লোকেব সাহায্যে স্কুল চলিত। 
কিন্ত কিছুকাল যাব ড/0117 101098.গণের শৈথিল্য প্রযুক্ত 
উক্ত স্কুলটি উঠিয়া বাঁইবার উপক্রম হয়। 01০01 ০০]117)1199 
51 [২977910151)174৮11551017ৰ কর্তৃত্বাবীনে স্লটী অর্পণ করিতে 
সংকল্প কবিয়া তাহাব ভাঁব গ্রহণ করিবার জন্য অনুবোপ কবেন। 
তদনুলাবে তিনি স্ধুললটা ৪07৪০ ১130)এব অন্তপ্ক্ত করেন । বর্তমানে 
এই স্কুলে নাম ৭01)6 1২৭01101151027.00155100 ড৪)0$০5৬21 
৬191%91758, জাফনাব বেছেশবব নামক একটী ৬শিব মন্দির আছে। 
এই স্ুুল উক্ত মন্দিরেব নিকটবন্তী বলিয়া! পূর্বে তাঁহাব নাম বাখা 
হইয়াছিল “বৈছ্বশ্বর বিদ্যালয়” এইক্ষণে নাম হইযাছে শশ্রীশ্রীবামকৃষ 
মিশন বৈগ্ধেশ্বব বিদ্ভালয” | ছাঁত্রবেতন, স্থানীয় লোকের টাদা এবং 
সবকাবী সাহাঁধা দ্বাব? ১০7০০]টি চলিতেছে । বর্তমানে ১০1,০০1 এব 
অবস্থা পূর্তবাপেক্ষা অনেক উন্নত, ছাত্রসংখ্যা প্রা ২০* শতেব অধিক । 
তথায় সর্বানন্দজী একটি 0০9710110156 স্বাঁপন করিয়। স্কুলেব ভার 
0011171100০ উপর ন্যস্ত কবিয়াছেন এবং তিনি 727০৭106171 স্বরূপ 
স্কুলের পবিচালন। কবেন । 

১৯২১ খ্বীষ্টান্ষে ১০10901 (001217010165 নিমন্্ণে সর্বানন্দজী তথায় 
গমন কবেন | তথায় স্কুলেব বাংসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইবার পর, 
৬1৪18102008 5090101%ব 7*1০0)1)০গণ উক্ত ১০০1০1৬কে একটি 
স্থায়ী 11 [২177107১174 ৬410 পর্সিণত করিতে প্রস্তাব কবেন। 
তাঁহাদের ইচ্ছা--ভাঁরতেব শ্রীবামকৃষ মঠের অনুরূপ এখানেও একটি 
স্থায়ী মঠ স্থাপিত হয় 'ণব* তাহাতে অন্ততঃ ২।৪ জন জন্ন্যাসী বাস 
করিয়া স্থানীয় হিন্দু সমাজে ধর্ম প্রচার ও যুবকগণেব শিক্ষা ও 
চরিত্রগঠনে সাহায্য কবেন। উত্ত মঠেব ব্যয়ভাঁর তাহাবা আন্তরিকতার 
সহিত গ্রহণ ঝবিতে প্রস্থত এবং ইচ্ছুক । 

আগ ম'সের তিন সপ্তাহকাল ধরিয়া স্বামী সর্বানন্দজী জাফনা ও 
তন্নিকটবর্তী স্থানসমুহে বন্তৃত। ও প্রশ্রোন্তব ক্রাশ করিয়া বেডাইয়া 
ছিলেন। এখানকার লোৌকেব শ্রীরামকঞ্চ ও আচার্ধ্য স্বামিজীর প্রতি 


১৯২ উদ্বোধন । »[ ২৫শ বর্ষ--৩য় সংখ্যা | 


সজল ৯ ৯৯ পরকরসপসপরাসটাসি সপ সপ | পিস্িিস্সিরী ৯ ৯ল চে লা সী ৯ তাস্পিরা সপ লাসিলাস্সিলী সলিল সস পা বিস্পিিস্টিশিসিলী রী সপ লি 


অগীধ বিশ্ব ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। হিন্দুধনর্ম বিষয়ে 
আলোচনা! এবং ততসাধনেবও আগ্রহ বেশ আছে। কএকজন উৎসাহী 
শিক্ষিত যুবক বিবেকানন্দ সোসাইটাব” কাজে অন্তরেব সহিত নিধুক্ত 
রহিয়াছেন, তাহারা! শ্রাবামকৃষ্ণ প্রদর্শিত জীবন যাপন কবিতে লালায়িত 
ও চেষ্টিত। 

জাঁফনা হইতে সর্বাঁনন্দজী কলম্বো “বিবেকানন্দ সোসাইটা”ব বার্ষিক 
অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন কবেন। উক্ত সোসাইটার মেম্বাব- 
গণের মতানৈক্য হওয়ায় তিনি তাঁহাদের মধ্যস্থতা কবেন। “সোসাইটী'ব 
মেন্বারগণের মধ্যেও “কলম্বো বিবেকানন্দ “সাসাইটাকে ভাবতের 
শ্রীরামরুষ্ণ মিশনেব অন্তু ক্ত কবিয়া দিতে প্রস্তাব হয় এবং অধিকাংশ 
মে্বারগণের ইচ্ছা তাহাই । 

কলম্বোতেও দেখিলাম, শিক্ষিত সম্প্রদাবেব মধ্যে শ্শ্রীবামরুষ্ ও 
আচার্য্য স্বামিজীব ভাব এক অপ্ভিনবন্াঁবে কাধ্য কবিতেছে ৷ এইক্ষণে 
ভারতের শ্রীশ্রীবামরুষ্জ মঠেব স্থাযা প্রচাৰবকেব অভাব কলম্বোবাসিগণ ও 
অনুভব কবিতেছেন । 

সিংহলে আচার্মাদেব, শ্রীমত স্বামী শিবানন্দজি 9 অভেদানন্দজী মহারাজ, 
শ্রীশ্রীবামকুষ্্রেবের বা সনাতন হিন্দুরন্্ম বিষয়েব ঘে মহান ভাব প্রচাৰ 
কবিয়া আঁসিয়াছিলেন। স্বামী সর্বানন্দজী তাহাই প্রাষ পূর্ণরূপে সিংহল 
বাসীর অন্তবে জাশাইয়া তুলিতেছেন। তথাকাব অধিবাসিগণ ক্রমেই 
দেই স্মহান্ন-আচঙর্শ গ্রভণে দ্রুত অগ্রসব হইতেছেন। হিন্দু 
( শৈবাধিত ) এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম[বলম্বিগণেব আগ্রহাতিশয়ই তাহাব প্রমাণ | 
প্রতিদিন বক্তৃতার সময় এবং প্রশ্নোন্তব ক্লাশে লোকেব ভিড দেখলেই 
তাহা বেশ বুঝা যায়। এইক্ষণে সিংহলে স্থায়ী প্রচাঁবক গমন কর! বিশেষ 
আবশ্যক । (স্বামী নবোত্তমানন্ন ) 


বৈশাখ, ২৫শ বর্ষ। 


নব-তীর্থ । 


( শ্রীস্ুধীবচন্ত্র চাঁকী ) 
শতাব্দীর গাটস্ুপ্বি-পাশাণেব, প্রতিবিশ্বমুখে 
যে মেঘ জমিযাঁছিল-__নিদ্দিতেব তৃপ্তিহেন সুখে 
যার বক্ত মবিচীকা উজ্জল আলেযা ধীবে ধীবে 
জগতেব পলে পলে দূবাস্তেব ধবংসশোক নীরে 

দিযাছিল পথ-_ 
মাদক বিভ্রমে থা_কাপিল জগৎ 
উন্মাদ নেশাষ-_-সেথা বস্থুধাব প্রাণ 
হেবিল মনণ মাঝে জুডাবাব স্থান । 
দেহব ডতসব কবি দার্ঘদিন ভাব 
দিনান্তের অন্তরালে মরম সঞ্চার 
উঠিতে দেখিল তাবা বিষাক্তেব বাস 
অচপল বশ্মি ভবা- 
অন্তহীন অপূর্ণেব বাসা । 

শত শন মন্ত্রে বার আত্মযন্ত্র খান 
বিষাক্ত বিকল হ'য়ে, ত্রাঙ্গাণ্ড সম্বান 
বদন ব্য'দন কবি চাহিল ভীমণ 
শত কলবব নিষে ' কট মবণ 
(শত সাজ সজ্জা নিয়ে আসিল পুজিতে যেন- 
বার্থতার পুষ্জ পুষ্ত প্রসাধন ) হেন 
কীপিল চদ্ত্রাস্ত প্রাণ উচ্ছ্বাসে আবেগে 
অনস্ত অনলভরা হাঁকিল সবেগে__ 


১৯৪ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ্ বর্-_৪র্থ সংখ্যা | 


চিৎকাবি তাহারা । 
অবসন ক্লান্ত 'দহে উন্মভ প্রলাপ 
বিন্দু বিন্দু কবি বক্ত অন্তব উত্তাপে 
হল শেষ বাপনার--বস্থধার মাঝে 
বাডিল বহ্ছির শিখা উন্মভ্রেব পাঁজে ! 
--তাবপরবে? 
ধীবে ধীরে ভগ্রবুক অশ্রাাস্তব স্বব 
ভাঁবাহীন মুচ্ছনাষয পবনিল নীবাব- 
“আবোদু'ব-ক তদুব-কো্খাঁ বে হবে 1? 
কালিমা বাখত তপ্ত অশার্তিব বোলে 
পথ কোপা শান্তি কোথা-_-প্রাণি কোথা বগলে ৮ 
বে ভীম উদাস দৃষ্টি হানিল ধবিত্রী 
ঘণাঁষে আনল “বই তম্সা কুবাত্র 
সেই সব 'ক্ষাভ স্তপ্ি অঙ্জানতা পাশে 
সব্ব অগোচরে নিনি উদ্দিলা বিলাসে 
বিশ্বালোক «এ প্র।চোব তুচ্ছ এক “কাণে 
শান গওবে শোন খুড' 
তাঁতাবে ধবণা আজি কাণ পাতি শোনে 
থে মহা মিলন বাঁণা বিশ্বেশ বুকেতে 
ষে ধ্বনি জাগাষেছিল শীববে নিভৃতে 
দবিদ্র বছেবে মাঝ আডম্বব হীন 
হযনি তাহাতো আজ অনন্ত বিলীন । 
ভোলেনি তো সে সুবাস গন্ধবভ ওবে। 
বিশ্বেব অস্তব প্রান্ত বাখিযাছে ধীরে 
বসন্তেব মুক্তিময স্বপাঁসের মত 
অনন্ত সৌরভে, আছে- থাকিব সতত 1 
তাঁহাব জীবন্ত ভাষা উপান্তব বাণী 
দিযাছে ষে বস্থধারে যৌবনের বণী 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ] নব-তীর্থ। ১৯৫ 


আজো তাহা বাজিতেছে--বাজিবে অনন্তকাল 
বজ্রবীণ সম । আকাশের বুকে যত মেঘের জঞ্জাল 
ছের্দি-যেই তাকাইবে__ 
সেই তো হেবিবে সেই স্থৃতীক্ষ আলোক ! 
হানি যদ্দি একটী পলক 
কেহ চাঁষ_.কহ ডাকে-_ কেহ গায় গান 
মহান্‌ সে তব্বজ্ঞেব স্থনিবিড তান 
সেই ত শুশিব_ 
সককণ পুষ্পবুস্তে স্থবাসের নত 
সেই ত পাইবে-_ 
একবাব প্রাণমন বেবা ভাসাইবে 
অশ্রধাব গান । 
পাইবে পাইবে স্থির অমুতের গনি 
ভাষা নাই স্ব নাই শিঃশহ্গের মণি ! 
সুবিশাল “সই স্ব মান 
দেহম্য পণশ্চমেতে আনে প্রাণজ্ঞান 
তারা দেপ লুটাইছে সেই পদ্দতলে 
আত্ম ভালা অপলক অঞ গঙ্ষাজলে | 
বে মুঢ ভারত । তুই দেখ চাহি আজ 
কি গভীব কি মহান কি মিলন সাজ । 
সকলেরে-_ 
“আপনার ভাঁবে নিজ মহত্ব আনিয়া 
প্রতিষ্ঠিত কর তাবে চার মাঝ দিয়া। 
সবাকারে একস্থানে একহ্যত্রে কু 
বেধোনা যেনরে -কারাগার দেও তবু 
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে শুধু ভীত বয়, কিন্ ওবে 
অন্তর হত্যাব সেই প্রাচীব পাষাণ থেরা 
দ্িগন্তেবে ক্ষীণ করি ক্ষীণ আত্মবেড়া । 


১৪৯৬ 


সিসি সিসি লা পা্িাসিল তি পাস্পিিপাস্টিত ৮ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ শর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


পানা শা 
চর পা্িণা স্ট  0 চা এ 


যে ভীষণ মডকের ব্যাধি ভীতি আনে 
তাহাব বিষাক্ত শ্বাস বালুসম হানে 
জ্ালাময় তীব্রতার বিশ্বমরু মাঝে” । 
এই নীতি দিযা 
বিশ্বেব বিবেক সম বিবেকানন্দ 
অনন্ত বিষাদ মাঝে ঢালিল আনন্দ! 


অপবিত্র খণ্ড তুচ্ছ অবিশ্বাস ফাঁড়ি 
উচ্চ নীচ একাঁকাশে এক কবি ছাঁডি 
সবাব অলোকে হেন ওঠে সর্ব পথ 
ইচ্ছামত চালাতে নিজে নি্দ রথ । 


সে মহা আলোক হবে জীবস্থ মিলন, 
বিশ্ব মাঁনবেদ চিন আলোক বন্ধন, 
সেই আছে পথ মাত্র অগ্গ পথ নাহি- 
এ ভারত জাগিয়াছে সেই পথ চাহি । 


ুগান্তের যত পাপ রষেছে সঞ্চিত 

স্তরে স্তবে পঞ্জবের কটা অস্থি মাঝে । বঞ্চিত 
কবিতে হবে সেই স্বতৃষা মাতৃত্ব! 

স্থির ভিত্তি সম যাহে গড়ে সেজাতিত্ব_ 
স্থবিপুল বিশ্বলীভ সেই প্রাণ মাঝে 
জডকীট সম শত কীট বদ্ধ আছে 
মডকের মত তাই শত অনাচার 

ব্যর্থতার শত বব শত হাহাকার ? 

( ছুভিক্ষেব কালে জ্ঞানহীন প্রায মানুষের 
নর-মাংসে লোলুপ আহার )__-জগতের 
ক্ষীণ বক্ষ তার শক্তি করিয়া! ছেদন 

( ডাঁকিছে নিমেষে পলে কেবলি মরণ 
যাহ )--জাগিতে পারে না তাই ওই 


সপ 


বৈশাখ, ১৩৩০ 1] নব-তীর্ঘ। ১৯৭ 





শিস পিসি সস পপ পিপাসা পাস 





ব্যর্থতার দোলনেব কম্পন দেখিয়া 

বিজ্রয় পতাকা তুলি সৌধ্য বিঘোতিয়। 

“কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ মহাঁন আলোক 

অগতেরে দিল! তুলি ভুলিবারে শোক । 

এ নহে কখনও রে নাবীত্বেব দ্বণ! । 

মাতৃত্বের মাঝে এযে উদ্বোধন বীণ|। 

নারীত্বের মাতৃত্বের কৰি অপমান 

যে পুঞ্জপাপের বোঝ ব্র্মাণ্ড সমান 

সঞ্চিত হযেছে-শত শত ব্রক্ষগাবী 
"নবীন শোণিত দেবে সে ব্রত আচারি 

তা হ'তে কলঙ্ক যাবে, নবন্নাত সাজে 

আিবেবে প্রীণ-_ 

মাতৃত্বের বিশ্ব গাথা বিশ্ব জয গান। 

প্রায়শ্চিতেব বোঝা কছু নয় এযে নয় 

উন্ুক্ত আপোঁক সম ইহাতে অভয 

নোম আব পরে পৃথিবী আজি নেমে আয় 

অগতেব কোল ঘিবি পুলক-ব্যাথায় ৷ 

অত্যুজ্জল সন্ীতেব প্রমন্ত ইঙ্গিত হ'তে 

সকল অহমি-মাঁথা ব্র্থতাঁকে মথে 

প্রস্ফুটিত নববৃস্তে নবপুষ্প সম 

কাপাইবে জগতের প্রাণের স্পন্দন 

নেমে এস, হর্দিবান তমস! ঘুচিবে 

জগত স্বাধীন হবে প্রবুদ্ধ গৌববে ! 

যে আহ্বান এসেছে আজ রে শ্রদ্ধ নবীন । 

শোন্‌ ওরে শোন তাহা আজ | সে অচিন 

কূপ! ঘন নিঃশব্ের গান । 

নিদ্রা নাহি শান্তি নাহি নাহি ভোগস্থথ ! 

আলোকের প্রান্তে বাধি বিশ্ব মেঘ মুখ ! 





১৯৮ 


পিপল তাস লী 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা ॥ 


কদ্বশ্বাসে তপ্তবুকে ভগ্নপ্রাণে আজ 
বনুধার ক্লান্ত দেহ নিষে শ্রাস্ত নাজ 
ছুটিতেছে আজ শুধু চাঁহিছে বিবাঁম 
“শাস্তি 7াও- আলো! দাও-_ দাও দিব্যধাঁম 
তাঠ আজি কতি-_ 
জাগো সবে জাগো মিলানব তাব 
জগত কাপা?ন তোল কে"টা মন্দ স্বাবে। 
দিগন্তেব প্রান্ত প্রান্তে সবে কাপাইযা 
বূণিষ! বণিয। বিশ্ববীণে ভান দিনা 
প্রচণ্ড তাঁগুব পম গ্রথব ফকিঝণ 
অনন্ত জীবনে কিন্বা অনন্ত মবাণ 
অতুযুজ্জল সুভ স্বর্মলোক বাণা 
ঢালিনে জসীম প্রাণ জ্ঞান্দীপ্রি আনি । 
বিশ্বেব দুষ্যোগ মাঝে থে বিদ্ধযং 
গিষাছে পে বারি 
প্রকৃতিব শীর্ণ বুকে বম ধূলি মাঝে 
বিফলতা স্বার্থ কবি 
পুলক আনিস যদি বে প্রমভ। আজ 
তবে পাবি বিশ্বালোক বিশ্ব-প্রাণ-সাজ ” 
আলোকেব দীপ্তি মুগে মেঘশিবপবে 
আঘাত করিতে হবে সবলে সজোরে 
তক্জাগত ধবণীধ ভাঞ্কুক শরম 
ঘুমন্তেব ভেঙ্গে যাঁক বিভল স্বপন 
ব্রহ্মাণ্ডেব দিক ভবি উঠুক সে দিশ 
মিটুক সকল ক্ষোও শ্ণিকেব তৃষা । 


চারি আয্য মত্য। 


( শ্রীচাকচন্দর বস্থ ) 


বট্বর্ষব্যাপী কঠোবি সাঁধনাব পব বৃদ্ত্ব লাভ করিযা ভগবান্‌ 
দেখিলন, যে জগৎ জন্মজবাব্যাঁধ ও মৃত্ুদ্ধাবা আক্রান্ত। এই জরা- 
ব্যাধি ও মৃত্যুব অগ্নিতে প্রদান্তড ৬ইঘা জীব্ুল নিবস্তব ছুঃখ পাইতেছে। 
জন্ম ও মৃত্যু কঠিন শৃঙ্খল হইত পবির্রাণ পাইবাব একমাত্র উপায় 
অবিদ্ভাব নাঁশ বা ধ্বংস। জগতেব কাধ্য কাবণ শৃঘলা বিশ্লেষণ পূর্বক 
তিনি চাঁবিটা মুল সত্যে * উপনান হইলেন । উহা হহতছে * ছুঃখ, 
হুঃখেব কারণ, ছুঃখেব নিবোধ ৭ দুঃখ নিবোধেব উপাষ বা মাগ। 
প্রজ্ঞা বলে তিনি দদিলেন, জগৎ ছুঃখময়) ছুঃথ যখন বহিষাছেও 
অবিচ্ছিননভাঁবে উহবাৰ কাঁবণ বহিনানছ) দেই দঃখের নিবোধ সাধন 
কবাই জীবেব একমাত্র পুকণার্থ এবং ঘে উপায অবলম্বনে সেই দুঃখেব 
সম্যক নিবোধ সাধন হয, উহাই "শ্রষ্ঠ উপাষ ১ গৌতম বুদ্ধ সেই 
উপাই শিক্ষা প্রদান কবিষাছেন । 

ভগবান্‌ বুদ্ধ জগতেব ৫ঃখ বামাচনেব উপার স্বরূপ চাবি আধ্য সত্যের 
উপদেশ দান করিঘাছেন, (ছুঃখ, ছঃখেব কাবণ। ছুঃখেন নিরোধ ও 
হঃখ নিবোধের উপাষ ব| মার্গ) টিকিতসা শাস্ত্রেও এই প্রকার চারি 
মূল সতোব উাললধ দেখিতে পাগুনা বাধ, যথা বোগ, বোগেব 
হেতু, আরোগ্য ও ভৈধজ্য। ট্কিংসাশক্ত্র-প্রতণতা শাবীবিক ব্যাধি 
প্রমোচনেব নিমিত্ত এমন বোৌগেব উৎপত্তি ও তাহ হইতে মুক্তির উপাঁষ 
নির্দেশ করিযাছেন, £সইরূপ £৭।শশাস্ব প্রণেতা মহণি পওঞজলি ভবব্যাধি 
হইতে জীবের সী বিগ বর্ণন প্রসঙ্গ সংসার সংসার হেতু, মোক ও 
মোক্ষেব উপাষ বর্ণন করিনাছন। “তত্র ছুঃথবহুলোসংসারঃ হেয়ঃ, 


--- শপ ক্স শিস নিযে 





পপ সস 


* (১) দুঃখ, (২) দ্রঃ সমুদয়) (৩) ছুঃখ-নিনরাধ ও (৪) দুঃখ-নিবোঁধ 
প্রতিপদ বা মার্গ। 


২৩ উদ্বোধন । [ ২৫৭ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা। 


টি পালি পাসিপাস্টি সিসি লা্পিস্পিিস্পিরস্পিরাস্পিস্লিশি পোস্ীপাস্টিলা স্পা সিপাস্পিিসিসসিরিসিপ্সি স্পস্িরা পি সি পোস্টিিসিপীস্প সি সি সিন 


সস স্পিরাস্পিপীসসিপাসিলাক্জপাস্পস্লিস্িপাসস্িি সস সি সি সিসি পা সি 


প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগোহ্যেহেত্ঃ, সংযোগন্তাত্তস্তিকী নিবৃত্বি্ানং, 
হানোপাঁয় সম্যগৃদর্শন ।” হঃখ বহুল সংসার হেয়, প্রক্কৃতি পুরুষের সংযোগ 
সংসার হেতু, সংযোগেব অত্যন্ত নিবৃত্তি হান, হানের উপাম সম্যগ দর্শন । 
মহযি কপিলের মতে পঞ্চবিংশতি তত্বের জ্ঞানই সম্যগ্ৰশন, ও মহবি 
পতঞ্জলির মতে প্রন্ততি পুরুষেব ভেরজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় 
যোগ । তগবান্‌ বুদ্ধ জগতেব ছুঃখ বিমোচনের উপায় স্বরূপ চীরিটা 
মূল সত্যের উপদেশ দান কবিযাছেন, এই প্রকাব মূল সত্যেব উল্লেথ 
যে কেবল তাহার উপদেশেই আবদ্ধ তাহা নহে, নভাঁরতীয় প্রাচীন 
দর্শন শাস্বে ও মহা পুরুষদিগেব উপদেশেব মধ্যে এইন্সপ চাবি মূল 
সত্যেব উল্লেখ দেখিতে পাঁওযা যাঁষ। সংসাব ছুঃখেব আলয, এই হুঃখ 
হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণর পথ প্রদদশন কবাই সকল দর্শন শাস্ত্রের ও 
সকল যুগে মহাপুরুবর্দিগেব একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই উদ্দেপ্ত প্রণোদিত 
হইযাই গোতম বুদ্ধ ক্লেশব্যাধি প্রপীভিত জীবকুলকে মুক্তির উপায় প্রদর্শন 
কবিযা গিযাঁছেন। এই কারণেই জরাব্যাধিক্িষ্ট মানব মণ্ডলীকে দর্শন 
কবিযা তিনি বলিযা'ছলেন £-_ 
ধিগ ধোবনেন জবয়! সমভিদ্রতেন, 
আবোগ্যধিগ, বিবিধব্যাধিপবাহতেন । 
ধিগ. জীবিতেন পুরুবো ন চিব স্থিতেন, 
ধিক্‌ পরগুতন্ত প্কষস্ত ব্তি প্রস্দঃ ॥ 
ঘদি অব ন ভবেধা নৈব ব্যাধির্ণমৃত্্যু 
স্তথাঁপচ মহছঃখং পঞ্চস্বন্ধং ধবস্তো | 
কিং পুন জরব্যাধি মৃত্যু নিত্যানুবদ্ধাঃ 
সাধু প্রতি নিবর্ত। চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম ॥ 
ললিত বিস্তর পূ ২৩৪০ ॥ 
“যৌবনে ধিক্‌, যে হেতু জবা ইহার পশ্চাৎ ধাবমান । আবাগ্যে ধিক্‌, 
যে হেতু ইহা বিবিধ ব্যাধিদ্বারা পবাহত, জীবনে ধিক্‌, যে হেতু ইহা 
চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষেব রতি প্রসঙ্গেও ধিক, যদি অরা- 
ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত। তথাপি পথস্কন্ধ ধাবণ কবিতে জীবের মহা 


বৈশাখ) ১৩৩৯1] চারি আর্য সত্য । ২১ 


সি পিতিসিলাসিাছিপাীতাসিাস্লিতিত লাস বাসি পাস্স্তিিাসিপাসসিাসিরা পাপা উিউিপাসিপাসিরাসি পি পাত এ 


£খ হইত । জরাব্যাধিও তার সহ চিন্নানুবদ্ধ লোকের রী কথ! আব 
কি বলিব, অতএব গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক মুক্তির উপায় চিন্তা করি ।” 
কিরূপে জগতে ছুঃখের উৎপত্তি হয়ঃ এই তথ্যের বিশ্লেষণ পূর্ব্বক 
তিনি দেখিলেন, যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ছুঃখের কাঁবণ, এই অবিদ্যা 
হইতে সংস্কাবের উৎপত্তিঃ সংস্কার হইতে বিজ্ঞান? বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, 
নামরূপ হইতে ষড়াফতন ( ছয ইন্দ্রিয়), নভায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ 
হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান 
হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, এবং জাতি হইতে জবামবণ শোক- 
পবিদেবছুঃথদৌর্মনসা ইত্যাদি । অবিষ্ঠা ( মিথ্যাজ্ঞান ) বা অজ্ঞানই 
সকল ছুঃখেব কারণ, এই অবিগ্ভাব ধ্বংসই সকল ছুঃখের আত্যস্তিক 
নিবৃন্তি। এই কারণই পরম্পবক প্রতীত্য-সমুৎপা্দ ধর্ম বলা হয়, 
অর্থাৎ একটীব সংযোগে অন্যটাব উৎপত্তি । ইহাবই আব এক নাম 
ত্বারশ-নিদান । জাগতিক ছুঃখকাষ্টব মূল কাবণ নিদ্ধাবণ পূর্বক 
তাহাব উচ্ছেদ সাধন কবাই এই প্রতীত্যসমুৎ্পাদ বা দ্বাদশনিদ্দানেব 
একমাত্র উদ্দেশ্য । যেমন ব্যাধিব কাবণ নির্দেশ পুর্বক তাহাঁব প্রতি- 
বিধান করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদেশ্ঠ, সেইদ্দপ জন্ম জবা ও মৃত্যুবূপ 
ব্যাধিব কাঁবণ নিদ্ধাবণ পূর্বক তাহা হইতে জীবফুলাক মুক্তি প্রদান 
কবাই, এই দ্বাদশ নিদানের ধন্ম। সংক্ষেপে ভবব্যাধি হইতে পরিত্রাণ 
করাই, ইহার মুল উদ্দেখ্য । এই জন্যই ভগবান বৃদ্ধকে জবামবণ বিঘাতী 
ভিষকবর বলিযা বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ করা হইযাছে। 
এই অবিদ্া বা অজ্ঞান কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হইযাঁছিল, 
তাহা নিদ্ধীবণ করিবার কোন উপায় নাই। এই অজ্ঞানেব বশীভূত 
হইয়াই আমরা নিজ নিজ সংসাবেব সৃষ্টি করিতেছি ও করিযাছি । এই 
অজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা ঘট্-শ্ট, মনুষ্য, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির জ্ঞান 
প্রাপ্ত হতেছি । এই খঅবিদ্া সম্ভৃত ষে জ্ঞান, উহা! অজ্ঞান মাত্র । এই 
অবিদ্যা ফ্ভৃত-জ্ঞান আমাধেব মনোমধ্যে যে চিহ্ন রাখিযা যায়, তাহারই 
নাম সংস্কার বা 10910619117) অতীত কালে আমবা যে সকল পদার্থ 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি বা যে সকল কাধ্য সম্পাদন কবিয়াছি, আমাদের 


৯ পাস পাটি সিসি সিপাসি ৯ ৯ পিপি ৯ ১৯ পাটি পীসিতাসসি তি তাপস 


২০২ উদ্বোধন ! [ -৫শ বর্ম ৪র্থ সংখ্যা । 


মনোমধ্যে সেই সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কার্যোর যে ধারণা 
বর্তমান বহিযাঁছে, উহ!কেই সংস্কার বলে। এই সংস্কার হইতে বিজ্ঞানে 
উপনীত হওয! যাঁয। বিজ্ঞান সাধারণতঃ পঞ্চবিধ বলিযাই সকলে 
স্বীকাব কবেন। চক্ষু, কর্ণ নাঁসিকা, জিহবা ও ত্বক, ইহাই পঞ্চ উক্তি, 
ইহাদেব কাধ্য দশন, শ্রবণ) ঘ্রাণ, ম্বাদ ওস্পর্শ ই বিজ্ঞান নামে অভিভিত 
হইয়া থাকে । যদি সংস্কার সমুহ আমাদেব অভ্যন্ত/ব বিদ্যমান শা থাকি, 
তাহা হইলে দর্শন, শ্রবণাদি জ্ঞান উৎপন্ন হইত না! এই জ্ঞান এক 
দিকে যেমন পঞ্চ ইন্দিখ ও অপবদিকে আবাঁব রূপ, বস, গন্ধ) স্পর্শ ও 
শব্দ প্রভৃতি পঞ্চ বিষঘেব সহিত ঘনিঈহাবে সংশ্রিষ্ট। এই বিজ্ঞানি 
হইতে নামকাপব উতৎপন্তি। এই পবিৃশ্যমাণ জগত প্রপঞ্চের প্রতোক 
পদার্থকে নামর্দপ (িন117৮ 41761 ঢা?) ) অভিহিত কবা হয । পঞ্চ- 
স্কন্ধেব সমটি স্বব্প জীব ব! পুগ্দল, এই নাম রূাপব নামান্তব মাত্র । 
নামরূপ হইতে যডাযতন অর্থাৎ ছষ ঈন্দরিয (চক্ষু কর্ণ, নাপিকা, জিহবা, 
ত্বক ও মন। ) ইন্দ্িঘশ সতিত বিষাযব মে সম্বন্ধ উত্পনন হব, তাভাঁকে 
স্পশ বালে। স্পর্শ হইাত বেদনা বা বিভিন্ন মানাভাব উৎপন্ন হষ, 
বেদনা তিন প্রকাব, স্, দুঃখ ও অদ্ঃণাম্রথ » এই বেদনা হইতে 
তৃষ্ণা আনযন কবে এবং তৃষ্ণা হইতেই উপাদান বা কর্শেব উৎপন্ডি 
হব। কর্ম জিবিধ, কাঁষিক, বাচিক ও মানসিক । এই ত্রিবিধ 
কম্ম হইতে ধন্মাধন্মেব উতপ্ডি হয এবং ধন্মাধ্মেব মল ৫ভাগেব 
নিমিনই পুদগল জন্ম গ্রহণ কবিযা খাকে। এই জন্ম হইতেই “জবামবণ- 
শোঁকপবিদবছঃগাদীমনস্ত” ইত্যাদি ফল ভোগ কবিতে হয। 
বিবিধ বৌদ্ধগন্থ মধ্য এই প্রতীতা-সনপাদ ধর্ম্েব বিশ্তৃত বিবৰণ 

আছে। অশ্বঘান প্রণীত বুদ্ধচবিত হইতে নিয়লিগিত ক্রম আমব। 
উদ্ধৃত কবিলাম । 

শৃন্তত শ্রেধাস সর্ষে যুষং নিম্মলমানসাঃ। 

তত প্রলীত্য সমত্পাদং বক্ষামি বো ষথাক্রমম্‌ ॥ 

অবিদ্যাবাস নোবয়ং ছঃখস্কন্ধন্য ভূল: 

ংসাঁববিসবৃক্ষস্ত মূলবন্ধ বিধায়িণা ॥ 


বৈশাখ, ১৩৩৯ | ] চারি আধ্য সত্য) । ২৬৩, 


তত্প্রতাযাস্ত সংস্কাবাঃ কাষবাঙমানসাত্মকাঃ | 
স্কারোঁত্থম্‌ চ বিজ্ঞাঁনং মনঃ ঘষ্ঠেক্র্যাত্বকম্‌ ॥ 

তংপ্রতাযং নামরূপ বংজ্ঞাসন্দর্শনাভিধম্‌। 

মনঃ ধষ্টক্রযিস্থানং যডামতনমপাতঃ ॥ 

ব্ডাঁধতন সংশেষঃ স্পর্শ ঈত্যভিধীযতে | 

মটুম্পর্শান্ুুভবোগ্নস্ত বেদনা স! প্রকীন্তিতা ॥ 

তযা বিষয় সংরেশ বাগ তষ্ প্রজাঘাত । 

কামাদিযু তদ্ভূতমুপাদানং প্রবন্তে ॥ 

উপাদানোগ্ঠবঃ কামব্ূপাক্িপমযো ভবঃ | 

নানা ঘানি পবারুভা জাতির্ভব সনুদ্ভবা ॥। 

জবামবণ শোকাদি সন্ত*জাতি সংশ্রযা | 

অবিগ্ঠাদি নিধোধেন নাং বুৎপবাতিক্রমঃ | 
“বিবিধ প্রকার দ্ুঃণ ও সংসাপবিষবুক্ষব মুল অবিষ্ঠা। অবিদ্যা 
হইতে কাঁষিক, বাচিক ও মানসিক সনস্কার সমূহেব উৎপন্ভি হয়। 
সংস্কাব হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ভইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ছষ 
ইন্দিয। উহা! হইতে “পশঃ স্পশ ভউতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষণা, 
তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদ।ন হইতে ভব, ভব হত জাতি ও জাতি 
হইতে জবামরণশোক ইত্যার্দিব উতৎ্পন্তি ভয়। অনিগ্ভাদির নিবোধ 
দাবা ক্রমে এই মুদাঁষেব নিবোঁধ ভয় |” 

জাগতিক সকল ছুঃখ-কগ্টেব কাবণ অবিদ্থা বা অজ্ঞান । ললিন 

বিস্তব গ্রান্থ এই 'অবিগ্ভা বা অজ্রাণকে নিদ্রান সহিত তুলনা করা 
হইয়াছে । 

“টিকপ্রন্থপ্রম ইমং লোকং তমঃস্বন্ধাঁব গুঠিতম্‌ 

ভবান প্রজ্ঞা প্রদীপেন »মর্থ প্রতি বোধিতুম ॥” 

লীব গভীর নিদ্রাবস্থা বা শবপিি হইতে ঘখন জাগবাণব দিক 

ধীবে ধীবে অগ্রসব হয় তথন ক্রমে অন্ধ জাঁগবণে আগমন করে । এই 
সময় পূর্বতন স্মতি বা সংক্ষাব্সমূত অল্পে অল্পে মনোমধ্যে উদয় হইতে 
থাকে, তৎপবে পুর্ণ আ্ঁগবণেব সহিত এই দুশ্টমাল। নামরূপ বিশিষ্ট 


২৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা | 


৮ সির পিসি সত ৬০৯ সি সিলান্প 


জগত দৃষ্টিপথে উদয় হয় ও ক্রমে চক্ষুঃ কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক 
প্রস্তুতি ইন্দ্রিয় সকলের কার্য আরম্ত হইতে থাকে । যখন বাহ বস্তর 
সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ হয়, সেই সময় বেন! বা মনোমধ্যে 
স্থখ ছুঃখ প্রতি ভাবের উদয় হয়, ক্রমে এই স্পর্শ ও বেদনা হইতে 
তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়, এই তৃষ্ণায় যখন ক্রমেই নৃতন ইন্ধন যে'গ হইতে 
থাকে; নশ্বর পদার্থের প্রতি আকর্ষণ বুদ্ধি হয, ইহা হইতে ভব বা পুনঃ 
পুনঃ উৎপত্তি হইতে থাকে । এই তৃষ্ণা যেমন একদিকে বাবন্বার জন্ম 
বা উৎপত্তি আনয়ন কবে, অপবদিকে তেমনই বিনাঁশও ্ৎপাদন করে, 
কাবণ উৎপত্তি হইলেই বিনাশ অবশস্তাবী, ইঠা যৌগিক পদার্থের ধর্ম । 

উদ্দীচ্য বৌদ্ধ সম্প্রদ্ধায়েব বিবিধ গ্রন্থ মধ্যে এই দ্বাদশ নিদান ধর্মের 
ব্যাখ্যা বহুল পবিমাণে প্রচলিত আছে । পরবভিকালে মানবজীবনের 
জন্ম হইতে মৃত্যু পধ্যন্ত ঘটনাবলীব সহিত এই ঘাঁপশ নিদানের 
সাদৃশ গ্ভাপনের চেষ্টা কর! ইযাঁছে। অঅস্তাগুহার চিত্রীবলীমধ্যে এই 
দ্বাদশ নিদানেব এক চির আবিক্গত হইয়াছে । ভিব্বতীষ গ্রন্থ মধোও 
এইরূপ চিত্র দ্ষঈট হয়, ভিব্বতীষ লামাঁগণ ইহাঁকে জীবনচক্র বা সংসাব- 
চঞ্ বলিশা থাকে । এই চক্রেব কেব্্রুস্থলে কপোতন্ধগী বাগ; সর্পরূপী 
দ্বেষ এবং শৃকবন্ধপী মোহ বিছ্মান আছে । এই বাগ দ্ধ, ও মোহের 
দ্বাবাই সংসাবচক্র বিধূর্ণিত হইতেছে । সর্ক প্রকার দুঃখ-কষ্টেব মুলীভূত 
কাঁবণ হইতেছে অবিষ্যা।। মানবজীবনের উপৰ এই অবিগ্ভাব প্রভাব 
প্রতিপন্ন কবাই এই সকল বর্ণনা বা চিত্রের প্রধান উদ্দেগ্ত, ইহাই 
প্রতীতা-সমুৎপাদ ধর্ম্েব প্রধান শিক্ষা । একমাত্র প্রজ্ঞাদ্বারাই এই 
অবিগ্তাব নাশ ব৷ ধ্বস সম্ভব | 

দেখা গেল, জগতে যত প্রকাব প্ুঃথ-কষ্ট আছে, সকলের মুলীভূত 
কারণ হইতেছে অবিদ্ভা। এই অবিগ্ভাব নাশ বা ধ্বংস দ্বারাই ছুঃণের 
আত্যস্তিক নিবৃত্তি ও ছুঃখেব নিবৃত্তি হইলেই নির্বাণ লাভ হয়। এক্ষণে 
দ্বেখা যাঁউক এই, নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, ইহার নিবোধের উপায় কি? গৌতম- 
বুদ্ধ বলিয়াছেন, আধ্য অষ্টার্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায়। 
এই অষ্টার্গিক মার্সে প্রবেশের উপায় স্বরূপ দশটী অকুশল কর্ম পরিহাব 


বৈশাখ, ১৩৩০ | ] চারি আর্য) সত্য। ২৫ 


৯ 


কবিতে উপদেশ দিয়াছেন, মহাবস্থ নামক প্রাচীন গ্রন্থে এ বিষয় বিস্তৃত 
বিবরণ আছে" 

প্রাণাতিপাঁতো অধন্মো, প্রণাতিপাত বৈবমণো ধর্্টো। অদিনাদানো 
অধম্মো, অন্ৃত্তাদান বৈরমণো! ধর্মঃ) কামেষু মিথ্যাটাবো অধন্মো। কামেষু 
ম্থ্যাচাব বৈবমণো! ধর্ম্ো, স্ুনাসৈবেয় ম্গ্কপান* অধশ্মো, স্থরাসোবেয় 
মগ্ভপানাতো বৈরমণো! ধর্ম্দো, মুষাবাদা অধর্ম্ো, মুষাবাদাতো। বৈবমণে! 
ধর্ম্দো, পিশুনা বাচো অধান্্া, পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধান ১ মিথ্যা 
দৃষ্টি অধন্মো, সম্যগ দুটি ধন্মে। দশ কুশলা কন্মপথা ধর্ম্রো, দ্শহি 
মহাবাজ অকুশলেহি কন্মপথেহি সমন্বাগতাঃ সত্তা নবকে ধুপ পগ্ন্তি। 
মহাবস্থ | 

প্রাণাতিপাতঃ অদতভ্বাদান, কামমিথ্যাচাব। মুযাবাদ। পৈশুণ্য 
( পবনিন্দা ) পাকুধ্য (অপ্পিষভাজন )। সম্ভিনন প্রলাপ (অসংলগ্ন বাক্য) 
অভিধ্যা (পবদ্রব্যে লোভ ) ও মিথা দৃষ্টি। এই দশটা অকুশল কর্ম 
পবিত্যাগ কবিল রাগ, ছেঘ ও মোহ দুঁব যাইবে । পালি বোদ্ধগ্রন্থ 
এই দশবিধ নিবেধবিধি কিঞিৎ পবিবহিভীকাবে দশশাল নামে প্রচলিত 
আছে £-- ৃ 

১। পাণাতিপাতো বেবদশী সিকপা পদং সন!দিযামি 
প্রাণিহত্যা হইতে বিবাহ শিক্ষাপদ গ্রহণ করিলাম । 

২। অদিননাদানা বেবম্ণী সিকখাপদ্ং সমাদিয়ামি । 

অদন্তগ্রহণ হই*-- অর্থাৎ পবদ্রব্য গ্রহণ হইতে বিবতি শিঙ্গাপদ 
ওহণ করিতেছি । 

৩। কামেষুমিচ্ভাচীরা বেবমণা সিকখা পদং সমাদিয়ামি। 

কাম সমূহে মিথ্যাচার হইতে, পরস্থীগমন প্রভৃতি দোনযুক্ত কামাচার 
হইতে বিরতি শিক্ষাপদ গ্রহণ কবি 5ছি। 

৪ | মুসাঁবাদা বেরমণী সিকৃথা পদং সমাদিয়ামি | 

মুসাবাদ (মুষাবাদ ) অর্থাৎ মিথ্যাবাক। হইতে বিরতি শিক্ষাপদ 
গ্রহণ করিলাম । 

৫| সুরামেরেয় মজ্জ পমাদট্ঠ'না! বেরমণী সিকৃখাঁপদং সমাদিয়ামি | 


২৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা । 


স্পা িস্প 


মন্ততার কারণস্বর্ূপ স্তুধা মৈবেয় প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করিব 
না... এই শিক্ষা পদ গ্রহণ কবিতেছি। 

৬। বিকাল ভোজনা বেবমণা সিকখাপদং সমাদিয়ামি | 

দ্বিবা দিপ্রহবেব পব হইতে পবদিন স্য্য উদয় পর্যন্ত এই সময়েব 
মধ্যে কিছু আহার কবিব না, এই শিক্ষা পদ গ্রহণ কবিতছি। 

৭। নচ্চগাত বাঁদিত্র উৎসব দশন হইতে বিরত থাকিব এই িক্দীপদ 
গ্রহণ কবিতেছি । 

৮। মাঁলাগন্ধ বিলেপন ধাবণ মস্তক বিকসনটুঠানা বেবমণা পিকখাপদ্বং 
সমাদিযাঁমি | 

মল! ও সুগন্ধ দ্রব্য/দি ব্যবহাব, অলঙ্কাবাদ ধাবণ, এধবীবেব শোভ।র 
নিমিত্ত শবীব মাজ্জন। প্রভৃতি হইতে বিবত থাকিব এই শিম্ষাপ্দ গ্রহণ 
কবিতেছি । 

৯। উচ্চসমনঃ মহাস্যনা বেখমণা সিকগাপদ্ং সমাদিযামি। 

উচ্চশষ)। বা মহাশবা। বাবহাঁৰ কবিব না) এই শিক্ষাপদ গ্রহণ 
কবিতছি। পপিমণে একফুট আপক্ষ! উচ্চ থাট পালগ্ক কিন্বা তুলাভবা 
শধ্যাঁয় শুইব বা বসিব না এভ শিনাঁপদ গ্রহণ করিতেছি । 

১*। জাতরূপ বজন পটিন্গহনা বেধমণা সিকাপদং সমাদিয়ামি | 

স্বর্ণ ও বোপ্া গ্রহণ কবিব না) এই শিক্ষাপৰ গ্রহণ কবিতেছি | 

দখবিধ অকুশল ধার্্মব পবিহাব বা দ্রশশাল পালন, অষ্টমার্প পাঁলনের 
সহাযন্বরূপ। এই দশণাল বা দশবিধ কুশল ধন্ম, ব,'ন, বাক্য ও মনেৰ 
উপব সংঘম ভিন আব কিছুই নহে । ইহ।ব মধ্য গতম বুদ্ধব বিশেষক্ধ 
কিছুই দিতে পাঁওবা বাঁধ না। ভাবভবণায প্রদতাক ধর্ম সম্প্রদাষেব 
মধ্যে কায, বাকা 9 মন সংণ মব (বিভিন্ন উপদেশ প্রণ'লী প্রচলিত অছে। 
কায়, মন ও ব।কোর উপব সংবমর চিইকবণ এ ।দ্বশেব বরন্দচাবিগণ-- 
ঝিপ্দগড ধারণ কবিভেন) এখনও এ প্রথা ৬ টালত আছে। ( ক্রম») 


জরদেব-চণ্ডীদাস। * 


( শ্ীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যাষ ) 


বীরভূমের আকাশ বাতাস, প্রান্তব কান্তার__জযদেব-চণ্ডীদাসের 
সঙ্গীতে মুখবিত। কত কত বংসব_কত নৃশুনকে পুরাতন করিযা, 
কালস্বোতে আত্মগোপন কবিযাছে, কিন্তু সময এবং তাহাব অবাধ গতি 
বীব্ভূমে এই অপূর্বব সঙ্গীতকে পুবাশুন করিতে পাঁবে নাই? কালজযী 
গীত, একদিন অজযেব বালুময তাবে যে মাধুশাব প্লাবন বহাইযাছিল, 
কেন্দুবিন্বেৰ আকাশাক বে ভাবামাহে ক্বপ্নাচ্ছন্ন কবিবাছিল-_ আজিও 
তাহা সুর, লক্ষ লক্ষ প্রাণে নিভা ঝঙ্কার তুলিযা, আপনাব মহিমায 
আপনি মহিমানিত হইযা আছে । তাই বাবভূমে আপিষ। প্রথমেই অধদেব- 
চণ্ডীৰাসকে মনে পডেঃ ঠাহাঁদেবহ কথা কহিবার ইচ্ডা হয। কিন্ুকি 
বলিব” অনেক কুতবিদ্য সাহিতাবদী ইহাদেব সম্বন্ধে বহু আলোচনা 
করিয়।ছেন। “মস সব পাপ্তিত্যপূর্ণ মালোচনা থাকিতে নৃতন কিছু 
বলিবাবও নাই । তবে, সংপ্রলঙ্গেপ আলোচনা বত হম, যে ভাবেই হয, 
তত্ইভাল। আব এক কথা--প্রিন “ত1 কখনও পুবাঁতন হয় না । 

চণ্ীদাস বার্লাব আদি কবি। অনেকেব মতে নয | হাজাব বছবেব 
বাঙ্গলা পুখীব নঞ্জীরও আছে। তা; থাক্‌, তথাপি চণ্ডীদাসই বালা 
আদি কবি। ভাবে, ভাষায়, মাধুথা, রঘবিকাশেব ভঙ্গাতে, চগ্ডাদাসেব 
পদই বাঞ্গলা সাহিত্যেব আদি সম্পদ্। জযদেব আবাব চণ্ডীদাসের 
পূর্ব্বে। কিন্তু জয়বেব বাঙ্গালী কবি হইলেও) অনেকের মতে ঠিক 
বাঙ্গালীর কবি নহেন। তবে ঠাহাব গীতি বা পদাবলী অনেকটা বাঙ্গলা- 
খেসা_এহই পধ্যস্ত। কিন্তু ভানাঘ এক না হইলেও, ভাব ও বসেব 
বিচারে আমরা অনেক লমযেই? জযদ্দেব চণ্ডীদ্াসকে এক শ্রেণীতে স্থান 
দিই । এক জেলাষ বাড়ী বলিষা নয, উভযেই এক ভাবেব ঘরে বাস 


স্পপীশীশপ 
্প্স 


* বীবভূম জেলায়_-€হতিয়া গ্রামে “সাহিত্যিক সন্মিলনে' পঠিত । 


২৯৮ উদ্বোধন [ ২৫শ বর্ষ-_৪র্থ সংখ্যা ) 


সত পাস ৯ পদ পি সপ সি সিতাট পা পাস্িপাসিপাস্পিস্পিা পাস্তা 


করেন বলিয়। এক্ূপ স্থান দেওয়া ইয়। এই জন্য আমরাও জয়দেব ও 
চণ্তীদাদেব কথা একসঙ্ষেই বলিতে প্রবৃত্ত হইযাছি। 

দর্ববিধষে বাঁঙগালীব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। সাহিত্যেও এ বৈশিষ্ট্য 
স্থপরিপ্দুট । সাহিত্যে, অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্যে__াটা বাঙ্গলা সাহিত্যে 
- মহাঁজ্ন-পদাবলীতে এই বৈশিষ্ট্য আমবা বিশেবভাবে দেখিত পাই। 
এই গীতি বঙ্কাবে আমবা, পূর্বধুগের বাঙ্গালীর স্পন্দন অনুভব করি" 
সমগ্র বাঙ্গলাৰ মধ্যে বীবভূম ও নদীয়াষ, বাঙ্গালীব এই প্রীণেব স্ব 
এক শুভ ম্বণা শতাব্দীতে একটা তাঁরে বাজিয়। উঠিষ।, বাগগালাকে এবং 
বঙ্গালীকে ধন্য করিবাছিল। নদাযাম শ্রীমহাপ্রত্র এবং বীবনুমে 
শ্রীমনিত্যানন্দ এই সুবেব মূর্ত বিগ্রহ । -্ বাঙ্গালীর আত্মপবিচষ, 
বাঙ্গলীব প্রাণেব পরিচয, আমরা বৈষ্ণব ফাহিত্যে যেমন পাই, তেমন 
আর কোথাও পাই না । জমদেব ও চশ্তীদাস বৈষ্ণবসাহিত্যের মুফুটমণি 
তাহাবা বাঙ্গালীব চিব প্রণম্য। 

রসেব কথ! যাতে থাকে তাহাই কাব্য । (7) জঅযদেব ও চতীদাস 
সম্প্রদায-বিশেষেব ধর্মগ্রন্থ হইলেও কাব্য । কেননা উহাতে রসের কথাই 
আছে! তবে স্থবলযে গীত হয বলিযা উহা শুধু কাব্য নহে-_গীতিকাব্য। 
রসেব মধ্যে আবাব শ্রে্ রূস_(পাঠক; চম্কাইবেন না )-আদিবস। 
কেন না সকল বসের উৎপত্তি এই আদিবস হইতে । জযদেব চণ্ডীদাসের 
গীতিকাব্য আগাঁগোডা নিছক আদ্িরস লইযা। আদিরস লইযাই 
মাথামাখি-_আদিবসেবই ছড়াছড়ি । কাঁজেই, রসেব হিসাবে এবং বিষ 
গৌববে জযদেব ও চত্ভীাসেব পদাবলী শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য । এই শ্রেষ্ঠ 
রসকাব্যেব আলোচনাষ বাঁংল! সাহিতোর বা বাঙ্গালীর প্রাণেব বৈশিষ্ট্য 
কোথায়, আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তাহাঁবই কথঞ্চিৎ অনুসন্ধান কবিব | 
কিন্তু তৎপূর্কে একটা কথা বলা আবশ্যক । 

অনেকেব মতে জয়দেবে আদিবসেব কিছু বাভাবাঁড়ি। স্তুতরাং 
মধুর হইলেও। উপভোগ্য হইলেও; উহা অশ্লীল। বর্তমান প্রবন্ধে ওকালত- 
নামা লইয়া শ্রীল অশ্লীলেব বিচাঁর কবিবার প্রবৃত্তি আমাদেব নাই, তথাপি 
এ সম্বন্ধে ছু একটা কা না বলিলে বোধহয় আমাদেব বক্তব্য বিষয় বিদ 


বৈশাখ, ১৩৩০ | ] জয়দেব-চণ্ডীদাস। ২০৯ 


হইবে না। এই নিমিত্তই প্রথমেই আমবা শ্রীল অশ্লীলের কথঞ্চিৎ 
আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম । 

জযদেব শিক্ষিত রুচিবাদীব নিকট ঘোব অশ্লীল! আবাব মার্ডজিত- 
রুচি পরম-জ্ঞানবান্‌ বসজ্ঞ বৈষ্ণব ধাভারা। তাহার! বলেন জয়দেব পরম 
পবিত্র । সংসাবতা!গী সন্যাসী, কামকাঞ্চন বজ্জিত মহাপুরুষ সাক্ষাৎ 
ঈশ্ববাবতার বলিযা লোকে ধাহাব পুজা কবে, সেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত- 
দেবই নিত্য এই অশ্নীল জযদেবেব শ্বোক আবৃত্তি করিতেন, উচ্চকণ্ে 
ইহাব পদ্গাঁন করিতেন, এই মহা গ্রশ্েব পূজা কবিতেন । 

কেন এই মতবৈষম্য ? অবশ্য ইহাব কিছু নিগুঢ় কাঁবণ আছে। কি 
0 কাবণ ? 

জযদেব আদিবসাশ্রিত। এই আদিবস কি? যে বস স্ষ্টিব আদি 
বা স্থষ্টিব উৎপভিব হেতু, তাহাই আদিবস। এই বস হইতেই ব্র্ধাণ্ডের 
যাঁ কিছু স্ট হইয়াছে ক্রিষমান ভগবান্‌ বসস্বরূপ; সর্ববসেব আধাব। 
প্রকৃতিব সংযোগে গ্রথমে এই আদিবসেব বিকাশ ১ এই বসই জগতের 
প্রাণবস , আব সমস্ত বসই এই বসেব অধীন । এই বস যদি না থাঁকিত, 
তাহা হইলে প্রাণপূর্ণ এ সংগাঁবেব আমবা কিছুই দেখিতে পাইতাম না 
স্থষ্টিব বিকাশই হইত না| আদিবসকে অবলগ্ধন কবি্যাই স্থষ্টির ধাবা 
অব্যাহত আছ , এবং এ বস যতদিন না শুকাইবে ততদিন এহ ধার! 
অনন্ত অনস্তকাল প্রবাহিত হইবে । এই বস ফুটিষা উঠে-_ পুরুধপ্রকূতির 
মিলনেচ্ছায পরম্পবেব আকর্ষণে । এ আকর্ষণের শক্তি অমোঘ । সমস্ত 
প্রাণী জগতে এই আকর্ষণেব--এই মিলনেচ্ছাঁর লীলা চলিতেছে । বিরাম 
নাই, বিশ্রাম নাই, ইহাব গতি অবাধ, দুর্বাব। পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ_- 
এমন কি ফলপুষ্প প্রস্থ তকলতা বৃক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠজীব মনুষ্য পত্যন্ত এই 
বসে মজিয়। আছে, ডুবিয়া আছে, ভুলিয়া আছে । ঈশ্বর যতদিন লিক্সিয়। 
ততদিন এ বদের সন্ধান ছিল না, যেই এই বসকে আশ্রয় করিয়া এক 
তিনি বহু হইলেন, অমনি চরাচরে এই রস উথলিযা উঠিল, রসে জগৎ 
ডুবিল, মহাপুরুষ মহাঁপ্রকৃতিব আকর্ষণে মিথুন হইলেন, যুগ্ম হইলেন,__ 
এই রূপে ইচ্ছ! বা বাসন! বা কাননাঁৰ জয় হইল । তাঁই কাম ভগবানের 

র্‌ 


২১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা । 
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মনস-সঞ্জাত। এই কাঁম বা মিলনেচ্ছা, বা আকর্ষণ জগতেব কৃষ্টি 
কবিতেছে, জগতকে পোষণ করিতেছে, জগৎকে শাসন করিতেছে তাই 
“ন্মথঃ ছুণিবারঃ 1৮ 

আদিবস কি মোটামুটি একটা বুঝিলাম। এই বসেব নানা বিভাগ 
আছে। কিন্ত সে আলাচনার স্তান এ নয় | বেষ্ণবশান্ত্রে, এই আদি 
বসেব নানা বিভাগেব মধ্যে মধুব বসেবষ্ঠ প্রাধান্য ৷ পুরুব-প্ররুতির 
মিলনে নে ব্প তাহাই মধুব বন। কিন্ত এই নিপনাত্মক রস বড 
মাবাত্ক ! কেন না, ইহ! শ্ীলও বটে. আবাঁব অগ্লীলও বটে। কিন্ত 
শ্রীলই হউক আঁব অনীলই হউক, ইহার এভাব হইতে নিষ্কৃতি কাহাবও 
নাই । নিপ্দুতি হইলে কঠিবাদী আব ছাঁকেন না বা জন্মান না। 
কেন না এই মিপন-সঞ্জাত মধুব বসই জীবাক এই পুথিবীতে 
আনিয়াছেন। 

স্য্টিতে যেমন, লাহিভোও তেমনি তই বাসবই প্রাধান্য | জগতেব 
সমস্ত কাব্য সাহিত্যে এই মধুব বাঁ আদি বসেই লীলা, ইহাবই অভিব্যক্তি 
ইহাবই বহু বিকাশ । ফেনন কানু ছাড়া গান নাই, তেমনি এই আদিরস 
ছাঁড়া কাব্য নাই, নাটক নাঁই। উপন্তাঁন নাই | মুলে বস--এই আদি । 
তবে তাহাব পিগ্ঠাস নানা মুভিতে | ইহাই স্থ্গিবৈচিত্র্য 1 ইহাবই এক 
নাম কাম_অপব নাম প্রেম। প্রেম ততন্মণ) যতক্ষণ আকর্ষণের 
টানখটানি চলিতোছ । অপি5, যখন বহু হইবার কামনায় পরস্পরের 
আত্সদান এই প্রেম পরম চবিভার্থচা লা কবে, তখনই ইহা 
কামনামে আঙহিত হয। এেই বে মিপনের ইচ্ছা-এই যে আপনাঁকে 
বিকাঁশ কবিবাঁব--বহু হইবার ইন্ডা_ইহা মান্রধেব সহজাত ইহাই 
সহজিয়া । কিন্তু ইহা কুটিল হহতেও ফুটিলতব হয অপ্রারুত হয়, 
ব্যবহাঁব দৌঁবে, যখন পুকধ-প্ররুঠির পরসবেৰ আকধাণব মধ্যে 
কোঁন বাঁধা আসিয়া পড়ে যখন এ মিননেস্ডাৰ গতি আঘাত 
প্রাপ্ত হয়। এই সহজ গঠি ও তাহাব অণাঁহ হইতেই প্রধানতঃ 
জগতের সমস্ত নাটক, কাব, উপগাস বা বসগ্রস্থব জন্ম | এই আঘাত 
হইতে 01617000 এর উৎপত্তি, লৌনাম্টেব স্থ্ি( ইহা বিচিত্র, অপূর্ব 


বৈশাখ; ১৩৩৯ |; জয়দেব ও চণ্ীদাস। ২১১ 


পরম উপভোগ্য, এক কথায়--মোহকরী ! এই রদকে আশ্রয় করিয়াই 
জয়দেবের পদাবলী রচিত। 

আমাঁদেব দেশে একটা বড কথা৷ ছিল--“অধিকার ”। অনধিকার- 
চর্চাব আমাদের শাস্তে ছিল বড কড়া শাসন | বিদ্যা শিখিব, তাহাঁও 
অধিকাব বুঝিষ। । সকল বিদ্যা সকলেব পক্ষে নয়। গুরুশিষ্যের মধ্যেও 
আবার অধিকাৰ বিচাব ছিল। এই অধিকাব বিচার ছিল আমাদের 
সকল কার্যে, দকল বি্ভা অভ।ঁসে , এমন কি ঈশ্ববাবাধনণতেও প্রত্যেকের 
একটা শ্বতন্্র অধিকাব ছিল । এই নিমিত্তই এ দেশে নান। ধর্দ্মমতের 
সষ্টি। কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষাব উদ্দাব সাম্যনীভির প্রভাবে এ অধিকাঁব 
লিঢাঁৰ উঠিযা গিযাছে। এখন আব অধিকাবী অনধিকাবী নাই, 
গুরুপরম্পবাষ বিগ্া আর দানি কবা হয না, মন্ত্গুপ্টিব দিন গত হহয়াছে। 
ছাপাখানা ইউনিভাসিটাব কল্যাণে আমরা এখন পেটে সয বানা সয, 
ভূবিভোজন কবিতেছি। এই অভিনব শিক্ষাৰ সঙ্গে সঙ্গে আম'দেব 
রুচিও বদলাইযাঁছে, আমরাও বদলাইযাঁছি। 

কবে; কোনিন হইতে এই বদলান সুরু হইয়াছে, কখন কোন সময়ে 
আমবা কিরূপ ব্দলাইযাছি, তাঁহার পন্রিচয় পাই আমাদব জাতীয় 
সাহিত্যে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতে আরম্ত কবিয়া বর্তমান বাঙলা 
সাহিত্যের ধাবা, ধারাবাহিক রূপে আলোচনা কবিলে এই পবিবর্তন 
সহজেই ধরা পড়ে ।/ এবং এই পবিবর্ণন ধবিতে পাঁবিলেই আমবা বুঝিতে 
পারিব জয়দেব-চণ্তীদাসে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, জয়দেব অশ্লীল 
কিনা, এবং জয়দেব চণ্তীদাস এক ভাবের ঘরে বাস কবিলেও উভয়ের 
স্থর একই স্থান হইতে উঠির কেমন কবিয়! ভিন্নমুখী হইয়ছে। কিন্তু 
এবিচাব বিশ্লেষণ করিতে হইলে অনেক সমযেব প্রয়োজন , তাহা 
আমাদেব নাই । আমরা ইসাবায় একটু সুর ধরাইয়া দিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধ শেষ করিব, নহিলে পুথী বাড়িযা! যায়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, আমরা ইংবাজেব অ।মলে বদলাইতে আরম্ত 
কবিয়াছি এবং সে ব্দলানর গতি এত দ্রুত যে আমরা এখন ঠিক ব€রূপী ! 
কোনদিকেই__কি ধর্মে, কি সাহিত্যে, কি 70০01110105 এ, কি সমাজিক 





২১২ উদ্বোধল। [২৫শবর্ষ-৪র্থসংখ্যা। 


পাপ সপিসপিিসিপাসিত ৩৯৫ উিতাস্সিলী সিসি ঈ সমল পসিলাত পি তে সপ ভর সপ পেস্তা পে পাক্টলাম্পীতণ বসল সলাত ৫ 


আচার ব্যবহারে, কি অশনে বদনে, বাঁজাঁলীর একটা নিঞন্ব রূপ আর 
খজিয়া পাওয়া যাঁয় না। কাজেই বলিতে হয়, পূর্বের রূপ হারাইয়া 
'মামরা এখন অপরূপ হুইয়াছি। মুসলমানেব আমলে এমনটা ছিলনা, 
এমনটা হয় নাই ।-_কেন 7 

কাবণ, মুসলমাঁনেব আমাদের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন বটে; 
কিস্ত আমাদেব ভাব কাডিয়া লইতে পারেন নাই । 610181119 টা 
প্রায় বজায় ছিল।_-কেন পারেন নাই? পাবেন নাই, কাবণ তাহাদের 
সাহিত্য কিছু ছিল না, তাই আচাব ব্যবহাবগত্ত সামান্য পরিবর্তন ভিন্ন 
আমাদের সাহিত্য, আমাদেব তখনকার ভাবেব ঘবে, মুসলমান প্রভাব 
কিছুই লরক্ষেত হয় নাঁ। এই নিমিত্ত বহু শতাব্ীৰ মুসলমান শাপনেও 
আমাদের সাহিত্যেব ধারা কিছুই বলাই নাই । বদলাইতে আবস্ত হইল 
ইংবাঁজ শাসনের প্রাবন্ত হইতে | ইংবাজ এখানে আসিলেন- নান! বিছ্বা- 
ভরণভূষিত দর্শন-বিজ্ঞানপ্রভা-সমন্থিত, কাব্য-নাটক, গীতি-কবিতা ও 
উপন্যাস-সমাধুক্ত, এক মহাপ্রভাবশালী জাতি বিবিধ পণ্যে সহিত 
এক বিবাট বিশ্য়কব সভ্যতা ও সাহিত্য সম্ভার লইয়াঃ__যাহ! দেখিবা- 
মাত্র আমর! মুগ্ধ হইলাম, অবান্ হইলাম, নিজেদেব ধিক্কাব দিয়! শ্রীচবণে 
প্রাণ বিকাইলাম। অমনি, অতি প্রাচীন দিন হইতে আমাদেব সাহিতোব 
স্বাদে যে বদ প্রবাহিত হইতেছিল) তাহাতে এই ইংবাজেব আমদানী 
নৃতন বস হুডসুড্‌ কবিযা মিশিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
সাহিত্যের ধারা ব্দলাইল, প্রাচ্যেব ভাব প্রবাহে পশ্চিমেব লোণা জল 
টুকিযা আমাদের শিক্ষা বদলাইল, সংস্কাব বদলাইল, হৃদয়, রুচি, দৃষ্টি 
সব বদলাঁইল বৈধ্বযুগে যাহা শ্রীলঃ তাহা ঘোব অশ্রীল হইল। আমা- 
দেব পুর্ববপুরুষেরাও অন্তবীক্ষ হইন্ে আমাঁদেব এই অপরূপ পবিবর্তন 
দেখিয়া বিস্মিত হইলেন , আমরা ছিলাম “নর”, তীাহাবা আমাদের 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া! বিশ্রয়বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন--“বাঃ নব 1” 
এই টুকুই আমাদেব ইদমধিকম্‌। ইহাই আমাদের পুবস্কার । 

এই বিচিত্র পবিবর্তনেব যুগে আমাদের সাহিত্যে রূপ বদলাইল । 
নান! নৃতনেৰ সহিত, আমব! বদ-সাহিত্যে একটা নৃতন জিনিষ ইংবাজের 


স্ণি স্পাতি শট 


০৮ ৮৯০স পট শিপাসিপাসিস সিল টিশিশিপপাসপিসস সপাসসিপাসিসপ 


লিক  পাইলাম_-1258595 বিয্োগান্ত রস । আব পাইলাম আদি 
রসের মধ্যে, মধুর রাসর মধ্যে এক বিকট জালাময় রস--করুণ-বীভৎস- 
ভয়াঁনক-মিশ্রিত কটু-তিক্ত-কষাঁয় ঝালের [1,076 | প্রেমে মিলনে, 
আঘাত নয় ব্যাঘাত, তীব্র বিষস্বরূপ ঈর্ষা, অন্ুয়া_-29810055, 
[)67015551090--মনোভঙগগ | এবং তাহার 975515 অপঘাত, হাহা- 
কাব, মৃত্যুঃ ধ্বংস | আমাঁদেব বসসাহিত্যে, কি সংস্কৃতে, কি বাঙ্গালায়। 
এতদিন এ ?:889বও$ব প্রচলন ছিল না। প্রেমে ঈর্ষা ছিল, কিন্ত 
তাহাতে বিষ ছিল না। এই খুগেব সাহিত্যেই তাই আমরা তুরিভূরি 
পাই গলায় দডী; বুকে ছুরী, বন্দুক পিস্তল, আফিম? [2705510 4১০7৭) 
জলে ডোবা, ছাদ থেকে লাফিয়ে মবা, ইত্যাদি । শ!না! মনন্তত্বের মধ্য 
দিয়। এইকপ হাহাঁকাঁরেবই একটা না একটা মুঙ্তি আধুনিক সাহিত্যে 
বাহির হইম্বা পডে, এবং তাহাই সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞ) ও রুচিকর হয়। 
সাহিত্যের এই অপরূপ নবমূর্তি দেখিয়া আমরা অবাক্‌ বিশ্রয়ে সেক্ষপীয়র 
ও কালিদাসের তুলনায় গাহিলাম-_-“ভাবতের কালিদাস; জগতেব তুমি !” 
প্রেমের এই বিকৃত মুস্তি আমাদের সাহিত্যে কেন ছিল না, সে 
অলোচনা করিতে গেলে প্রাচ্য ও প্ররীচোর প্রণয়-কল্পনায় প্রভেদ 
কোথায় এবং কেনই বা প্রভেদ সেই কথাহ বলিতে হয়। কিত্ত এই 
রস আলোচনা ক্রমশঃ নীরস হইয়া উঠিতেছে, তথাপি অল্প কিছু বঙগিয়াই 
আমার ইহার €শেষ করিব । ৃ 
স্কৃত সাহিত্যে__কাব্য-নাট্যে নায়কের একাধিক নায়িকা আছে; 
কিন্ত তাহাবা ঈর্ষা পববশ হইয়া! কণনও আত্মহত্যা করে হাই, কিন্বা, 
কোন বিপ্লবও বাধায় নাই। মান অভিমান সবই আছে, নাই মৃত্যুর 
বাড়াবাড়ি ।-কেন? এখানেই প্রাচ্য গু প্রভীচ্যের, 75৮০1101985 
প্রভেদ । পশ্চিম জডবাদীর দেশ, বকমাংস লইয়াই উহ্বাদের কারবার । 
আমাদের দেশ আধ্যাত্িকতার দেশ, আমাদের প্রেম এ জগতে শেষ 
হয় না) আমাদের মিলন এ জীবনে ফুরায় না, পরজজগতেও তাহার 
জের চলে-_-কাঁরণ আমর! পরজীবন মানি? কর্মফল মানি, আত্মায় আত্মার 
মিলন মানি, অদ্বৈতবাদ_-দৈতবাদ মানি । আছর প্রেমের বিরাট আশ্রয়- 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ] অয়দেব চ্তীদাস ২১৩ 


২১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_€র্থ সংখ্যা । 


স্থল ভগবাঁন্‌ ইহা জানিয়া রাধারষ্চের প্রেমলীলায় প্রেমের চরম আদর্শ 
স্থাপন করিয়াছি। তাই আমাদের ভগবান্--নটবর, নায়কশে্ট | 
আর শ্রীমতী ব! মহাপ্রকৃতি পরমা নায়িকা । তন্ত্রেও এই আদর্শ বাধা- 
কুষ্খেব এই প্রেষই আমাদেব জাতীয প্রেমেব আদর্শ, আর ইহারই 
অন্থকরণে আমাদের সাহিত্যে নায়ক-নায়িকাব প্রেমকল্পন'। তাহাদের 
রসবিকাশের পদ্ধতি ও গতি এবং পবিণতি। কাঁজেই, প্রেমে বিকট 
ভাব আমাদেব সাহিত্যে নাই, আমাদের সাতিত্য ওরসে বঞ্চিত। 
আমাদেব অলঙ্কাব শাস্ত্রে তাই-_-79001% নিষিদ্ধ । কিন্তু সে কথা 
থাক । 

এখন পূর্ধের কথা_জয়দেব কতটা শ্রীল কতটা অশ্লীল আমাদের 
জাতীয় মাঁপকাটীতে । জয়দেব বাধারুফেেন প্রেম প্রায়শঃ প্রধানতঃ 
রক্তমাংসেব আকাঙ্জা, বক্তমাংসের ক্ষুধার উপবই স্বাপিত। আব দেই 
জন্তই অনেকেব চক্ষে, পাশ্চাত্য মাপকাটীতে, ইহা! অগ্লীল। কিন্তু তাহা 
প্রকৃত নহে । যখনই পবম পিতা ও পবম মাতা নাঁয়ক নাধিকা, তখনই 
ক্ষুদ্র বিরাঁটে পরিণত হযাছে, এবং তাহা অশ্লীল নয। কেন না, 
ই প্রেমেই স্থষ্টিব আদিরস নিহিত | মান্তষকে লইয়া এই প্রেমচিত্র 
আকিলে ইহা অশ্লীল হইত। বিশ্বপিতা বিশ্বমাতাব প্রেমলীলা 
বলিষাঁছেন ভক্ত-অনুরাগী ধার্মিক , উদ্দেশ্য বুঝিলে ইহা! অশ্রীল হয না, 
হইতেও পাবে নাঁ। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এ দেশ হইতে 
তন্ত্র শাস্কে দ্বীপান্তবে পাঠাইতে হইত। বৈষ্ণবগ্রান্থে পৰম পুকষ ও 
পবমা প্রকৃতিব মিলনেব শেষ বাসে১_-রসেব চব্ম অবস্থা । তন্ত্রেও এই 
মিলন শিবশক্তিব গিলন বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমবা কেবল ভাবে এই 
মহামিলনের পূজ! কবি না, 5%101)01 গডিযা এই মিলনেব পুজা ফার। 

ইংবেজী সাহিত্যের প্রকোঁপে, প্লাবনে প্রভাবে, আমবা ভারতীয় 
সাহিত্যেব বৈশিষ্ট্য হাঁবাইযাঁছি। বৈষ্ণব স্ীহত্যে আমাদেব জাতীয় 
কল্পনার যে বিশিষ্টতা, মুকুবে প্রতিবিশ্বিত ছাঁযাব ন্যাঁয় ফুটিয়া উঠিত, 
তাহা আর নাই-_আর তাহা হইবেও না । আব এই বৈশিষ্ট্য হারাইয়াছি 
ব্লিয়। জয়দেবকে এখন আমব। অশ্লীল বলি। 


কি পিসি সি টিপাস্পণা পািলাসপপাস্িাসপসি সপাস্পিসিপাসিরা পাটি পেস্ট পিরিত 


বৈশাখ, ১৩৩৯ । ] জয়দেব চতীদাস | ২১৫ 


চতীমাসেব কথা স্বতন্ত্র । আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, একই প্রেমের 
ছুইটী রূপ-_প্রেম ও কাম। জয়দেবে এই কাম-চিত্র। কিন্তু ইহা 
মহা-কাম_-অশ্রীলতা বর্জিত! চত্তীদাসে কেবল প্রেম। এ প্রেমে 
রক্তমাংসেব ক্ষুধা নাই, প্রাণেব ক্ষুধা আছে। আকর্ষণ আছে, মিলন 
আছে, কিন্ত রতি এখানে বিবৃতি হইয়াছেন । কবিন ভাব এখাঁনে 
স্ষ্টিব উপবে চলিয়া গিয়াছে, দেহ মন আত্মা সব একত্রে মিশিয়া গিয়াছে, 
লয় হইয়াছে । সম্বন্ধ নাই, কায়িক কাধ্য নাই-_মহাসমাধিতে মহাপুরুষ 
ও মহাঁমাঁধা সমাচ্ছন্ন 1 চত্ভীদ'স তাই বলিতে পাবিযাছেন “হে বজকিনী। 
তুমি আমাৰ সব. গুক, পিতা-মাত।, গ্রণ্যনী সব ।' এক বহু হইযাঁছিলন, 
এখানে বহু এক হইয়াছেন । ছু মিশিযা গিয়াছে, আব তাহাদের 
খুঁজিযা পাঁওযা যায না। তাঁই আমাদের মলে হয়) আযদেব যেখানে 
স্ব ছাভিযাঁছেন, চত্তীদাস তাহাঁৰ পব হইতে সেই স্ব ধবিযাছেন । 
তাই জযদেব হইতে চশ্ডীদাসেব স্ববগ্রাম আবও উচ্চে, উহা আবও 
বিবাট, আবও মহান। ভাই চতীদাসেব প্রেমে “কামগন্ধ” নাই, উহা 
থাঁটা সোণা। পুথিবীব গীতিকাবো বসকাবো তাই চত্তীদাসের তুলন' 
নাই । 

এই যে স্থুব-_পবিভ্র-উচ্চ-মহান-টিবভাম্বব_-ইহা জডবাদীব দেশে 
নৃতন । ইহা তাঁহাবা কল্পনাও কবিতে পারে না। অধুন! এই বসের 
ছিটে ফৌটা, অন্রকবণে, অন্বাদে, বিকল্পে উহার আস্বাদন করিয়া 
মোহিত_-অবাক। তাই ভবসা হয, এমন দিন আসিবে, যখন এব জড- 
বাদীব দেশ আঁমাদেব সাহিত্যে এইট অনাবিল ধাঁবাঁয় ডুবিবে মজিবে, 
উহার্দেব দেশেব সাহিত্যেৰ ধাঁবাও বদলাইবে | আঁমবা এই পরম 
উপভোগ্য রসমাঁধুদ্য- বাহাৰ কল্পনাষ আনন্দ। আলোচনায় আনন্দ, 
বিকাঁশে আনন্দ, বিশ্তাসে আনন্দ, যাহা পাঠককে কেবল আনন্দমাত্রই 
দান করে, যাহা উদ্শ্তই কেবল থ্খনন্দ, অব্যভিচাবী আনন্দ দাঁন__ 
তাহা হাবাইতে বসিযাছি । হাবাঁইতেই হইবে-_উপায় নাই | বহুকাঁলের 
জাড্যে সব ধুইয়' মুছিয়া গিয়াছিল,_প্রাণ হাবাইয়াছিল, শবে পরিণত 
হইয়াছিল, আবার গোঁডা হইতে হাতে খভি আবভ্ত হইয়াছে) তাই এ 


২১৬ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ__৪র্থ সংখ্যা | 


জডবাদের উপর আমাদের বর্তমান সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে। এখন 
ভাঁব চলিবে, যতরিন অধ্যাত্মবাদ আবার আত্মপ্রকাশ না করে- ততদিন 
ইহা অবাধে চলিবে । কিন্ত এ কথাও ধব সত্য, এ জডবার্দেব উপর 
সাহিত্যেব বনিয়াদদ চিরদিন থাকিবে না। যদি থাকে, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে আমবা জাতীয় বৈশিষ্টা হাবাইয়াছি, পূর্কবের আমরা প্বংস 
হইয়াছি, জাতি অনা আকাব ধারণ কবিয়াঁছে । পশ্চিমর অন্ুকবণে 
এখন আমবা যাহাই গডিনেছি ভাহাইঈ জডবাদের উপন প্রতিষ্ঠিত । 
[১01)11০5 আমাদের দেশে ছিল না, 6) সাহিত্যেব নৃতন ধারার সঙ্গে; 
ইহাঁও আমবা সম্প্রতি পাইয়াছি কিন্ত ইহাঁও টিকিবে কি না সন্দেহ। 
কেন না, ইহাকে এখনও আঁমবা খাপ খাঁওধাইতে পাঁবিতেছি না । তাই 
[০0111105এব মধ্যে 701-৮10]010005 170-00-01)6141101) আনিতে 
হইয়াছে | এই [017-70101700 707-00৮৮ 1)8101101 ও অধ্যাত্বাদ | 
যদি এ দেশে পশ্চিমী 19০1)1105 টিকিয়া যায়, তাহা হইলেও আমরা 
বৈশিষ্ট্য হারাইব, এ জাতি আর থাকিব না, একটা নৃতন জাতিব স্ষ্টি 
হইবে। এই তেলে-জলে মিশিতেছে না বলিয়াই 1১01110105এ খত 
ডিগবাজী চলিতেছে--০৭0০ কেহ টিকিতোছন না৷ কিস্তসে কথাব 
আলোচনার এ স্থান নয়, আব আমবা তাহাঁব অধিকাবীও নই | 

জয়দেব-চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবাব বাঁকী বহিল , মোটা- 
মুটি কিছু কিছু বলিয়া! 'মামরা উপস্থিত নিবস্ত হইলাম । ইচ্ছা বহিল 
এই রসগ্রস্থ ভয় সম্বন্ধে ভাঁবষাতে আবও কিছু বলিব। জয়দেন ও 
চণ্ডীদাসেব মাঝখানে আঁব একজন কবি আছেন, তিনিও এই একঘাবব 
লোক । তাঁহাব কথ। কিছু বলিবাব আমাদব অবসব হইল না। তিনি 
বিদ্ভাপতি । জয়দেব ও চতভীদাসের সুবেব মাঝখানে তীহাব স্ব । 
সে সুরু বিচিত্র, অপূর্ব, আমাদের জাতীয় বৈশিষ্টাপূর্ণ। জয়দেব ও 
চস্তভীদাঁসেব পদাঁবলীতে আমাদব বাঁঙ্গলা সাহিতোব বৈশিষ্্য কোথায় 
এবং জয়দেব অশ্রীল কি না, ভাঁহার কথঞ্চি২ আভাস দিযা আমর! 
আপাততঃ বিদাঁষ হইলাম । 


যতিরাজ | 


( প্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ) 


জীব ছঃথে দ্রবমান্_- কে তৃমি যতি প্রধান্‌ 
বিবস্বান-_ভূতলে উদয় 

নয়নে অরুণ ভাতি, হৃদয় ককণ স্মতি। 
ভীতি শুন্ঠ-_মুবতি বিস্ময় ॥ 

রূপে জরিনি রতি পতি; রসনাগ্রে সবশ্বতী। 
বেদ বিধি বদনে বিস্তার । 

বিশ্ব-প্রেম-বিত্।বন ধুত শাস্ত্র প্রহরণ, 
প্রাণা শণ-_জীবেব উদ্ধাব ॥ 

গৈবিক বসনধারী, উদ্ভীষ মস্তকোপতি 
দণ্ড কমণ্ডলু পদ কবে। 

মুক্তিরূপা মৃষ্টি ধরি, . পদে ধব! তীর্থ কবি, 
কে তুমি ফিবিলে দ্বাবে দ্বাবে ॥ 

চিব শান্তি পারাবাব-- কটাক্ষে মোক্ষেব দ্বাব। 
খুলে দেও পদাশ্রিত অনে। 

অহেতুক ক্পাসিন্ধু__ দয়াময় দীনবন্ধু 
রুপাবিন্দু মাঙি শ্রীচবণে ॥ 

মহাঁসিংত পবাক্রম- ভয়ে বাঁয় ইন্ত্র যম, 
মহাতা.না নিবন্ত মিহিব | 

বিবেক রপাঁণ কব, বীবধর্ণে অগ্রসর, 
প্দভবে টলে শেষশিব | 

মহা রুদ্র অবতাঁব, অভীবভী সুহুঙ্কার, 
দিগ দেশ বাঁপে ঘনে ধনে । 

আসমুদ্র ধবাতল পৃদ্তবে উলমল 
“উত্ভিটভ” গর্জন গগনে ॥ 

বিভূতি ভূষণ কান্তি, জটায় জলদত্রান্তি 
ক্াওুবে বরক্ষাণ্ড বিদ্রাবন | 

“হব তব বোম্‌ বোম্”- স্তিমিত তিমিব ভ্তোম্‌ 
ববৈ সৌম শর্ত কিরণ ॥ 

অথণ্ড মগুলে পুনঃ চমকিল জ্যোতিঃ ঘন 
ভূলোকে সঞ্চারি মহাপ্রাণ, | 

স্মৃত্তি বাঁথি ধরাতলে চকিতে মিশিয়া গেলে, 


কাদাইয়ে অরুতি সম্তান্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


( ইংবাজীব অনুবাদ |) 


আমেরিকা | 
৪ঠা এপ্রিল ১৮৯৫ | 
প্রিয় আলা সিঙ্গা, 
এই মাত্র তোমাৰ পত্র পেলাম । কোন ব্যক্তি আমাব অনিষ্ট কব্বাব 
চেষ্টা কর্ণলও তুমি তাতে ভষ পেয়োনা ৷ ঘতদিন প্রভু আমাকে বক্ষ 
কব্বেন। ততদিন অভেগ্ঠ প্র/টীবেব মত আমি অটুট থাকৃবো । তোমাব 
আমেবিকা সম্বন্ধে ধাবণা বড অম্পষ্ট। মিদেস হেল ছাড়া গৌডা 
্ীষ্টিযানদেব সঙ্গে আমাঁব কোন সন্বন্ধ নাই । তবে এখানে উদ্বাবভাব ও 
চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লণ্ড বা এ ধাঁজব লোকেবা গোড়া 
পর্বসমূহে নিজেব খবচায় এসে লাফিয়ে ঝাপিষে নেচে কুঁদে তাবপব 
বাড়ী ফিবে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ বাক্তিই 
ধন্মেব “ধ'বও ধাব ধাবে না। শতকবা ৯৯৯ লোক প্র ধবণেব। 
খ্রী্ট ধর্মে প্রতিপন্তি কেবল উহা! এদেব দেশেব ধর্ম বলে, তা ছাডা 
আব কিছু নয়। শ্রী ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুবা এখানে কোনরূপ চেষ্টা 
বেষ্টা কবলে তার ফলে একটা গুকতর কেলেঙ্কারি হয়ে দীডাবে, 
কাৰণ, গৌডাবাও দলতামগীৰ উপব একটা ঘ্বণা পোণ কবে । 
প্রিষ বস সাহস হাঁবিও না, আমি-_আয়াবকে একখানি পত্র 
লিখেছিলাম, তোমাদেব পত্রে উহাব কোন উল্লেখ না দেখে মনে 
হয়, তোমবা তাব সম্বন্ধে কিছুই জান না, আব আমি তোমাদেব 
নিকট ঘে কতকগুলি বই ছে ছিলাম, তাব সন্ধে তুমি কিছু 
লেখনি। যর্দি তোমবা সব সম্প্রদাযেব ভাষ্যেব সহিত বেদাস্তহথত্র 
আমায় পাঠাতে পাব ত ভাল হয় সম্ভবতঃ সামানা তোমায় এ বিষয়ে 
সাহায্য করতে পাবে । আমাব জন্য এক বিন্দুও ভয় পেয়ো না। 


বৈশাখ, ১৩৩০ |] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র | ২১৯ 
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তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন--ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? 
ভারত ত আমার ভাববাশি শিস্তারের সাহায্য করতে পারবে না। 
এই দেশ আমার ভাব নেবে, এখনও খুব নিচ্ছে। আমি যখন আদেশ 
পাব তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তৌমব! খুব ধৈর্যেব সহিত ধীরে 
ধীরে কাজ করে যাও। যদ্দি কেউ তোমাব বা আমাৰ উপব আক্রমণ 
কবে, তা হলে ওসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচয না করে চুপচাপ কবে যা'ও-_ 
সে লোকটাব অন্তিত্ই ভুলে যাঁও। যদি কেউ ভাল মন্দ বলে, তবে 
পাব ততাকে ব্যক্তিগত জ্ঞাবে ধন্যবাদ দাও আব কাঁজ কবে যাও । 
আমাব ভাব হচ্ছে, তোমব! এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কব, যেখানে 
ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পাবে । উপস্থিত 
এই ভাবে কাজ কবে যাঁও, তা হলেই বোধ হয় এক্ষণে মান্দ্রাজীদেব 
কাছে খুব বেশী সহান্ভৃতি পাবে। এইটা জেনে বেখো তে. মথনই 
তুমি ছর্ববল বোধ কর তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কোবছো, তা নয়, 
তুমি কাজেবও ক্ষতি কোর্ছো । অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্যযই কৃতকারা 
হবার একমাত্র উপায়। 


সদা আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ 


পুঃজিঃ জিঃ, ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আব সবাইকে 
আনন কব্তে বল--তাবা যেন কাবও বাজে কথা শুনে মনকে চঞ্চল 
না কবে-তোমরা সকলে নিজেদেব আদর্শকে খুব দুঢ কবে ধরে থাক 
আব অন্ত কিছুর প্রতি খেয়াল কোবো না--সত্যেব জয় হবেই হবে। 
সর্ধোপবি, তুমি যেন অপবকে চাণ্শতে ব! তাবেব উপব শাসন কবৃতে 
অথবা ইয়াঞ্চিবা যেঙ্গন বলে, অপবকে “১১১৩” কর্তে যেও না 
সকলের দাস হও । 


বিঃ 


২২৯ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


৯৫ পাস পাস পাম্পি স্ল সপ শর্ট লা িপাস্িপিস্পাস্পা সপাস্পাস্পিসটি সিরিসিপাি পাখি পাপা লা লািশাস্পস্সি সপ সিসিপিসপস্শিী 


নং ৬ 
আমোরিক। 
ই মে, ১৮৯৫ | 
প্রিয় আলাসিঙ্গা 
আজ প্রাতে তোমাব শেষ চিঠিথানা এবং রামালুজীচার্যের ভাষ্বের 
প্রথমভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একথালা পত্র 
পেয়েছিলাম ।--আয়াবের কাঁছ থেকেও একথানা পত্র পেষেছি। 
আমি ভাল আছি--কাজ কর্শা সেই পূর্েবই মত চলেছে । তুমি 
লণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ। তিনি কে এবং কোথায় 
থাকেন, তাক কিছুই জানি না। হতে পাবে তিনি ্বীষ্টীয়ান চার্জেব 
একজন বক্তা । কাবণ, তিনি যদি বড বড সভায় বক্তৃতা দিতেন তা 
হ'লে আমবা তাঁব কথা নিশ্চয় শুনতাম । হত পাবে, ডিনি কোন 
কোন খববেব কাগজে তীব বক্তৃতার বিপোর্ট বার করেছেন এবং ভাবতে 
পাঠিয়ে দিচ্ছেন আব মিসনরিবা তাব সাহাব্যে নিজেদের পসার জমাবার 
চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমাব চিঠির স্ব থেক ত এই পধ্যন্ত অন্গমান 
কর্ছি। এখানে এই ব্যাপাঁবট! নিয়ে সাঁধাবণেব ভিতব এমন কিছু সাড়া 
পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন কবতে হবে । 
কাবণ, তা হলে এখানে প্রতাহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লডাই 
কর্তে হবে । এখন এখানে ভারতের খুব স্রনাম বেজে গেছে এবং 
ডাঃ ব্যারোঁজ এবং অন্ঠান্ত গৌঁডাবা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাবার 
প্রাণপণ চেষ্টা কব্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্ৌড়াদের ভাবতেব বিরুদ্ধে এই 
বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি বাশি বাশি গালিগালাজ থাঁকা চাই-ই। 
| এখানকার গ্রোডা নবনারীবা আম্ীব বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিত গল্প 
| রচনা কবে প্রচাব কব্‌ৃছে, তাব কিছু যদি শুন, তা হলে তোমবা আশ্চর্য্য 
হয়ে যাবে । এখন তোমব! কি বল্তে চাও, এখানকার কুচরিত্র নর- 
। নারীরা! আমাৰ উপব যে সকল কুংসিৎ, পাঁশব, কাঁপুরুষোচিত আক্রমণ 
ই কর্ছে। সন্াসী হয়ে আমাকে সেইগুলিব বিকদ্ধে ক্রমাগত আত্মসমর্থন 
ৃ করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তারা 


বৈশাখ) ১৩৩৯ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২২১ 


মাঝে মাঝে উঠে এদের কথার জবাব দিয়ে এঁদেব চুপ করিয়া দেন। 
আব হিন্দুরা যদি নাকে সবষের তেল দিয়ে ঘুমায় তবে হিন্দুধর্মের সমর্থন 
কব্‌্তে আমার এত মাথা ঘামাবাব দকারকি বল? তোমাদের বিশ 
কোটি হিন্বু_বিশেষ ধাবা নিজেদেব বিগ্ঠাবুদ্ধির অহঞ্কাবে এত গর্করিত__ 
তাবা কি কচ্ছেন বল দেখি ? কেন, লভাই করবাব ভাবটা তোমর! নিয়ে 
আমাকে কেবল প্রচাবকার্যয ও উপদেশেব জন্ত ছেডে দাও না কেন? 
এখানে আমি দিনবাত একটা! শরুব জাতেব ভিতব থেকে প্রাণপাণ কাজ 
কর্বার চেষ্টা কব্ছি প্রথমতঃ নিঞ্জেব অন্নেব জন্ঃ দ্বিতীয়তঃ, আমাদের 
ভাঁবতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য কববাব জন্ত সাথষ্ট পবিমাণে অর্থ সংগ্রহ 
করা । ভাবত কি সাহাষ্য পাঠচ্ছে বল? অগৎ কি ওদেশের মত স্বদেশ- 
হিতৈষণা শূন্ত আব কোন জাত দেখেছে? যদি তোমরা দাঁদশজন 
সুশিক্ষিত দৃঢচেতা ব্যক্তিকে ইউবোপ আমেবিকায় প্রচাবের জন্ঠ পাঠান 
এবং কযষেক বৎ্সবের জন্য তাদেব এখানে থাঁকবাব খবচ জোগাতে 
পাব্তে, তা হলে তোমবা ভাবতে পক্ষে নৈতিক ও ৰাজনৈতিক উভয় 
প্রকাব উপকাবই করতে পাব্ত। যে কোন ব্যক্তি নৈতিক হিসাবে 
ভাবতে প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, সে বাজনৈতিক বিষয়েও তাঁর 
বন্ধু হযে দাড়ায় । অন্ঠান্ত জাণতবা (তোমাদের ভলঞ বর্বর জাতির মত 
মনে কবে এবং সুতরাং ভাবে চাবুক মেবে [তামাদেব ভিতর সভ্যতা 
ঢোকাবে। ৬তোমর! কুকুব বিডালেব মত কেবল বংশবৃদ্ধি কব্তে 
পার | * * যদ্দি তৌমরা বিশ কোটি লোক দুষ্ট মিশনবিদেব ভয়ে| 
ভীত হয়ে কাপুরুষের মত নিশ্চে্ট হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা! 
বল্তেও সাহস হা কব, তবে এই স্থদূব দেশে একটা লোক আব কি? 
করবে বল? আমি তোমাদের জন্ত যতটা কবেছি, তোমরা তাবও 
উপযুক্ত নও। তোমবা আমেবিক*র কাগঞ্জে হিন্দুধর্মের সমর্থন কবে 
কেন পাঠাও না? কে তোমাদেব ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, 
আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুকষেব জাত-_পশুতুঙ্য-তোমর! যেমন, তন্রপ 
ব্যবহার পাচ্ছ__ছটো৷ জিনিষে কেবল তোঁমাদেব লক্ষ্য-_কাম ও কাঞ্চন । 
তোমরা একজন সন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনবাত লড়াই করাতে 


২২২ উদ্বোখন। [ ২৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা | 


সপ্ত সিসি তা তাস সস ০৮ শিস লাস্ট সিসি পট বটি তি সির পাছি সি রা পা 


চাও আর তোমরা নিজ্েবা সাহেব লোকেব, এমন কি মিশনরিদের 
ভযে ভীত হয়ে থাকবে 11 আবার তোমবা বড বড কাঁজ করবে-_ 
হাঁ 1 কেন, তোমবা কযেকজন "মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম 
সমর্থন কবে বোই্টনেৰ এবিন। পাবলিশিং কোম্পানিব কাছে পাঠাও 
না। রিনা একখানি সামগ্িক পত্র--উহা খুব আননোর সহিত উহা 
ছাঁপাবে আব হয়ত উহাঁব পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমাদ্দেব যথেষ্ট টাকা 
দেবে। তা হলেই ত চুকে গেল। যখনই তোমাদের মিসনরিদের 
আক্রমণে আহাম্গুকব মহন লেখবাঁব ইচ্ছা হবেঃ তখনই তোমব! এই 
কথাটা ভোব| ! এইটে মনে সেখো। যে, এ পর্যন্ত যেসব হতভাগা 
হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তাঁবা অর্থ বা নম্মীনেব জন্য নিজের 
৷ দেশ ও ধর্মের কেবল কু-সমালেচনা কবেছ , আরও এইটে মনে বেখো৷ 
আমি এখানে নাঁম যশ খুঁজতে আসি নি-আমাব অনিচ্ছাঁসত্বেও আমার 
নামনশ হয়ে পডেছে । ভবিতে গিযে আমি কি কোববো? কে আমায় 
সাহাম্য কবতে আসবে । হাঁবতের কি দ্বাসসুলভ স্বভাব বদূলেছে। 
তোঁমবা ছেলে মানুম-_ছেলে মান্তুষেব মত কথা বলছো--তোঁমবা কিসে 
কিহয়তাজান না। মান্রীছে এমন লোক দেখি না! যাবা ধর্ম প্রচারের 
অগ্ঠ সংসাব ত্যাগ কব্ন। দিবাবাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্ববান্ুভৃতি একদিনও 
একসাগ্গ চলত পাবে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে 
নিজেব দেশকে সমর্থন কাবছি--আঁব যা তাঁবা হিন্দুদেব কাছ থেকে 
আশাহ করে নিঃ তাই আমি তাদের দিষেছি--তাবা যেমন ইট মেবেছে, 
তাৰ বদলে অমি পাটকেল মেন্বছি-_স্থৃদে আসলে] এখন তাঁবা 
সকলেই অমাব বিরুদ্ধেকিস্থ আমি কখনও তোমাদেব মত কাপুরুষ 
হবো না। আম কজ কবতে করতেই মরবো-পাঁলাঁব না । 

[িন্য এই দেশে হাজাঁব হানাব লেক রমেছে যাবা আমাব বন্ধু এবং 
শন শত বাক্তি বযণ্ছ যাবা মৃত্যু পধান্ত আমার অনুসবণ কববে । কপট 
হিন্দু শিনগণেব মত নাহ। প্রতি বঙ্সবই এদের সংখ্যা বাডবে আর 
যদ এখান আম তাদব সঙ্গে থেকে কাজ কবি, তবে আবাব ধর্মের 
আদশ, জাবনেব আদর্শ সবল হবে-_ বুঝলে ? 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২২৩ 


৯ পাস পি পাস এাছি এ পট পাপা স্পা ৯ সিসি লাস 


এখানে বে সার্বজনীন মন্দির (1167)1৩ ঢ]915৩759] ) প্রতিষ্টা হবার 
কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড উচ্চবাচা শুনতে পাই না, তবে মার্কিন 
জীবনের কেন্ত্রত্বরূপ নিউইয়র্কে আমাব আডড! গেডে বসেছে এবং আমার 
কাঁজ চল্তে থাকবে । আমি শীঘ্ব আমার শিষাদের ধোঁগ, ভক্তি ও জ্ঞান 
শিক্ষার সমাপ্রির জন্ত একটি গ্রীযন কালোপযোগী নিজ্জন স্থানে জায় 
যাঁচ্চি--যাতে আমাঁব অবর্তমানে তাবা কাজ চালাতে পাবে । এই ভাবে 
আমাব কাজ চলেছে । আমাৰ ভাবসমূহ ভাবতে ছডাতে বা বাডতে 
পারবে না। 

যাহা হউরু বস আমি তোমাদেব যথেঈ তিরস্কার কবেছি। 
তাঁমাদেব তিবস্কাব কবার দরকার হযেছিল । এখন কাজে লাগ--কাগজ- 
থানাব জন্ত এখন উঠে পড়ে লাগ । আমি কলিকাতায় কিছু টাকা 
পাঠিযেছি__মাসখানের ভিতর “তামাদেব কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে 
পাববো । এখন অবগত অল্পহই পাঠাবো, কিন্ত পবে নিয়মিতরূপে কিছু 
কিছু পাঠাতে পাববো। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদেব কাছে 
আর ভিক্ষা কবতে যেযো না। আমি নিজের মস্তিক এবং দৃঢ় দক্ষিণ 
বাহুর সাহায্যে নিজেই সব কোবাবা । এখানে বা ভাবতে আম কারও 
সাহায্য চাই না। আমি কলাকতা ও মান্দ্াজ ছু'জায়গায় কাজের 
অন্য টাঁকার যা দ্বকার তা নিজেই বোঁজগাব কোববো । বামরুষ্খজকে 
অবতাঁব বলে মানবাব জন্ত লোককে বেশী পীভাগীডি কোরো না । আমি 
এখন তোমাদের কাছে আমার নৃহন আবিষ্কারেব কথ বোল্বেো। | সমগ্র 
ধন্ম্টাই বেদান্তেব মধ্যে আছে--অর্থাৎ বেদীন্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টা্বৈত 
ও অদ্বৈত এই তিনটা সোপানেব ভিতব আছে-_-একটী আর একটার পর 
এসে থাকে । এই তিনটী যানবেব আধ্যান্সিক উন্নতিব তিনটা 
সোপানম্বূপ | ইহাঁর প্রত্যেকটাবই এয়োজন আছ , এই বেদাস্ত- অর্থাৎ 
ধর্মেব এই সারভাগ । ভাঁবতেব বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার ও 
ধর্মফতেব ভিতর দিয়ে যা দাডাইয়ানছঃ সেইটা হচ্ছে হিন্দুধর্ম । ইহার 
প্রথম সোপান অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলিব ভাবেব ভিতর দিয়ে 
হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্রীইধন্্ম_-আ।র দেমিটকজাতিদের ভিতর হয়ে দাঁড়িয়েছে 


২২৪ উদ্বোধন। [ ২৫শ সিভি ূ 


শ্প্পািশন্সসিপি সিস্পাসিশিসিপাসিপসিপাস্িপ পাস সা স্পা ৩ সা সিসির সত সপ সা ৯ স্পা স্পা তর 


মুদলমান ধর্ম । অত্বৈতবাদ উহ গোগাঙ্ভৃতির আকারে হয়ে গড়িয়েছে 
বৌদ্ধধর্ম-_ইত্যাদি ইত্যাদি । এখন ধর্ম বলতে বোঝায় বেদাস্ত-_বিভিন্ন 
জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পাবিপাশ্বিক অবস্থা এবং অন্তান্ত অবস্থা অনুসারে 
উহাব প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবঠযই হবে। তোমরা বলিবে যে, মূল 
দার্শনিকতত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ বিশেষ ধর্মমত 'ও অনুষ্ঠানপদ্ধতিব ভিতর উহ। বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ 
করে নিয়েছে । এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধেব্‌ 
পব প্রবন্ধ লিখে উহাদের মধ্যে একটী অপবটাব পব আনে, এই ভাবে 
উহাদেব সামপ্রন্ত দেণাও- আব আনুষ্ঠানিক ভাবটা! একেবাবে বাদ দাও 
_ অর্থাৎ দাশনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবটাঁব প্রচাব কব, লোকে সেগুলি 
তাদের বিশেন বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাঁদ্িতে লাগিয়ে নিক । আমি 
এই বিষযে এক খানি বই লিখিতে চাই--সেই জন্য আমি সব ভাষ)গুলি 
চেয়েছিলাম, কিন্তু আমাব কাছে উপস্থিত কেবল বামান্জভাষ্যের একখগু 
মাত্র এসেছে । 

আমেবিকান থিওজফিষ্টেবা অন্য থিওজকফিট্টদেব দল ছেড়ে দ্িয়েছে__ 
এথন তার ভাবতকে ঘ্বণা কবে । গবিব বেচাবাবা কববে কি? মিথ্যা 
কখনও জয় হয়? ইংলগ্ডেব ট্টার্ডি সাহেব যিনি সম্প্রতি ভাবতে এসেছিলেন 
এবং ধাব সঙ্গে আমার গুকত্রাতা শিবানন্দেব সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি 
আমাকে এক পত্র লিখে জান্ত চেযেছেন আমি কবে ইংলগে যাচ্ছি | 
তাঁকে একথানি শিষ্টাচীবপূর্ণ পত্র লিখেছি । বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের 
খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছু খবব পাই নি । মিশনারিগণ 
ও অপরাপর সকলকে তাদেব যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও। আমাদের 
দেশের কতকগুলি রেশ দুটচেতা লোককে ধর--ভারতে ধর্মেব বর্তমান 
সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজন্বী অথচ বেশ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর 
উহ! আমেরিকাঁৰ কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও । আমার সঙ্গে এব্দপ 
২।১ খানা কাগজের জানাশুনা আছে । তোমরা তজান, আমি একজন 
বিশেষ লিখিয়ে নই আর লোকের দোবে দোবে ঘৃবে বেডানোরও আমার 
অভ্যাস নেই । আমি চুপ চাঁপ বসে থাকি আব যা কিছু আন্বার আমার 


বৈশাখ, ১৩৩০ |] স্বামী বিবেকানন্দেব পত্র । ২২৫ 


কাছে আসে--তার জন্ত আমি বিশেষ চেষ্টা করিনি । নিউইর্ক থেকে 
প্নার্শনিক পত্র (০19101510৭1 *[২£৭5178)” বলে একখানা নুতন 
কাগঞ্জ বের হয়েছে--ওখানা বেশ ভাল কাগজ | পল কেরসেব 
কাগজটা মন্দ নয় তবে উহাব গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম। বৎস আমি 
যদি বিষয়ী কপট হতাম তবে একটা বড সঙ্ঘ গঠন কবে খুব বাজি মাত 
কব্তে পারতাম । হায়, হায়, এখানে ধর্ম বলতে তাব বেশীকিছু বুঝায় না। 
টাকার সঙ্গে নামধশ এই হোলো পুবহিতেব দল আব টাকার সঞ্ষে কাম 
যোগ দিপে হল সাধাবণ গৃহাস্থব দল। আমাদেব এখানে একদল নৃতন 
মানুষ স্থষ্টি কব্‌তে হবে, যাবা ঈশ্ব'ব অকপট বিশ্বাপী তবে এবং সংসাবকে 
একেবাবে গ্রাহ কববেনা। অবশ্য এটী ধীক্-অতি ধীবে হবে । ইতি- 
মধ্যে _--তোমবা কাজ কবে চল আব যদি তোমাদেব ইচ্ছা থাকে এবং 
সাহস থাকে, তবে ঘিশনাঁবিরা যা পাবাব উপযুক্ত, তার তাই দাও । যদ্দি 
আমি তার্দের সঙ্গে লডাই কব্তে যাই, আমাব শিষ্যেবা চমৃকে যাঁবে-- 
মিশনাবিবা ত আর তর্ক কবে না, চাব! কেবল গালাগাল কবে। সুতরাং 
আমাকে ওধেব সঙ্গ বিবাদ কবলে চলাব না । সেদিন রমাবাই নামক 
্রাষ্টিযান মহিলাটা আমাব একক্তন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেম্সের কাছ 
থেকে খুব জোব ধাকা থেযেছেন_ফাগজেব সেই অংশটা তোমাকে 
পাঠালাম। সুতবাং তোমরা দেখা, তাবা আমাব এখানকার বন্ধু- 
বর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইবূপ ধাক্কা খাবে আব তোমরাও ভারতে 
মধ্যে মধ্যে তাদের অব্ধূপ ছুচাঁব ঘ দ্রিতে থাকে__আর এী হটোর মধ্যে 
আমি আমাব নৌকা সিধা চালিয়ে নিয়ে যাই । এখন আমার কাগজ- 
থানা কোঁনরূপে বার ফব্বাব থুব ঝৌক হয়েছে__উহাব স্থর যেন 
ছেবলা ন৷ হয়_-ধীব গন্ভীব উচু স্ববে বাধা চাই। আমি তোমাদেব 
টাকা পাঠাবে--ভয করে! না_কাজ আবস্ত করে দাঁও_ আমি 
তোমাদের টাক! পাঠীবো__আমি এখানে অনেক গ্রাহক জোগাড় করে 
দেবো--মামি নিজে ওব জন্য প্রবন্ধ লিখবো এবং সময়ে সময়ে 
আমেরিকান লেখকদেব দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব । তোমবাও একদল 


পাকা নিয়মিত লেখকদের ধৰ ! তোমাব ভগিনলীপতি ত একজন খুব ভাল 
৬, 


২২৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ_-ঘর্থ সংখ্যা] । 


পাটি পানি সি লা তি পা লী পি তাছি পালি ছি পাস শি লা পাটি ৯ তাস লাস ১ ছি টি পাস তাস ৯ রিবা পাস্িলিসি পিসি 6৯ লাস রাশি 8টি পিপি পাপা ত সিসি পাপা রেসি পরস্টিণ পা ৪ লাভা তি তো পি তিতা ৯ লা তা পা 


লেখক | তারপর আমি তোমাকে জুনাগডের দেওয়'ন হরিদাস 
ভাই খেতরির বাজ। লিম্ড়ি ঠাকৃব সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র 
দেব, তার। কাগন্দটাব গ্রাহক হবে_-তা হলেই ওট' খুব চলে 
যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢচিত্ত হও এবং কাজ কবে যাও। আমরা 
বড় বড় কাজ কোবৃবো--ভয় করো না । এইটী একটা নিষম কোরো 
যে, কাগজেব প্রত্যেক সংখ্যার পুর্ববোক্ত তিনটী ভাঁব্যের মধ্য কোন না 
কোন একটার খানিকটা! অনুবাদ থাকবে । আর এক কথা £- 
তুমি দকলের মেবক হওঃ একদম অপব্বে উপব প্রহৃত্ব কব্তে চেষ্টা 
কোরো না--এ বকম কর্তি গেলে তাব ভিতব ঈর্ষযাব উদ্রেক হবে, 
তাইতেই সব মাটি কবে দেবে। কাগজেব প্রথম সংখ্য।টাৰ বাইবের 
চাঁকচিকা ঘেন ভাঁল হয়। আঁমি উহাব জন্ত একটা প্রবন্ধ লিখ বো 
আর ভাবতে ভাল ভাল লেখকদেব কাছ থেকে ভিন্ন তিন্ন বিবয়েব বেশ 
ভাল ভাল প্রবন্ধ লও--তাঁর মধ্যে একটা ঘেন দ্বৈত ভাষ্য অংশ- 
বিশেষেব অনুবাদ হয়। কাঁগঞ্ষেব উপব-পৃষ্ঠার প্রবন্ধ ও লেখকদের 
নাম থাকৃবে। আর এ উপবের পৃষ্ঠার চাবিধারে খুব ভাল প্রবন্ধ" 
গুলির ও উহাদেব লেখকবেব নাঁন থাকবে । আগামী মাসের মধ্যেই 
অ।মি প্রবন্ধ ও টাকা পাটাব। কাজ কবেচল। তোমরা বড অস্ভুত্ত 
কাজ করেছ। আমবা আমাদের ভিতব থেকে ছাড়া অন্ত সাহাব্য 
চাই না। হে বস, আমবাই এট! কাজে পন্রিণত কোঁব্বো- তোমরা 
বিশ্বাপী হও ও ধৈর্য্য ধবে থাক। আশা কবি, সামাননা তোমায় কিছু 
সাহায্য কর্তে পারে। আবার অপব বন্ধুরদেব বিরুদ্ধে যেও শী 
সকলেব সঙ্গে মিলে মিসে চল | সকলকে আমার প্রনয় ভালবাসা । 
সদা আশীর্বাদক 
তোমাদের বিবেকানন্ব 
পুঃআয়াব এবং অন্তান্ত ভদ্রমহোদয়গণেব সহিত সকল বিবায় 
পবামর্ণ করে চল্বে। যদি তুমি নিজকে নেতারূপে সাম্নে দীড 
করাও, তা হলে কেউ তোমাঁব সাহাধ্য কব্তে আন্বে না, আর বোধ 
হয় তোমার গ্তকার্ধ্য না হবার গুপ্ত রহস্ত ইহাই ।--আয়ারের নামটাই 


বৈশাখ, ১৩৩৯ |]. স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২২৭ 


ছি লাস তাপাসটি সি পাস্মিত স্পস্ট রসি পিটিসি পিসি সস সলাত লস পিপি সিসি 





শপ 


ধথে্ট_ তাকে যদি না পাও, অন্ত কোন বড় লোককে তোমাদের 
নেতা কর। যদি কৃতকাধ্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে 


ফেল। 





ইতি বিঃ 


নিউইয়র্ক | 
৫৪ নং পশ্চিম, ৩০ সংখ্যক ব্রাস্তা ৷ 
৭ই তম, ১৮৯৫ । 

প্রিয় মিসেম্‌ বুল, 

মিস্‌ ফার্ম্মারেব সঙ্গে ঁ ব্যাপাবটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেল্বার 
দ্কন আপনাকে বিশেষ ধন্তবাদ আানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে 
একথান। খবরেব কাগজ পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে 
ধন্যবাদ পাঁঠন হইয়াছিল, তাব সংক্ষিপ্ত উত্তব বেরিয়েছে । মিন আর্সবি 
আপনাকে সেটা পাঠায়ে দেবেন । 

গতকলা আমি মান্দ্রীজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে 
আব একখানা পত্র পেলাম--তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ 
দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁকে 
আমার মান্্াজী বন্ধুদের সঙ্গে একযোগে কাজ কব্তে বলেছিলাম । 
এই ভদ্রলোকটা মান্দ্রাঞ্জ সহরের অধিবাসিগণেব মধ্যে সর্বপ্রধান আর 
মান্্রাজের প্রধান ধর্াধিকবণের একজন বিচাঁবপতি-_ডাবতে ইহা একটা 
অতি উচ্চপদ । 

আমি নিউইয়র্কে সর্বলাধারণের সনক্ষে আর ছটি বক্তৃতা দেবো-_ 
“মট্‌ স্বৃতি-মন্দিরের” উপব তলায় এই দ্রটী বন্তৃতা হবে। প্রথমটা আগামী 
সোমবার হবে | বিষয়-__.ধর্মম-বিজ্ঞান” দ্বিতীয়টাব বিষয় “যোগের যুক্তিসঙ্গত 
ব্যাখ্যা |” 

মি আপববি প্রায়ই ক্লাসে আসেন । মিঃ ফ্রুন এক্ষণে আমার কার্যের 
উপর বিশেষ অনুরাগ দেখাস্ছেন ও উহার প্রদারের জন্য যত্র নিচ্চেন। 
ল্যাগুদ্বার্গ আসে না। আমাব আশঙ্ক! হয়, সে আমার প্রতি বেজায় 


২২৮ উদ্বোধন। ] ২৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


সি পাটি স্পা সিটি পি সত শালি সরা পাটি পাটি শপিি উদ স্পাসিপাশিত ৯ 


বিরক্ত হয়েছে । মিস্‌ স্বামূলিন কি ভাবতেব আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 
বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমাব ইচ্ছা আপনাঁৰ ভাই বইখানি 
পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বুঝেন যে ইংরাঁজ শাসন বল্তে ভাবতে 
কি বুঝায়। 
আপনাব চিবকৃতজ্ঞ সম্তাঁন 
বিবেকানন্দ । 


নিউইয়ক 
১৪ই মে, ১৮৯৫ । 

প্রিয় আলাসিঙ্গা। 

বইগুলি সব নিবাপদে পৌছেছে । তজ্জন্য বহু ধন্যবাঁদ। শীঘ্বই 
তোমায় আমি কিছু টাঁকা পাঠাতে পাববো--খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন 
কয়েক শতমাত্রঃ তবে যদি বেঁচে থাকি, সমযে সমযে কিছু পাঠাবো । 

এখন নিউইয়রকেব উপব আমাঁব একটা প্রভাব বিস্ৃত হযোছু__ 
আশা কবৃছি, একদল স্থায়ী কম্মী তৈয়াবি কবে যেতে পাববোযাবা আমি 
এদেশ ছেড়ে চলে গেলে কাজ চালাব। বতস, দেখচো, এই সব 
থববেব কাগজে হুজুগ কিছুই নয। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে 
আঁমাব কাঁধ্যেব একটা স্থায়ী দাগ রেখে ঘাঁওযা উচিত। আব 
প্রতৃব আনীর্বাদে তা শীঘ্বই হবে। অবগ্ত টাকাকভি লাভেব দিক দিয়ে 
ধবলে এতে সফলত। দাঁড়াল না বলত হবে। কিন্য অগগতেব সমুদ্ষ 
ধনবাঁশিব চেষে “মানুষ? হচ্ছে বেশী মুল্যবান । 

অতএব তুমি আমাব জন্ত মাথা ঘামিও না প্রহথ সদাই আমায় বক্ষা 
করছেন । 

আমাব এদেশে আসা আব এত পরিশ্রম করণ বৃথা হতে দেওয়া 
হবে না। 

প্রহ্থ দয়াময়__আব যদিও এমন লোক অনেক আছেঃ যারা যে 
কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট কববাঁব চেষ্টা করছে, কিন্তু আবার 
এরূপ লোকও অনেক আছে, যাঁরা শেষ পর্যন্ত আমাব সহাযতা করবে 


বৈশাখ, ১৩৩০ । ] মুক্তি। ২২৯ 


সি পাতি ৫৯ পোপ ৯.৮ ৯৮১ ৭৮৯ ৯ সা সশাটিল 


অনন্র ধৈর্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়--এই তিনটা জিনিষ 
থাকলে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পার! যায়--সিদ্ধির 
ইহাই রহস্ত | 
সদা আশীর্বাদক 
বিবেকানন্দ । 


€€ কত” 
( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় ) 


গভীব ঘন বনানি মধ্যে 

উঠিল একটা স্বর । 
পূর্ণ হউক লাধনা মোদর 

দাও মাগো এই বর ॥ 
কম্পিত করি দশদিক দেবী 

বলিল, “কি তোব পণ” ? 
ভপ্ত কহিল; “ক আছ আমার 

করিন্ু জীবন-পণ” ॥ 
দেবী কহে; “সে ত তুম্ছ অতি-_- 

প্রাণ দিয়ে চাও মুক্তি” ? 
চম্কি ভক্ত বলিল তখন-- 

“তাবও সনে দিব ভক্তি” ॥ 


ভক্তি ও প্রেম । 
( গ্রৃভৃপেক্্রনাথ মজুমদার ) 
ভক্তি কাঁহাকে বলে? ভঙ্ন ধাতু সেবার্থে বুঝায়) অর্থাৎ সেবাই 
ভক্তি । নারদ ভক্তিস্থত্রে বলেন--ও অনির্ধচনীয়ং প্রেমস্বূপম | 
“গু সা কম্ষৈ পরম প্রেমবপা ॥” 
পতগ্রলি বলেন-_ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্‌বা” । শাঙিল্য বলেন “সা 
পরাণুবক্তিবীশ্ববে 1” অর্থাৎ নাঁবদের মতে ভক্তি অনির্বচশীয় প্রেম 
স্ব্ূপ। পতঙঞ্জলি ঈশ্ববান্ৃভৃতিকে ভক্তি বলেন। শাগিল্য ঈশ্বরের 
প্রতি পবানুবন্তি বা পরম অন্ুবাগকেই ভক্তিনামে অভিহত করিষাছেন । 
উল্লিথেত বচনানুষারে “ভক্তি” অতিশয় ছুর্ধে।ধ্য হইয়া পভে। কিন্তু ভক্তি 
সাবের নিত্যনৈমিত্তিক করণীয়, তাহা ছুর্ষোধ্য বা ছুঃসাধ্য হইলে" 
ব্যবহারিক জগৎ অচল হয়। যেহেতু পিতা! মাতা আদি গুরুজনঃ এবং 
দেবতা ও ব্রাঙ্গণ প্রভৃতিকে নিত্য, ভক্তি করিতে হয়। শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
ংসারেব প্রধান অবলন্বনীয় | 


গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন £__ 
“শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুকষো যো যচ্ছ,দঃ স এব সঃ॥ ১৭ অঃ ও শ্লোক। 


অর্থাৎ সংসাবী জীব শ্রদ্ধাময়) যে ব্যক্তি পূর্ব জন্মে ঘাদৃশী শ্রদ্ধা যুক্ত 
সে এই জন্মে তাদৃশী অ্ধা যুক্তই হয় ॥ সুতরাং শ্রদ্ধা ও ভক্তি মানুষের 
প্রকৃতি গত স্বাভাবিক, অ৩এব ছুঃসাধ্য বা! ছর্বোধ্য নহে। 
ঈশ্ববাবাধনায়, জ্ঞান বা কন্ম্,র ঘিনি যে পথেই যান, তাহাকে ভক্তি 
অবলম্বন কবিতেই হইবে। যে হেতু ভক্তিহীন সাধনা বা উপাসনা 
হয় না। সাধারণতঃ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, সাধনার তিনটি পথ বলিয়া 
প্রচলিত আছে, কিন্তু গীতায় দ্েেখায়ায যে শ্রীভগবান জ্ঞান ও কর্মের 
ত্বাতন্ত্য উল্লেখ করিয়াও পুনবায় তাহাব সাঁমঞ্জম্ত প্রতিপাদ্ন করিষাঁছেন । 
বথা-_লোকেহম্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন ফোগিনাম ॥ গীতা ৩অঃ ৩ণ্রোক । 
শ্রীভগবান কহিলেন, হে অনঘ ইহলোকে অধিকারী ভেদে ছ্বিবিধ 
নিষ্ঠা (মোক্ষপরতা) আমি পূর্বাধ্যায়ে কহিয়াছি। সাংখ্যদিগের 
শুদ্ধান্তঃকবণ বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত ব্ক্তিগণেব ) জ্ঞান যোগ দ্বার! এবং 


বৈশাখ। ১৩৩০ |] ভক্তি ও প্রেম। ২৩১ 


পাস তাপস তস্তিতিস্িরস্সিনিসিত লাস্টিিসটি তা তি তিতির শি ঈিরিসিাসিত ৯৯ টিসি পাস্টিপী সিরা সরি রও ৯ ৯০৯৪ সিটি লাস্িলীসি কী 


যোগীদিগের (জ্ঞান ভূমিতে আরোহণার্থী চিত অস্িকাম ব্যক্তিদ্দিগের ) 
কর্ম যোগ দ্বারা নিষ্ঠা হয়| কিন্তু পুনকায় কহিয়াছেন-__ 

সাংখ্যযোগোৌ পৃথগ্‌ বালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঃ। 

একমপ্যাস্থি তঃ সম্যগুভাযািন্দতে ফলম্‌ ॥ গীতা ৫অঃ ৪1 

যত্সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তূমোগৈবপি গমাতে। 

একংসাংখ্যঞ্চ ঘোঁগব্ যঃ পশ্যতি স পশ্ঠতি ॥ ৫অঃ ৫1 

অথাৎ অজ্ঞেবাই জ্ঞানযোগকে পুথক বলিষা থাকে; পণ্ডিতেরা 
বলেন না, সম্যক রূপে একটীব অনুষ্ঠান কবিলেই উভয়েরই ফল (€ মোক্ষ ) 
পাওয়া যায়। জ্ঞাননিষ্ঠ সন্য/পিগণ বে স্থান লাভ করেন যোগিগণও 
তাহাই প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক দেখেন তিনিই 
সম্যক দর্শন কবেন । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান্‌ কেবল 
জ্ঞান ও কর্মের স্বাতিক্ন্য, সমন্বয কবিযাছেন মাত্র । এখানে ভক্তির কোনও 
উল্লেখ নাই, যেহেতু জ্ঞানী ও যোগী উভযেই ভক্ত । গীতা! ৭অঃ 
১৭ শ্লোক এবং ৬ অঃ৪৭ শ্লোক। এখন দেখ! গেল যে, ভক্তি বস্তটী 
সাধক মাত্রেবই অবলগ্নীয, হতবাং ইহাব কিছু সবল ও স্থাবোধ্য ব্যাখা! 
আবশ্যক ৷ 
ব্যাকবণ মহ ভন্রপাতু সেবার্থে বুধায অর্থাৎ সেবাই ভক্তি । কিন্তু 

«সেবা ভক্তি নহে, ভক্তি বা শ্রদ্ধাব ফলই তেব! , ধাহাঁব প্রতি শ্রদ্ধা নাতি 
তাহার সেবা ককা কখনই সম্ভব হয়না । কিস্তু বাঁধাতা বশে বা ভযে, 
অশ্রদ্ধোধকে ও অনেক সময় সেবা কবিতে হয়। স্বতরাং সেবা মাত্রই 
ভক্তি হইতে পাবে না । তবে নেখানন “ভক্তি” সেখানে সেবা স্বাভাবিক | 
নাবদ ও পতঞলীব মতে ভক্তি অনির্ধচনীয়া পরম-প্রেম-রূপা) এবং ঈশ্বর 
প্রনিধান। এই কয়টি বাঁকোব প্ররুত তাৎপর্য স্বশ্নং শ্রীভগবান্‌। 
যেহেতু একমাত্র পূর্ণব্রহ্গ শ্রীভগবান্‌ ব্যতীত অনির্বচনীয ও পরম 
প্রেমন্বব্ূপ আব কিছুই নাই। আঁর তিনি ব্যতিরেকে উপাধিগ্রস্ত 
গুণময় যাবতীয় পদার্থই বাচনীম বা প্রকাশ যোগ্য । ঈশ্বব প্রণিধান 
বা উপলদ্ধি, তাঁহাও ভক্তি সাপেক্ষ । যে হেতু সাধনা মাত্রেরই পরিণাম 
ঈশ্বরোপলক্ধি অর্থাৎ তক্জ্ঞান লাঁভ | স্থতরাঁং তাশা ভক্তি ব্যতিরেকে 


২৩২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা । 


পি সকার 


কদাচ সম্ভব নহে। ভক্তিই সাধনার মূল। নারদ হ্থত্রাদিতে যে ভক্তিব 
উল্লেখ আছে তাহা সাঁধাবণ বা সাধকাঁবস্থায় অবলঘ্ধনীয় নহে, উহা! 
ভক্তির চবম পবিণতি । এক্ষণে ভক্তি বস্ত্রটীকি? এবং ক্রিরূপই বা 
তাহ] জীবেব হৃদযে উদয হয় তাহাই বিচার্ধয | 

ভক্তি সাধনে ধন। পূর্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সাপক্ষে , ঘিনি বেমন 
স্বকৃতিশালী তিনি দেইবপ তক্তিলাভের অধিকারী । গ্শ্রীগোৌরাঞ্গ 
মহাঁপ্রত় বলিয়ছেন £-“ম্বতঃসিদ্ধ কুষ্জভন্তি কড় সাধ্য নাহ 1৮ ইহাঁব 
তাৎপধ্য এই ধে, কৃষ্ণভক্তিলাত রুষেব কুপাবাতীতি কেবল পুরুষকাবেব 
সাধা নহে । কিন্য প্রীভগবানেব রপাও ঘে ভক্তি সাধ্য। অভক্ত অথবা 
ক্রুরকর্ম্মাদিগেব প্রতি তাভাব রুপা নাহ 1 (1) 
গীতাষ বলিয়।ছেন £_- 

তানহং দ্বিবতঃ ক্রুবান্‌ সংসাবেবু নবাধমান্‌। 
প্িপামাজস্রমশুভানাস্থবীঘেব বোনিনু ॥ ১৬ অঃ ১৯ শ্লোক । 

আমাব বিদ্বেণী, (অর্থাৎ শ্ীএভগবান প্রীতি হীন ) সই ক্রবকর্্া 
নবধমদিগকে সংসাব আন্বী-যানিতভেই নিবন্তব নিক্ষেপ কবিয়া 
থাকি । স্ৃতধাৎ একমাত্র শক্তিসাধন দ্রাবাই ভগবত ক্রপালাভ কবা 
যায। এখানে শা্ডিল্য স্তর গ্রহনীধ ঘথা £__“সা পবান্ু বক্তিবীপ্ববে |” 
অর্থাৎ ঈশ্ববেব প্রতি পরম অনুবাগই ভক্তি । হাই সহজ ও স্থাবাধ্য 
এব* কবণীয । 

ভক্তিব সাধাবণ নাম; অন্থবাগ বা ভালবাসা | ভাঁলবাসাবই অবস্থা! 
ও পাত্রভেদে নামান্তর ঘটে। নিম্ন শ্রেণ বা ইতব প্রাণীৰ প্রতি যে 
ভালবাসা তাহাকে দয়া বলে। পুত্র কম্তা প্রভৃতির প্রতি ভালবালাব 
নাম কেহ, বন্ধুবান্ধব বা সমকক্ষ ব্যক্তিব প্রতি অন্ুবাগেব নীম শাঁপ- 
বাসা বা প্রীতি, পিতামাতা প্রভৃতি গুকজন এবং দেবতা ও ব্রাঙ্গণ 
দিগকে ভালবাসাঁধ নাম ভক্তি । আব ঈশ্ববেব প্রতি হে ভালবাসা 
তাহাকে প্রেম বলে। ভক্তিব প্রথম (সাপান শ্রদ্ধী। শ্রদ্ধা হইতে 
প্রীতি, প্রীতি হইতে অন্থবাগ, প্রগাচ অন্ুরাগই ভক্তি এবং ভক্তির 
পবিণতি বা চবম অবস্থাই প্রেম নাম অভিহিত । 


নিরা ১৩০*।] ভক্তি ও প্রেম । ২৩৩ 


সস স্টিপাসিলািপাস্িাস্িণ সি পাছি সিসি 7৮ স্* ৮ পা্পািলাসি উিতিসটিপাসসিতি সি ৩ পাটি পাস সরি পি লী পািপাসি সী সি রাস পিপা্পিলীশি 


এখন ন দেখা যাঁক্‌, অদ্ধা কিসে হয়? সাধারণতঃ দ্রেখাযাঁয় যে, কূপ, 
গুণ, প্রশ্ব্ধ্য ও বীর্ধ্য এই কয়টীর মধো অন্ততঃ একটীতেও চিত্ত আকষ্ট 
না হইলে শ্রদ্ধা জন্মে না। যিনি একাঁধাবে এই চারিটা সম্পতির 
অধিকাবী, তীহাকে শ্রদ্ধা না কবিয়া থাকিতে পাবে এমন জীব জগতে 
নাই বপিলেও জত্যুক্তি হয না । কোন বস্ত্র বা ব্ক্তিবঃ কপ গুণাঁদিতে 
চিত আরুই হইলে যতই তাহা ঠিস্তা বা আলোচনা করা যায় ততই 
তত্প্রতি আশক্তি বা অন্ুবাগ ও ক্রম তাহা ভক্তি প্রভৃতিতে পবিণত হয়। 
স্থুতবাং ভক্তিব স্চনায় গ্রীভগবাঁনেব লীলামাহাত্স্য অর্থাৎ ভীহাব খশ্বধ্য 
মাধুষ্য রূপ, গুণ ও শক্তিব বর্ণনা শ্রধণ-কীর্তন ও মননাদি নিরস্তব কবিতে 
হয়। উহা কম গীতি ও অন্কবাগাদি বৃদ্ধি কনে এবং পবে ভক্তি ও প্রেমে 
পবিণত হয। বতক্ষণ ভক্তিব অবস্থা ততক্ষণ “দুই অর্থাৎ ভক্ত ও 
ভগবান (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতী ) থাঁকেন। বে হেতু জ্ঞেয বা ঈশ্বব না থাকিলে 
তক্তি কবিব কাহাঁকে ? 

প্রেমেব স্বাভাবিক ধর্মই মিলনেব চেষ্টা ৷ প্রেম দইটীকে একটা কবিবাব 
চেষ্টা কবে। বতক্ষণ দ্রহটা প্রাণী মিলিয়! একটা হষ্টবাব ইচ্ছা না করে, 
ততম্বণ বুঝিতে হইবে যে তাহাদ্ধেব প্রেম জান্ম নাই। /প্রমে আত্মস্থ 
চেষ্টা কিম্বা বিচ্ডেদ নাই | কেবল নিবস্তব পরস্পবেন ভাঁবে বিভোব হইয়। 
নিজ নিজ স্বাতন্ব্য ভুলিযা ঘায়। প্রোম আত্মবিস্থৃতি আসে! 

ব্রজলীলায় শ্রীমতাবাধিকাব প্রেমই উল্লেখযোগা ৷ অন্যান্য গোপীবাঁও 
লীলাঁব সহচরী বটে, কিন্কু মিলন বাঁধিকাব সহিতই ঘটিয়াছিল। 
ধুগলমিলন বলিলে বাধাঁরুষ্জেরই মিলন বুঝাঁয়। অন্ত গোপীবাও শ্রীরুষ্ণকে 
তাঁলবাসিততন সত্য কিন্ত শ্রীমতীব হায় সর্বধন্মাধর্্মে জলাঞ্জলি দিয়! 
সর্বাস্তঃকবণে ও কারমনোবাক্যে শ্রীরুধ্ণ আত্মসমর্পণ কবিতে আর কেতই 
পাবেন নাই । শ্রীবাধ। জগৎ কুষ্ণময় দেখিতেন, এমন কি কখন কখন 
আপনাকেই শ্রীরুষ্ণর্ূপে উপলব্ধি কবিতন ( তখন আর আমি, থাকে না) 
ইহাই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ । 'ক্তিব অবস্তায় ভয় ও সন্্ম জ্ঞান থাকে 
কিন্তু প্রেমে কোন সঙ্কোচ থাকে না, সেই হেতু শ্রীমতীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের 
স্কন্বারোহণ কবিতেও কুন্ঠিত হন নাই। অনন্যচিন্ত হইয়া সর্বক্ষণ 


২৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৪র্ঘ সংখ্যা । 


পাস স্মিত সির সিসি সিসি পাটির সি ৯৮৯ টি তাপস ৯৫৯ স্পা সি চে ২ ৭ ক স্পা স্পা টি সিত সত সিল ৯৫ পাস সি তা 4৫. ৯ রিপা স্পাসিরি পি 


অবচ্ছেদ্দ ভগবচ্চিন্তা করিতে ক'বতে ভগবপ্তাবের সমাবেশ হয়। তখন 
ভক্ত সর্দত্র ভগবানের বিকাশ দেখিতে পান ও নিজের অন্তিত্ব ভুলিয়া 
যান । অুতবাঁং বৈষম্য দর্শন, শোক ও আকাঁজ্ষা থাকে না) এই অবস্থায় 
পবাভক্তি ল/ভ হুম। শ্রীভগবান্‌ গীতাঁয় বলিয়াছেন £-- 
বরঙ্থভূতঃ প্রসরাত্া! ন শোঁচতি ন কাজ্ষতি। 
সম: সব্বেমু ভূতেঘু মদুক্তিং লভন্ে পবাঁমূ্‌ ॥ ১৮ অঃ 2৪। 
ব্রহ্মভাঁব প্রাপ্ত প্রসন্নচিন্ত ব্যক্তি, শোক কবেন ন! এব” আকাজ্জাও কবেন 
না। তিনি সর্বভূতে সমদশী হইয়া আমাব পবাভক্তি অর্থাৎ মদবিষয়ক 
্রেষটজ্ঞান লাভ কবেন। যেহেতু তিনি তখন শ্রীভগবানেব স্বরূপতৰ্ 
অর্থাৎ তাহাব নির্বিশেষত্ব জানিতে পারেন | ভক্তিব এই অবস্থাই 
অনির্বচনীয় ৷ ইহাকেই নাবদ “অনির্বচনীয়” পতঞ্জলী “ঈশ্বব প্রণিধান » 
এবং শাণ্ডিল্য 'পবান্তবন্তি বা পবাঁভক্তি” বপ্রিয়াছেন। শ্রীভগবান্‌ 
পুনবাঁয় বলিয়াছেন £-_ 
ভক্ত! মামভিজানাতি যাঁবান্‌ যশ্চাশ্সিত ব্বতঃ | 
ততোমাং তত্বতো জ্ঞাত্ব বিশতে তদনন্তবম্‌ | 
১৮ অং ৫৫ শেক । 


এই শ্লোকেব তাত্পধ্য এই যে, পরাভক্তি লাভ হইলে ভক্ত গুণাতীত হন 
স্থতরাং তখন তিনি শ্রীলগবানেব স্বরূপ তব অর্থাৎ তীাহাব নির্ষিশেষত্ত 
উপলব্ধি কবিযা তাহাতে প্রবেশ কবেন অর্থাৎ তিনিও ব্রহ্গ হইখা যান। 
নুনেন্‌ পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিষা যেমন সমুদ্র হইযা যাঁষ ইহাও নদ্রুপ। 
বিভিন গুরুতি বিশিঈ, বস্তু বা বক্তিব কখনই মিলন সম্ভব নহে । যেমন 
তৈল কখনই জলেধ সহিত মিশ্রিত হয় না, উহাকে জলেব সভিত মিশাইতে 
হইলে উভয পদর্থকেই সমধশ্মী কবিতে হইবে অর্থাৎ তৈলক বাঁসাধনিক 
প্রকবণে জলে পরিণত কবিতে হইবে | শ্ীভগবানর প্রক্কত স্বরূপ গুণাতীত 
পূর্ণব্রহ্ম , স্ৃতবাং জীবকে শ্ীভগবানে প্রবেশ কবিতি অণবা মিলিত 
হইতে হইলে তাহাকেও নিগুণ হইতে হইবে। ইহাই সাধক ভক্তেব 
চবম পরিণতি অর্থাৎ নির্বাণ মোক্ষ প্রাপ্তি বা পবম প্রেমের চধম নিধান, 
তাহাই নাবদ বলিয়াছেন £-_ 
“গু অনির্বচণীয়ং প্রেম স্ববপম্‌ ॥» 


হবি ও ততমং 


বিশ্বাতু-বোধ | 
(শ্রীদাহাজি ) 


রহ্গানুডৃতির অমৃতফল এই বিশ্বাত্ব-বোধ। ধাহাঁব বিশ্বে আত্মবুদধি 
জন্মে নাই, বুঝিতে হয়, তীাহাব ব্রহ্গানুভূতি লাহ হয় নাই। মানব কিন্ত 
ক্ষুদ্র । কিন্তু তাই বলি ক্ষুদ্রক তুচ্ছ মনে কবিতে নাই । কাবণ, ক্ষুত্্ 
“ভূমারই মোহন হাস্ত |” ভূমাই ক্বদর হন। আবাঁব, ক্ষুত্রকে সর্বস্য 
জ্ঞানও কবিতে নাই । কাবণ, ভূমা না থাকিলে ক্ষদ্রের কোনও 
সার্থকতাই থাকে না। কিন্তু ভূম! ক্ষুদ্র ভন কিসের জন্ঠ ?- আপনার 
অনন্তত্বকে সন্তে'গ করিবাব জনই ভূমাব এই ক্ষুদ্র হওযাঁ। বস্তৃতঃ, 
নিবাকার সার্থক হন সাকারেব মধ্য দিয়াই । ্থষ্টির উদ্দেশ্তও তাহাই» 
আঁকাবে প্রকটিত হইযা নিবাকারের উপলব্ধি করা। এই ভাবে, 
সাকাবেব মধ্য দিয় নিরাকারেব ধিনি যতখানি উপলব্ধি করিতে পারেন) 
জীবন তীহাঁব ততথানি সার্থক হয। জগতের এই সকল অনস্তরূপের মধ্যে 
যিনি সেই অরূপেব সন্ধান না পান, এই অসংখ্য ক্ষুপ্রেব মাঝে যিনি সেই 
ভূমারই “মোহন হান্ত” দ্েখিয! মুগ্ধ হইতে না পাবেন, তাহার পক্ষে 
নিবর্থক হইয়া যাঁষ সকলই । * * কিন্তু এই দিব্যদর্শন লাভ আবার 
সন্ভবপব হয় “প্রামবর চক্ষুতে । নিশ্বেব এই অপংখ্য ক্ষুদ্রকে খিনি প্রেমের 
চক্ষে দেখিতে পাবেন, তিনিই ক্ষুদ্রেব মাঝে ভূম্াব দিব্যদর্শন লাভ করিতে 
সমর্থ হন। ভূমাঁব এই ক্ষুদ্র হওয়াব সাথকতাও তখনই তাহার হৃদয়ঙ্গম 
হয়। জগতেব প্রতেক ভালবাসা উদ্দেশ্ণ্ড তাহাই। যে ভালবাসায় 
এই দিব্যদর্শন লাভ হয় না? তাহা বার্থ, তাহা ভাঁলবাপাই নহে। যে 
মাতা আপন পুত্রকে ভালবাসেন, স্কিন অন্যের পুল্রের দিকে ফিরিয়াও 
চাহেন না, বুঝিতে হয়, তিনি আপন পুত্রকেও ভালবাসিতে পাবেন লাই | 
তাহার সেই পূত্রন্ষেহ শুধু ভুয়া ফীঁকিবাজি, কারণ, ভিনি তাহার সেই 
ক্ষুদ্র পুত্রের মাঝে তৃমার সন্ধান পান নাই। পুত্রের মাঝে পুত্রাতীতকে 


২৩৬ উদ্বোধন । ৃ ২৫শ বর্ষ- রর সংখ্যা 


শি পাশ পা আসি পাটির পা টি শি 


পাওয়া চাই, তবেই পুত্রকে পাওয়া সার্থক হয়। আপনার শ্ষুর্র শিশুর 
মধ্যে যিনি বিশ্বেব অনস্তশিশুর সন্ধান পান, তিনিই ঘথার্থ মাতা, তাহারই 
সার্থক ভালবাসা । যে ভালবাসায় এইরূপ বিশ্বাত্ব-বোধ না জন্মে, তাহ! 
ভালবাস! নামেব অযোগ্য । যশোদাও আপনাব শিশুকৃষ্ণের মুখ-বিববে 
অনন্ত ব্রঙ্ধাণ্ডের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইয়াছিলেন অর্থাৎ কুষেনর মাঝে 
কুষ্তাতীতেব সন্ধান পাইযাছিলিন, তাই তিনি মাতৃত্বের মভাঁন্‌ আদর্শরূপে 
আজও পূজা পাইযা আসিতেছেন | শ্রীবাধাবও তাহাই ঘটিয়াছিল। 
তিনিও শ্রীরুষ্চকে পাইয়াছিপন শুধু রাঁধাবল্পভরূপে নহে, ফলতঃ) 
বশোদ! ও বাধ! সংসাবী জীব হলেও একের পুক্র এবং অন্তেব উপপতিকে 
আশ্রয় করিয়! বিশ্বাত্ম-বোধ জন্মিযাছিল। অচ্ন্ভুনেব সন্বন্ধেও এই কথা 
বল! যাইতে পাবে। তিনিও নখন শ্রীরুষ্ণেব ভিতবে বিশ্বরূপ দর্শন 
কবিয়।ছিলেন, শ্রীরুষ্ণেব মাঝ শ্রীবষ্াতীতকে পাইয়াছিলেন, তখনই 
তাহাব সকল ক্রেব্য বিনষ্ট হইয়া গিষাছিল। বাঙ্গীলাব অধুনাতন, অনেক 
পণ্ডিতব মতে গীতাব বিশ্ব-রূপ দর্শন অব্যায়টা আগাগোডা শুধু 
গ্াজাখুবিত পাঁবিপুর্ণ । কিন্তু সত্যই কি উহা! তাহাই? বস্ুদেবনন্দন 
শ্রীরুষ্চ অবশ্যই সীম, তাহাতে সন্দেহ কবিবাব কিছুই নাই । সকল 
মনুষ্যেরই সসীমত্বের দিক একান্ত প্বিস্ফুট, কিন্তু তাহাঁদেব অনীমত্ের 
দিক্‌ ধাবণা কবিতে হইলে বহু সাধনার প্রয়োজন | খাঁহাঁব ধাহাঁকে 
আশ্রয় কবিয়া এই অসীমাত্বব দিক যতখানি পবিস্ফুট হয, তিনি 
তাহাব পক্ষে ততথানি অবতাব। পাঞুনন্দন অজ্জুবনব বস্থুদেবনন্দন 
শ্রীকুষ্ণকে কেন্ত্র কবিয়া বিশ্বাত্মববোঁধ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাই তাহার 
নিকটে শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছিলেন অবতাব | স্থতবাং বিশ্বরূপ দর্শন অধ্যাসটা 
ঘে গীতার প্রাণস্বরূপ তাহা বলাই বাঁহুলা। ফলতঃ, অবতাব, গুরু, 
ত০এ77৭+ প্রভৃতি মহাপুকষেবা অনুবীক্ষণও ও দৃববীক্ষণ ধর্মাক্সক সুবৃহৎ 
দর্পণশ্বরূপ | ভক্তেবা তীহাদেব মধ্যে তীহাঁদেব স্বকীয় সত্তাকে এবং 
নিখিলজগতকে (উহার ছোট বড সমস্ত পদার্থপহ ) প্রতিবিষ্বিত দেখিতে 
পান। স্থতবাং ত্াহাবা এ সকল মহাত্সাব সহায়তায় আপনাদেব সঙ্গে 
সমস্ত জগতেব সমপ্রাণতা বুঝিতে সমর্থ হন । * * কিন্থ শ্রীরুষকে 


শান্ত পেস 


বৈশাখ, ১৩৩৯ | ] বিশ্বাঝ-বোধ। ২৩৭ 


স্পসি৫৯0৯ পদপাটিাস্পাস্সিরিসিতাসিপাসি স্পাসির্সিশ সি পি ৯৯ ৯৮ ৯৮ সিলাটি সি সনি সি সি সি সিরা স্পা সি ৯০৯৫ স্সিশ সপ স্পা পাস সি সিরা সির িলীস্টিলাস্টিত সি সী সপ 


আশ্রয় করিয়া অর্জনেরও যদি এইরূপ বিশ্বাত্মবোধ না জন্মিত, তাহা 
হইলে তিনিও সামান্ঠ মায়িক জীব মধ্যেই পরিগণিত হইতেন, শ্রীরষ্জও 
তাহা হইলে তাহা নিকটে অবতাঞ্ধরূপে পুজিত হইতেন না। তাহাদের 
গ্রীতিও সেরূপস্থলে সামান্ঠ জৈবপ্লীতিকূপেই সর্বকাশে সর্বত্র অনাদৃত 
হইত । ঞ * তবে এই বিশ্বাত্ববোধ যে শুধু অবতারাদি ওকব সাহায্যেই 
হইতে পারে, তাহা নহে | পুত্রকলত্রাদি দ্বাবাও যে তাহা হইতে পারে, 
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ঘে কোনও বস্ বা ব্যক্তিকে আশ্রয় কবিয়া 
যদি যথার্থ ভালবাসা স্কুবিত হয? তাব তাহা হইতেই বিশ্বাত্সবোধ ফুটিয়। 
উঠিতে পারে । তবে এ কথাও নিশ্চিত, প্রদীপ জালিতে হইলে যেমন 
প্রজ্জলিত অন্তপ্রদীপেব নিকটে যাহতে হয়, তমনই নিজেব বিশ্বাত্বোধ 
জাঁগবিত কবিতে হইলে, বিশ্বাতবাধ-সম্পন্ন ব্যতিবি শবণ লওয়াই 
স্থবিধাজনক | * * * পক্ষান্তবে, শ্রারুষ্ণ অচ্ভ্যনেব আদর্শ হইলেও তিনি 
তাহার অন্ধ অন্থকরণ কবেন নাহ । দণ্ডীকে উপলক্ষ করিয়া যে সমরানল 
প্রজ্লিত হইযাছিল, তাহাতে তিনি অই্বজ্ধাবী প্রধান অষ্টদ্েবতার সহিত 
জীরুষ্চেব বোঁধানল উপেক্ষা কবিভেও সম্কচিত হন নাহ। বর্তমান ঘুগেব 
প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দ পবমহংনন্দযবব একান্ত অন্লগত শিষ্য ছিলেন । 
কিন্ধ তিনিও তাহাব গুরুর অন্ধ অন্ুকবণ কবেন নাহ ১ বরং অনেকস্থলে 
তাহাদের মাধ্য মনের আপাতদৃষ্ট পার্থকাই পবিলক্ষিত হয়। ফলতঃ) 
ইহাবা ইহাদের গুককে পাহয়াছিলেন, তাহাদের গুকত্বকে অরূপেব সন্তাষ 
ডুবাইয়া অরূপেব বূপবদে মজ্জাহয| মাথাইয়া আপনাদের মনের মত মধুব 
করিয়া । গুরুকে ধাহারা এরূপ বিশ্বময় কবিয়া লইতে না পারেন, 
তাহাদের জীবনেব উদ্দেষ্ঠ কদ[পি সফল হইতে পারে না। সুতরাং ঘখন 
দেখি, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের পরিপন্থী হইয়া দাডাইতেছেন, 
তথন বুঝি, ভাহাদের মধ্যে প্ররুত সম্পদায় গঠিত হয় নাই । যখন দেখি, 
হিন্দুর সহিত মুসলমানেব সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে, তথন বুঝি ঠাহাবা 
শি্জ নিজ গুরু, অবতার প্রেবিত মহাপুরুষের সমীমত্বের দিক্‌ বুঝিতে 
পারিয়াছেন, কিন্তু তাহার অসীমত্বের পরাদর্শনলাভ তাহাদের ভাগ্যে 
ঘটিয়া উঠে লাই । ম্থৃতরাঁং শী সকল ব্যর্ঘদর্শন ব্যক্তিগণের দ্বারা 


২৩৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---৪র্ঘ সংখ্যা | 


শি স৯৮ সিপাপাসিতাসি কিলো তািকািপাসিপাািপসপাসিলািটা টিপা প্টিপাস্টি শি পাটা পাশে তি 


জগতের কোনও উপকার সাধিত হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহাদের ছারা 
না হয ধন্ম্রচাব, না হয় কিছু ঘাহ। মানবসমাজের যথার্থ কল্যাণকর । 
* * বৌদ্ধসঙ্ঘ বেদিন এই বিশ্বাআআবোধের মুল স্ত্রটি ভুলিয়। গিয়াছিলেন, 
সেই দিন হইতেই তাহাদেৰ পতনর আবস্ত হইয়াছিল। সীমান্ত একট 
পরিবাব, সেও যখন এই বিশ্বাআবেধের নীতি ভুলিয়া গিষা পবস্পর 
কলহবিবাঁদে প্রবৃত্ত হয়) তখনই তাহার সর্বনাশ হয়। & * * আবাব 
মানবেব ঘখন এই বিশ্বাআ্বোধেব উদ্য হয় তখনই সে অজ্ভ্নর স্তায় 
বিশ্বকান্মব অধিকাঁবী হয়। সংসাবী অথব। সন্্যাসী, অথবা ভোগী, 
সমাজের অথবা নেশনের কর্তা, যাঁভাই হউন, তখনই তিনি নৈষন্ম্যেব 
অধিকাবী হইয়। জগতেব বথার্থ হিতদাধণন সমর্থ হন । অন্যথা, যতই 
বড হউন, বিশ্বাত্মববোধবহ্জিত ব্যক্তি যদি মহালাত সঙ্মেও থাকেন, তবে 
সেই জাতিসঙ্ঘ ফবাসি আন্তজাতিকসজ্বেব স্ায হাস্ম্পদ ব্যাপারে পরিণত 
হয়। আন্তর্জাতিকসজ্ঘেব কাধ্য দু'রব কথা, সংসাক্ষেব সামান্ত একটা 
কাঁধ্যকেও সার্থক করিয়া তুলিবাব ক্ষমতা এ সকল আত্মদর্শনহীন ব্যক্তির 
নাই, থাকিতেও পারে ন।। ফলতঃ ধাহাব এই ব্র্ষান্ভূতি হয়, তিনি 
যদি সংসাবী হন, তবে ঠাহাব সেই ক্ষুদ্র গৃহ মঠে পবিণত হয়। তিনি 
যদি সন্যাসী হন? তবে তীহাব দেই মঠে গৃহেব শান্ত শ্রী ফুটিযা উঠে। 
স্বদেশ হয় ঠাহাব সর্বদশ । স্বজাতি হয় তাহাব মানবজাতি । আত্মীয় 
হয় তাহাব প্রতাক্ষ-পবোক্ষ। আবিষ্কত-অনাবিদ্কত, স্কাবর-জঙ্গম তাবৎ 
চবাঁচব। ঞ্গ & * আবাঁব, জগতেব প্রকৃত ইতিহাসও এই বিশ্বাত্ম- 
বোধেবই ইতিহাস। স্যগ্টির আদিতে মানব আপনাকে লইয়াই আপনি 
পরিতৃপ্ত থাকিত। পবে, তাহাঁব বিশ্বাম্সবোধ যখন কিয়দংশে জাগবিত 
হইল, তখন (5০9০1411517) সমাজবর্মেব উদ্ভব হইল। তাহার পব, 
ক্রমে (41100911517) জাঁতিধর্ম্মেব উৎপন্তি। বিগত কতিপয় শতাব্দীর 
ইতিহাসেব প্রতি পৃষ্ঠা এই দেশাত্মবুদ্ধিব বক্তিমায় অন্নুরঞ্তিত। কিন্তু 
মানবেব ইহাতেও তৃপ্তি হইল না । তাই আজ আবার ([101617700)01)91- 
1917) আস্তর্জীতিকতা ধর্মের শুভ্রধ্বজ1 বিশ্বমীনবতাব মন্দিরণীর্ষে ঈষৎ 
পরিদৃশ্যমান | তাই-_- 


বৈশীখ, ১৩৩০ 1] বিশ্বাত্ম বোঁধ। ২৩৯ 
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৮৬1) 1701) 10251770601 17071) 
ইংরাজ কবি ওয়্ডদওয়ার্থের এই গভীর এ্খ দূরীভূত হইবার 
সময় অধিক দুববস্তী বলিযা মান হয় না। তাই মনে হয়, শুধু 
পঞ্চমহাদেশে কেন, দৃশ্ঠাদৃশ্বমান অনন্ত বিশ্বগ্খ ব্যপিযা একদিন 
এই বিশ্বাত্মবোধের বিজয নিশান উড্ভিতে থাকিবে । সুদুর অতীতযুগে 
ভাঁবতেব ঘে প্রাচীন সভ্যতা! একদিন বহু মাধ্য একেব সন্ধান পাইয়া 
ছিলেন, সেই সভ্যতাঁই যে একদিন এই কল্পনাকে বাস্তবতায় পরিণত 
কবিকে, তাহা নিঃনন্দেহ | 


হে দেবতা । আন্র নিখিল অবনী সেজেছে পূজাতে তব, 

সীঝেব আীধাবে আলোকের বেখা-চাদেব কিবণে নব। 

প্রতি গৃহ গৃহে মনল গীতি? মঙগলারতি কত, 

সোণাব বরণ আডিন। গৃহ--প্রদীপের সারি শত। 

অগুকব সাঁথে গন্ধ মিলীয়ে চন্দন চুয়া আদি-_ 

সিগ্ধ-মধুব গন্ধে মোহিছে”_ত্রমর ফিবিছে কীদি । 

অর্ধ তোমাব সাজাযে রেখেছে বন্ধে জডিত করি, 

আজ সাঝ শেষে আমার এ কুটাণ আধাঁবে রহিল পড়ি । 

আমার আলোক গগনেব এ চন্ত্র-কিরণ-রাশি 

চন্দনসম গন্ধ আসিছে বনানী-ফুলের ভাঁপি। 

ব্যক্সন করিতে সমীরণ ছুটে সঙ্গে কুম্ুম বাস, 

মঙ্গল গীতি হৃদয়েব সুধু করুণ-কাতব-ভাঁষ । 

অর্থয আমার দীন হে দেবত!1-- ফুলের মালিকা চারু) 

বিরলে তাহাব ফুটায়েছি বসে প্রাণের যতেক কাকু । 

অর্ধ্য ওপন্দে--সঙ্গে ভকতি-চন্দন হদ্দি-গুড়া , 

শোভাহান গুহে দীনতাঁর মাঝে আজি কি দিব না ধরা ? 
--শৈলেন্ত্রনাথ রায় 


সার । 


( শ্রীঅজিত নাথ সবকাব ) 
( গল্প) 


প্রথম পবিচ্ছেদ 


“শাস্তি একবাব এখাঁনে মায় তম 1” বলিষা আহ্বান কবিতেই গুহ- 
কর্তী কিশোনা মোহন বাবুব আদবেব কন্তা “বাই বাব 1” বলিয়া দৌডিয। 
আসিল । সে যেন এই ডাকেব প্রত্যাশাঘ নিকটেই কোথাও অপেক্ষ' 
করিতেছিল। কিন্ত নিকটে আপিষাই ভংহাব সারব গতি বন্ধ হইযা গেল। 
মুহূর্তেব জন্ত একবাব অতি আগ্রহেব সহিত “স পিতাব হাত ও মুখেব 
দিকে তাকাইয়া স্বভাবস্থুলভ লঙ্জাবশতঃ মুখ নীচু কবিযা পিতাঁব 
আদেশেব প্রতীক্ষা দাঁঢাইয়া থাকিল। মেয়েটার বযস আন্দাজ বাব তেব 
বৎ্সব, কিন্তু তাহাতে কৈশোর-চাঞ্চল্যব মাত্রাধ্যিকও নাই, তাহার 
পবিবূর্ত ববসেব গান্তীষাই ষেন তাঁহাকে সমধিক গৌরবিনী কবিষাছে। 
তাহাব স্থিব প্রশান্ত ভাল দেখিলে মন পত্যই শ্রহেব এক অনিব্বচনীয 
উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠে । মনে হয় এই বুঝ আমাদের ০সই স্দ্ূব অতীতের 
ভক্তি-স্বেহ-রূপিনী আদর্শ মাতৃমুত্তির .পুনবাঁবিভাব । 

পিতা কিশোৌবীমোহন বাবু সেই ন্সেহেব পুন্থলীব দিকে পলক হীন 
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলেন, ক্রমে তীহাব ছুইচক্ষু জলভাবাক্রান্ত হইয়া 
উঠিল। ছুই বিন্দু অশ্রুও অলাক্ষ্য ঠাহাব গণ বাহিযা পড়িয়া বঙ্গুল 
সিক্ত কবিল। অবশ্য তাহা শাস্তির দৃষ্টি অতিক্রম কবিল না, কিন্ত শাস্তি 
পিতাবৰ এই আকম্্িক ভাবান্তরেব কাবণ কিছুই ঠিক করিতে পারিল না । 
যাহাই হউক, একট! অজানিত আতঙ্কে তাহাব নির্মল হৃদয়ে একটা ক্ষুদ্র 
তুফানের স্থষ্টি কবিল। সে ভিতবে ভিতবেই চঞ্চল হইযা উঠিলেও 
নিম্পন্দ হইয়! দাঁড়াইয়া থাকিল। কিশোবীমোহনবাবু ইতিমধ্যে নিজেকে 
একটু প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেনঃ__“বিনয়ের খবব পেলাম । সে কলিকাতা 
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সস লোপা সপসিপা। 


থেকে পত্র লিখেছে ১ কিন্তু বোধ হয় আর এখানে আন্বে না । কারণ 
সেখান থেকে শীঘ্রই পশ্চিমে যাবে দিথেছে । পশ্চিমের কয়েকটা জায়গাঁয় 
বেড়ান তার একান্ত ইচ্ছা বলে বোধ হয়। তোর মাকে একবাব 
ডাক্‌ তমা!” বলিতেই শান্তি সেস্বান পরিত্যাগ করিয়া মার উদ্দোস্ে 
রান্নাঘবের দিকে গেল। কিন্তু এই অসম্ভাবিত ছুঃসংবাদে তাহার চিন্তা- 
শৃন্ঠ হৃদয় আজ আলোডিত হইয়। উঠিল। কাবণ বিনয়কে সে বড় 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।, সকল কাজেই তাহাব সঙ্গে সেআপন সহোদরের 
হ্যায় পরামর্শ করিত। এতর্দিন পড়াশুনার জন্য কোনরূপ চিন্তা যেন 
তাহাৰ নিজেব ছিল না? সব “বিনুদ্ধাব, স্কন্ধে চীপাইয়৷ নিশ্চিন্ত বসিয়া 
থাঁকিত। শুধু তাই নয়, যখন যে স্কুলে পড়িত, তখন কোন বিষয়ে 
পশ্চাত্বব্িণী হইলে বিন্যকে ভয় দেখাইয়া বলিত। “কেমন ৷ এবাব যদি 
আমি পবীক্ষায় ফেল হই, তবে মজাটা বুঝ বেন 1” আর্থাৎ ফেল হওয়ায় 
ষেন বিনয়েবই আশঞ্কা সমধিক 1 স্থতবাং বিনয় আসিবে না শুনিয়া সে 
অতর্কিত ভাবে ভিতবে একটা আঘাত পাইল। 

তাবপব বান্নাঘরে যাইয়া -“মা । বিনুদ্দাব পত্র এসেছে দেখবে এস ।” 
বলিতেই গৃহিনী ব/ন্ত হইম! যে ঘবে কিশোবীমোহন বসিয়াছিলেন সেই- 
খানে আসিলেন। তাহাকে দেখিমা কর্তা শ্রীথমে বিনয়েব চিঠি-সংক্রান্ত 
সমস্ত কথাই বলিলেন । তাবপব বলিতে লাগিলেন-_-বিনয় এরকমভাবে 
চলে যাবে তা আমি বুঝতে পাবি নাই । তাব অতবড় উদ্বাব হৃদয়ও 
যে এন্সপ অভিমানে নুয়ে পড়বে সে কথা আমি মোটেই ভাঁবি নাই । ওঃ 
আজ বুঝতে পারছি তাকে আমি কতখানি স্নেহ কর্তাম। সে চলে 
যাওয়াতে আজ আমার হৃদয়ে একটা মন্ত বড় অংশ যেন শৃশ্ঠ ব'লে বোধ 
হচ্ছে । তাব ব্যবহার_-তাঁর অক্ষত্রিম পেহ-ভালবাসা ও আত্মত্যাগের 
কথা আমি জীবনেও তুল্তে পাব্ব না। সেবারের কথা তোমার মনে 
পড়ে কি? সেই বে ওপাডাঁব প্রতাপ মণ্ডলের ছেলেটা কলেরায় মারা 
গেল? ওঃ তাব আত্মীয-স্বসন পাঁডাপড়নী যখন তাঁকে ছেড়ে চলে 
গেল, একটু জল দিয়ে সাহান্য কব্বাঁব লোক ও ঘখনও পাডায় থাকল নাঁঁ__ 
তখন বিনয় এসে আমায় বললে,_-'কাকাবাবু ! প্রতাপ মণ্ডলের কট আমি 
৪ 


স্পাস্পিস্পাসিাস্িল রোস্পসিপাসি লাস্পিতিসপিপাসপিসপস্িপাসিসপা | উাসিলাসিপাসিপি সিল পোিাসপলাসসি। 
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আর সহ ক্র্তপাবিন।। আমার শুধু হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থায় ফল 
হতেও পারে, না হতেও পাবে, কিন্তু শুশ্রবাভাবে যে ছেলেটা মারা ঘায় ! 
বাপ হয়ে বকম মুমুযু পুত্রব সেবা করা কি সম্ভবপব? সমস্ত জগং আজ 
তাব চক্ষে অঁখাব বোধ হন্ছ। এ অবর্থায়--মানুষ আমি, অমার কি 
কর! কর্তব্য কাকাবাবু? থে উট্রাচাধ্য মহাশয় আমার গাতার ব্যাখ্যা 
চৈতন্ত-১বিত।মুতেব ভাবাথ বুঝাতেনঃ তাকে ত এখন দেখছি না? কেন 
শান্্ ক গণাবেব বিপদে সাহান্য কব্‌ত নিষেধ করেছে? কলেরব নাম 
শুনেই তিনি ওপাডাব ন।ম পয নেন না। আবাব শুনছি সণগরিব।রে 
নাকি কোথায সব্ধ।ব ব্যব্থা করুছেন। বোধ হয় তব ধারণা মৃত্যু 
সেখানে পৌছতে পর্.ব পা । অথঠ এেেধুন প্রতাপ মওপ তার পারদো- 
ধক ছাড়া জণগ্রুহণ কবে না” । 

“বল্‌তে কি বে [বনোদ শ্রাচা,কে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলে ষে 
এতার্দন শ্রঞ্কা-ভক্তি কব্ত, ০েহাদন থেকে যেন তার উপর একটা 
তাচ্ছিল্যের তাব এসে পঙেছিল। আমায় কেবলই বল্ত--'কাকাবাবু! 
এই সব ভগ ।মাণ জণ্তহ অ।ম।দের নাজ এত ছুদশা। ধম্ম কাকে বলে? 
ব্যাকর.ণব সুত্র আব সংহত।র বিধি মুখস্থ করুণহ কি শানুব ধান্মক 
হয়, না কতকগুল সদাঢাব বলে ছু ২ম।গ অবণথ্থন কবলেহ ধ।[ম্মক হয়? 
ধন্মের নামে এহরূপ নিছুর অবমাননা আর স্বুণা কণা নামহ ৭ সনাতন 
হিন্ুধয্র হয়; তবে সে ধম্মের মপ্তিহ ভগবানেব রাজ্যে থাকবে না, একদিন 
না এঞ্াদন এব শিত্তি ধ্বসে পড় বেহ” | তাবপব অ।বধ অপেক্ষা না ক'খেহ সে 
প্রতাপেব বাড়ীতে উপাহ্ৃত হয়ে যেন সমস্ত বিপ্কে মাথায় তুল নিল। 
আমাপ “স সময় একটু ৬রও হ'য়াছল, কিন্ত তার শতগুণ আননে হদয়টা 
তরে উঠোছল। সেইদিন থেকে আম বেশ ঝুঝাইলাম-জ)বলে একটা 
উপযুক্ত দোসব পেয়েছি । বোধ হয় এহ শুদ্র শিদ্বাবা মগঞ্ম যর 
ইচ্ছাব কোন ক্ষুদ্র অংশ পূর্ণ হতেও পাবে। কিন্ত একি? এতে ডণ্টো 
হয়ে গেল! আমাব নিজেব ছেলে আজ উচ্চাশশিত মাজ্জিত ক হ'লেও 
বিনয়েণ বাব আমি অ'নক আশা করতাম ।” 

গৃহণা এতক্ষণ নীববে দাড়াইযাছিলেন । কিশোবীমোহন বাবুব 
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এক নিঃখসের কথাগুলি শুশিয়া যাইতে ছলেন। এতক্ষণের পর 
বলিলেনঃ “কেন বিনর যে আব এখানে আম্বে না তা” কেমন করে, 
বুঝলে? না আপার কারণহ্থ বাকি ?--“ও তা” বুঝি তুমি জান না? 
তুমি বুঝি ভেবেছ বিনয় সথ্‌ কবে” বেড়াতে কিঙ্গা কোন কাজে 
কপিকাতায় গিয়েছে? সেট! একটা বাজে কৈফিয়ৎ মাত্র । ভিতরে 
অনেক কথা আছে। আর হা কেবল এ ভট্টাচাধ্য মহাশয় এবং 
তার পবিধ্দগণের রুপায় হায়ছ। সেই মডাফেলার ব্যাপাবটাই ও দর 
উপলক্ষ ভয়ে" দীডিয়েছ। অনেকদিন থেকেই উপায় খুজে বেডাচ্ছিল 
একটা বেশ জুট গেল। আর ঘায় কোথায়? আমাদের রদিককে 
নিয়ে নানা বকম ভাবে 'আট-ঘাট বেধে ফেলেছে! গন্ধ রবিবাবে 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাডীতে এক সভা বসেন্ছল, তাতে ব্রাঙ্গণ পাড়ার 
তাবণ মুখোপাধ্যায় ছাভা আর সকলেই বিপক্ষে ছিলেন। আমাদেব 
কায়স্থ পাডাবও প্রায় অধিকাংশহ ছিল, কিন্থ তোমার ন্মেহের রসিক 
দ্বববটাই তাদেব কর্মশবীর। তারপর সেই সভায় আমাব পরিবারের 
সকলকেই পতিত করুবার প্রস্তাব কবা হয়, আর বিনয় যাত গ্রাম 
ছেডে পালায তাব৭ অনেক ঠিক কবা হয়। তাতে হেড পণ্ডিত তারণ 
মুখুজ্যে নাকি বলেছিলেন,_“কেন গুণ এমন কি অপরাধ যে পতিত 
করা হবে? আব যায় কোথায়? শট্টাচাধা মহাশয় বল্লেন)-- 
“কি অপরাধ? তুমিও বল্ছ কি অপবাধ? কেন আমরা কি এমনই 
অমান্ুব যে, সমাজেব মাথায় চণ্ড থা ইচ্ছে তাই কর্বে? তুমি কি 
জান না বিনয় মাহীর সেদন সংগাপেব মডাটা নিজে কাধ দি-য় ফেলে- 
ছিল? তারনা আছে প্রায়শ্চিন্ত, না আছ কিছু ,_আবাব কিশোরী 
তাকে আদর করে ঘরে নিয়ে কত বাহবা দিলেন আমরা ঘরই বা 
কিছু না বলি, কিন্তু ওর জ্ঞাতি-ফুট্ঘবা ওকে নিয়ে চল্বে কেন? 
ত ছাড। আমব! বস্বই লা] বাকেন? আমিপেদিন ডেকে প্রায়শ্চিত্ত 
করতে বল্লাম, তাতে আব।ব ঠাক্টা-তামাস। কবা হল 1” 

“বিনয় কি জগ্ত সেদিন ও পাভায় গিয়া সব পবামর্শ ইনে এসেছিল, 
কিন্তু আমায় বলে নাই, আমি তাঁরণ ভায়াব কাছে সব শুন্লাম। 


২৪৪ উদ্বোধম। [ ২৫শ বর্ষ__-৪র্থ সংখ্যা । 


সেইদিনই আমি বিনয়েব বেশ ভাঁবাস্তর লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু অতটা! 
বুঝতে পাবি নাই। তাঁবপর মে যখনই কলিকাতা যাঁবার প্রস্তাব 
করলে তখনই আমাব সন্দেহ হয়েছিল। না যেতে দিবার জন্য চেষ্টাও 
কবেছিলাঁম, শোষ বিশেষ আগ্রহ দেখে আব বাধা নিলাম না। এখন 
দেখছি আমায পতিত কববে শুনেই সে ভয় পেয়েছে, নতুবা! নিজের 
কোঁন বকম চিন্তা সে মনে স্থান দেয় না। বিনয় দেখছি আমাৰ সম্বন্ধে 
বুঝতে ভূল করেছে। যাই হোক্‌ আমি নরেনকে একখান পত্র লিখে 
দিলাম যেন তাঁকে পশ্চিমে যেতে না দেয়; তাঁবপব বোধ হয় পাঁচ 
ছয় দিনেব মধ্যে ওদের কলেজ বন্ধ হচ্ছে, বাতে সঙ্গে কবে নিয়ে আন্ত 
পাবে তার অন্ত বিশেষ ভাবে লিখেও দিবেছে ৮ এই কথা শুনিয়া 
গৃহিণী বলিলেন “যদি এতই বাডাবাডি হয়ে থাকে,_আর একটা 
প্রায়শ্চিন্ত কবলেই সব গোল মিটে যায় তাতে আপত্তি কি?” ন্যদি 
দিনের মধ্যে ছুইজন নিঃসহাঁয় গবীবেন সাহাঁষ্যেব জন্ত মডা ফেল্তেও 
হয় বা কলেবা বোগীব শুশ্রষা কবতে হয়, তবে কি দিন ছুট কবে 
প্রায়শ্চিত্ত কবতে হবে বল্ছ ? এ কর্তব্য শেষ কখন হবে তাব কি 
কিছু একটা সীমা নির্ণয় কবা আছে? তা যদি থাকৃত তবে লা হয় 
প্রাযশ্চিন্ত কনা যেত। আর প্রায়শ্চিত মানে কি? যদি কেহ কোন 
দোষ কবে তবে তাব শাস্তিব জন্যই প্রাষশ্চিত্তের ব্যবস্থা, আমি কি দোষ 
কবেছি? বিনয়ই বাঁকি দোষ করেছে? সে কিগে' ত্রাহ্গণ না 
স্ত্রীবধ কবেছে যে প্রায়শ্চিন্ত কববে-_গলারন কাপও দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
কববে? যেকাজ সে কবেছে, সকল বাধা অগ্রাহা করে, শত সহতরবার 
তা কব্তে সে প্রস্তত। ঘর্দি কোনখানে তার দ্বিধা বোধ হয় তবে 
বুঝব মনুষ্যত্বেব গণ্ডিথেকে নীচে নামতে আবন্ত করেছে। কেও মাকে 
ভাঁত দেয়না, কেও ভাইএব গলায় ছুবী দেয়, কেও ভিখেরীর মুখের অন্ন 
কেডে খায়, কই তাদেব ত কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধি দেখি না ?” 

“রী যে বিনোদ ভট্টাচাধ্য শাস্ত্র আওডান,_তীব মুনিষ কুঞ্ত বাগ্দী 
একদিন আমাব কাছে এসে কেদে পড়ল বলে--বাবু। কি আর 
বলব ? বর্ষাব কাদা মেখে? জলে ভিজে লা খেয়ে চাঁষ কবলাঁম; এখন পাকা 
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ধানে ঠাকুর আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছে । আমি এতগুলি পুধ্যি নিয়ে কোথা 
দাড়াই আপনি বিচার কার দেন” আমি আব কি বলব? ওকে 
কিছু ধান, আটগণ্ড পয়স। দিয়ে দেদিনকাঁব মত বিদ্বেয় করলাম। 
ভট্টাচার্যের তাতে বাগ কত। যাঁক আমি যি কোন রকমে মিটমাট 
কবে দিলাম-_কিস্তু কে কার কথা শুনে ? ধান মাঁডা হলে মাত্র দেড়মন 
ধান দিয়েই ওকে তাডিয়ে দিলেন । আবার বলেন কি না? £ওর অনেক 
বাকী পডেছে। যদ্দি না দেয় তবে আমি নালিশ করব । আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম বাকী কিমেব? তার উন্ুবে বল! হ'ল “আগে থেকে খেয়ে 
বসেআছে'। খাওয়াব কথাঁও ত আমাধ জানা আছে। বর্ষধাৰ সময় 
আট মণ ধান আব তিনটা টাকা সে নগদ নিষেছিল। তা আবার তাৰ 
ক্ষেতে ধান বোপার জন । তাবপব সময়ে বারমন ধান ও নগদ টাকাটা 
আদায় কবেও বলেন যে) এখনও তোর বাকী আছে। গত বৎসর 
ধান মরে গিয়েছিল তাঁর দরুন অনেক বাকী” । অচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা 
কবি, এই অত্যাচাব গুল কোন্‌ শাস্্রানহমোদিত । এর জন্য কি কোন 
প্রায়শ্চিতেব ব্যবস্থা নাই । বদি নাথাকে তবে দংসারে “ধর্ম” কথাটাও 
একটা বাজে কথা মাত্র । সহ্ৃদয়তা, পরোপকারের অন্য যদি লোককে 
প্রায়শ্চিন্ত কবতে হয়, তবে আর কোন্‌ ধর্শ্কে অবলম্বন করে, মানুষ 
উন্নত হবে? আমাদেব এখন শাস্ত্রের গণ্ডগোল আর লোককে পতিত 
কবাই প্রধান ধর্ম হয়ে পড়ছে । হায়বে ধর্ম। কি অগ্তায় কাজ 
করেছিল বিনয়? একজন বিপনকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল 
এই ত। হোকনা! সে তাব চেয়ে ছোট জাত। সেও ত আমাদেরই 
মত একজন মানুষ? কি করবে গ্রামে মানুষ কে আছে। ধাহারা 
এখানকার বিধাতা পুরুব তাদেব হৃদয় ত পাবা অপেক্ষাও কঠিন । 
সেখানে কোন অনুভূতিই নেই । নতুবা গরীব বেচাঁবী, ধার আজ খেতে 
কাল নেই তাকে পরামর্শ দিলেন, “যদি চন্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত না করাও 
তবে তোমার বাড কেও মড়া ফেলতে যাবে নাঃ। কিন্তুকি দিয়েসে 
প্রায়শ্চিত্ত করে সে খবর ত কেও বাঁখলে না । আর তারই ব! সময় হয়ে 
উঠল কই! প্রাতঃকালে বিধি দেওয়া হল, ছুপুরেই মারা গেল। তাই 
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বলে কি তাব বাভীতে মডা পড়ে থাকবে ? বিনয়ের অপবাং যে সেই 
হতভাগ্যেব একটা সংকাবেব ব্যবস্থা কবেছিল--না হয় নিজেও যাগ 
দিয়েছিল; উচ্চ জাতি বলে অভিমান ও গর্ধে ফুলে উঠেনি এই ত 1৮ 

“এই দেখেব জন্য বিনয় যদি আমাব বাড়ীতে থাকে তবে আমায় 
পতিত কবা হব 1-__-“তা দশ জনে যদি মন কবে তোমায 'পতিত করবে, 
তুমি একা কি কবত্রে পাব?” “আমি একা কি কবতে পারি? 
আচ্ছ! 1--দেখতেই পাবে আমি কি কব্ত পারি । এ বিনোদ ভট্টাচার্য 
আব তব চেল! গুলিই যে কেমন বীবপুকণ এবং আনিই বা কেমন 
কাপুকবঃ তা আমি যথাসাধ্য দেখে নেব। মনে করোনা যে তাদের 
সঙ্গে ঝগভা মাবাম'বি কাই আমার উদ্দেগ্য । তবে আমি যা কর্তবা 
বলে মনে করব, যা ভগবানেরই মাগগলিক অনুষ্ঠান বলে মনে কবব 
তাতে কেও বাধ দিতে পাববে না। শত ভট্টাচার্য্য ও আমায় 
এক পা পিছু হটাতে পাববে না। আমি যদিনা খেয়ে মবি, আমার 
ছাষ)ও যদি কেউ নামাডায় তথাপি ভগ্ডামীব দলে মিশে সত্যের 
অবমাননা কবাত আমি কথনই পাবব না। ওদের যত্তদুব ক্ষমতা 
করে যাক আমি সমন্তই সহা কবে যাব, নিজ্ষে যা ভাল বুঝব তাই কবে 
যাঁব। দরকব হলে পৈত্রিক ভিটে ছাবখাব কবে দিয়ে দেশ ছেডে 
চলে যাব সেও তাল, তথাপি আমি যে পথে চল্ছি সেই পথ থেকে 
এক পাও এদিক ওদিক বাব না। সনাতন পন্থাদের সঙ্গে আমাৰ 
কোন সম্পর্ক নেই।” 

“বাখবনা বল্লেই ত আব হয় না। তুমি ত একা ফকিব মানুষ 
নও । তোমাৰ ঘব সংসার আছে; ছেলে মেয়ে আছে। তাদের যখন 
বিয়ে দিতে হবে তখন কি উপায় কববে-_ভেবেছ কি? এই ত হাতেই 
তোমাব মেয়েব বিয়ে দিতে হবে 1” “হা! আমি খুব ভেবেছি । তোঁমাব 
চেয়ে আমি কম ভাবি না, তবে তফাৎ--আমি অন্ঠায়কারীদেব ভয় 
করিনা । বিষহীন সাপে ফৌোস্‌ ফোস আমাব স্হা হয়না । হী 
অবশ্যই যাদের গুণ আছে, মান্ুষেব মত বিচাঁৰ করবাব যাদের শক্তি 
আছে, অনুভব করবাব হৃদয় আছে, তাদের পায়েব ধৃলা মাথায় নিতে 


বৈশাখ, ১৩৩৯] ₹সার। ২৪৭ 


সপাসিপিসত৯ত৯- ৯৮৯ উিপাসিপটি সা পি পাটি ঈিতা সত ০৯ িপিপস্টিসিপাস্টিরসি ির্পা্ি ৮ 


আমার কোন আপত্তি নেই, কিন তুমি কি জান চ্রিশ ঘণ্টা ওরা 
কি কাঞজ্জে অতিবাহিত কবে ?” 

“আমার অত খবব বাখবাব দবকাব নেই। আমি মেয়ে মানুষ 
সহজ কথায বুঝি বিবাদ বিসম্বাদ কোন কালেই ভাল নয়। বিশেষতঃ 
স'সাবা মানুধাদব পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয কুটু্দেব সঙ্গে মিলে মিশে 
না থাকলে চল্বে “কন ?? 

"আমিও তাই চাই গো আমি9 তাই চাই। আমি কি কেবল 
ঝগড়া খুজেই বেডাই তা নয । ভবে বে এসে যদি কেও ঝগডা কব্তে 
আসে, তাকে মাখায বোখ পুক্গা কব্যত হব? আমি তা পাবব না। 
এতে ছোল মেযব বিষে হোক আব না হোক, কিম্বা ঘবপংসাব ভেসে 
ধাঁক।” “আমি ত বুঝত পাব্ছিনা ঘে তুমি কি কববে। একদিকে 
ভাগাব খু'ল দান, আব জ্ঞাতি কুটম্থ নিজ জাতিকে বাদ দিয়ে ছোট 
লোকৰ সঙ্গে মেলা মেশা আমাপ তভাল বোধ হচ্ছে না।” “ভাল 
বোধ না হাত পানে ,কিন্ত ছোট লোক বল না। ত'তে আমার 
বড লাগে। কে ছ্থোট লোক? কা"ক তুমি ছোট লোক বল্তে চাও? 
যাবা ময়লা কাপড পবে, আব বোদ্র বুষ্টি মাথায় কবে তোমাব দোবে 
খাটতে আসে তাবাই ছোট লোক । আর আমি এবং তট্রাচাধ্য মহা- 
শয়েব দল সব বড লাক, কেমন 7? গোলা মরাই বেধেছি কাদেব বলে 
সেটা ভাব কি? ছোট লোক গুলোব দ্বারাতেই ।-যারা খেতে 
পায় না পরতে পায় নাঃ একটা কথাব সহানুভাতিও পায না তাদেবই 
রক্ত জল হয়ে এই সব গোল! মবাট । দেখতেই ত পেলে সেদিন পূজার 
সময়? ছোট লোকদের খাগযালাম ডাল আব ভাত তাতে তারা ছুই 
হাত তুলে আশীর্বাদ আব জয়ধ্বনি কব্তে কব্ত বাড়ী গেল, কিন্ত 
ব্রাহ্মণ-কুটুম্বাদব খাঁওলাম নানা! রক যোৌডশোপচাবে ব্যবস্থা করে »-- 
কোথায় শি্টান্ন, একাথায় ফল ফুলুবি-তার ফলে পেলাম নানাঁবকম 
সমালোচনা আর ঠাট্টা বিদ্রুপ ৷ এখন বল দেখি ক্কে ছোট লোক ?” 

গৃহিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,_না আমি তা বলিনি । সে হিসাবে 
আমি কিছু বলিনি তবে সবদিক রেখে ত চল্তে হবে? গরীবদের 


পাস পি তাস পাসিরাসিপাস্টি সি পাস্টিরাস্পিতি পিপাসা পাসছি পিপাসা 


২৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--নর্থ সংখ্যা । 


এ ৯» পা স্পা পিপাসা 
লো লিপি সস সপ সনি পিল সিল স্পিরিট সতী লী সী সস সপ পাস্সিতিস্মিতীসি তিশা তি পারি সততা তি তাপস শত ৯ ৯ 


আমি ছোট লোক বল্ছি নাঃ তার্দের উপকার না কবতেও বল্ছি না) 
কিন্ত ওদেব নিয়ে ত আব তোমার কুটুম কুটুষ্বিতা চল্বে না? “স 
সকলের জন্যে ত তোমাব জাতির সঙ্গে মিশতে হবে! সমাজে থেকে 
ত যথেচ্ছাচাঁর চল্বে না।? আমি বল্ছি বিনয় আস্ুক তাব না হয় 
একটা যা হয় মিটমাট কবে ফেল।” “মিটনাট আব কি কবব। 
গোলমাল ত কিছুই দেখছি না। বিনয় যদি মানুষ হয়, তার্‌ হৃদয়ে 
ধ্দি বল থাকে, তবে সে আমাব কথা গ্রান্ত নাকরে আরও শত শত 
বিপন্ন ডোম চাঁডালকেও রক্ষা কব্তে ছুটে নাবে। কোন রকম বাধাঁ- 
বিশ্ন ভার সে গিবোঁধ করে দাড়াতে পাববে না। নিতান্ত ম্দি তার 
নাহস না হয় আমিত আছিই। দেখি একবাব কে কি করতে পাবে। 
আমাৰ ধন আমি বিলিষে দেব, আমাৰ শবীব মন আমি আর্ত ছুঃখীর 
সেবায় নিযোজিত করব কাব কি বল্বাব আছে? আমি দৃঢভাবে বল্তে 
পারি এতে ভগবান্‌ আমাব উপব কখনই নাবাঁজ হবেন না। যদি হন, 
তবে “দীনবন্ধু বলে কোন দিন ডেকোনা 1” 

“আচ্ছা বিনয়কে খন আস্তে লিখছ তখন আসুক তারপর যা হয় 
করা যাবে, কিন্তু মিটমা তোমার করতেই হবে । ন] হয় স্বীকার করলাম 
তোমাদের মতের সঙ্গে গুদেব মত মিলেনা। তাই বলে তোমার কি 
কর্তব্য নয় যাতে স্ঘ্যবহাঁর বাবা সকলকে নিজের মতে আনা যায়? সকলে 
মিলে গ্রামেব বা দেশেব যতখানি উপকাব কবা ঘাঁয়, এক! তাব কতথানি 
হ'তে পারে? তাছাড়া এখানে ব্রাঙ্গণ পগিতাদিব কথা লোকে যত 
শ্রদ্ধার সহিত মানে অন্যের কথায় তত গ্রাহ কবে না। দেখতেই ত 
পাচ্ছ অধিকাংশ ভদ্র (লাক একদিকে দল বেধেছে তুমি কি তাদেব সঙ্গে 
জেদাজেদিতে পেরে উঠবে /* 

কিশোরীমোহন বাবু গৃহিনীর এই কথা শুনিয়া একটু ভাপিলেন তাক্স- 
পব অতি মৃছুস্বরে বলিলেন,_-“দেখ--এত আব দাঙ্গাহাঙ্গামা নয় কিস্বা 
মাম্লা মৌকদামাঁও নয় এব মধ্যে পারা না পারাব কথা কি থাকতে 
পারে? আসল কথা এইযে আজকাল যত ভদ্র লোকই প্রথম শ্রেণীর 
স্বার্থপর | তাদের স্বার্থে একটু আঘাত লাগলেই তাবা লাফিয়ে উঠে। 





বৈশাখ) ১৩৩৪০ । ] ংসাব। তত 


চি 





৯তাপািসিপসপাস্িপাসিপপা্পিসিপিসিপাসি সি সিসি আপাউপাসিপা্পািরাসি সিপাস্পিসি পাপী সিপাসপসসসসপাস্পাসস্পসাসিপ 


গলাবাজিতে নিজের স্বার্থ অটুট রাখ তে চায় । কিন্তু চিরদিন 'কি আর 
তাঁই চলে? কেও পোলাও কালিয়া খাচ্ছে আর তাঁরই দোরে একটা 
লোক বখন শুধু চারটী স্ুন ভাতের স্মভাবে প্রাণ দিচ্ছে অথচ তার 
ভ্রুক্ষেপ নেই_-এটা আমি সহা করতে পারি না । আঁমি আর কিছু পারি 
না পারি নিজের সম্পত্তিটাও অন্ঠের জন্য ব্যয় করে দিয়ে যেতে 
পারব? বিনয়কে নিয়ে এসে স্কুলটা বেশ ধাগাচ্ছি, যাদের ছোট লোক 
বলে সমাজেব নেতারা পদাঘাত করেন-_তার্দের একটু আঁধটু লেখা পড়া 
শিখাবাবও বন্দোবস্ত কবৃছি? এটা তাদেব সহ হচ্ছে না। ভয় পাচ্ছে 
কোন দিন চোখ ফুটে তারা নিজেব অধিকার বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। 
কেন? চিবদ্দিন যে তোম্বাই একচেটিয়া ভোগদখল করব তারই বা 
কাবণ কি? এখন পধ্যস্ত এই সব পাডাগায়ে নিতান্ত চবিত্রহীন নামে 
মাত্র উচ্চ জাতিতে বিশেষতঃ ত্রাঙ্গণ'ক সাধাবণ লোকে দেবতার অংশ 
বিশেষ মনে কবে। তা করুক তাতে আমার কিছু যায় আসে না। 
কেও যদি তাহার দাঁবির অতিরিক্ত সম্মান আপনা আপনিই পেয়ে যায় 
মন্দকি? কিন্ত সেই সম্মানের প্রতিদানস্বরূপ যদি আবাব সম্মানবাতাকে 
সে পদাঘাত করে তবে কয়দিন মানুষ সহা করতে পারে ?” 

“যাদের পাঘাত কবে তারা যদি সহা করে তোমার তাতে ক্ষতি 
কি? যার ব্যথা সে যদি বুঝ তে না! পাবে অন্তে কি করবে ?” 

“অন্ঠে কি করবে বল? য্দিকিছু কববার থাকে অন্তকেই করতে হবে। 
কারণ যার ব্যথা তাব এখন বাহ্জ্ঞান নেই। আঘাতের পর আঘাতে 
তাহার জীবনী শক্তি যেশ নষ্ট হযে পড়েছে। ভিতরে ভিতরে প্রাণ যন্ত্র অতি 
মূছ গতিতে চলে যাচ্ছ মাত্র । যে মমুষু, আপনাকে নডাবাব শক্তিও 
যাব নেই--সে নিজের অন্য কি কবতে পারে? তাই বলে যে সুস্থ 
শরারে এই শোচনীয় দুর্দশা ধাড়িযে দেখ ছে, তাঁর কি কর্তব্য নয় তাঁকে 
সঙীব করে তোলা ? তা বদি না হয় তবে সংসারে মানুষ হয়েছিলাম জন্‌ ? 
কারে কাজেহ আমার দৃঢপণ-_মান সম্মান ধন সম্প্থ যার সাহায্যে 
পেয়েছি,_সে সমস্তই তার কাজ বিলিয়ে দিব! এ-ক্ষেত্রে তুমিও যদি 
আমার সহায় হও তবে আরও শান্তি পাব । আর যদি বাধা দাও--রাথ তে 


২৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_দর্থ সংখ্যা | 


শিাসসিলাসপাসটিপাসটিপাসিলাস্পরিসি শাস্পিি পিসিতসিত পেস পাটি পা লামপাসপল পাটি লা পারি পাপা সপিপাসিপাস্পা পান্তা তোল সি স্িপস্িসিশাস্টিল এ পা্পিিস্টাস্সপস্িপাসিপাসসি ্পিিস্পি পি সিসি 


পারবেনা কেবল দুই জনেই অশাস্তি ভোগ কবব মাত্র ৮” “আমি কি 
কোন দিন ০তামাব কোন কাজে বাধা দিয়েছি_-ন! বাধা দেওয়! কর্তব্য? 
আমি তোমার সহধর্শিী স্থতবাং তোঁষার কর্তব্যই আমাঁব কর্তব্য) 
তোমার ধর্মই আমাব ধর্ম একথা কি আমি জানি না? তবে কিনল! আমার ূ 
ভয় হয়_-পাছে কেউ কিছু অনিষ্ট করে বসে। “কিছুই ভয় নেই, নিশ্চিন্ত 
রসে বসে সেই ভয়হাঁবীকে ডাক, সব ভয় কোথায় চলে যাব। কিসেব ভষ, 
কাব জন্য ভয়? সংসাবে যদি কিছু পাপথাকে তাবে এ ভয়। মানুমকে 
সত্যের পথ থেকে বিচলিত কবাব এমন শক্র আব নাই। সতোব পাথ 
যেতে যোত যদি ক্ষণস্থায়ী জীবনও পব্ত্যাগ কবতে ভয় তাঁতেও বিচলিত 
হওয়া কখন উচিত নয় 1” 

“আমি কি কেবল নিজব কথাই ভাবি মান কব? এইযে পাড়াঁব 
মেয়েবা কেউ আঁমাব সঙ্গে কথা পধ্যন্ত বলেনা, কত ঠারা বিদ্রুপ কাব-, 
তাতে কি আমি কাণ দিই? কেবল আমাদেব উপব দিয়েই যদ্দি যেত 
তাতে কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্থু আমাদেব কাজেব ফল অন্যকে ভোগ 
করতে হবে এই টাই-ত ভাঁববাব কথা ।” 





“বুঝেছি তুমি নিজব কথা ভাবনা__ ছেল মেয়েদেব কথা ভাব কিন্ত 
যা কর্তব্য তাঁর জন্য আবাব ভাবা ভাবিকি? তোমাৰ ছেলে মোয়াদব 
ভবিষ্যৎ কি তুমি ভেবে কিছু পরিবর্তন কবতে পাব? অগ্গ মেয়েদেবও 
যা হয় একবকম বাবস্থা হযে গিযেছে। বাকী কেবল শাস্তি আর নবেন। 
শাস্তির অন্য কোন চিস্তাই আমি কবিনা, কাবণ ভাব হৃদয় আমি বেশ 
ভালবকম করেই পবীক্ষা করেছি, কোন চিন্তা নাই , কিন্থু নবেনের দ্বারা 
বিশেষ কিছু আশা! “বাধ হয কবা যায় নাঁ। সেবাস্তা ভ্ুলেছে, এমন কি 
ফেরাবার কোন ব্যবস্থাও আমাদের হাতে নাই, যি সে নিজে বুঝতে না 
পাঁরে এবাৰ ছুটীতে বাড়ী এলে আমি তাকে কাজে লাগা মনে কবেছি। 
দেখ| যাক কি হয়।” তাহাদের এই সব কথ! বর্তার মধ্যেই শাস্তি একখানা 
চিঠি আনিয়া বাধাব হাতে দিল। তিনি একটু ব্যস্ত হইয়াই খুলিয়া 
দেখিলেন যে, তাহা স্কুলেব হেড পণ্ডিত হবিতাবণ মুখোপধ্যায়এর লেখা । 
তিনি কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ একবাব তাহাকে স্কুলে যাইতে 


বৈশাখ, ১৩৩৯ ।] ংসার। ২৫১ 


৭ ৯০ পাটি 





৮ শালি তি পাপ সিল শি টিটি 


অনুরোধ করিয়াছেন। কাবণ হেড. মাষ্টার অনুপস্থিত এ অবস্থায় কোন 
বিষয়ে পরামর্শ লইতে হইলে স্বু'লব সম্পাদ্দককেই জানান একান্ত দরকাব। 
হরিতাঁরণ মুখোপধ্যায় কিশোরা মোহন বাবুর একজ্রন বিশিষ্ট বন্ধু। ছেলে 
বেলায় তাহার! অনেক দিন এক স্কুল পডিয়াছিলেন। কিন্তু আর্থিক 
অবস্থাব অপন্ছলতা বশতঃ তিনি বেণী দূ পড়িত পারেন নাই । মধ্য 
ইংরাজি পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়! নম্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়৷ ছিলেন । তার পর 
নম্ম্যাল পাশ কবিয়! গ্রামের মধ্যবাঙ্গালা স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের কাধ্য 
করিয়। অ:সিতেছিলেন । আজ কিশোবী মোহন বাবুব যত্বে মধ্যইংরাজী 
স্কুলে পবিণত হওয়ায় তিনি হেডপণ্ডিতব কাধ্য কিতেছেন। তিনি 
এক জন উপযুক্ত শিক্ষক বলে আজ পধ্যস্ত অনেক প্রশংসা পত্র 
পাইয়াছেন। চিঠি পাইম্বাই কিশোবী মোহন বাবু বুঝিলেন কিছু নূতন 
বিভ্রাট ঘটয়াছে! কাজেই তিনি স্কুলে যাইবাব জন্য প্রপ্তত হইলেন | 
(ক্রমশঃ ) 


কপা বাতাস বইছে জোবে 

ভযেব সাগর মাঝে 
ভক্তি বাদাম উড়িয়ে দেন! 

ভাঁবন! কি তোর সাজে 
সাহস বেধে থাক না থসে 

ডুববে না তোর তগী 
এক মনেতে হালটী ধরে 

ধর না এবাব পাড়ি 
এক টানেতে লাগবে তরী 

অপর ঝুলের ধার 
ওরে আমার নায়ের মাঝি 

ভাবিস্‌ না তুই আর।॥ 

- ত্যাগ চৈতন্ত | 


মীরা । 


( শ্রীফণীন্ত্রনাথ ঘোষ ) 


অনুসবি দূব ব্রজের পন্থ 

রাঁজবধূ মীরা ধায, 
হেরিতে বুন্দাবিপিন ইন্দু 

কুঞ্জ-গগন গায়। 


রুদ্ধ হযেছে প্রাসাদের দ্বাব, 
নাহি আজি তার কোন অধিকাব, 
পৌবজনের স্সেহ অন্কবাগ, 

সামনা যাতণাঁয়-- 


সেধে গাহে গান বাতায়ন তলে, 
ত্যজি অববোধ অবাধে সকলে, 
বিলাঁইতে চায় চিব ছুল ভ, 

ননান গীতিকায । 


ছেদিয়া টাচর চিকুর গুচ্ছ, 

গাষে নামাবলী দিয়া। 
চির আরাধিত তুলসী-মাল্য, 

কে বিলম্বিয়া-_ 


পরিহবি মণি মুক্তাব সাজ, 
নবীনা যোগিণী সে হয়েছে আজ, 
শোৌভে করম্ক বাম করতলে, 

ভকতি সৌম্য হিয়৷ । 


বৈশাখ ১৩৩৪ 1 ] মীরা । ২৫৬, 


পপ 


দলিয়া অসীম বাসনার সীমা, 
সসীমের ধ্যান ধারণ! গরিমা, 
কর্ণ বিসাবি করুণ নয়নে, 
উঠিতেছে ঝলকিয। 





শপ পাপ 


পথেব পাস্থ থমকি দাঁডায়, 

হেবিয়। বূপেব বাশি, 
নমিত আননে স্বর্গীয় বিভা) 

নীববে উঠিছে ভাসি। 


পুববধূৃকুল গুন তুলি, 
বলে তুমি কে গো কি মায়াতে ভুলি, 
কোথায় ছুটেছ ? কব বিশ্রাম 

আমাদের গৃহে আসি। 


ন1 দিয়া কর্ণ কাহারো কথায, 
চ্যুত অন্বর উল্কা প্রায়, 
সে শুধু ধাইছে করি বিদলিত, 
প্রকৃতির বাধাবাশি। 


একদা ফাগুনে পলাসে ঘখন 
ছাইয়াছে বনতল, 
ফাগ উৎসবে লাল হ'য়ে গেছে, 
স্বচ্ছ যমুনা জল । 


প্রবেশিল! মীরা ব্রজেব সীমায়, 
কম্পিতা নত বেতসের প্রায়, 
কণ্টকময় সকল গাত্র 

ভাঁবাবেশে বিহ্বল , 


৫6 


কাক্ধিপিলাষিাস্িা | সর্ট ০০ এ / 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা । 


৯ ০৮ পা লাস্ি্টি ৯ তা পািলাস্টিলীসিরিস্সিলাসিতিসি পিতা ৯৮ দগািসিশা্গাস্পাদিাসিপাসিলািলাদপণী ভি লা্পিশিচ তি সিস্সিপ্টিলিশি 


নীরদ নিন্দী তমালে হেবিয়া, 

ধবিধাবে ধাষ বাহ প্রপারিয়া। 

ব্রষ্তের ধুলায় লুটায়াইয়া কাদে, 
বক্ষেতে দাবানল । 


শ্রীনপ তখন ভাগীব বনে; 
মাধবী-কুগ্জতলে, 
হবিনাম গানে ছিলেন মগ্ন, 
লইয়া শিযাদলে। 


ব্রজবাঁপী এক আসি জোঁড করে 
কহিল! “গোসাই, হেবিতে তোমারে 
মীরা নামে এক বমণী ধাটিছে 

প্লাথতা অশ্রজলে” | 


কহে যতিবব “আমি বনবাসী 

নহি কতু নাবী সঙ্গ-প্রয়াসী 

কহিও তাহাবে সে সেন না আসে 
আমার দরশ ছলে” । 


এ কথা যখন শুনিল৷ তরুণী 

দীপ্ত অরুণ আখি, 
কহি পাঁঠাইলা “এখনো তাহাব 

শিল্পী অনেক বাকি। 


“একা ব্রজভাম ব্রজনাথ বিনা, 
দ্বিতীয় পুকণ অমি ত দেখিনা, 
বুন্দাবনের লীলার অর্থ 

বার্থ হইল নাকি? 


বৈশাখ) ১৩৩৪৯ । ] মীরা । ২৫৫ 


পাস্পিরি সস সস 


পিসি স্পিস্পাসিলা সরিসিত পাস্তা তিস্তা পিপি ত এ্পস্টিতাসিত ১৯ উপাস্টি্রাসিলিসপিলিসি পালা এসি সত সপা 





২ ৬০ সল্প স্ারিসপির সিরাসি তা সিল পতি সটিসসসি 


“যে দিকেতে চাই, সেইদিকে হেবি। 
অতি অপরূপ রূপের মাধুরী 
তৃণ লতা দল কুঞ্জ অচল 

একরূপে মাখামাখি ।” 


পরদিন প্রাতে গাহন অস্তে 

পবিযা বহিবাঁস, 
শ্রীবূপ চলেছে মীরাব কুঠিরে 

দপ হযেছে নাশ। 


দ্বাবেব প্রান্তে কহিছে আসিয়া 

“কে মা তুমি মোর ধ্বান্ত নাশিয়া; 

এত দিন পবে করিলে আমার 
সার্থক সন্্যান ?” 


ছুট আসি মীবা নত হ'ল পায়, 

চরণব প্েণু লইয়া মাথায়, 

কহে জোড় করে “দাও মোরে প্রভু 
অনন্ত বিশ্বাস ৮ 


সংবাদ ও মন্তব্য 


১1 শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ শ্রীবামকুষ্চ মন্দিব প্রতিষ্ঠা ও 
শরীশ্রীবাসস্তী পুজোপলক্ষে ৬ভূবনেশ্বব গমন করিয়াছেন-_-শীপ্রই পুনরায় 
বেলুডে ফিবিবেন , পূজায় ছয় হাজার দবিদ্র নাবাঁয়ণ ভোজন হয় । 

২। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ ৬কাণীধাম হইতে ফিরিয়াছেন-শীত্রই 
তিনি জয়বাম-বাঁটী শ্রী্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্দিব প্রতিষ্ঠোপলক্ষে গমন 
করিবেন। প্রাতিষ্া। কাধ্য আগামী অক্ষয়-ত হীয়ার দিন ধাঁধ্য হইয়াছে। 

৩। শ্রীমৎস্বামী অভেদানন? কীি বাঁমকৃজ্ঞ সেবাশ্া মর শীপ্রীবামরষ 
মহোঁৎসবে ঘোগদান ও বক্তৃতার্দির পবৰ কলিকাতাঁয় ফিবিয়াছেন | 

৩। বিগত ২৪শে ফাল্কন দেওঘর গটবামরুষ্ বিদ্যাপীঠেব অধ্যক্ষ, 
সেবক ও ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া স্বামী গ্রকাশানন্দ সেখানে 
বক্তৃতা কবেন' দেঁওঘব বিছ্যাপীঠেব বয়স একবতসব মাত্র । বর্তমান 
সেখানে ১৭টী ছাত্র অধ্যযন করিতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্া।লায়র 
৪র্থ শ্রেণী পর্যন্ত আছে। শিক্ষক ছয় জন। শীঘ্বই আবও ১২টী ছাত্র 
ইহাতে যোগদান কবিবে। তাহাঁব পব তিনি পাটনা জনসাধাবণ কর্তৃক 
শ্রীরামরুষ্জ উৎসবোপলক্ষে নিমস্ত্িত হইয়৷ সেখানে বক্তৃতা কবেন । 

৫| নিম্ন লিখিতস্থান হইতে আমবা শ্রীবামকৃষ্ঞ জন্মোৎসব সম্বন্ধে 
খপর পাইয়াছি--কোয়ালালামপুর। দিল্লী, ময়মনসিংহ জামালপুব 
( ময়মনসিংহ ), ময়মনসিংহ, শ্রীহট্র, বাঞ্গুনীয়। ( চট্টগ্রামঃ ) সীতাবলদি 
( নাঁগপুব ), বেতিলা (মাণিকগঞ্জ ), দৌলতপুব (পাবনা ), পঞ্জখণ্ড 
(শ্রীহট্ট), ত্রিবেণী (হুগলী ), ডিকগড (আসাম) এবং ভারুকাঁটী 
(বরিশাল )। স্থানা ভাবে বিস্তৃত বিববণ দেওয়া গেল না। স্থানীয় 
সকল গন্য মান্য লোকই ইহাতে যোগদান করেল । 


জোট, ২৫ বষ। 


ঠাকুর । 
( শ্রীউমেশচন্দ্র নন্দী বিঃ এ | ) 


লাজপথে তোমা খুঁজিযা বেভাই, 
তুমি সবে থাক পথেৰ নীচে 
রথে চেয়ে দেখি তুমি সেথা নাই, 
তুমি আছ দেখি বথেব পিছে । 
বাজ প্রাসাদে যথা অবিরল 
হীবা মতি কত কবে ঝলমণ, 
সেথায় তোমায় না পাই খুঁজিয়া) 
তুমি থাক সদ! দীনের কাছে । 


প্রেমে ঢলঢল, হাঁসি খলখল, 
বিলাসের হাট বেখায় রাজে, 
দুব হ'তে দেখে" হেসে চলে যাও, 
যাওনা কথণে' তাদের মাঝে । 
সব হাবা যেই অবনীর তলে, 
ভাঁসে সদা! বমি নয়নেব আলে, 
আদব করিয়া অঞ্চলে তার 
নয়নের বারি দেও গো মুছে । 


৫1৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-€৫ম সংখা । 


শত ৮ টিপি ছি ৯ পালা তত 


কত আয়োজন, কত ধুমধ!ম? 
যেখাষ তোমাব সেবাব লাগি, 
সেথায় তোমাব নাহি মিটে ক্ষুধা, 
“বিঢা বব ক্ষুদ্” লওগো মাগি । 


দয় কবি তুমি যাও যাব পাশ, 
যাবে ভালবাস,-কব সর্বনাশ, 
তুমি যদি আস, ক্ষুদ্র সত্য 

হ/য়ে যাঁষ “দশি সকল মিছ 


হিন্দু-তর ভিত্তি। 
(শ্রীমতী সত্যবাঁপ! দেবী ) 
উপাক্রমণিকা | 


ভাঁবতর মহন্ব বোগ। আমবা ভাঁবতবাসী আমাদব শক্তিবৃদ্ধি, 
শ্রাবৃদ্ধি, উন্নতি_অতীত ইতিহাসের গর্ব কবিবাব “গীরব ক।রবাব, যা 
কিছু স্বতি আমাদেব আছে, সমস্তই এক মহিমাময় জীবনের ধ্বংসচিহ্ন, 
আব. সেই জীবন যোগের উপবষ্ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

ভাঁবতেব দেব দেবীব অকলঙ্ক আলেগ্য, পুবাণেব বাজেন্ত্র মনীষীণণেব 
অলৌকি চরিত্র কাবা, দরশন, বেদাঙ্গ সমস্ত একমাত্র শিক্ষাৰ নিদ্দেশক 
এক লক্ষ্যেব সোপান-পীঠ-পবম্পবা,__সেই লক্ষ্য যোণ । 

যোগী স্বয়ং শ্রীরুষ আব বোগমার্গগামী রঞ্চভক্ত । জীবনে যে টু 
যোগমার্গ ধবিয়া চলিবাব প্রয়াস সেই টুকুই ব্যক্তিতে ব্যক্ত ঈশ্বব 
আব যেটুকু €সই প্রযাসেব সাধনা তাহাই জীব | জীব শিবে লয হইবে । 
ব্যক্তি ঈশবব সাম্মাতৎকারেব পরে নিবৃত্ত ভবযন্থণা হ্যা মোক্ষ পাইবে, 


জোট, ১৩৩০ । ] হিনদু্বের ভিত্তি। ২৫৯ 


পনি বসল পি ৯ ২৫৯০৯ পিসি সিল 


সমস্তহ বি হন্ন ভাবে একমাত্র কথার ব্যাখ্যা | এ যোগমার্ণ ধরিমা গমন, 
যাত্রার শেৰ প্রয়াসের পরিসমাপ্তি__লক্ষ্যে আগমন; তারপর যেগিত্ব প্রাপ্তি 
এই ক্রম বর্ণনারই ব্যাখ্যা | 

যোগই পরমপদ, যোঁগই ভক্তের ঈপ্সিত বৈকু, ঘোঁগই তপস্বীর লক্ষ্য । 

আমবা বোগ বলিতে জানি পাতঞ্জলের অষ্ঠাঙ্ঈ যোগ-_-যোগশ্চ্তবৃত্তে 
নিবোধঃ -__জানাটা ভুল নহে? কিন্ত অসম্পূর্ণ । আমাদেব জাঁনিবার মধ্যে 
সাধারণতঃ এই গুল স্থান পাইযা বায় আমবা শেষ পয্যন্ত ধৈয্য ধরি ন!। 
আব আনক জানিলে তবে ো?শ্গন পথে প্রবেশ লাভ ঘটে , ততথানি 
জানিতে হয়ত সবুব সয় না, কাজেই, সমস্ত জীবনটাকে আমা যোগবিহীন 
খোগ দিযাহ ভবাইযা তুলিবাৰ উপক্রম কবি, যে যোগে এই জীবন 
ত্যাগেব পথে অকলঙ্ক শুভ্র পতাকাব মত বহন কবা চলে কিন্তু জীবনের 
অস্তবে শৃগ্ঠ তা ভবেলা। 

পতঞ্জলি যাহা দিয়াছেন তাহা কতকগুলি 1)০০৪১১০১ (পদ্ধতি ), কি 
করবিষা হইবে তাহাবহ অন্রণীলন, কিন্তুকি হইবে সে কথা তাহাব দশনে 
শাই। ভিনি বলিয়াছেন এই এই নিয়মে থাকিয!, এই এই উপায়ের 
অনুষ্ঠানের দাবা যোগ সাধন হঘ,সে কথা তো সব নহে। তাব 
পরও ত অনেক কথা, আনল কথাই অনুক্ত বহিল। কাহার সহিত 
যোগ সাধন হয তাহাই তিনি যোগ দশনে লিপিবদ্ধ কবেন নাই । ধাহাব। 
লিখিয়াছেন তাহাবাও অতি কফুভেলিকাচ্ছন্ন ধুর ভাষা ব্যবহার করিযাছেন 
এবং প্রস্তাবলাতেই ঠাহার্দের স্বীকার কবিয়া লইতে হইয়াছে, যে বিষয় 
আমাদেব ব্যাখা কবিতে হইতেছে, তাহা 

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বগ্‌ গচ্ছতি নো মনঠ। 
ন বিদ্মো ন বিজানীমো বখৈতদনুশিষ্যাৎ ॥ 

অর্থাৎ তথায় চক্ষু বাক্য মন কেহই যায় না| আমরা সেষেকি 
তাহা জানি না, কিরূপে ততসঙ্গন্ধে শিষাকে উপদেশ দিতে হয় তাহাও 
জানিনা । (েনোপনিষৎ ৩। 

গুতবাং আধুনিক ববীন্দ্র সাহিত্যের বেমন হেয়ালী জডিমা চাদ 
তাহাদের সমস্ত শিক্ষারও তেমনি আরও ততোধিক হেযালী জঙ্িম৷ ইদ। 


চি 





২৬, উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


অনুভব বাজ্যেব নিবিড় নীডে বসিয়া তাহাদের ভাষা অব্যক্তেব 
স্পর্শপুলকে উচ্ছ্বদিত হইতেছিল--যেন বহুদূব ছুটিযা আসিয়া তাহার 
শৃঙ্খলাহাবা শব্দবাশি ছিন্ন ভিন্ন মালিকাঁৰ ফুলের মত প্রকাশেব তটপ্রাস্তে 
ছভাইয়! পড়িয়াছে। 

এদিকে আবাব এ অনুভব স্পষ্ট ছিল এ অন্ুভূতিই তীহাদেশ জীবন 
বিকাঁশেব মূল শক্তিকে গতি দিতে পাবিত। এ্ী 71০৯১০১ এবং 
০%০০1১০১ দ্বাৰা আঁপনাদিগকে স্থনিয়ন্ত্রিত কবিয়া সরল 'ভাঁবে ঘবিয়া 
বাখিয়। তাহাবা সেই অনুভব বোঁধকে বিকৃতিব হস্ত হইতে রক্ষা কারতেন। 
শিষ্যকে ঘোগ দ্রিতেন আপনাব নোগদ্ধারা আব তাহাদের মাধ্য ঘোগবল 
বুদ্ধি করাইতেন এ সমস্ত [)7০96০১১৪৬ এবং ০*€০1৫1৮৪০ দাবা । 

সামান্য একটা উদাহবণ এখানে কাধ্যকবা হইতে পারে, সম্তানে ম! 
বাপের কাছে বে শিক্ষা পায় তাহাব সবটা হাতে কলমে দিতে হয না। 
এমন কতক শিক্ষাও তাহাবা তাহাদেব কাছে লয় যাহা হাতে-কলমে 
দেওয়। যাঁষও না এবং দিতে হয়ও না। ধব তাহাদের অভ্যাস। সেটা 
তাহাদেব অভ্যাস হইতেই উহ্াদেব মধ্যে সংক্রামিত হয। 

যোগেন দ্বাবাই যোগ শিক্ষাৰ প্রচলন ছিল,__সেটুকু গুক পরম্পবা 
চলিয়৷ আসিয়।ছে-_পাঁধু সঙ্গ এই জন্টই প্রশন্ত; হবি কখাব এত মাহাত্ম্য, 
-তপস্তাব ত্বাবা এই যোগবল শিষ্যে ব্ধিত কবিবা লইতেন | পাতঞ্জল 
দর্শনেব স্থত্র তপস্তাব 101701179 । 

সুতরাং যোগ বলিতে আমাদের জানিতে হইবে কেবল কতকগুলি 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়া নহে। জানিতে হইবে, এ ক্রিষা প্রক্রিয়াব প্রাণবস্, 
যাহাঁৰ অভাবে ওগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠান, মালা ঠকৃঠকি, নাক টেপাটেপি হইষ! 
পড়ে সেই ভাবকেই। যোগ সাধনাঁব অঙ্গগুলি অঙগমাত্র ১ এ অক্ষেব 
প্রাণ আছে, সেই প্রাণই সাধনাব সাধ্য যোগ । ভাহারেই লাঁভ কব্রিলে 
যোগী হয়। দীর্ঘ জন্ম অবধি ব্যাপিযা এ অঙ্গগুলিব মধ্যে নিবদ্ধ 
থাকিলে যোগী হয় না । বুঝিযা বাখেতে হইবে যোগিগণ যোগেব দ্বাবাই 
ষোগী করিতেন আমবাঁও যোগেব দ্বাবাই যোগী হইব । 

যোগ গ্রহণে যোগসাধ্য (ধাহাতে বোগ ) যিনি তীহাকেই লক্ষ্য 


জো) ১৩৩০ | ] হিন্দুত্বের ভিত্তি । ২৬১ 


কবিতে হয, সাধন-ভজন পদক্ষেপ মাত্র । তাঁহাকেই ধীবে ধীবে জীবনময় 
কিয়! ফেলিভে হইবে ইহাই যোগ । 

স্পষ্টতঃ যোগ একটা অবস্থা মাত , যোগীত্ব একটা পদ , যোগী সেই 
পদারূঢ হইয! একটা স্থান লাভ কবেন তাহাঁকে ঈশ্ববেব ঘর বলিতে 
পাঁব_যিনি েইখাঁনে গিযাছেন তিনিই যোগী। প্রবন্ধেব প্রীবন্তেই 
বলিয়াছি যোগী স্বযং শ্রীরুষ্ণ | 

সা সং স্‌ রং এ 

আমবা হিন্দ আমরা বলি জীবানব চবম উন্নতি ঈশ্বব লাভ এবং এই 
কথা বলাই আমাণ্দব নৃতনত্ব। এই নৃনক্ষটরকু বিশ্বে কেবল আমাদেবই 
আছে_ আমাদেব জাতীয়তাও এই নৃতনত্তেব উপর প্রশ্িিত। পুথিবীব 
সকল জাতেবই ধন্ম আছে-_-ঈশ্বব বিশ্বাসী জাঁভবও অভাব নাই, কিন্ত 
ঈশ্বব লাভ কবিতে হইবে এই আদাশব উপব অপব কোনও জাতেরই 
জীবন-সমাজ 9 জাতীষশাঁব ভিন বিন্যস্ত নহে। যাঁগেব উপব কোনও 
জাতিই এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত নহে । 

অবগ্য জীবনেব ক্ষেত্রে প্রাণেব দিক দিয়া বিচার কবিলে.-_-এহবড 
কথাট! আমাদের ধারা দিতে পাঁবে । সন্ভাই ত। পখিবী হইতে একবারে 
আলাদা যেন স্গভন্ব গ্রহ 'লোকেব অধিবাসী ভহঠে হঈব?; কাজ কি এ 
বৈশিক্টযে ? ঈশ্বব বিশ্বাস আমাৰ আছ অপবেবও আছে। ধর্ম আমার 
আছে, অধিকাংশ জাঁতিবহ আছে । ঈশ্বব লাঁভ এখনও ত করি নাই, 
করিব কি না জানিও না। আদাশব অন্িসবণ কবিাতি গিয1 বিশ্ব মানবের 
সহিভ ঘদি পথক হইতে হয় তবে, আমাদব বিবচনা কবিযা, লাঁভালাঁভ 
তোল কবিয়া বোধগমা হইল আরশের ট্াঁট-কাট কবিয়া লওয়া 
মন্দ কি' শুধু শুধু বিশ্বমান্ব হইতে নিজর জাতিকে স্বতন্ত্র কক্স ভাল 
বুকি না। বিশে ঘখন থাকিতে হইবে পালে মিশিযা থাকা 'ভাল। 

এমন ধাক।কে কণনই অস্বাভাবিক বল! যাইতে পাবে না। স্বভাবে 
জ্জানও আছে অজ্ঞানও আছে । জীবন স্বভাবেই বিরচিত। আমাদের 
আদর্শ জ্ঞানে গঠিত, অতএব তাহা নির্ধিবা্দে জয়যুক্ত হইবে এ কথা 
অযৌক্তিক ! জীবন জ্ঞানে উপাদানে গড়িতে হইলে তাহাকে অক্ঞানের 


২৬২ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ-_ ৫ম সংখ্যা । 


পালা ০ ৭ 


ধাকা সহা করিয়াই গড়িয়া লইতে হইবে । স্বৃতবাং অজ্ঞানের দিক হইতে 
যত প্রতিবাদ সে' ত কবিবেই, জ্ঞানের দ্রিক হইতে ঘত উত্তর তাহার 
আগমন পথ মুক্ত করিষা বাথাই ইহাব একমাত্র প্রতিকাব | 

ইহ! যে দিন অবধাঁবিত হইযা উঠিবে আমরা স্বতন্ত্র সে দিন স্বভাবতঃ 
স্পষ্ট হইবে যে এক হওয়া চলে না, অর্থাৎ স্বভাঁববাশই আমবা বিচ্ছিন্ন 
হইয়া পড়িতে পারি । কোনও বস্ক হইতে ভাঁহাব স্বভাবসিদ্ধ উপাদাঁনকে 
বিচ্ছিন্ন কবা মেমন তাহাকে ভার্গিবাব প্রা তেমনি কোনও বস্রতে 
তাহার বিপবী্ত প্ররুতিগত উপাদান জোব করিষ! মিলীইতে নাওষা 
তাহাকে বিকৃত কবা। (ক্রমেই আমব! দেখিব জীবনের ন্ষেত্রে আমাঁদেব 
যতগগুলা ধাক্কা সহিতে হইয়াছে তাহাব কোন ৪টা আমাদেব ভাগ্গিবাব 
চেষ্টা কবিষাছে এবং কোন ওটা বা বিকৃত কবিবাঁব চেষ্টা করিষাছে )। যদি 
আমাদের বৈশিই স্বাভাবিক হয় তবে আমাদেব জগাতব সহিত চলিবা বও 
বিশিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি আছে । সেই নিয়ম-পন্ধতিতে ঘদি পালে মিলিযা 
থাঁকাব সমর্থন না থাকে তব পালে মিশিতে গেল পালও আমাদের 
প্রতি শৃঙ্গ আম্ষালন কবিমা ধাইয়া আসিবে, আমবাও যে কাজের জন্য 
স্ব নতি তাহা কবিতে গিষা বুথ! নিজেদেব নষ্ট কবিতে থাকিব। হাব 
উপব আবও কথ! আছে, ধাহাঁব বৈশিঈট আছ ভাহাব বিশিষ্ট স্তানও 
আছে। আদর্শ অন্ুসবণ কবিযা যদি বিশ্বমানব হইতে স্বনন্ধ হইষা পড়ি, 
সে ভযেব কথা নহে»-ভবসাবধ কথা । (সেই স্বাহস্ধ্যেব উপবহ আমাদের 
নিজত্ব,_আমাদেব জীবন বিকাশ । 

বডই জঅটিস কথা , জটিল এই জন্য যে, বিজ্ঞান আমাদেব বোধের 
মানদণ্ড দেহ বিজ্ঞানে এই সকল শুকেুব অর্ধিকাংশ ধবা পড়ে না। কিন্ত 
আমাদের জিনিধ সত্যই আমাদেব কাছে জন্টল নভে । পবেব শিক্ষা- 
পদ্ধতি” বাহা শিখিযাঁছি ভাহাঁদেব সত্যকে আয়ত্ব কবিতে বোধেস ৭ 
মানদও অবলম্বন কবিযাছি সেটা শুধু তাহাবই শিক্গাশালাব উপযোলী। 
আমাব নিজস্ব জিনিষ আয়ভ কবিবাব কৌশল আমাঁব মাধ্যই আছে__ 
এই টুকু চেতনা চাই, সমস্ত জটিলতা! দূর হইবে । 


লতংনার | 
( শ্রীমজিতনাথ সবকাঁব |) 


দ্বিতীয পবিচ্ছেদ্ | 


এখন একবার কিশোবীমোন বাবু এবং বিনয়েব পরিচয় দেওয়। 
আঁবণ্ক। কিশোকামোহন বাবু কলিকাতা হষ্টতে সুদূববর্তী এক 
পল্লীগ্রামের স্দান্ত গৃহস্থ । তাহাব পূর্ণ নান্ন কিশোবীমোহন ঘোষ 
জাঁতিত কাযস্থ-_কুলীন। হুঙ্মদ্শীকে বলিব তিনি তথাকথিত উপাধি- 
ধাবা কুলীন নহেন, প্রকৃতই কুলীন, এবং আধুনিক উচ্চ শিক্গিত ই*বাজী 
নবীসেব মানুষ আবার শাস্বঈদখী পণ্ডিত। সনাতন হিন্দুধর্ম্দে খুব 
আস্থাবান কিন্দ গোঁভামাব পক্ষপাতী নাহন । তীহাব হৃদয় গুব উচ্চ 
এবং উদাব। শাহাব স্বভাব স্বন্দব, নুদিও পুরুবোচিত গাস্তীর্য্যেব 
সহিত অমায়িক ব্যবঙ্গাব দেখিয়া! আর্ত ছঃখীব প্রাণে আশাব সঞ্চাব হয । 
তিনি সকল সময়ঃ গবীবদের 9ঃখে কীতিব | শুধু তাই নয তাঁহাদের 
ছুঃখ মোচন কবিবাব জন্য তিনি সকল সময়ই প্রস্তুত । ভ্াহাব লক্ষ্মীর 
ভাগাব দ্রানেব জণ্ত সদা উন্নক্ত। অপব দ্দিকে নিজের সংসাবটাকেও 
একটা প্ররুত ম্খেব সংসাব কপিবার জন) সকল সময় চেষ্টিত। ইহাতে 
যদি কেহ '্টাহাকে স্বার্থপব বালন। তবে বলিব, সংসারধর্ম পালনের 
শেষ্ট উপায তিনি জানেন না। কাবণ, নিনি অন্যকে শিক্ষা্দিঠে উচ্চা 
কবেন, তাতাকে পুব্রেই প্রপ্থত ভ5ত হব । আদর্শ গৃহাগ্ঘব নিজের 
সংসাব সকল সমবই সুশৃঙ্খলাণুরণণ । শাহাব নিজেব মধ্যেই আগাগোডায় 
গলদ তিনি অন্নর কিছু করিতে পাখেন না। 

কিশাক্সীমোহন বাবুন একমাত্র পুর নবেন্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
উচ্চ শ্রেণাব ছাত্র । ক্ন্তা শাস্তিও পিতাঁব আদর্শেই গঠিত হইয়া 
দিন দিন নারা-স্থলভ গুণ ভবিয়া উঠিতেছিল । পিত| সেই আদরের 


২৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ৫ম সংখা । 


কন্ঠাব শিক্ষাৰ ফল দেখিযা বডই সখী হইয়াছিলেন। এবং নিজাক 
জন্য ভাগাবান বলিয! মন কবিতন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার পক্ষপাতী 
তা সকল মেয়োকই গানীফ হালিকা বিগ্তালষে পড়াইয়াছিলন। 
অবিবাহিতা শান্তি সম্প্রতি সেন হইতে পৰীক্ষা উতীর্ণ হইয়া বাড়ীতে 
পড়িত। তিনি নিজে এব ক্টাহাব আশ্রিত বিনয় শান্তির পড়া- 
শুনান ভাব লইয়া ছিনিন। মোযকে উচ্চ শিক্ষা দেওযাঁও তীহার 
অভিপ্রত ছিল, কিন্ত কলেদা বিদ্যা আধ পাঁশেব উপবে বিািশিষ 
আস্থাবান ছিলেন ন। | বিশেবতঃ সহবেব কোন সবলে মোযকে ভগ্তি কিয়! 
দিষা নিশ্চিন্ত গাঁকা ভান "ভাল বিবিচনা] কবিাতিন না, কাবণ আানিতেন,_- 
ইহাত পল্লাগ্রামব সাধাবণ ৭ত7স্কৰ পক্ষে স্তবল আপক্গা কুফল পাঁওযাৰ 
আশঙ্গাই বেশী। সেবকম ভাঁবে শিক্ষিত! হষ্টলে [ম্যে বিলাঁসিনী হইয়া 
পড়িব এবং সাধাঁবণ ভাবে স*সাব ঢাঁলাইহে অক্ষম হইয়া পড়িবে । 
এ দেশের মোযদেল এখন ফ্যাঁসান আব বাবুযাঁনা লইযা বছগিয়া থাকিবাব 
সময় নয, কাঁজ কপিবাঁৰ সময । 

পুর ননবেক্রনাণ ছাত্রাবাসে বাদ কবিয়। যেন দেই বকমই হইয়া- 
ছিল । দিও দে পিভাে বাভিমত ভয় কবিত এবং খুব সাঁবধাঁন হইয়া 
চলিত, তখাঁশি স্মাযব সংক্রামক বাঁধি ভাত ভঈতে এডাইতে পাবে 
নাউ । কিন্য ছলেব জন্য হিনি বড বিশেম শিশ্বিত ছিলেন না। যেহেতু 
তিনি বৃঝিয়াছিলেন, ধধাঁক। খাইলে আপনিই শুধবিযা যাইবে) আত 
বাশও এখন আমাব ঠাত মাছ €চষ্টা কবিল "বগ ফিবান যাইতে 
পাব । কিন্তু মেচমকে অত আল্গা শবে ছাডিষা দিতে তিনি সাহস 
কবেন নাই, ভাঁই বাভীততই হাভাঁব শিল্পা বাবগ্তা হইযাছিল। 

কি?শাবীমোহন বাঁবু থেকপ ভাবে বাড়ীতে মোয়ব শিক্ষা বিধান 
কবিতেন, তাহা বন্কমান সমশ্ত।ব দিনে উপযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়াই তাহাব 
দু ধাবণা ছিল । (প্রথমতঃ ছেলে অপেক্ষা মেয়েব আদব তীাহাঁব বাড়ীতে 
কম ছিল না বব” বশী | ইহাতে যর্দি কোন কন্ঠাদায়গ্রস্ত পিতা-_ 
ধাহাদ্দিগকে মেয়েব অন্য ভিক্ষাংদেহী বলিয়া দাড়াইতে হইয়াছে, তাহাবা 
বর্দি আশ্চর্য বোধ করেন তাহ৷ নিতাস্ত অসঙ্গত হইবে নাঁ। কিন্ত 
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আসল কথা, মেয়েকেও তিনি রর টা মানুষ কবিতে জবিতে । 
অবশ্ত একথ। খুবই সত্য যে, পুত্রবাবসাযা পিতা উপযুক্ত মূল্য না পাইলে 
আজ কাঁল বিবাহ দিতে চাঁন না, এমন কি অধিকাংশ স্থলে কঙ্তার 
বূপগুণ বিচাঁব না কবিষা কোথাম মুলা বেশী পাওয়া যাইবে সেউ আশায় 
ঘুবিয়া বেডান। তাহা হইলেও কিশোবীমোহন বাবুকে অন্টা 
লাগ্ন! ভোগ কবিতে হইত না । শীহার রূপগ্ুণ সম্পা গৃহিণীর উপয্ক্ত 
কন্ঠা অনেকেবই দষ্টি আকর্ষণ কবিত এবং বিবাহান্তে বাস্তবিকই 
ববকর্তা নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে কিন না । আব তিনিও যে একেবাবে 
বিনামূল্যেই ছাঁমাতা ক্রয় কবিতে পাঁরিতেল এমন নয়) তবে মৃলা 
নিদ্ধাবাণব জন্য বিশেন বেগ পাইতে হইত না, কাবণ সেখান 
ববকর্তীবও আগ্রত থাঁকিত। এইরূপ ভিন ঢাবিটী কন্তাকেই স্িনি 
উপণক্ত পারেব হাস্তে সমর্পণ কবি পাবিষাছিলেন । কিম্য সর্ব কনিষ্ঠা 
শান্তিব জন্য তিনি (কান চিন্তাই কবাতন না _ভাঁভাঁকে একটা আদর্শ 
গুহিণী কবিষা পাত্রস্ত কবাই ক্রীহাব একাস্ত অভিপ্রেত ছিল। 

যখন শান্তি ঠাহাঁব অন্তাগ মেয়োদব সঙ্গে স্কুলে ঘাইত তখনও 
তাহাদেব প্রতি হঙ্গুদি বাখিতন । ভোঁব ও সন্ধা বেলা কাছে 
ডাকিনা নানাঁফপ উপাদশ, গল্প, ইঈতিহাঁসিক 5 ভৌগোলিক তাখ্যব 
ব্যাখ্যা, অর্থাৎ সাঁধাবণনঃ স্কুল “য ইতিভাঁদ “ছালদেব পড়ান এবং 
“ঘ প্রণালীতে পভান হযঃ তাহাতেই তিনি সন্থঈ গাকিতে পাঁদিতেন 
না। এক একটী চবিত্রেব বিশ্দ্ণ কবিষা এক্প ভাঁবে তাহাদের 
স্নাইতেন, বাঁহাতে ভতিহাস পাঠেব মুখ্য উীদ্ণ্য সংসাধিত তয়। 
পাণপব দণ্ড, পাাণাব প্রবঙ্কাব, কগোব অধাবসাঁষে অসম্তাবিত সাঁফলোব 
চির তাহাদের স্বুকোমল জয়ে অধিত করিত নষ্টা করািতন | 
উদাভবণ স্বরূপ শিবাজীব ঈন্ভিভাস পড়িয়া সাধাবণনুঃ ছেলে মেয়েরা 
শাহাকে দস্থ্য ছাডা আব কিছু পাঁরণা কবিতে পাবে না। শাহাব 
আলীকিক স্বদেশপ্রিধতা ও আন্মত্যাগ, অন্যদিকে ব্ক্তিগত দৃঢ 
চরিত্রেব বিষয় অন্ধকাবেই ঢাঁকা থাকে । কিশোরীমোহন বাবু 
এঁতিহাসিক চবিত্রের সেই উপেক্ষিত অংশগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ভাবে 
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বর্ণনা কবিতেন যে, তাহাদের পাক্ষ বিশেষ কৌতৃহলোদ্দীপক হইত । 
তাহা ছাড়া মাসিক ও সম্বাঁদ পত্রিকাঁর অবশ্যজ্ঞাঁতব্য বিষয় গুলিও 
যথাসময়ে তাহাঁদের শুনাইতেন । 

তাঁহার সংসাঁবে পাঁচক-পাচিকা ছিল না, এবং চাঁকব-চাকবানীব 
বাহুল্য ছিল না। নিতান্ত অসাধ্য কার্ধ্য চাকবেব দ্রাবা সম্পন্ন হইত, 
এবং অবশিষ্ট প্রায় সমস্ত কাজই গৃহিণী ও মোবা নিজব হাতে কবিত। 
সম্প্রতি অন্তান্য মোবা শ্বশ্রবাঁলয় থাকাঁষ শান্তি একাই মা'ব সমস্ত 
কাজে সাহাঁন্য করিত! সে প্রতিপিনই ভোঁবে বাবার বিছানা প?শ 
বসিষা নানারূপ ধম্মমূলক গল্প শুনিয়া) কোনদিন বা ঢ একটা বন্দনা 
গাঁন পিতাকে শ্রনাইয়া প্রাহঃক্ষত্য সাবিত এবং পড়িতে বসিত। 
বেলা প্রা নয়ট! পর্যন্ত পড়াশুনা কবিত। এ সমা লিনয কিংলা 
কিশোবীবাবু তাঁভীব পড়াব সাহান্য করিতেন । ভাঁবপব আন কলিষা 
নিজেব হাতি পিতা এব” অন্যান্ত সকলকে খাবাব দিষা, ঢাকব- 
চাঁকবাণান্দব খাওযাইযা মার সাঙ্গ নিজ খাইতে বসিচ। মধ্যান্ছ 
খাঁওযাৰ পব যখন সকলে বিশ্রাম কব্ািতন তথন দে মলাইরেব কাজ 
অভ্যাস কবিত, কোনদিন বা দহ একখানি ভাল বই লইয়া পড়ি 
বসিত। কিবূপ বই ভাঁভাব পড়া উচিত ভাতা কাশাবীমোহন বাবু 
নিজে নির্দিট করিযা দিযাঁছিলেন | মোণটব উপণ এই বধসে নাভাতে 
তাহাব হৃদয়ে প্রকুত শিল্গীর বীজ বপন কবিতে পাবেন, ঘাঁভাতে 
ধন্েবি মন্থর প্রাণস্পর্শ করিতে পাব 'সজন্য তিনি বাশন "চ্টিহ ছিলেন । 

সন্ধ্যাব প্রার্ধ শান্তি ঘব-ন্বাপ পবিষ্ষাৰ কাব, (বিছানা পাতিযা পপ 
দ্বীপেন ব্যবস্থা কবিত । এই গুলি তাব অবশ্যকবণায় নিতা-কাঁম্য ছিল । 
ইহাতে তাহাঁৰ "কানবপ বিবক্তি বা আলম্ত ছিল না! এতগুলি কাজ 
ঘেন তাভাঁব অগোঁগণ “কান স্বাভাবিক প্রবণ আপনিই সুসম্পন্ কনিযা 
সফলতাব আনন্দ পুবস্ষাব স্বরূপ তাহার সন্জ্া। ধবিযা দিত। সন্ধ্যাব 
সময প্রতিদিনই সে বানান কাঁজ কবি, দন্কাব ভইল মা'ব নিকট 
হইতে উপদেশ লই-ত মাত্র! সমযোৌপযোগা ব্রতোপাঁসন! সবই আন্তর্রিক 
ইচ্ছাঁব সহিত কবিত, তাহা ছানা সপ্তাহে অন্ততঃ এক দ্িন বিশেধ ভাবে 


জ্বোষ্ঠ, ১৩৩ |] সাব! ২৬৭ 
একটা পৃজ| করা তাহার আনুষ্ঠানিক কর্মের মধ্যে ছিল। বাডীর 
ভিতর প্রাঙ্গণে একটি হবিমন্দিব সে নিজেব হাতে তৈয়ার করিয়াছিল, 
সেখানে প্রত্যহই ধৃপ দীপ দিত, এবং ববিবারে তাহাব চতুর্দিকস্থ কতকটা 
স্থান গোঁবব দিয়া লেপিত। তাহাব পবৰ শ্রান কবিযা আগে সেখানে 
যথাঁবীতি পুজা কবিয়া অন্ত কাজ কবিত। অবশ্য পুঙ্জাব মানব মধ্যে 
ছিল-_একটা স্তোত্রমাল! হইতে বিবিধ স্তোত্রেব আবৃত্তি । 

একদিন সে বকম ভাবে পুঁজাঁয় বসিযা মুদ্রম্ববে একটা প্রার্থনা 
পলীত গাঁহিতেছে, এমন সমগ্ব কিশ্পোরীমাহন সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া* 
দেখিলেন সে একমনে গান কবিতেছে, আব চোখ দিযা জল পডিতেছে। 
এই দু্য দেখিয়া তিনি আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্ত শাস্তি 
দেখিষা ফেলিল মি সে অপ্রতিভ হইষা পন্ড এই ভগ্ষয শাহাব 
অলশ্িতই সেখান হইতে চলিয়া (গালন । কিন্ত হৃদয় এক অপাক্ত 
আনন্দে ভব্যা উঠল, মনে মান প্রার্থনা করিলেন-_দয়াময় । 
সব তোঁমাব ইস্ডা। দেখ প্রত, আমাব শান্তিব নেন নাঁমেব সার্থকতা 
দেখতে পাই । এই পবিত্র কুঙ্তম কোঁবকটী যেন তোমাবই পুঙ্গাব 
[যোগ্য হয । ৮ 

এই ব্যসেই সে বামাঁয়ণ মহাভারত প্রস্ৃৃতিব প্রধান প্রধান 
আথাঁধিকা গুলি কগন্ত কবিযাছিল। তাহা ছাড়া বিনয তাহাকে 
মাইকেল, নবীনচন্দ এ ববীন্ধনাথেব কাবা ও হশ্বাজি পভাইত । 
একদিন মধ্যাঙ্গ খাওযাঁৰ পবে কিশোবীমোভন বাবু শাত্তিকে একখানি 
ভাল বই আনিন। পটিত বলিলেন । সে দঘমনাদ বধ আনিয়। পড়িতে 
বমিল এবং কোন্‌ জায়গা পড়িবে দিজ্ঞাসা করিল বলিলেন,_“তে]ব 
যে খানউ! ভাল লাগে সেই খানেই পড়” । শান্তি উর্ঘ সর্গ খুলিয়া পরিতে 
আরন্ত কবিল। কিছু'ণ পড়িয়া “দস যেন শোকাকুলা জানকীব দুঃখ- 
কাহিনী বর্ণনা অভিভ্ভ হইমা পাঙল। তাহাব সুন্দৰ গণগগুগল 
আবক্তিম হইম| উঠিল দেখিয়া পিভ। অন্য গ্রপঙ্গ আবন্ত কবিলেন। ক্রমে 
বুদ্ধঃ চৈতন্য ও ঠকুব ব'মরুঞ্দে'নব উপদেশামৃত শুনাইবা সমস্তদিন 
অতিবাহিত কবিলেন। পিতা পুত্রীতে এই রকম ভাবেই প্রায় 
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অধিকাংশ দিন কাটিত। তিনি নিজের জন্য, বিশেষতঃ বাড়ীর মেয়েরা 
মাহীতে পড়িতে পায় দে জন্য বাঞ্গল! সংবাদ পত্রও রাঁখিযাছিলিন । 

পলীগ্রথমেব অধিকাংশ ছেলে মেযে অপবিণত বযদে আনক বাজে 
কথা! শিখিয়া থাকে, সেজন্য অক।লপকীঁতা দোষ সেখানে সমধিক দেখা 
যায় । এই দোণ যাহাণত াভার বাড়ীতে সংক্রমিত না হইছে পাব 
তাহাব প্রতি কিশোবীমোহন বাবু তীক্ষ দৃ্গি বাখিতেন । এমন কোন 
প্রসঙ্গই শাণ্তিব সন্ম্াথ উদ্বাপিত হইত না, পাহা তাহার শুনিবাঁব 
অযোগ্য। 

তিনি নিজ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন, কিন্ বেশীদিন চাঁকুবীব চিন্তা 
কবেন নাই । যে কয বংসব তীহাব পিতা কুষ্ণ প্রসন্ন ঘোম জীবিত 
ছিলেন সই কষব২ংসব নিকটবর্তী সহবেব 'একটী উচ্চ ইংবাজি স্কুলে 
সহকাবী প্রধান শিক্ষকেন কার্য কবিযাছিলেন মাত্র । তাহার পর পিতাব 
মৃত্া হইলে লোকাভাবে যখন সংসার অল হইযা উঠিল; তখন অগত্যা 
টাকুবীতে ইস্ত্ষা দিযা গ্রামেই বাঁদ কবিতে লাগিলেন । তীহাদেব 
অবস্থা বেশ সন্ছল ছিল। অল্প আষেব কিছু জমিদাবী এবং প্রায় 
তইশনত বিঘ| চাষব জমি, এখানে বাগন পুক্ষবিণা ইন্যাদ্দি মথেঈই 
ছিল। মোটেব নপব তাহাব দ্বাখা তাহাব সংসাবেব বাবভীষ খবচ 
বেশ ভালরাপ নির্ব(হিন ভইয়! কিছু উদ্দও গাঁকিত। এত সম্পভিতে 
মা কিছু উদ্বধ থাকি তাভাঁব কাবণ9 নাথ ছিল ,বাঁব মাসে 
তব পার্বণ) পুজা-পদ্ধতি সবষ্ট তিনি জীঠীকজমকব সহি সম্পন্ন কবিতেন, 
আবাব দই সকন উপলক্ষ্য কবিয। মুক্ত হাস্ত দাঁন বাজ্ঞব অনুচাঁন কবাই 
তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এইটাকেই তিনি পুজাঁব একী গরপ।ন 
অঙ্গ বলিয়। মনে করিতে, ভাভা না হইলে যেন সব অঙ্গ হীন হইল 
বলিষ! মনে কবিতেন। শাহাব প্রাঙ্গণ-পূর্ণ দবিত্রব ভোজন উত্সবে 
যথন তিনি মভ্ত হইয়া যাইতেন, তখন আব কোন প্রকাব ভেদাভেদ 
বিচাব থাকিত না। দেই অপার্থিব মহোত্সবে তিনি আত্মহারা হইয়া 
যাইতেন। চতুর্দিকে কেবল-দীয়তাং ভরজ্যতাং” আব জয়ধবনিতে 
পল্লীর আকাশ-পাতাল মুখবিত হইয়া উঠিত। ইহাই ছিল তাহার 
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প্রধাণ অপরাধ, ইহারই অন্ত ক্রমে তিনি তাহার ভদ্র প্রতিবেশীদিগেব 
অসন্তোষভাজন হইযা উঠিতেছিলেন । তাহাছাড়া ইতর সাধারণের 
ভিতব তাহার প্রতিপ্তি যথে্টই হইয়া উঠিতেছিল, আব বিনয় তাহার 
এই পথেব পাথী হইয়া ভদ্রমহোদযগণেব ক্রোধানলে ত্বতাহুতি পডিযা- 
ছিল। 

বিনয় একজন গবীবেব সন্তান হইলেও তাহার হৃদয় নিতান্ত হীন 
ছিল না, এবং অনেক ফুলীন ভদ্র অপেক্ষা অনেক গুণে উচ্চ ছিল। 
সম্প্রতি তাহাব সংসাবে হিতাকাঙ্জী আপনাব জন বলিতে একমাত্র 
কিশোবীমোহন বাবুই ছিলেন। অপর পাক্ষ অধিকাংশই তাহার 
আপনার ছিল। কাবণ, নেখানে বিপদের কাবাল ছায়া দিগন্ত ঢাঁকিয়া 
ফেলিত, ঘেখানে বেদনাব মম্মান্তিক বিলাপে জড প্রকৃতি কাপিয়া 
উঠিত, বিনয সেইথানেই নিজেকে দ্বিগুণ উৎসাহে কাধ্যে নিয়োজিত 
কবিত। সে বিশেষ উচ্চ শিক্ষালাভ করিধাব শ্রযোগ পাষ নাই, কিন্ত 
থে স্বভাব স্থলভ একটা উদ্দারনীতি তাহাব সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া 
বাখিযাছিল, তাহাবই বলে সংসাণব পকল বকম বৈচিত্র) ও ছুনাতির 
পীডনকে সে অনায়াসে পদদলিত কবিয়া চলিয়া যাইতে পারিত। 

তাহাব পিতা মাতা তাহাকে নিঃসহায ভাবেই তাহাদের ক্ষুত্র 
স্কুটাৰ খানিব উন্ুক্ত প্রাণে বসাইয়! বাখিযা কোন্‌ মহাবাত্রার 
আযোজান বাহিব হইযাছিলেন, তাহ! সে বিশেষ ভাবে মনে বাখিতে 
পারে নাই, কিন্তু তখন হইতেই যেরূপ ভাবে ধূল্যবনুষ্ঠিত দেহে 
শুধু শৃন্যে ভব করিয়া জীবনের সমস্ত বোঝ| বহিয়া আনিয়াছিল। 
তাহাব স্বৃতি সে ভুলিতে পাবে না। কখন কখন সেই জন্ঠই তাহাব 
গওদ্য় আবক্ত হইয়া চোখ জলে ভবিয়! উঠে। 

পিতৃ-মাত হীন নিবাশ্রত্ম বালক যখন এইকপ ভাবে পখেব ধাবে 
বসিযা আকুল ক্রন্দনে পশুপদ্দীকেও চঞ্চল কবিতেছিল, সেই সময় 
তাহার এক দুব সম্পকীয় আত্মীয় তাহাকে নিজের বাডীতে লইয়া 
যান। বিনয়েব পিতাব যৎ্দামান্য ভূসম্পত্তি ছিল; তাহাব রক্ষণাবেক্ষণের 
ভারও তিনি গ্রহণ করিলেন। সম্পত্তির আয় হইতে একটা মাত্র 
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ছেলের ভরণপোষণ চলিয় কিছু উদ্ধত্ত থাকিবে এ হিসাব তিনি আগে 
ঠিক করিয়৷ রাখিয়াছিলেন | আর মনে করিয়াছিলেন লাভের মধ্যে বিনা 
পয়সায় একট! লোক সকল সময় তাহার আজ্ঞাধীনে থাকিবে, যশঃ 
সৌরভও ছড়াইয়। পড়িবে এটাও বড় কম নয়। যাহ] হউক কিছুদিন 
পরে নিজের পুত্রদিগের সহিত তাহাঁরও একট! প্রাথমিক শিক্ষা 
বাবস্থা করিয়া! দিলেন; কাবণ ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে মুখ”কবিয়! 
রাখিলে লোকেব নিকট নিন্দনীয় হইবেঃ তাহাও বেশ বুঝিয়াছিলেন। 
কিন্ত “আজ্ক!লকাব দন একজন অচেনা পথেব পথিকেব জন্ত নগদ 
পযসা খবচ কবল দান বীবেবাই কবিতে পাবেন”--এটা। গৃহিণীর নিতান্ত 
প্রতিপাছ্থ হইয়! উঠিল । কাজে কাজেই বিনয়েব জন্ত ঠাহাদ্দেব কিরূপ 
খব5 হইতেছে এ বিষয় লইয়। প্রায় অন্দোলনেব স্থ্টি হইত। একবাব 
বাৎসবিক পবীক্ষায় মে আশানুরূপ ফল কবিতে না পারায় ঠাহাদেব 
আনেপেৰ আর সীমা থাকিল না । এই সর্বতোনুখী অনটনেব দিনে 
এতগুলি টাকা বাজে খবচে-কেবল জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল দেখিয়া 
গৃহিণী কর্তীকে বলিলেন,“তোমাব মতন বোক' আব সংসাবে ছটা 
নেই? একটা কোথাকাঁৰ «ক পথেব ভিখাবীকে ধবে এনে তুমি 
কিনা স্কুলে ভি কবিয়। দিলে । একি কথন হয়েছে না হয়? অনর্থক 
সম্ধংসবেব মাইনেট' বইএর দাম গুলো জলে ফেলে দিলে বইত নয? 
ওকে বদি স্কুলে না দিতে তবে ত আব একজন চাকব বাখতে হ'ত না। 
ধন্ট বুদ্ধি তোমাব_কি কবে যে সংসাব চালাবে জানি না । আমাব 
ছুলাল সুলে যাবে তাব সঙ্গে ওকেও যেতে হবে! কেন বাপু এত সাধ 
কেন? ছুট পেটে থেতে পায় এই খুব আবাব লেখাপড়ায় কাজ কি 1” 
কর্তী একটু অপ্রতিত হইয়! সভয়ে বনিলেন,_-“তাত বুঝ.ঝি--কিন্তু-_ 
লোকে যে ছুষরে? ওব কিছু জমি জমাও রঞ্ধেছেঃ একেবাবে যদি 
মুখ” কবে বাঁখি তবে অন্যায় হবে না 1৮--ও£ ভাবী ত আমাঝ অন্যায়? 
কে ওব জমি জমাব ঝঞ্ধাট ব্য, আব কোলের কাছে খেতে পবতেই 
বাদেয় কে?” বলিয়া গঞ্জনা করিতে কবিতে গৃহিণী কাধ্যান্তরে গমন 
কবিলেন । 
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বিনয়ের পরীক্ষায় অকুতকাধ্য হইবার কারণ ছিল। প্রথমতঃ একটা 
লোক বেকাঁর বপ্িয়া খাইবে, খাবার উপবন্ত লেখাপড়া শিখিবে এটা 
অন্ততঃ গৃহিণীৰ অসহা। কাজে কাজেই তাহাদের রৃত উপকারের 
প্রত্যুপকাব স্বরূপ কোন না কোন ছলে তাহাকে কাধ্যে ব্যস্ত করিয়! 
তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। কেবল যে কয়ঘণ্টা স্কুলে থাকিত তখন এবং 
বাত্রে ঘমেব সময়ই তাহাব অবসব ছিল। এ সময়েব মধ্যে পড়াশুনা 
সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সানিতে হইত । বাকী সময় ঘখন সে বাড়ীতে 
থাকিত তখন গ্রতিপালকেব প্রয়োজনানুরূপ কাধ্যেই সময় ক্ষেপণ 
করিত । তাহাব দ্রনিক কাধ্যেব মধ্যে ছিল “ছাট ছেলেদেব পড়া, 
তাশাদ্েব সমস্ত আন্দাব সহ্য করা, চাকবচাক্বাণাদেব কাধ্যেব তক্ষাবধান 
কবা এবং হাটবাজার কবা। তাহাছাডা কাহারও অস্থুখ বিস্থখ হইলে 
উধধ পত্র আনা, ডাক্তাব ডাকা ও রোগীব মোটামুটি বরাত সাম্লানর 
ভাব তাহাব উপবেই ছিল। কর্তা কতকটা আলম্তের জন্ত এবং 
কতকটা ব1 গৃহিণীর শাসন ভযে তীহাদের স্াধ্য প্রাপ্যের দাবিশ্বরূপ 
বিনয়েব উপব এন কাজেব ভার দিয়াছিলেন | 

বিনয় অক্রাস্ত পরিশ্রম করিযা যথাযথ ভাবে তাহাব নির্দিষ্ট কর্তব্য 
স্থুসম্পন্ন করিয়া অনেক সময় পাড়া প্রতিবেশীরও বিশেষ কার্ষো সাহায্য 
কবিত। কতবার সে পলকহীন ভাবে বাসয়া থাকিয়া বোগীব শুআাষা 
করিত, একটুও বিবন্তি বোধ কবিত না। প্রথম প্রথম তাহার সমস্ত 
কাধ্যেই যেন একটা বাধ্য বাধকতা ছিল, আদেশের জুলুম ছিল? কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত এই সকল পবিত্র কার্যের সফলতার দ্বারা সে বড আনন্দ 
পাইত » এবং একটা অদৃশ্ঠ প্রেরণাব দ্বারা যন্ত্র চালিতের স্তায় সে সমস্ত 
কর্তৃব্যই অনায়াসে করিয়া যাইত । তাই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে কর্মের 
মেলায় মাতিয়া৷ উঠিতে শিখিয়াছিল, স্বার্থ বিবজ্জিত মেবাঁর আনন্দ 
পাইবাব জন্য তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিতে শিখিয়াছিল। 
আবাব এদিকে আশৈশব বোঝাব ভারে এবং আঘাতের বেদনায় 
তাহার হৃদয় যেমন অনুভূতিবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, অন্যদিকে মঙ্গলময় 
বিধাতাৰ বরে--শত শত অনাদব ও নিবাশাব গভীর তমসাবৃত 
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বন্ধুহীন প্রাস্তরের মাঝে যে অমূল্য সম্পদ সে পাইয়াছিল--তাহা ই 
হাসি মুখে সব আঘাত সহা কবিবার পালন শক্তি আর তাহারই পাশে 
স্থকোমল উচ্চ হদয়। যাহাব দ্বারা সে সমস্ত ব্যর্থতা প্রতিকূল ঘটন! 
বৈচিত্র্যেব দারুণ উপহাসকে পদদলিত করিয়। চলিষা যাইতে পাবিত। 

এইরূপে ফোন প্রকাবে মধ্য ইংরাজি পবীক্ষায় পাশ কবিয়া যখন 
সে বুঝিতে পাবিল; আশ্রয়দাতা আর অগ্রসর হইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; 
তখন সে কাতব ভাবে ধবিয়া বসিল--“আমাব যা কিছু সব আপনি নিয়ে 
আমাব অন্ততঃ ম্যাটি,ক পথ্যস্ত পডান।” কত্তা হিসাব কবিয়া দেখিলেন 
এতর্দিন তাহাব সমস্ত খরচ চালাইয়াও বাহা মুত হইয়াছে তাহার দ্বারা 
ম্যাটিক পধ্যন্ত পড়ান নিতান্ত অসম্ভব নর, তাহাব সঙ্গে বাতসবিক 
নির্দিষ্ট আয়ও আন্দানা হহবে। ধাহা হউক শব পব্যন্ত বিনয়কে 
আর একটু কৃতজ্ঞতাপাশে বাধিয়া নিকটবন্তী সহরেব উচ্চইংরাজি স্কুলে 
ভত্তি কবিয়া দিলেন । বাড়ীতে খাইয়া ও প্রতিদিন ছয় সাত মাইল যাওয়া 
আশ! করিয়া সে মনোবোগের সহিত পড়া শুনা করিতে লাগিল। ক্রমে 
বেশ সম্মানের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! বুত্তি পাইল । এখন 
কলেজে পড়িবার জন্য দে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আশ্রয়- 
দাতার নিকট হইতে আর কিছু পাইবার আঁশা ছিল না, তাই সমস্ত 
কৃতজ্ঞতার বন্ধন ও দেন! পাওনাব কথা তুলিয়! গিয়া সে স্থান পবিত্যাগ 
কবিল। 

কিছুদিনের মধ্যেই কলিকাতায় ছুই একটা গৃহ শিক্ষকের কাধ্য যোগাড় 
করিয়া সে কলেজে ভন্তি হইল। কিন্তু ছুরদৃষ্ট যখন মানুষকে পাইয়া বসে 
তখন পুণিমার জোতন্বাও হঠা্ ঘনঘটা সমাচ্ছনর হইয়া ঘোর অমানিশাব 
অন্ধকারে কোথায় লুকাইয়া যায়। বিনয়েবও তাহাই হইপ--সে আর 
বি এ, পবীক্ষা দিতে পারিল না । অত্যধিক পরিশ্রম ও আহার-নিদ্রার 
অনিয়মেব জন্য ভয়ানক গীডায় শষ্যাশায়ী হইয়া পড়িল। তারপব অবস্থা 
সন্কটাপন দেখিয়৷ অন্যান্ত স্ঙ্গগণ তাহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে জিন্মা 
করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইল । মঙ্গলের জন্যই কিম্বা অমঙ্গলের জন্যই হউক 
সে এযাত্র! রক্ষা পাইল, কিন্তু দীর্ঘকাল হাসপাতালে পড়িয়া থাকায় 
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তাহার পড়ার সমস্ত স্বযোগ নষ্ট হইয়া গেল; কাজে কাজেই তাহকে 
লেখা পড়ার উচ্চাশায় জলাঞ্লি দিয়া জীবকাঁনিব্বাহেব চেষ্টায় বাহির 
হইয়া পড়িতে হইল। 

বিনয়ের পিতা কিশোবীমোহন বাবুব বাল্যবন্ধু ছিলন এবং এই ছুই 
গ্রামের ব্যবধান অতি অনমাত্রই ছিল। কিন্তু এতদিন কিশোবীমোহন 
বাবু তাহাব খবর জানিতেন না। ত্টাহাব পুত্র নবেনেব সঙ্গে বিনয়ের 
পরিচয় ছিল, কাঁব্ণ, তাহার এক কলেজেই এতদিন পড়িয়ছিল। তার 
পব একটু সুস্থ হইয়া যখন পে চাকুনীর চে্গী কবিতে ছিল তখন প্রায়ই 
মাঝে মাঝ বনের মেসে লেডাহতে নাইত এবং আপনাব হুঃখেব কথাও 
অনেক সময অনিস্ছাসন্ব ও সেখানে বাহিব হইয়া পড়িত। নবেণেরও 
তাহার প্রতি একটু সহাগভূতি ছিল, এমন কি যাহাতে বিনযেব কোনরূপ 
একটা বাবগ্ঠ। হয £স ঢ্ও কবিত। একবার পুঙ্জাব পূর্বে কিশোরী 
মোহন বাবু কপিকাতাণ খাহয়া নবনদেব মেস উঠিযাছি'্পন ১ সেই সময় 
বিনযেব সঠিত তাহাব প্রথম সাক্ষাৎ ও পবিটয় হয়। কিন্তু প্রথম 
আলাপেই শাহাব তীয়নৃষ্টি বিনষেব অন্তঃকবণ বশ ভালনূপে দেখিয়া 
লইল-_তিনি বুঝিলেন ঠিঠবে মুল্যবান জিনিন আছে যত করিলে কাজে 
লাগিতে পাণবে। 

সেহদিন হইতেই তিনি বিন্যকে নেহ করিতে আরম্ভ করিলেন । 
পুর্বে বপিষাঁছি, তাহাব গ্রামে একটা মধ্য বাঙ্গলা স্কুল অনেকদিন হইতেই 
ছিল। তাবপর বখন তিনি সহবেব চাকুরী ছাডিয়া গ্রামে বাঁস করিতে 
আবন্ত কবিলেন, €সই সময় অনেক চেষ্টায় ভাহাকে মধ্য ইংরাজি স্কুলে 
পরিণত করিয়া! নাছিই অবৈতনিক প্রধান শিক্ষকের কার্ধ্য গ্রহণ কবিলন । 
ক্রমে তাহার ন্যায় বি১ক্ষণবান্ছিব যন্ত্রে স্কুলটা কর্তৃপক্ষীয় পবিদর্শকদিগের 
সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং অন্পর্দিনেন মধ্যেই একটী তেশ ভাল স্কুলে 
পরিণত হইল । প্রধান শিক্ষককে মাহিনা দিতে হয় না সুতরাং সরকারী 
সাহায্যও ছাত্রদন্ত বেতন ছ।রা স্কুল বেশ চলিতে লাগিল। 

এখন স্কুলটার অবস্থা বেশ উননত। ছাত্র সংখ্যাও আশাতীত 
হইয়াছিল, কারণ সেখানে গরীবের ছেলে বিনা বেতনে বা অন্ধী বেতনে 

২ 
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পড়িতে পাইত | অনেকে কিশোবীমোহন বাবুব বাড়ী হহাত বই শ্রেটের 
মূল্য এবং পুজার সময় কাপড় জামাটাও পাইত। কিন্তু সম্প্রতি কিশোবী 
মোহন বাবু চেষ্টা করিতেছিলেন যে, যদি একজন উপযুক্ত লোক পাওয়া 
যাঁয়, তাহাকে প্রধান শিক্ষকের পদ্দে নিযুক্ত কবিয়া নিজে সম্পাদকেব 
কাধ্য গ্রহণ করিবেন । তাই আজ বিনয়কে পাইযা বডই সখা হহলেন। 
বিনয়ও সমস্ত শুনিয়া বড় আনন্দিত হইল, কাবণ, এই বকমেধ একটা কাজ 
পাইলে তাহার কর্মক্ষেত্র আনক দূৰ বিস্তৃত কণিত পাবিবে তাহা 
সে বেশ জানিত, এবং সেটা তাহার আন্তরিক অভিপ্রায়ৎ মধাত ছিল। 
বিনয় বড় উৎসাহেব সহিত স্কুলেব কাব্য গ্রহণ কবিল। তাহার 
থাকিবাব স্থান নির্দিষ্ট হইল কিশোবীমোহন বাবুব বাড়ীতে । কর্তা গিনি 
দুইজনেই পুত্র প্সেহে তাহাকে ধন কধিতে লাগিলেন। সেও আপন পিতা 
মাতাব স্যায় তাহাদিগকে ভক্তি কবিত এবং শান্তিকেও দেইবপ ম্বেহ 
দৃষ্টিতে দেখিয়া! তাহাঁব পড় শুনায় সাহাঁধা করিত । এখন হইতে শাত্তিব 
পড়াশুন! সম্বন্ধে কিশোবীমোহন বাবুব কোন চিন্তা ছিল না । তিনি 
সেই অতিবিক্ত সময় অনেক লোৌকহিতকর কায বায় কবিতি লাগিলিন। 
স্কুলেব অবস্থা উন্নত ছিল স্থতবাং বিনয়কে যথাবিতি মাহিনা দিবাণ কথা 
হইযাছিল , কিন্তু সে এখন এক কপর্দকও বেতন স্বরূপ গ্রহণ করিতে 
অন্বীরূত হইয়া, (সই টাকায় একটা ছোট পুস্তকালয় এবং কিশোরী 
মোহনবাবুব যে “দরিদ্রবান্ধব-হ্যোমিওপ্যাথিক-ভাগার” ছিল তাহাকেই 
একটু জম্কাল ভাবে খুলিতে ইচ্ছা প্রকাশ কবিল। তিনি তাহাতে 
মত দিলেন না। কাজে কাজেই বিনয় তাহাব বেতনের টাকা গবীবের 
ছেলেদের সাহাধ্যার্থে এবং মাসে মাসে কিছু কবিয়া গ্রাম্য জীবনেব 
পাঠোপযোগী পুস্তক আনাইয়া ব্যয় করিতে লাগিল। “হোমিওপ্যাথিক 
ভাণ্ডার” কিশোবীমোহনবাবু। নিজের ব্যয়েই বড় করিয়া দ্রিলেন। 
বলা বাহুল্য এতদিন পরে কর্ম-ক্ষেত্রের প্রথম প্রবেশ দ্বাবে সে বড় 
আনন্দ ও শান্তি পাইল। (ক্রমশঃ) 


এ 


কাশ্মীরে অমর নাথ। 


( শ্রীঅতুলকুষ্ণ দাস ) 


( পূর্বান্বৃত্তি ) 


প্রাধই ভূমিকম্প হয় বলিয়। কাশ্দীবেব ঘব-বাঁড়ী অধিকাংশই কাষ্ঠ- 
নিম্মিত। কাষ্েব ফ্লৌমের মধ্যে প্রস্তর? ইষ্টক অথবা মৃত্তিকা স্তবে 
স্তবে গ্রথিত। তুধাবপাঁতে ভগ্ন হওযা হইতে বক্ষা কবিবাব জন্য 
সমস্ত বাঁড়ীব ছাদগুলিই ঢালু কবা হয়। বাড়ীগুলি চাঁবিতল পধ্যস্ত 
হইযাঁ থাকে এবং প্রত্যেক বাঁডীতেই একটী কবিয়া বোখাবি বা 
116 01706 আছে । ইহা না থাকিলে শীতকালে বাচিয়! থাঁকা ছূর্ঘট । 

কাশ্মীবেব ভূমির উর্ব্বতা শক্তি প্রসিদ্ধ । এখানে প্রায় সকল 
প্রকাব শস্য ও তবকাঁনী জন্মে। এখানে কত প্রকাব ও কত বর্ণের 
যে ফুল ফেটে তাহা বর্ণনা কব! ছুঃসাধ্য। কি উপত্যকা মধ্যে, কি 
অত্যুচ্চ পর্বতগাত্রে বিভিন্ন বর্ণেব ফুলগুলি যেন আলো কবিয়া আছে ) 
কি বিচিত্র বর্ণেব সমাবেশঃ যেন অমরাবতী বলিষা ভ্রম হয়। তোড়া 
বাধিবাব জন্য ভাবিতে হয় না, যথেচ্ছভাবে গোটা কতক ফুল তুলিয়া 
একত্র করিলেই স্ুন্দব তোড়া প্রস্বত হয়। আবাঁব কাশ্শীর কি সুন্দব 
স্থন্দব ফলেব জন্মস্থান। এক একটা ফলেব বাগান দেখিলে চক্ষু 
জুডায়। আম, কাঠাল, লিচু, আনারস, পেপে ও নারিকেল ব্যতীত 
' বোধ হয় সর্বপ্রকাঁৰ ফলই এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন হয়। যখন 
আপেল, পীচ, ন্তাসপাতি, আলবোথরা প্রভৃতিতে রং ধরে তখন 
বাগানগুলি অপূর্ব স্বর্গীয় শোভাধাবণ করে । 

এখানকাঁব ফলফুল যেমন শ্রাদম্পন্ন অধিবাসীরাও তদ্রপ। অধিকাংশই 
গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায় এবং লঙ্বাকৃতি। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকগণ অপূর্ব 
লাঁবণ্যবতী ; জগতে কোথাও এত রূপ আছে বলিয়া আমার মনে হয় 


২৭৬ উাদ্বাধন | [ ২৫শ বর্ষ--€৫ম সংখ্যা । 


শা পোস্টিিসিপাটি পা লিপি পাস্তা লালা পাল 21 পারা পাস্তা সি পাস্চিতী 


না) ঠিক যেন করি কল্পনায অঙ্কিত ৃ্ঠী। | কাশ্মীববদিগণ তিল তাগে 
বিভক্ত ১ হিন্দু, মুসলমান ও বোদ্ধ। কিন্তু মুসণমানের সংখ্যাই বেশী; 
তবে এখানে মুমলমানকে তত অস্পৃশ্য মনে কানা | 

মুসলমান গোমাংস ভক্ষণ কবে না ব] করিতে পা না? কাবণ এখানে 
গোহত্যা নিষিদ্ধ । গোঁহত্যা ও নবহত্াব শাস্তি একন্প। একগাছি 
লাঠিব এক প্রান্তে পট, খণ্ড মাধা অন্ন বাধিয়া অপব প্রীস্ত ধবিষা মুসলমান 
ভৃত্য লইয়া যাইলে হিন্দু প্রদু অনায়াদে ভাভা গ্রহণ কবেন। বনু 
হিন্দু গৃহে মুসলমান চাঁকব দেখিতে পাওয়া যায । কি হিন্দু, কি সুসল- 
মান সকনোবই প্বিচ্ছদ এক প্রকাব। পুকনগর্ণ একট কৌগীন পিবহান 
( এক প্রকাৰ আলথাল্লা ) ও পাগডী পবে। থাতবাণল বাহিনে যাইবার 
সময় কখন কখন পাজামা বাবহাব কবে গ্রীলোকেবা কেবল মাত্র 
পিবহাঁন পবে এবং মাথাঁষ একখানি বড রমালব মত টাদব ঢাকা 'দেষ। 
কাশ্ীরীবা অত্যন্ত অপরিষাব, ইহাদের ঘব দ্বাব এত নোংবা যে ইহাদের 
হাঁহে খাইতে ঘ্বণা কার । ইহাঁবা গ্রকাগ্ত স্থলে উলঙ্গ হহযা স্নান কবে 
ফলে ইহাদের পিবহান কদাচি ধৌত হইযা থাকে) এ জন্য নি 
অতান্ত ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত | ইহাঁবা দুই বেণাই ভাত খাষ , শীত প্রধান 
দেশ হইলেও রুটিব প্রচলন এথাঁনে বড নাই । মস্ত ও অতিবিক্ত 
লবণ ও লঙ্কা মিশ্রিত এক প্রকার শাঁক ইহা'দর নিত্য খাগ্ভ। অনেক 
প্রকাব ব্যঞ্জন ইহাদের বড খাইতে দেখা 'যায় না। এখানে কুকুট বিনা 
আপত্তিতে ভক্ষিত হয। চা ইহাঁবা বড় ভাঁল বাসে এবং প্রহ্যহ ২।৩ 
বাব খাষ। কাশ্মীরিগণের মধ্যে শিক্ষা প্রচ'ব খুব কম ছিল) এইজন্য 
রাজের বড বড পদে শিক্ষিত পাঞ্জাবিগণ প্রতিষ্ঠিত বহিযাছে । যা! 
হউক বর্তমানে মহাবাজের ঘত্বে আজকাল অনেক বিছুধলয গ্বাপিত 
হইয়! শিক্ষীকাঁধ্যেব অনেক বিস্তার হইতেছে । শ্রীনগরে একটি কলেজও 
স্থাপিত হইয়াছে । 

কাশ্মীরবাসিগণ অনেক প্রকার শিল্প জানে । তন্মধ্যে ইহারা শাল 
নির্মাণের জন্য বিখ্যাত । কিন্ত এখন শালের ব্যবলায় অনেক অবনতি 
ঘটিয়াছে। ১৮৭৭ সালে এখানে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহাতে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ] কাশ্মীরে অমর নাথ । ২৭৭ 


পাস্িস্িতিসিপিি পাতি /৯পাস্িাস্রাস্িরীসিপাসিপীসিরিস্পসিাসিঠ তাস পািপািলাসি স্পিসিরিখিলাসিতিসিশীসিতাসিরসিবাস্িস্াস্িপাস্পিসিলাসিতিসিীিতিসিতাসলিস্ী অপার সির লামিসপিসি সিল 


অধিকাংশ জোঁলা মাঁবা পড়ে ; ইহাই উক্ত অবনতির কাঁবণ। বিশেষতঃ 
ইহাঁব ক্রেতাও এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে । এখন উটের লোম ও 
ছাগলের লোম মিলাইয়া পশ্মিনা নামক এক প্রকাঁব কাপড় প্রস্তত করে 
তাহা অতি নবম ও চমতকার । কিছু কাল পূর্বে দিল্লীতে যে প্রদর্শনী হয়, 
তাহাঁত কাশ্মীব রাজ্য হইতে একখানি শাল পাঠান হয যাহার মূল্য 
২২৯**২ | সমগ্র শ্রীনগব তাহাতে সুন্দৰ তাবে অঙ্কিত ছিল। ইহারা 
জমাট কাঁগজেব নানা গ্রাকাব খেলনা প্রস্তুত কবে, সেগুলি বড় 
মনোহব। এখানকাঁব রেশমের কাঁপডও খুব বিথ্যাত। এখানকার 
11 1২6০11,)২ [10107 ৮ব্‌ হায় বড কাবথানা পৃথিবীতে আর কোন 
স্থলেই নাই । ক্রোশ যুডিয়া এই 101097% এবং ইহার সমস্তই 
[1 ০170115 দ্বাব! সম্পাদিত হইতেছে । সহস্র সহম্র লোক এখানে 
কাধ্য কবে। 

কাশ্মীবে কয়েকটা স্থান আছে যায অতি অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যপার 
ঘটিযা থাকে, অথচ যাহা কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এখনও নির্নীত হয় 
লাই । ইহাদব ২।৩ টিব উল্লেখ নিম্সে কবিতেছিঃ-_ 

(১) ক্ষীর ভবানী কুণ্ড_ ইহ শ্রীনগর হইতে প্রায় ১* মাইল উত্তর- 
পশ্চিমে অবস্থিত। প্রত্যহ ৯ মণ ক্ষীব এই কুণে ঢালিয়া দিয়! ৬ভবানীর 
পুজা হইযা থাকে । যাত্রিগণও এখানে ক্ষীর দিয়া পুজা করে। এই 
কুম্তের জল আপন! আপনি কখন লাল, কখন সবুজ, কখন হলদে, কখন 
বা গোলাপী বর্ণ ধারণ কবিতেছে। ইহা! বডই বিল্রয়কর । 

(২) জটাগঙ্গাকুণ্ড শ্রীনগবেব দক্ষিণে ডে'সু পবগণায় বলহাঁম গ্রামে 
ইহা! অবস্থিত । বর্ষ ভর এই কুণ্ডে জল থাকে না; কিন্ত ভাদ্র মাসের 
শুরু অষ্টমীতে অকম্মাৎ ইহা জলপূর্ণ হইয়া উঠে । 

(৩) শ্রীনগবের দক্ষিণে মাচিহ।শ পবগণাঁয় একটি স্ুবৃহৎ সরোবর 
আছে। ইহাব মধ্যে এক আধটী দ্বীপ আছে এবং তছুপবি গাছ পালা 
আছে। অধিক বাতাস উঠিলে এই দ্বীপ ভাসিয়! এদিক ওদিক চলিয়া 
যায়। 

প্রত্বতন্থবিদগণের অনুসন্ধৎসা মিটাইবার উপাদান কাশ্মীরে যথেষ্ট 





২৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


শটিসিতীসিলীসিপিস পেি লো লি তাস লিলি পারা তাস ত সিসি তিস্তা পাতি ৯ 


আছে; কাবণ প্রাচীন মন্দির ও মঠাদির ভগ্রাবশেষ বহুস্থানেই দৃষ্ট হইয়া 
থাঁকে। 

এইবাঁব কাঁশ্দীবের রাজধানী--শ্রীনগরেব একটু বিববণ পাঁঠকের 
অবগতির জন্য দিতেছি । ইহ! বিতস্তার দুই পার্খে অবস্থিত ৷ দৈর্থ্য 
ইহা ৩ মাইল এবং বিতস্তাঁব প্রতি পার্খে ১ মাইল কবিয়া বিস্তৃত । কিন্তু 
প্রাচীন কালে ইহা নদীব দক্ষিণ পাশে ছিল, কোন সমধ হইতে ইহা বাম 
দিকে ও বিস্তৃত হয় তাহা নির্ণয় কবিবাব কোন উপায় নাই । বাজপ্রাসাদ 
১১ শতাব্দীতে বাঁমদ্িকে গঠিত হয়। সমু পৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা 
৫২** ফিট। কিছুকাল পুর্বে এই দহন অতি নোংবা ছিল, কারণ 
পূর্বেই বলিযাঁছি কাশ্দীবিগণ অতি অপরিষ্কার । হহারা প্রায় রাস্তাতেই 
মলত্যাগ কবিত। বর্তমানে এই কুপ্র্থ৷ বহিত কবা হইয়াছে , পবলোক- 
গত বাঙ্গালী ডাক্তাব এ, মিত্র দ্বাবাই এই উন্নতি সাধিত হইযা'ছ । তিনি 
মহারাঁজাব ডাক্তার ছিলেন এবং গ্রীনগবে স্বাস্থ্যেব অনেক উন্নতি তিনি 
কবিয়া গিয়াছেন | তীহাব স্ত্রী এখনও এখানে বাস কবিতেছেন । এখন 
সহরেব লেকি সংখ্য! লক্ষেব অধিক ,_ইহব শতকরা ৯০ জন মুসলমান! 
৮১০ ঘব বাঙ্গালী এখানে আছেন » ইহাব মধ্য ২৩ জন চাকবিব্যপদেশে 
আসিয়াছেন, বাঁকি সকলেই ব্যবসাঁদার । ইহাদেব সকলেব মাধ্যই বেশ 
সভ্ভাব বর্তমান দেখিলাম । 

এখানে উপস্থিত হইবাব পবদিন শুনিলাম আলওযাবেব মহাঁবাজা 
কাশ্মীববাজকে শ্রীমৎ আভদানন্দজীব তীর্থদর্শন স্থগম কবিযা দিবাঁব জন্য 
তার দ্বাবা অন্ুবোধ কবিয়াছেন। ইহাঁব ফলে তিনি সেবক সমভিব্যাহারে 
মহাঁবাজাব অতিথি স্বরূপে নির্দিষ্ট হইলেন । বেলুড মঠের এক ক্রহ্মচা্ 
সেবা করিতে কবিতে আদিধাছিলেন এবং এখান হইতে আমিও 
সেবকত্ব লাভ কবিলাম। দ্মতএব আমবা তিনজন বাজ অতিথি স্ববপে 
গণ্য হইলাম । আমাদেব অমবনাঁথ ধাইবাব সমস্ত বন্দোবস্ত বাজলবকাব 
হইতে ঠিক হইবে এই কথা মহাঝাঁজাব চা 990াধাঞা% 
59118. শ্বামিজীকে বলিযা পাঠ।ইলেন। অতএব আমরা এক প্রকাব 
নিশ্চিন্ত হইলাম। স্বামিজীর রাজদর্শনের ইচ্ছা আছে জানিয়া 58708 


কষ্ট, ১৩৩০ | ] কাশ্মীরে অমর নাথ । ২৭ম 


৯ ৬ পরিসর পসসিরিসিপর্টি পিসির বাসি ৮৯৮ ৯৮৯৮ তস সি লাদিপাস্লিরিত সিপিএ সিল সস াসিতাসসপসসপিস্সিলিসিপিসসিরী পাস সিলাসপিরন শস্পিিস্সিনি 


মহাশয় ছিল ধার্য কবিলেন এবং যথ! সময়ে রা্রবাটা হইতে একথানি 
[87040 গাভী পাঠাইয়।ছিলেন, আমরা সকলে তাহা চড়িয়া রাজদর্শন 
করিয়া আদিলাম। দেখিলাম মহাবাক্স খুব অমায়িক লোক । স্বামিজীর 
সহিত বেড়াইতে বেডাইতে অনেক কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি 
সন্ন্যাসিগণর বিলাতথাত্রাব বিবোধী, কাবণ তাহাতে যবনান্ন গ্রহণ কবিতে 
হয়। যাঁহা হউক তিনি এত অহিফেন সেবন করেন যে, না ঝিমাইয়া 
৫ মিনিট কালও কথা কহিতে পাবেন না, অধিকন্থ জবা বসতঃ ঝিমাইবাঁর 
সময় মুখ হইতে অজ্ঞাতসাঁরে লালাম্্রাব হইতে থাকে । বাজবাটার 
যহট্ুকু দেখিযাছিলাম তাহাতে বোধ হইয়াছিল এস, ইহা প্রকাণ্ড হইলেও 
শিল্পকলাব কোন পাবিপাট্য ইঠাঁতে নাই। 

কয়দিনে আমবা সহব ও সহবতণীব কতক কতক স্থান দেখিয়া 
লইলাম। এ্রীনগব পূর্বেবে ও পশ্চিমে শঙ্কবাচাধ্য এবং সারিকা নামক 
পর্বতদ্বয়েব মধো অবস্থিত । শঙ্কবাচাঁধা পর্বতের প্রাচীন নাম গোপান্ড্রি। 
এখন হিন্দ্বা ইহাকে শঙ্কবাঁচায্য এবং মুমলমীনেবা তকৃত-ই-স্থলেমান 
বলে। শ্রীনগব হইতে ইহা ১০০০ ফিট উচ্চ এবং ইহাঁব শিখর দেশে 
একটি মন্দিব মধ্যে এক স্বুহতৎ্ মহাদেব আছেন । বর্তমান মন্দির 
অধিক দ্বানব নহে , প্রাচীন কাঁলে ঘে মন্দিব ছিল তাহার ভিন্তি এখনও 
বর্তমান বহিয়াছে এবং তাহা হইত অনুমান হয দে মন্দির অতি বৃহৎ 
ছিল। বুদ্ধদেবেব স্ত্রী গোপাব নামেব সহিত সংগ্রি্ট থাকাতে বোধ হয় 
সেটা বৌদ্ধ মন্দিব ছিল । বলা বান্ুপা এক সমযে এখানে বৌদ্ধ ধর্ম খুব 
প্রাধান্ত লাভ কবিযাছিল। সাঁবিকা' পব্বতও উচ্চে শঙ্কবাচা্যব সমান ) 
ইহাব উপর একটি কেল্প। আছে । এই পাভাড ছয়েক উপর হইতে 
শ্রীনগাবব দৃশ্য বড স্ুন্দব। 

শ্রীনগবে বাটি ভাড়া পাঁওয়া বড দ্র , একপ্রকাব পাওয়া যায় 
না বলিলেই হয়। কিন্তু এখানে একটা সুবিধা এই ঘে বিতন্তার 
উপর অনেক নৌকা আছে যাহা কাস করিবার জন্য ভাডা পাওয়া 
বায়। এই গুলিকে 7০এ১৪-০,৭ বলে এবং বাস্তবিকই ইহাক্সা বড় 
আরামপ্রদ | ইহারা ছোট বড নাঘণা আকারের আছে । মাসিক 


২৮০ উদ্বোধন । | ২৫শ মনি সংখ্য। | 


টিপস পাস্তা পাসিা্ি পা পাস্তা পা পা পািলািত পে পা্টপাসিলি পা্িরাস্টিপাি পা স্পা টি সত লজ পান 


ভাডা ৪০২ হইতে ২৫*২ টাকা পর্বত কিন আগে ছাট গুলি 
(যাহাতে ৪1৫ জন বেশ থাকিতে পারে ) ২৯২২২ টাকায় পাওয়া 
যাইত । বেনী ভাভাঁর 17০3১০-1১০৭ গুলিতে বৈহ্াতিক আলোকের 
বন্দোবস্ত আছে। মাঝিরা সপর্িবাব এই নৌকা গুলিতে বাস কবে। 
এখানকার ভাষাঁয ইহাদেব “হবি” বলে। ইহাবা স্ত্রী পুকবে নৌকা 
বায়। এই নৌকাগুলিৰ সহিত এক বা দুই খাঁনি কবিয়া ছোট 
নৌকা বাধা থাকে? ওঁ গুলিকে শীকাবা বলে। পাঁকশাক সমস্ত 
উহাতে হয় এবং উহা বেডাইবাব জন্য ব্যবহৃত হয। ৪ বা ৫ জন 
ইাঁঝি থাকিলেই ইহা খুব শীপ্ব চলে। এপাঁনে “কান নৌকাব হাল 
নাই দাডই ভালে কাধ্য কবে। দীড গুলি ঠিক তাড়ব মত এবং 
আমাদেব জেলে ডিঙ্গিব মতন উহারা “নীকাষ বীধা থাকে না। 
বৌদ্রেব সময মোটা কাঁপড দিয়! শীকাবা গুলি ছাইয়া দেয়' ভাল 
ভাঁল শীকাঁবাষ আবাব বসিবাব গদি থাকে । সহব প্রান্ত ত্রহ্মানন্দ 
নামে এক বাঙ্গালী সাঁধুব মঠ আছ, আনক বাত্রী সেখানে আশ্রয 
পায়। তিনি অনেক অসহাঁষ যাত্রীকে নানা কপ সাহায্য কবিয়া 
থাকেন । 

সহবতলীতে মোগল সমাটেব কতকগুলি কীন্তি আছে যাহা এখানে 
আসিলে দেখা উচিত, যথা £_-শাঁলিমাৰ বাঁগ। নিশিমবাঁগ, এবং 
পবিমহল । শঙ্কর পর্বতের নিম্ন দিয়া ডল হ্দেব ধাবে ধাঁবে ৯১৯ 
মাইল একটি বাস্তা গিয়াছে, উক্ত কীর্তি গুলি এই বাঁস্তার পার্থে পড়ে। 
৩1৪২ টাকা ভাভায একথানি টঙ্গা এই সব গুলি দেখাইযা আনে | বেলা 
১০ টাঁর সময় বাহির হইলে সন্ধ্যাব মধ্যে সবগুলি দেখিয়া আসা যাঁয়। 
ধ স্থান গুলি নাকাবা কবিয়াও দেখিয়! আসা যায় । শীকাবা টঙ্গা 
অপেক্ষা সস্তা এবং যাইবাঁব পক্ষেও আরামদায়ক . তবে একটু সময় 
অধিক লাঁগে। বাজপ্রাসাদেব নিকটে প্রায় ১ মাইল লম্বা একটি খাল 
বিতন্তাকে ডলের সহিত সংযুক্ত কবিয়াছে। এই খাল দিয়! শীকাবা 
যাইয়া ডলে পড়ে | আমরা শীকাঁরা কবিয়া গিয়াছিলাম। ডলেব 
জলেব সুখ্যাতি কাশ্মিরিগণেব মুখে ধবে না; ইহারা বলে উহার জলে 


জৈ্ঠ, ১৩৩৯ 1] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র। ২৮১ 


পির সপাসিপিস্প পাস্পিস্পী সি পিসি সি সিসি সপাস্পিস্পিসসিপ সপাসিপািণন্পস্পিসিলাসিপাসটিতাসিতি তাপস 


ধোয়ার জন্যাই কাশ্মীরি শাল এত উৎকৃষ্ট হয়। ইহার জল এত স্বচ্ছ 
মে হুর্দের তলা পর্যাস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তবে, যাহা দেখিয়াছি 
তাহাতে বোধ হয় হদের কোন স্থান ৫1৬ হাতের বেশী গভীর হইবে 
না। ইহা লন্বে৪ মাইল ও প্রস্থে ২ মাইল এবং ইহার অধিকাংশ 
ভাগ লাল পদ্মেব গাছ আবৃত। স্বচ্ছ তরগগায়িত বিস্তৃত জলরাশির 
উপর লক্ষ লক্ষ পদ্ম ফুটিযাছে ৷ সেবে কি নয়নারাম দৃশ্ঠ তাহা বুঝাইবার 
নহে। মনে হয় যেন এই খানহ কমলে কামিনীব আঁবিভাৰ 
হহযাছিল। শীকাবা করিয়া শালিনাৰ বাগে পৌছিতে প্রায় ২ ঘণ্টা 
লাগে। ইহা সাঙ্জাহান রুত। কোবাণে স্বর্গ যেরূপ সপ্ততলে বিভক্ত 
বিষ! বর্ণিত আছ» তাহাঁব অন্থকবণে ইহা গঠিত। (ক্রমশঃ) 


ররর ররর 


পামী বিবেক'নন্দের পত্ত | 
(*নং) 
( ইংবাঁজীব অনুবাদ ) 


নিউইযর্ক | 
0/০ মিস'বরি ফিলিপ স। 
১৯নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা | 
২৮শে মে) ১৮৯৫। 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এই সঙ্গে আমি একশ ডলাব্‌ অথবা ইংবাজজী মুদ্রা হিসাবে ২* পাউগ্ড 
৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম । আঁশ+করি, এতে তোমাদের কাগজটা 
বার কব্বাঁর কিঞ্চিৎ দাহাধ্য হবে, পরে ধীবে ধীরে আব্ও সাহায্য 
কর্”ত পারুবো। 
সদা আশীর্ববাদক 
বিবেকানন্দ । 


২৮২ উদ্বোধন । [| ২৫শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা। 


পোস্িরস্সাসি তাস পাসতসলিসি নাসির লারা দি পাস্পিরাস্দিণীসি উপ পোস্সিরসি শী ভি পা তি ৪ এ এসি রা উঠি রা পাতি বাসি 





লা তি ৯ রসি পি পা পাসিপাসিরিসিলাসি 


পুঃ-_পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তি্বীকার করবে । 
এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানে । অবশেষে আমি এদেশে 
কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম। 
বি। 
(১*নং) 
( ইংবাজীর অনুবাদ ) 


আমেবিকা । 

১ল! জুলাই? ১৮৯৫ | 

প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
আমি তোমাদেব প্রেবিত মিশনবিদেব বইথনাঁও বামনাদেব বাজাব 
টো পেলাম। আমি বাকা ও মহীশ্বব দেওয়ান উওযকেই পত্র 
লিখেছি । বমাবাইএব দলেব লোকদেব সাঙ্গ ঢাঃ জেন্সেব বাদ-প্রতিবাদ 
থেকে বেশ বোধ হয, মিশনবিণ্দব পুক্তিকাখান! এখানে বহুদিন পুর্বে 
পৌছেছে । এ পুস্তিকাথানাতে একটা অপত্য কথা আছে । আমি এদেশে 
খুব বড হোঁটেলে কখনও খাইনি, আর কোনরূপ হোটটেলেও খুব কমই 
গেছি। বাণ্টিমোবে ছোট ভোটেলওযালারা অজ্ঞ তাবা নিগ্রো ভেবে 
কোন কাল! আদ্মিকে স্থান দেয় না-সেইজন্য ভাঃ ্রম্যানকে-আমি 
ধাঁর অতিথি ছিলাম--এথানে একট। বড হোটেলে শিষে যেতে হয়েছিল__ 
কাঁবণ, তাবা নিগ্রো ও বিদেণীদেব মধ্যে প্রভেদ জানে । আলাসিঙ্গা, 
তোমায বলছি শুন, তোমাদেব নিজেদেরই নিজদেব সমর্থন কব্ত হবে। 
তোমবা কচি খোকাঁব মত ব্যবহার কোবাছা কেন? যদি কেউ 
তোমাদেব ধর্মকে আক্রমণ কবে) তোঁমবা নিজবাঁই উহার সমর্থন কব্তে 
এবং আক্রমণকাবীকে মুখেব মত জবাব দিতে পাব ন' কেন? আমাব 
সন্বন্ধে বল্ছি, তোমাদেব ভয় পাবাব দবকার নেই । আমাব এখানে 
শত্রব চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী । আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীষ্টিফান আব শিক্ষিতদের ভিতর খুব অল্পসংখ্যক 
লোকই মিশনরিদের গ্রাহেব মধ্যে আনে । আঁবাব মিশনরিবা কোন, 


জো, ১৩৩৪ । ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র |! ২৮৩ 


দিলাস্টিতাস্লিনাস্পিরিস্টি সরি সপ 








পালমিরা পা্িপাসিপিসটিপিসিপাসছি তাস পাসিপাস্টিতাস্পিসট পাসপসিলাসিপাসিপাস্িটিসটিতি সিল সাসসিতিক্িত স্পট পা সিপিডি পাস্টিপা সলিল পোসসিপসিরাসসি 


বিষয়েব বিরুদ্ধে লাগ্লে, যেহেতু মিখনারিরা তাঁব বিপক্ষ, সেই হেতুতেই 
শিক্ষিতেবা সেটা পছন্দ করে । এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক 
কমেগেছে এবং দিন দিন আবও কমে বাচ্ছে। যদি তাবা হিন্দু ধর্মকে 
আক্রমণ কবলে তোমাদেব কষ্ট হয়, তবে তোমবা আঁঠমানী ছেলের মত 
ঠোট ফুলিয়ে আমাব কাছে কাছুনি গাইতে কেন এস? তোমব! কি 
লিখতে পাব না এবং তাদেব ধর্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পাব ন! ? 
কাপুরুষতা ত আব ধর্ম নয। 

এখানে ইতিমধোই ভদ্র সমাজেব ভিতব একদল লোক আমাব ভাব 
নিয়েছে--আগামী বার্ধ আমি তাদব এমন ভাব সঙ্ঘবদ্ধ কোর্বো, 
যাঁতে তাদেব দ্বাবা একটা কাজ চলে বেতে পাবে, তাবপন আমি ভাবতে 
চলে গেলে তাবাই কান্গ চালাব। আমাব এখানে এমন অনেক বন্ধু 
আছে, যাবা আমাব এখানে সাহাম্য কব্বে এবং ভাবছেও আমায় সাহায্য 
কর্বে। আুতবাং তোমাদের ভয় পাবাৰ দবকার নেই । তবে তোমবা 
ঘতদ্দিন মিশনবিদেব আক্রমণে কেবল চীৎ্কাঁব কব্বে এবং কিছু না 
কর্‌তৈ "গবে লাফিয়ে বেডাবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে 
হাঁস্বো । তোমবা ছেলেদের হাতেন ছেটি ভোট পুতুলেৰ মত) তা ছাডা 
তোমবা আব কি। “হে স্বামিন্। মিশনারিবা আমাদেব কাম্ঢাচ্ছে__ 
উঃ উঃ, 1 স্বামী আব বুডে৷ খোকাদের জন্য কি 
করুতে পাবে? 

বৎস, আমি বুঝ ছি, আমাকে গিয়ে তোমাদেব মানুব তৈদী কব্তে 
হবে। আমি জানি, ভাবতে কেবল নারী ও নপুংসকেব বাস । সুতরাং 
বিরক্ত ও অস্থিব হায়! না। আমাক ভাবতে কাজ কব্বার জন্য 
উপাযের “যাগাভ কব্যতই হবে। আমি কতকগুলো মস্তিফহীন অপদার্থ 
লোকের হাতে গিষে পড়ছি না। 

ভোমাদেব অস্থিব হবকাব দবকাব নেই, তোমরা খুব অল্প হোঁক না 
কেন, যতটুকু পার করে যাঁও। আমাকে একলা আগা পাস্তলা সব কবে 
যেতে হবে। কল্‌্কেতার লোকেদের এত সঙ্কীর্ভাব। আর তোমরা 
মন্ত্রার্জিরা কুফুরেব ডাকে মুগ্ছা! যাও !! “নায়মাত্মা বলহীনেন লতভ্যঃ |, 





২৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-€৫ম সংখ্যা । 


রন পা 


“কাপুরুষের কখন এই আত্মাকে লাভ করু”ত পাবে না" । “তোমাদের 
আমার জন্ত ভয় পাবার দরকাব নেই, প্রভু আমাব সপ্ষ রয়েছন 
তোমরা কেবল নিজেদেব আত্মরক্ষা করে যাঁ?, আম কে 'দখাঁও মে, 
তোমবা এটুকু করতে পাব, তা হলেই আমি সন্ত হব আব কোন 
আহম্মক আমাব সম্বন্ধে কি বল্ছে তাই নিয়ে মামাকে আব বিবন্ত কোবে! 
না। কোন আহম্মকেব আমাব সম্বন্ধে সমালোচন! শুন্বাব জন্ত আমি 
বসে নেই। কচি ছেলে তোমবা) তোমবা জান কি যে, কেহল প্রাবল 
ধৈর্য, মহান্‌ সাহম ও কঠোব চেষ্টাব ছাবাই উৎকৃঈ ফল লাশ ভস্বে থাকে । 
আমাব আশঙ্কা হয, কিডির অন্তবাস্থা নিদিই সময় অগ্তব দমন ঘুরপাক 
থেয়ে থাকে, সেইরূপ ঘুবপাক খয়ে তাৰ ভাংবব পরিবর্তন হাচ্ছ । একট 
কোঁণ থেকে বেবিয়ে এম কলম ধকক ন1!। মান্দ্াজাবা সামী, পামা 
বলে না টেচিযে & দুঈদের বিরুদ্ধে কি এখন যদ্ধঘোঁনণা কব্ত পাবে না, 
যাতে তাবা দয়াব জন্য “ত্রাহি ত্রাহি” কবে চীৎকার কব্ত থাঁকে। 
তোমবা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকবাই কেবল বড বড কাজ 
কব্ত পাবে__কাপুরুবেরা কথন পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, তোমাদের 
এই একেবারে বলুম-জেনে রেখো যেঃ প্রভু আমাৰ হাতে ধবে 
নিয়ে চলেছেন । যত দ্বিন আমি পবিত্র থাকবো এবং তাৰ দাস 
হয়ে থাকব ততদিন কেউ আমাৰ একটা কেশ পর্যন্ত স্পর্শ কব্তে 
পাব্বে না। 

তোমার্দের কাগজধানা বাব করে ফেল। যে কোন বকমে হোক? 
আমি খুব শীত্র তোমার্দেব আরও টাঁক1 পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা 
পাঠতে থাকবো | তোমবা কাজ করে চল। এইজাতেব জন্য (কছু 
কর-_-ত! হলে তার] তোমায় সাহাধ্য করব । আগে মিশনবিদেব বিরুদ্ধে 
চাবুক ধরে__তাদেব কশে লাগাও । তবে সমগ্র জাতটা তোমাদের দিকে 
হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,-_মানুষ একবাবমাত্রই মরে। আমার 
শিষ্যেরা! যেন কখনও কোন মতে কাপুরুষ না হয । 

সদ! প্রেমাবদ্ধ 
বিবেকানন্দ | 


জো, ১৩৩০ | ] স্বামী বিবেকাননের পত্র । ২৮৫ 


(১১৯) 
ইংবাজীর অনুবাদ । 
( ক্ষেতডির মহারাজকে লিখিত-- 
স্থানে স্থানে উদ্ধত | ) 


আমেবিক!। 

৯ই জুলাই, ১৮৯৫ | 

*্* * * আমার ভাবতে ফেব! সম্বন্ধে কথাটা এই £- ব্যাপারটা 
দাভিয়েছে এই । মহাবাজ ত বেশ ভাপহ জানেন, আমাক স্বভাবটা 
হচ্ছে, যে বিয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যাবসাযেব সহিত কাম্ঙ ধবে থাকি । 
আমি এ দেশে একটী বীজ পুতেছিঃ সেটা ইতিমধোই চারা হয়ে দাড়িয়েছে 
_মাশ! কবি, অতি শাঘ্ই ইহা বক্ষ পবিণত হবে । আমি কয়েক শত 
অনুগামী শিষ্য পেয়েছি, আমি কতকগুলি সন্নাসী কোববো, তার পর 
তাঁদের হাতে কাঁজেব ভার দিযে ভাবতে চলে যাব। ্রীষ্টিয়ান পাদ্রিরা 
আমার বিকদ্ধে ঘতই লাগৃছ, ততই তাদেব দেশে একটা স্থারী দাগ বেখে 
যাবাব রোক আমার বেডে থাস্ডে। 'শই খ্বীষ্টয়ান পাদ্‌্বিরা টাকাব জন্য 
এবং তােব সম্প্রদায়ের জন্য যা কিছু তাই সব কবে থাকে! তবুতারা 
তাদের বিষ্ঠাবুদ্ধি কলাকৌশল বতই খাটাক না কেন, তাব৷ প্রতিদিনই 
বুঝাছ, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তার্দের পক্ষে একটু কঠিন কাজ । 
ইতিমধ্যে লগ্ডনে আমার কয়েকটা বন্ধু জুটেছে। আমি আগষ্টের শেষে 
সেখানে যাব মনে কবছি__ দখি, ওদিকে পাদ্রিদের কিরূপ খাটাতে 
পাবা যায়। যাই হক, আগামী শীতকাল কতকট! লণ্ডনে ও কতকটা 
নিউইয়র্বে কাটাতেই হবে-_-তাব পরেই আমাব ভাঁরতে ফেব্বাঁব বাধা 
থাকবে না । ( যদি প্রভুর কৃপা হয় তৎদ এই শীতটার পরে এখানকার 
কাজ চ'লাঁবার অন্ত যথেষ্ট লোক প্রাওয়া যাবে । প্রত্যেক কাধ্যকেই তিনটা 
অবস্থার ভিতর দিয়ে দেতে হয়--উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ । যে 
কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তৰ 
ভাবে ও ভাবায় প্রক্কাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে তুল বুঝবে। 


২৮৬ উদ্বোধন | | ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


শাসিত তা পি তে 7 লারা সিসি চে তি পসরিসিলাসি সত পাশপাশি শি 


স্থতরাং বাধা অত্যাচাব আশ্ক' স্বাগত-_কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র 
হতে হবে এবং ভগবান প্রবল বিশ্বাস বাখতে হবে, তবেই এসব 
উডেবাবে। * * গ * ইতি 


বিবেকানন্দ । 


( ইংবাঁজীব অনুবাদ ) 


১৯ পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক বান্তা-_ 
নিউ ইযর্ক | 
৩০শে জুলাইঃ ১৮৯৫ 


প্রিষ আলাসিঙ্গা, 


তুমি ঠিক কবেছ। নাঁম আব “ফটো, * ঠিকই হযেছে। বাজে 
মমাজনংস্কাব নিয় থাটাথাটি কোঁবে! না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কাব ন। 
হলে সমাজপংস্কাব হত পারেনা । কে তোমায় বলেঃ আমি সমাজ 
সংস্কাব চাই? আমি ততা চাইনা । ভগবানেব নাঁম প্রচার কর 
কুলংস্কা৭ ও সমাজেব আবজ্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বোলো না। 
“সন্নাসীর গীতি” 1 এইটাই নোমাদেব কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ । 
[নকতসাহ হে, না --তভোৌঁমাব গুরুতে বিশ্বীদ হাঁবিও না __ঈশ্ববে বিশ্বাস 
হারিও না, হে বৎস । যতদিন তোমাক অন্তবে উত্সাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে 


* ন্বামীজির উৎসাহে মান্দ্রীজ হইতে এই লময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, 
১৮৯৫ ) ব্র্মবাঁধিন্‌ নামক পাক্ষিক ( পরে মাসিক ) ইংবাজী পত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়। উহার নাম এবং ফটে। “একং স্ধিপ্রা। বুধ বন্্তিকে লক্ষ্য কবিয়া 
স্বামিজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন । ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে & পত্র উঠিয়া 
গিয়াছে। 

1. 301 0£ 11) $০0008811) নামক স্বামিজী রচিত বিখ্যাত 
কবিতা ব্রহ্গবাদিন্‌ পত্রেব প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শৈ সেপ্টেম্বর) 
১৮৯৫ ) প্রথম প্রকাশিত হয় । 


জ্যেষ্ঠ) ১৩৩৯ ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২৮৭ 


বিশ্বাস--এই তিনটা জিনিষ থাকবে, ততর্দিন কিছুতেই তোমায় দমাতে 
পার্বে না। আমি ধিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব কর্ছি। 
হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও । 


সদা আশীর্বাদক-_ 
বিবেকানন্দ । 


( ইংবাজীর অনুরাদ ) 


১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক ব্রাস্তা 
নিউহয়র্ক | 


১৮০৯৫ 


প্রিয় কিডি, 


তোমাকে এক লাইন না লিখ একখানা গোটা চিঠি লিখ ছি। 

তুমি দিন দিন উন্নতি কব্ছ জেনে খুব সুখী হ'লাম। তুমি যে ভাব্ছ, 
আমি আব ভাবতে ফিরবে! না, এটা তুমি ভূল বুঝেছে । আমি শীপ্র ভারতে 
ফিরুবো । তবে কোন বিষয় আরন্ত করে সেটাতে আমি অসিদ্ধকাম হয়ে 
ছেড়ে দেওয়! আমাব অভ্যাস নয়। এখানে আমি একটা বীজ পুতেছি, 
উহা শীঘ্রই বৃক্ষে পরিণত হবে--হবেই হবে । তবে আমার আশঙ্কা হয় 
যেঃ যদ্দি আমি তাডাতাঁডি কবে উহার প্রতি যত্বু নেওয়া বন্ধ কবি, তবে 
তাতে উহাব বাডের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজট! বাব করে ফেল। 
তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে 
আমি ভাবতে যাচ্ছি আর কি। 

বৎন,ঃ কাজ কবে যাও-_রোঁম একদিনে নির্মিত হয় নাই । আমি 
প্রভুর দ্বারা পঁবিচালিত হচ্ছি। স্ৃতরা* শেষে সব তাপই দীড়াবে। 
টরদিনের জন্ত আমাব ভালবাসা জানিবে। 


তোমার 
বিবেকানন্দ । 


২৮৮ উদ্বোধন | [ ২৫ বর্ষ ৫ম সংখ্যা। 


পিপাসা পাসেস্পসিসসপসসািিসিপািিসি এ৯৯িতও পদ এসসি ৮৯৫৮ পাপা? পা পে পাস সি পা পিপসিপস্পিসি সিএ 


(ইংবাধীর অনুবাদ ) 


পা পা পির সিক্ত পাটি পাস্টি্ণি রা 


আমেবিকা 
আগষ্ট১১৮৯৫ 


প্রিয় আলা সিঙ্গা, 


এই পত্রথানি তোমাঁব কাছে পৌছিবাব পূর্বেই আমি পাঁবিসে উপ- 
স্থিত হব। স্ৃতবাঁং কল্কেতা ও খেতডিতে লিখে দিও যে? উপস্থিত যেন 
সেখান থেকে আমেবিকাব ঠিকানায় ন! লেখে । তবে আগামী 
শীতেই আবাব নিউ ইযার্ক ফিব্ছি। স্ৃতবাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়ো- 
জনীয় সংবাদ থাক, তবে নিউ ইযর্কে ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংথাক 
বাস্তা ঠিকানায় উহা পাঠাবে। এব্ছব আমি আনক কার্দ কাবছি, 
আস্ছে বছব আবগুবেণা কব্পাঁধ আশা কবি। মিশনবিদেব বিনয় নিয়ে 
বিশেষ মাথা! ঘামিও না। হাঁবা যে চেঁগবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক | 
অন্ন মাবা গেলে কেনা চেঁচায়? গত গঠ বংসব মিশনবি ফণ্ডে মপ্ত ফাক 
পড়েছে মার সেট! বাডতেই চলছে ! যাই হোক মিশননিদল সম্পূর্ণ 
সিদ্ধি হক আমি ইচ্ছা কবি। মনুদিন তোমাঁদেব ঈশখবব ও গুকর উগ্ৃব 
অনুবাগ থাঁকৃবে আব স্ত্যেব উপব বিশ্বাস াকাব, ততদিন 'হ বহস, 
কিছুতেই তভোঁমাদেব ক্ষতি কব্ত পাব্বনা। কিন্ত এব মাধা একটা 
নষ্ট হযে গেলেও তা বড বিপজ্জনক । তুমি বেশ বলেছো, আমাব ভাব- 
গুলি ভাবত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পবিমাণে কাষ্যে পরিণত 
হতে চলেছে । আব প্ররুতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা কবে ছ, আমি 
ভারতেব জন্ত তাব চেয়ে বেশী কবেছি একটুকবা কট তার সঙ্গে ঝুঁডি- 
খানেক গোলমআলু আমি সেখানে এই পেয়েছি । অ'মি সত্যে বিশ্বাসী 
আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভূ আমাব জন্য দলে দলে কন্মী প্রেবণ 
কবেন। আর তারা ভাঁবতীয় শিষ্চগণব মভও নয়) তারা তার 
গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ কর্তে প্রস্তত। সত্যই আমার ঈশ্বর-_সমগ্র 
জগৎ আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশ্বাসী নহি কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর 
পক্ষে অভিলাষ স্বরূপ উহ] সন্যাসীর অন্য নয়। কর্তৃব্য ত একটা বাজে 


জ্যৈষ্ট। ১৩৩০ | ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২৮৯ 


লাস্ট সত স্পীস্সিশ 


কথামাত্র | আফি মুক্ত আমাব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে- এই শরীর 


কোথায় যায় বা না যাষ, আমি তা কি গ্রাহা করি? তোমরা 
আমাকে বরাবব ঠিক ঠিক সাহায্য করে এসেছ--প্রভু তোমার্দিগকে তার 
পুরস্কাব দেবেন । আমি ভাবত বা আমেবিকা থেকে প্রশংসা কখনও 
চাইও নি আর এরূপ ফাকা দ্িনিণ এখনও খুঁজছি না।) আমার-__ 
ভগবানের সন্তান আমাব--একট। সত্য শিক্ষা দেবাব আছে । আর ধিনি 
আমাকে এ সত্য দিয়েছেন, তিনিই ভূগর্ভ মধ্য হতেও আমাকে সর্বশেষ 
সহকন্মী সব প্রেরণ কব্বেন। তোমরা হিন্দুরা কয়েক বর্ষেব ভিতরই 
দেখবে, প্রহথ পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড কবেন। তোমরা সেই প্রাচীন 
কালের য়াহুদী জাতিৰ মত--জাবপাত্রশায়ী কুকুবের মত__তোমরা 
নিজেরাও খাবে না, অপবকেও থেতে দেবে না । “তামাদেব ধর্শজাব 
মোটেই লাই-__তোমাদেব ঈশ্বর হচ্ছেন বান্নাঘর। তোমাদের শাস্ত্র হচ্ছে 
ভাতের হাঁড়ি । আব €তোমাদেব শক্তির পবিচষ--দূলে দলে তোমাদের 
নিজেদের মত রাশি বাশি অপত্যোৎপাদনে 4 তোমরা কয়েকটা ছেলে 
খুব সাহসী, কিন্ল কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস 
হারাচ্ছ। বতসগণ, কামড়ে পডে থাক, আম।ব সম্তানগণেব মধ্যে কেউ 
যেন কাপুরুষ ন! থাকে | তোমাদেন মধ্যে__সর্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব 
ভার সঙ্গ কব্বে। বড় বড় ব্যাপার কখনও সহজে বিনা বাধায় হয়ে 
থাঁকে ? সময়, ধৈর্য্য ও অদম্য ইচ্জাঁশক্তিতে তবে কাজ হয় । আমি তোমা- 
দেব এখন অনেক কথ! বলতে পাব্তামঃ যাতে তোমাদের হৃদয় আননে 
লাফিয়ে উঠত কিন্ত আমি তা বোল্ব না । আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছ।শত্তি 
ও হৃদয় চাহি, যা কিছুতেই কাপতে জানে না । দৃঢ ভাবে লেগে থাকে 
প্রভু তোমাদের আশীর্বাদ করুন । 


সদ! আশীর্বাদক-_ 
বিবেকানন্দ । 





২৯৯ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ. ৫ম সংখ্যা । 


পাস পা পিপিপি সদ পিসি ৭ ৯ পে শণল সির পীর পা্িবীস্পিস্সপিরিস্সিরি সি পলিপ সিসি কী কাটি পস্পিলি সত সপ পিস্পীসপাস্পিরিসিটিসি পাস্িলাস্পত সসিসিরস্পিরী পর লি পিসি তসিিপসিিস 


( ইংরাজীর অনুবাদ |) 


প্যারিস । 
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ | 
প্রিয় আলাগিঙ্গা, 
এই মাত্র তোমার ও জি, জিব পত্র যুক্তবাজ্য, আমেবিক! ঘুরে 
আমার কাছে পৌছুল। 


তোমরা যে মিশনবিদেব আহাম্মকি বাজে কথাগুলো পড়ে সত্য 
সত্যই এতটা বিচলিত হযেছে, তাতে আনি আশ্চর্য্য হচ্ছি । অবশ্য 
আমি সবই খাই । যদ্দি কল্কেতাবৰ লাঁকেবা চাষ বে, আমি হিন্দু 
খাদ্চ ছাডা আব কিছু না খাই, তবে তাদেব বালা, তাবা বেন আমার 
একটা বাধুনি ও তাঁকে বাখবার উপযুক্ত খবচ পাঠিষে দেষ। (এক 
কড়া কানাকডি সাহাধ্য করুবাব মুবোদ নেই--এদিকে গায়ে পড়ে 
উপদেশ ঝাডা__-এতে আমার হাসিই আসে । 

অপব দিকে, যদি মিশনবিবা বলে, আমি সর্যাসীব কামিনী-কাঞ্চন 
ত্যাগরূপ প্রধান ছুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তাব তাঁদেব বোলো যে, 
তারা মস্ত মিথ্যাবাদী । মিশনবি হিউথকে লিখে জিজ্ঞাসা কর্‌বে, 
তিনি ধেন পবিঞ্কাব কবে লেখেন, তিনি আমাব কি অসদাচরণ দেখে- 
ছিলেন। অথবা তিনি যদি অপব কাবও কাছে তা শুনে থাকেন, 
তবে তার নামই বাকি এবং তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। 
এইরূপ কব্লই প্রশ্রেব সমাধান হয়ে যাবে আব তাদেব ছ্ট্টামিপ্রস্থত 
মিথ্যা ধবা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্স এ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে 
দিষেছিলেন । 

আমাব সম্বন্ধে এইটুকু জেনে বোখা, যে কোন ব্যক্তি হক, কারও 
কথায় আমি চোঁল্‌বো না । আমাঁব জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি 
আর আমাঁব আতিবিশেষেব উপ্ব তীব্র অনুবাগ বা জাতিবিশেষের 
উপব তীব্র বিদ্বেষ নেই । আমি যেমন ভাবতেব, তেমনি আমি সমশ্র 
জাতের । এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বকৃলে চলব না, আমি যটা 
পাবি তোমাদের সাহায্য করেছি_তোমরা এখন নিজেদের সাঁম্লাও। 


বোষ্ঠ, ১৩৩* | ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । ২৯১ 


স্পস্ট এ তাস তা স্লিপ সপিপিনছিপিসসি সিটি সাপ পাপী সিপীস্টিপিসিএসি পাস্িপাস্িপাসিলাস্পিতি সিটি সিিসিীসিতা উপাস্সি | পসরা সি সপ সিস্টার সত সফিশসটিাস্সিলিক্সি সা তাস লাসিপ 


কোন্‌ ছেলের আমার উপর জি দাবী আছে? আমি কিজাতি- 
বিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমর! আর বাজে 
আহান্মকি বোকো না।) 
আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম কবেছি--আর যা কিছু টাকা €পয়েছি, 
সব কল্কেতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি । এখন এত করবার পর তাদের 
আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চল্তে হবে । তোমরা কি লজ্জিত 
হচ্ছ না? আমি হিন্দুদে কি খাব ধাবি? আমি কি তাদেব প্রশংসার 
এতটুকু তোয়াক্কা বাখি, না, তাঁদের নিন্দাব ভয় করি? বৎস, আমি 
অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমব! পর্যন্ত এখন৭ আমায় বুঝতে 
পাঁব্বে না। তোমাদের কাজ তোমবা কবে যাঁও। তা যদি না পার, 
চুপ করেথাক; কিন্ত তোমাদেব আহাম্মকি দিয়ে তোমাদেব মনো মত 
কাঁজ করাঁবাব চেষঈ। কোবো না। আমার পিছনে আমি এমন একটা 
শক্তি দেখছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তিব চেয়ে অনেকগুণে 
বড। আমার কাঁবও সাহায্যেব দবকার নেই। আমিই ত সরাজীবন 
অপবকে সাহযা কবে আদ্ছি। আমাকে সাহায্য করেছে, এমন 
লোক ত আমি এখনও দেখতে পাইনি । ( বাঙ্গালীবা তাদের দেশে 
যত লোঁক জন্মেছে তাব মধো সর্বশ্রে্ঠ লোক বামরু্জ পরমহংসের 
কাজে সাহায্যেব জন্য কয়েকটা টাকা তুল্‌তে পারে না, এদিকে তারা 
ক্রমাগত বাজে বকছে আব যার জন্তে তাবা কিছুই করেনি, ববং ঘে 
তাঁদের জন্য তাঁর যথাসাধা কবেছে, তারই উপব হুকুম চাঁলাতে চায় । 
জগৎ এইরূপ অক্ৃতজ্ঞই বটে! তোমবা কি বল্‌্তে চাঁও, তোমরা 
যাদেব শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, (সই জাতিভেদচক্রে নিশ্পিষ্ট) 
কুসংস্কবাচ্ছন্ন, দয়ালেশশৃন্য, কপট. নাস্তিক, কাপুরুবদেব মধ্যে একজন 
হয়ে জীবনধারণ কব্বার ও মর্বাব ক্তন্ত আরম জন্মেছি? "আমি 
পুরুষতাকে ঘ্বণা করি। আমি কাপুকবাদব সঙ্গে এবং রাজনৈতিক 
আহানম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখতে চাই নি। আমি কোন প্রকার 
রাজনীতিতে (6911099) বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সতাই জগতে 
একমাত্র (6০9)10105) আর নব বাজে। 


২৯২ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা | 


আমি কাল লগ্ডনে যাচ্ছি। বর্তমানে আমার তথাকাব ঠিকানা 
হবে 0/০ ই১টি, ই্ার্ডি, হাইভিউ, কেভারন্তাস, রেভিং, ইংলগু | 
সদ! আঁশীর্ব্বাদ্দক 
বিবেকানন্দ । 


পুঃ-আমি ইংলণ্ড ও আ'মবিকা উভয়ত্রহই কাগজ বাব কোর্বে! 
মনে করছি । স্ৃতবাং তোমাদব কাগজেব জন্য তোমবা সম্পূর্ণ রূপে 
আমার উপর নির্ভব করলে চল্বে না। তোমবা ছাডাও আমাব 
অনেক জিনিষ দেখবার আছে । 


ইতি-_-বি। 


( ইংবাজীর অনুবাদ 1) 


রেডিং, ইংলগু । 
৪১1 অক্টোবর, ১৮৯৫ । 


প্রিয়. 

** জীবনটা কতকগুলে! যুদ্ধ ও হুলভাঞ্গার সমষ্িমাত । ** 
জীবনের রহস্য হচ্ছে-নানাব্বপ অভিজ্ঞতাঁব ঘধ্য দিয়ে শিক্ষালা-_ 
ভোগ কর! নহে। কিন্ধ হায়, যে মুহুর্তে আমরা যথার্থ শিক্ষালাগ্ 
করতে আরম্ভ করি, দেই মুহুর্তেই আমাদের ওপারে যাবার ভাক 
পড়ে । অনেকের পক্ষে আমাদের মৃত্যুব পরের অস্তিত্বের পক্ষে ইহা 
একটা প্রবল যুক্তি। * * সব স্থলেই কাজের উপব একটা ঝড় বয়ে 
যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিক্ষার ক'রে দেয় এবং 
আমাদিগকে সব জিনিষের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দি দিষে থাকে | 
কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, কিন্তু তখন বজদৃঢ ভিত্তির উপর উহা 
প্রতিষ্ঠিত হয়। *গ* 


আমাব গশুভেচ্ছা্দি জানিবে | 
ইতি--বিবেকানন্দ | 


স্যো্ট, ১৩৩০ । ] চারি আধ্য-সত্য। ২৯৩ 


নী পেপসি তে পাছত পাস দিপা অর্পিত পিরিত সি পান্পা অপি উিতাস্পা সি ১ সর্প নিিসিপাসিপাস্টিলা সত পাস্তা পাপ চে িিলিসনসি ২ প্রতিসিরিস 


( ইংরাজীর অন্থবাদ । ) 
৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫ । 
বেডিং। ইংলগু । 
প্রির-_, 

** পবিত্রতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায় দ্বাবা সকল বিগ্র দুব হয়। সব 
বড় বড় ব্যাপার অবশ্ত ধীরে ধীরে হয়ে থাকে | * * আমার ভালবাসা 
জানিবে। 

ইতি 
বিবেকানন্দ । 


চারি আধ্য-সত্য | 
(শ্রীচারুচন্দ্র বনু) 


(পূরবানুবৃত্তি ) 
অষ্টাঙ্গ যাগ গই দুঃখ নিরোধের শ্রেষ্ঠ পঞ্থা । 


বৌদ্ধগ্রস্থে এই পন্থাকে পরম মঞ্গলকর মধ্যপথ বলিয়া বর্ণনা করা 
হইপ্লাছে। সম্যক দুষ্টিঃ সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাঁক, সম্যক কর্শাস্ত, সম্যক 
জীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্বতি ও সম্যক সমাধি) ইহাই অগ্টাঞ্গ মার্গ। 
ছঃখ, হুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ ও সেই ছুঃথ নিরোধের উপায়কে 
চারি আর্ধ্য সতা বলে। উক্ত চারি আধ্য সত্যের প্রকৃত উপলব্ধিকে সম্যক 
দৃষ্টি বলে। জগত ছঃখময়, জীবন, জন্ম আরা ও মৃত্যু দ্বারা প্রপীড়িত, এই 
লস, জরা, ব্যাখি ও মৃত্যুর মূলীতৃত কারণ কি ও যোগ উপায় অবলম্বন 
করিলে এই অগতব্যাপী দুঃখ কষ্টের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিতে 
পারা যায়, -য জ্ঞান অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তের যথার্থ উপলব্ধি হয়, তাহাকেই 
সম্যক দৃষ্টি বলে। নৈষ্কমা সংকল্প, অব্যাপাদ সঙ্কল্প ও অবিহিংসা বক্কর, 


২৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


শাসিপাসিতাসিলিসিঠ রাস ৯ 


ইহাই হইল সম্যক সঙ্কল্প। মিথ্যাবাদ, পিশুনবাদ্‌, পরুধবাদ ও সম্প্রলাপ 
বিরতই সম্যক বাকৃ। প্রাণী-হিংসা অদিন্নদান, অত্রন্ধচ্-এই সকল 
হইতে বিরতই সম্যক কর্মমান্ত। অসুপায় পবিত্যাগ করিয়। জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করাই সম্যক আজীব। নূতন পাপ জন্মিতে ন৷ দেওয়, অকুশল 
ধর্ম সমূলে সংহার, কুশল ধন্ম পালন করা, উৎপন্ন পুণ্যব স্থিতির জন্য যে 
চেষ্টা তাহ|ই সম্যক ব্যযাম। কাম জগতেব প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, বেদনা 
সমূহের প্রতি ইচ্ছ। ও অনিচ্ছা, চিত্ত জগতেব প্রতি ইচ্ছা, ধর্ম জগতেব 
প্রতি ইচ্ছা ও অনিচ্ছা ইহাই সম্যক স্তি। সবিতর্ক ধ্যান, অবিতর্ক ধ্যান 
নিস্ত্রীতিক ও অহ্ঃখাস্খ ধ্যানকে সম্যক সমাধি বলে। সবিতর্ক ধ্যানের 
সময় ভিতবে একট। বিচার চলিতে থাকে । চিন্তেব সৎ ও অপৎ বৃত্তি 
সকলের মধ্যে অসৎ বৃত্তি পরিত্যজ্য ও সৎবৃন্তি মঙ্গলদায়ক, যতক্ষণ পধ্যন্ত এই 
প্রকার বিচার চলিতে থাকে তাহাঁকেই সবিতর্ক ধ্যান বলে। ক্রমে ধথন 
চিত্তের সং ও অপৎবৃত্তি সমুছের বিরোধ উপশান্ত হয, তখন অবিতর্ক ধ্যান 
উপস্থিত হয়। তখন গ্রীতি ও অগ্রীতি এতছুভয়ের প্রতি উপেক্ষা জনো, 
তখন সাধক নিষ্কৃতিক ধান লাভ করে, ক্রমে অন্তর হইতে স্তথ ও দুঃখ 
সম্পূর্ণক্ূপে তিরোহিত হইলে, ধানের যে অবস্থায় পুদ্গল উপস্থিত হয়, 
তাহাকে অহুঃথাস্খ ধ্যান বলে, অর্থাৎ স্থথ নাই, ছুঃথ নাই একটা 
চিরশাস্তি এই সময় অন্তবে বিবাজ করে । ইহাই মধ্য পথ ইহাব আদিতে 
কল্যাণ মধ্যে কল্যাণ ও অস্তে কল্যাণ,ইহাই নির্বাণ লাভের প্রকুষ্ট উপায় 
বলিয়! গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে । 

গৌতম বুদ্ধ যেমন অষ্টাঙ্গ মার্গই নির্বাণ লাভের মুখ্য উপায় বলিয়া 
নির্দেশ কবিয়াছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি সেইন্প কৈবল্য লাভের শ্রেষ্ঠ 
উপায় স্বরূপ আটটা পন্থাব উল্লেখ কবিয়াছেন। উহাকেই অষ্টাঙ্গ যোগ 
বল! হয়। যম, নিয়ম) আসন, প্রাণায়াম প্রঙ্ঠাহার, ধারণা, ধ্যান 
ও সমাধি। প্রথম পাঁচটী বহিরঙ্গ ও শেষ তিনটা অস্তরগগ ৷ অহিংসা, 
সত্য, অস্তেয় ( চৌর্য্য হইতে নিবৃত্তি )। ব্রহ্মচর্ধ্য ও অপরিগ্রহ ইহাদের 
নাম নিয়ম । শৌচ, সন্তোষ, তপন্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধানকে 
নিয়ম বলে। পল্মাসন, বীরাসন, প্রভৃতি স্থিরভাবে ও স্বচ্ছন্দে বসি- 


সি স্পা /৯৮৫৯৫৫ ৮ সি তা ৫৯লাসিতসিপাসিরাসিঠ ৫ প্াস্তিউি সিসি সিরিপস্পিস্সপিউিলাসীসিপাসিরাসিতসঠিসিতাসিস্টা সি পিসি প্স্পিিতা পাস্তা সিটি 


জ্যেষ্ঠ ১৩৩৯1] চারি আর্ধ্য সত্য । ২৯৫ 


পোছানজিসসিিসিশও ০৯৮ পািপাসপিপাসটিতাস্াছি লাল তাসিকাসিকাসিতাস্টিপাসটি তি পান সমিতির 


বার প্রক্রিয়াকে আসন বলে। প্রাণ বাধুর সংযমেক নাম প্রাণাম্াম। 
ইন্দ্রিয় নিরোধকে প্রত্যাহার বলে। কোন বস্তু বা বিষয়ের প্রতি- 
চিত্তের একাগ্রতার নাম ধারণা । এই ধারণা যখন গা হয় ও 
চিন্তেব বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরে যায় এবং চিভ্তবৃত্তি একভাবে প্রবাহিত 
হইতে খাকে তাহাকে ধ্যান বলে। এই ধ্াঁন যখন পরিপক্ক হইয়া ধোয়।- 
কারে পধিণত ও চিন্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়, 
তাহাকে সমাধি বলে। এই সমাধি ছুই প্রকাব সবীজ ও নিব্বীজ, 
উহাদেব অ;ব এক নাম হইতোছ সম্প্রজ্ঞাত ও অসশ্রজ্ঞাত সমাধি। 
যে অবস্থায় চি্ডেব অবলপন বিদ্যমান থাকে ও ধ্যেষ বস্তু জ্ঞাত 
হওয়া! যায় তাহাকেই সম্পরজ্ঞাত সমাধি বলে। উহা আবার চাঁবি 
প্রকার, সবিতর্ক) সবিচার, শিব্রিতর্ক ও নির্বিচার । ক্রমে এই সকলের 
যখন নিবোঁধ উপস্থিত হয় সেই অবস্থাকে নিজ্জীব বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি 
বলে। ইহাই কেবল্য লাভের উপায । 

এক্ষণে দেখা যাউক শিব্বাঁণ কাহাকে বলে। গত বৎসর ডাক্তার 
রবীন্দ্রনাথ ঠাফুব তাহার এক পাত্রর মধ্যে প্রসঙ্গ ক্রমে হিন্দুর মুক্তি 
ও বৌদ্ধেব নির্বাণের উদ্পখ কবিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন ঘে, মু্তি 
হইল শাশ্বত আনন্দেব অবস্থা আব নির্বাণ হইল /১71011)11911010 বা 
| 5,%11700011)) বা ধ্বংস । প্রথমটা 1১০১)01৮০ 5109 ০01 0010) ও অপরটা 
96401৮৮১1৫6 01 0011) 1 এ প্রকাঁৰ মতবাদ কিছু পৃতন নহে। 
যতদিন বৌদ্ধ সাহিত্োব সমধিক প্রচার তয় নাই, বৌদ্ধ দর্শনের 
জ্ঞান সুগম হয় নাই ততদিন এ প্রকার মত প্রায়ই শুনা যাইত। স্থথের 
বিষয় যতই দেশে বৌদ্ধ ধর্দের আলোচনা হইতেছে এপ্রকার ধারণা 
দুরে যাইতেছে । নির্বাণ বদি 12111700600) বাঁ ১1117111190] হয় 
তাহ। হইলে জিজ্ঞাসা হইতেছে) উহা! কিসের [0২017000007 উত্তর 
আমর! বলিব উহ! রাগ দ্বেষ ও মোহের এ171111)1170101) উহা বাসনার 'ব 
ভূষ্ণার ক্ষয়, উহা৷ অবিদ্ভাব ধ্বংস । 

রম্তকূট স্তরে ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বলিয়াছেন__ 

রাগছ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্বাণম্‌ । 








২৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা ।, 


রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ের লাম নির্বাথ। রাগ, ত্বেষ ও মোহের 
ক্ষয় হইলেও জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায় অহংকাঁব ও মম- 
কাব ধ্বংস হইলেই নির্বাণ লাভ হয়। 
বোধিচর্ধযাবতার গ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন :-- 
সর্বত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থিব মে মনঃ 
সর্ধত্যাগের নাম নির্বাণ__-সংসারে স্ুথ দুঃখ। আত্মভিমান ইত্যাদি 
সমস্ত ত্যাগেব নাম নির্বাণ। 
রত্রম্ঘ গ্রন্থে লিখিত আছে £- 
“তৃষ্ণায়া বিপ্রহানেন নির্বাণমিতি কথ্যতে 
ভৃষ্ণার সম্যক নিবৃন্তিব নাম নির্ববাণ। সংসাবের সহিত নিজের 
সম্বল রাখিবাব প্রবল ইচ্ছা নাম তৃষা, সেই তৃষ্ত'ৰ হয় হইলেই কর্মের 
ক্ষয় ও নির্বাণ লাভ হয়। বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে অনেক স্থলেই শুন্- 
তাকেই নির্বাণ বলিয়া ন্যাথ্যা করা হয়। তে অবস্থায় সংস্কারের 
ধ্বংস আমিত্বের অগ্তিত্বও দূবে যায়, সেই অবস্থায় থাকে কি? তখন 
শৃন্ততা মাত্র অবশিষ্ট থাকে এই শূনম্ততাই নির্ববাণ। এই শুন্যতা পদার্থ 
অত্তি ছর্বোঁধ ইহা ভাব পদার্থ নহে অভাবও নহে, ইহা ভাব ও 
অভাবের অতীত । 
অনক্ষবসা ধর্মসা আত ক। দ্েশনা চক 
ইহা কোন অক্ষয় বা বাকোব ভ্বারা প্রকাশ কব যাঁয় না। 
সর্ধদর্শন সংগ্রহে মাধবাচাধ্য বলিয়াছেন £-_ 
অস্তি নাস্তি উভয় অন্থুভয় ইতি চতুক্ষোটি বিনিমু তং 
শৃন্যতম। 
পালি বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্বাণকে অমুতের পথস্বরূপ, পরাশাস্তি স্বরূপ, 
পরম স্ুথকব, নিত্য, শাশ্বত, অচ্যুতস্থান, পরমধাম, অনিমিত্ত ও বিমোক্ষ 
বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । ইহাই যদি হইল নির্বাণ, তাহা হইলে 
আমাদের দেখা আবশ্তক নির্বাণ যে ধ্বংস এ প্রকার ধাবণা কোথা! হইতে 
আসিল? ইহার কারণ হইতেছে গৌতম বুদ্ধ তাহার উপদেশের মধ্যে 
কোথাও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকাব করেন নাই । তাহার মতে জীব বা 


ভোষ্ঠ। ১৩৩৯ । ] চারি আধ্য-ত্য। ২৯৭ 


স্পা ৭৯, 


পুশগ পঞ্চ স্কন্ধের সমটি। পাঁচটা স্বন্ধ হইতেছে_ র্প) বেদনা, সংজ্ঞা 
সংস্কার ও বিজ্ঞান । প্রত্যেক জড পদার্থ মাত্রেই নাম ও রূপের অধীন, 
এন্থলে রূপ বলিতে শরীর বুধাইতেছে। সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, প্রীতি ও ভাল- 
বাসা প্রত্তৃতির নাম বেদনা, সংন্ঞ অর্থে,অনুভূতি, ইংরাজীতে ঘাহাকে 
[১০:০৪01০ বলে, অভীতকাঁলে আমর! ষে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি বা যে সকল কাধ্য সম্পাদন করিয়াছি, আমাদের মনোমধ্যে 
সেই সকল পদার্থের জ্ঞান বা সেই সকল কার্যের যে স্মৃতি বর্তমান রহিম্বাছে 
উহাকেই সংস্কাব বলে। এই সংস্কার হইতেই বিজ্ঞান বা পদার্থ সমূহের 
প্রকৃত জ্াঁনে উপনীত হওয়া যায়। 

জীব ব| পুদ্বগল এই পাঁচটা স্কন্ধের সমষ্টি মাত্র, ইহা ব্যতীত আত্ম! 
বলিয়। কোন নিত) পদার্থ নাই । যাহাকে আত্মা বল! হয়, উহা ক্ষণিক ও 
হ:খপূদ বাচ্য, জীবের মৃত্যুর সহিত এই পাঁচটী স্ন্ধের বিনাশ হয়, তখন 
অর (কচুই অবশি্ থাকে নাঁ। থাকে একমাত্র কর্ম, মৃত্যুর সহিত কদ্ধের 
লয় হইল বটে, কিন্তু কশ্মের ক্ষয় হইল না, সেই কর্মের প্রভাবে আবার নৃতন 
স্ন্ধের উৎপত্তি হইল, আবার জীবদেহ গঠিত হইল, এইরূপে জীব একঝন্ম 
হইতে আর এক জন্মে, এক লোক হইতে অন্ত লোকে বারস্বাব পুনবাবর্তণ 
করিয্না থাকে । এইকপে পুদ্গল যখন ক্রমে ক্রমে বিশেষের পথে অগ্রসর হয়, 
জান প্রভাবে ততই তাহার কর্মের বন্ধন শিথিল হইত থাকে, ক্রমেই 
তাহার জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে ক্রমে জীব এমন 
একটা স্থানে উপনিত হয়, যে স্থান হইতে একট! আ্োত নির্বাণ-সাগর 
পধ্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে । অগ্রাঞ্গ মার্গে অগ্রসর হইলে জীব এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হন্ঘ। এই অবস্থাকে বোদ্ধশাস্ত্রে তোতাপত্তি অব্স্থা বলে। এই অবস্থা প্রাপ্ত 
হইলে জীবের নির্বাণ লাভের আর সাত জন্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ক্রমে জীব 
হখন আরও উচ্চ অবস্থা! লাভ করে তখন শে অবস্থায় উপনিত হয়, তাহাকে 
সরুদাগামী অবস্থাবলে, নেই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্বাণ লাভের আর এক 
অন্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাব পরেব অবস্থার নাষ অল।গামী অবস্তা 
সে অবস্থায় উপনীত হুইলে, যদ্দিও তাহাকে পৃথিবীতে বা কামলোকে আর 
খ্রন্ম গ্রহণ করিতে হয় না বটে? কিন্ত ব্রক্মলোকে তাহাকে আর একবার 
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মাত্র জন্ম গ্রহণ কবিতে হয়, তাহাব: পরের বস্থাব নাম অর্হহ বা মুক 
অবস্থা । যে জন্মে এই অবস্থা লাভ হয়, জীব সেই জন্যেই মুক্তি বা! নির্ব্ব,ণ 
লাভ করে। এই নির্বাণকে উপাধিশেষ নির্বাণ বলে, দেহ থাকিতে 
থাকিতেই উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যাঁষ, বেদান্তে ইহাকেই জীবনুক্তি 
বলিয়া থাকে । গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমূলে এই নির্বাণ লাভ কবেন। এই 
নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে জন্ম মৃত্রাব শেষ ইয়, স্কন্ধের লয় হয়, কর্ম আব জীব 
দেহ গঠন কবিতে পারে না, বাসনা ব। তৃষ্ণা নির্শাংল হয এবং অধিশ্যাব 
নাশ হয়। এই অবস্থা লাভ কবিয়াই গোতম বুদ্ধ বলিয়াছিলেনঃ 

অনেক্চ জাতি সংলারং সন্ধীবিস্সং অনিব্বিসং 

গহকারকং গবেসস্তো, দ্ুকৃথা, জাতি পুনপ্ূনং ॥ 

গহকারক দিট্‌ঠোইসি পুন গেহং ন কাহসি, 

সব্বাতে কাস্থকা ভগগ্যা গহকুটং ঘিসাঙ্খিত, 

বিসঙ্খাবগতং চিন্তং তণহানং এয়মজ্জগা ॥ 

“দেহূপ গৃহনির্মাতাকে অন্বেবণ করিতে করিতে, তাহাকে না পাইয়া 
কতবার ভ্রমণ করিলাম, কতবাবই দংসাঁবে জন্ম পরিগ্রহ করিলাম, 
পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ছুঃখকর। হে গৃহকারক । এইবাপ তোমাকে 
দেখিয়াছি আর গৃহনিম্মাণ করিতে পাবিবে ন!ঃ সংসারাব্র্তু আর 
প্রতাবর্তণ করিব না, তোমার কাষ্ঠৰণড সকল ভগ্ন হইয়ছে। গুহকুট 
( গৃহ চুডা কণিকা মণল ) ন্ট হইয়া গিয়াছে । নির্বাণ গত (সংস্কাব 
সমূহ হইতে মুক্ত ) আমার চিত্তে সকল তৃষ্তাব ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। 
দেহনাশেব সহিত যে অবস্থায় জীব উপনীত হয় তাহাকে নিরুপাঁধি 
শেষ নির্বাণ বলে, গৌতম বুদ্ধ ফুশিনগবে এই অবস্থ! লাভ করেন । 

গৌতমবুদ্ধ আত্মাব নিত্যত্ব বা পৃথক অস্তিত্ব স্বীকাঁর করেন নাই, 
তাহার মতে পুদগল কেবল মাত্র স্কন্ধের সমষ্টি। তাহা হইলে প্রশ্ন 
হইতেছে স্কন্ধেব বিনাঁশেব পর কি অবশিষ্ট থাকে, কেই বা নির্বাণ 
লাভ করে? এই সংশয় কেবল যে আমাদের মনেব মধ্যে উদ্দয় হৃই- 
তেছে তাহা নহে, বুদ্ধ শিষ্য মালুষ্ক পুত্রের মনোমধ্যেও এই সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি ভগবান বুদ্ধ সমীপে উপনীত হইয়া 
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বলিতেছেন “ভগবান! দেহ ও আত্ম! এক কি না, কিনব! দেহ ও আত্ম! 
পৃথক, দেহত্যাগেব পর ভগবান কি অবস্থায় অবস্থান করিবেন, সে 
বিষয়ে কোন উপদেশ দান করেন নাই।* ভগবান উত্তর করিলেন, 
“মালুঝ পুত্র” মনে কব তুমি কোন স্থৃতীক্ষ বিষাক্ত বাণ দ্বারা বিদ্ধ 
হইবাছ ও যন্ত্রণায় অস্থির হইয়াছ তোমাৰ আত্মীয়গণ যন্ত্রণা দুর করি- 
বার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন তুমি কি বণিবে যে বিদ্ধবাণ 
মোচন কবা এক্ষণে আবশক নাই, আমি অগ্রে জানিব, জানিতে চাহ 
বে ব্যপ্রি আমাকে বাণ বিদ্ধ কবিদ্বাছে, সে ব্রাক্ষণ বা ক্ষত্রিয় বৈগ্ঠ 
বা শুদ্র' তাহাব কোন্‌ জাতি বাকি কুল, সে দীর্ঘকৃতি বা থর্বা কৃতি 
ইত্যাদি। সেইরূপ হে মালুগ্কপুএ। জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মুত্যু তোমাকে 
আক্রমণ কাধে, বাসনা ব| তৃষ্জাজালে তুমি আবদ্ধ এক্ষণে বৃথা 
বিতর্কাদি পবিত্যাগ করিয়া যাহাতে জন্মজরা ব্যাধি ও মৃত্যু হহতে 
পরিত্রাণ পাও, তোমাব কি তাহাই কর উচিত নহে আমি তোমাকে 
চারি আধ্যসত্য ও অগ্টাঙ্গ মার্গ শিক্ষা দিয়াছি, তোমার কি উচিত নহে, 
'অগ্রে সেই শিক্ষা অন্ুণীলন করা । সেই শিক্ষা অনুশীলন দ্বাব! বখন প্রঙ্ত। 
বলে অবিষ্তা দূবে যাইবে, সম্যক সমাধি অবস্থায় উপনীত হইবে, তথন 
তোমার সর্বনংশয় অপনীত হইবে, নির্বাণ কি তাহা! আপনি প্রতিভাত 
হইবে । এই বলিয়াই আব্য খধিগণ চবম তন্বের বিচারস্থলে তর্কের প্রয়োগ 
করেন না। ভগবান বারদ্বার বুথ! বিতর্ক।দি পরিত্যাগ করিবার আন্ত 
উপদেশ দান করিয়াছেন । 
সিঞ ভিক্খু ইমং নাবং, সিস্তাতে সেদৃসেন্নতি, 
ছেত্বা বাগঞ্চ দোসঞ্চ ততে। নিব্বাণামেহেসি ॥ 

নৌকা যেমন জল পূর্ণ থাকলে নীগ্র অগ্রসর হইতে পারে না, অপর- 
দিকে ডুবিবাব ভয় থাকে, সেরূপ স্থলে এশীকা। হইতে জল সিঞ্চন আবপ্ক 
হয়ঃ সেইরবপ হে চক্ষু, তোমার দেহক্পপ নৌকা হইতে বৃথা বিতর্কাদিক্ঈপ ভাল 
সিন কর, উহা! লঘু হইবে । রাগ ্বেষাদির বন্ধন ছেদন করিয়া তুমি 
শীন্র নির্বাণ সাগরে উপনীত হুইবে । 

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, পুগল যখন পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টি ব্যতীত আর 
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কিছু নহে, তখন এই স্কন্ধেব বিনাশ বা ধ্বংসের পর কি থাকে, ইহার উত্তরে 
ইহাই বলা যায় ধে স্বন্ধবূপ অনিত্য বস্ত যখন দুবে যায় একমাত্র নিত্য বস্ত 
যে নির্বাণ তাহাই বিদ্যমান থাকে, কারণ ইহা! নিত), শাশ্বত, আনন্দ ও 
অনিমিত্, ইহা £১001011)1120101, 12০00009017 বা 5৪৯0০) নহে । ইহাকে 
নির্ববাণই বলুন বা শৃণ্যতাই বলুন ইহা! মানব চিস্তাব সর্বোচ্চ সোপান, 
দার্শনিক চিন্তা ইহা অপেক্ষা আঁব উচ্চতব সোপানে আবোহণ করিতে 
পাবে না। বৌদ্ধধন্ম্মে অনেক প্রকাব ধ্যান ধাঁবনা'ব উল্লেখ আছে. তাতার 
মধ্যে শূন্যতার ধ্যানই সাধন মার্গেব উচ্চতম সোপান । এখানে কোন 
পার্থক্য বা নেদাভেদ নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, অস্তি নাই, নাস্তি নাই 
ঈহা অস্তি নাস্তির সমন্বয়) এখানে উতপন্ভি নাই, বিনাশ নাই ইহা! উৎপত্তি 
ও বিনাঁশের মিলন স্থান, এখানে ক্ষণিকত্ব ও নিত্যত্থ এই কল আপাত 
বিরুদ্ধ ধর্ম পরম্পরের বিবোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে। ইহা বাক্য 
ও মনের অগোচব সেই জন্য ক্রতি বলিষাছেন । প্যত্তো বাচো নিবর্তৃন্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” সেই কাবশেই খধিগণ কেবল নেতি নেতি বলিয়া 
অগ্রসব হইয়াছেন । এই নেতি নেতি [৮/411৮০ ১ ইহা অস্তি না্তি, ভাব 
ও অভাবের মিলন , সেই অন্যই ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন হে হভতে | ইহা 
€ এই নির্বাণ বা শৃন্ততা ) গন্ভীব ইহা অপ্রমেয় ও অক্ষয় । ভিক্ষুদিগকে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন | 
মু পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মঙ্টেদ্ধ মুঞ্চ ভবস্স পাবগু। 
সর্ব বিষুক্ত মানসে! ন পুন জাতি জরং উপোহদি ॥ 

হে ভিক্ষু, তামাব সন্মুথে মধ্যে ও পশ্চাতে যাহা কিছু আছে, সর্বস্ব ত্যাগ 
করিয়া সংসারেব পরপাবে গমন কব এবং সর্ব প্রকাব বিমুক্ত চিত্ত হইলে 
ত্বোমাকে জন্ম জর! ভোগ কবিতে হইবে না। 


“শখের সন্ধানে 1৮ 


(শ্রীসাহাজি ) 


চাই সুখ) চাই না দুঃঘ। কুল থাইব, কিন্তু কাটা ফুটিবে না, 
ইহাই আমাদের আকাজ্ষা। কিছু জগতে স্থখেব গোলাপ হুঃখের 
কণ্টকে জভিত। এমন কিছুই নাই এখানে, বাহা আমাদিগকে নিত্য 
স্থখের অধিকাবী করিতে পারে । স্রতবাং মিথ্যা এই জগৎ, জত্য সেই 
জগদ্তীত ব্রহ্ম । 

কিন্তু, জগৎ মিথ্যা, যাহার মনে এই ধারণা জন্মে, সে জগতের কোন 
কিছুকেই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পাবে না। অতএব, এমন 'ষে “ম্বর্গাদদপি 
গবীয়সী” জননী, ধাহার বক্ষে সম্তান সুধার আস্বাদ পায়, তাহারই গর্ভ 
হইয়া দাড়াফ তখন মহানবক | “ভবে যাওয়া আসা কি যন্ত্রণা” বলিয়া 
আমরা তখন পথে ঘাটে গান জুভিয়া দেই, “জন্মিলে মবিতে হবে অমর কে 
কোথা কবে ?৮--স্থতবাং জন্মানই তখন বিভম্বনা এবং শা ন্ন্মানহ তখন 
পরম পুরুবার্থ হইয়া! দীডায়, মৃত্যু বড হুঃখের ৷ মৃত্যুতে আমার বলিতে 
বা কিছু, সব ছাড়িয়া যাইতে হয়। স্ুৃতবাং, এই আমাব জ্ঞান, এই 
মায়াই যখন সকল অনর্থের মূল, তখন এই মায়ার ধংস করা চাই। 
অতএব, স্ত্রী, পুত্রঃ পরিজন) বিষয় সংসার, সমাজ--সকলই তখন মিথ্যা 
হইয়া দাড়ায় | বনে যাওয়াই তথন কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। জন্ম, 
মৃত্যু, বিবাহ,_-জীবন ব্যাপী এই কর্মম-প্রবাহ। এককন্ম অন্য কর্মের 
স্থচনা করে । এই জীবন পূর্ব জন্মাজিত কর্ম্মফলের অপরিহাধ্য পরিণাম, 
আবার ভবিষ্যৎ আীবনেব অবশ্যন্তাবী কারণ । সুতরাং এই কর্ম যে 
হেতু, সকল অনর্থের মূল, দেই হেতু কর্ম্ম ত্যাগই হইয়! দাড়ায় তখন 
পরম ধর্ম । এই জন্যই আমরা তখন মুক্তি চাই, সুখ চাই, আলোক 
চাঁই, চাই সেই সচ্চিদাননাস্বূপ ঈশ্বর । আর ছৃঃখেব একাস্ত অভাবই 


৩৪২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৫ম সংখ্যা 
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স্থথঃ অন্ধকারের একান্ত বিনাশই আলোক, বন্ধনের পরানিরিত্িই মুক্তি, 
জগতের অনসন্ভাব যেখানে, েই খানেই ঈশ্বর, এইব্নপ বুঝি; অর্থাৎ 
স্থথ ও দুঃখ; আলোক ও অন্ধকাব, বন্দন ও মুক্তি জগহ ও ঈশ্বর।_- 
এহ সকলকে দ্বৈত বুদ্ধি বশতঃ পৃথক মনে কবি, স্থতরাং আমরা তথন 
এই প্রত্যক্ষ জগৎকে ঠেলিয়৷ .ফেলিয়া সেই জগদতীত মানসকল্প 
লোকের সন্ধান উধাও হইয়! যাই । লীলাকে দুবে বাখিয়া নিত্যকেই বরণ 
করিয়৷ লই । * 

কিন্তু এইরূপে ঘুরিয়া ঘুবিয়া অবশেষে আমবা ফিবিয়া আমিত বাধ্য 
হই | অনুোম বিচাবব সমাপ্তি হওয়ায তখন বিলাম বিচাবের আরম্ত 
হয়। আমাদেব চিস্তাব ধারা তখন নূতন পথে ধাবিত হয়। তখন 
মনে হয়, আলো চাই আধাবকে এডাইঘা গিয়া, সুখ চাই ছু খকে ঠেলিয়! 
ফেলিয়া, মুক্তি চাই বন্ধনকে ছাটিয়া ফেলিয়া, কিন্তু, আধার নাই 
যেখানে, আলোরও সার্থকতা নাহ ?সখান, বন্ধন বিনা মুক্তি নাই। 
প্রুঃখ বিনা সুথলাভ হয কি মহীতে ?” নিষ্ষপ্টক গে|লাপেব অস্তিত্ব 
কুত্রাপি নাই । বিশ্বকে বাদ দিলে বিশ্বেশ্ববও নিরর্থক হইয়া পড়েন, 
ফলতঃ, তখন অঠমবা! বুঝিতে পাবি, মুক্তি, সুখ, আলোক প্রভৃতি শব্দের 
অর্থ, পুর্ব যেমন বুঝিয়াছিলাম, বস্তৃতঃ উহা'দব প্রকৃত অর্থ এব্ূপ 
নাস্তিত্ব বোধক নহে। সংস্কত ভাষায় “শোকাপনোদ” শবে শুধু 
“দুঃথহা্ী” নহে, “স্থথকাবীও” বুঝিতে হয়। “শোকাপানাদ” শব্দের 
এই যে 1)1)5711৮0 অর্থঃ তথন আমর] তাহা বুঝিতে পারি এইরূপ জগতের 
যাহ! কিছু সকলই তখন নৃতন অর্থ লইযা অমাদেব সম্মুখ উপস্থিত হয়। 

সংসাব মিথা। অতএব সন্্যাস লইয়া! বনে যাও। কিন্তু সে বন ক 
ংসাবের বাহিবে? ফলতঃ কা তুব, কান্তা কন্তে পুভ্র৮”- অতএব, সব 
ছাড়িয়া বনে যাও-_এই শ্রোর্চাংশের অর্থ কিন্তু এরূপ নহে। ইহার 
তা্পর্যা এই যে, শুধু স্ত্রী পুত্র নহে, এই বিশ্ব জগৎ আমাব আত্মার 


সম বিপ্ 


“এখানে কোন শাস্ত্র বা মত বিশেণের আলোচনা করা হইল না 
এসকল সম্বন্ধে আমাদের সাধারণতঃ ধাবণ! যাহা তাহাবই উল্লেখ করা 


হইল। 





* জৈষ্ট, ১৬৩৯ । ] “হুখের সন্ধানে ।” ৩৪ও 
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বিস্তৃতি অর্থাৎ আয় | সকলেই খন আমার আপন, তখন এই অনন্ত 
আত্মীয়েব রাজ্যে সকলকে বাদ দিয়াই সত্রীপুত্রাদি কতিপয় বক্কতিমাত্রেকেই 
শুধু আত্মীয় ভাবি কি করিয়া? সন্নযাসের প্ররূত অর্থ ইহাই , সতরাং 
মন্যাস বলিয়া কিছুই নাই , দংদারের একান্ত অভাব নহে, পবস্ধ সংসারের 
বিস্তৃতিই সন্ন্যাস । 

এইরূপ, যিনি এই ক্ষুদ্র সংসারেব কয়েক জন আত্মীয়কেই ভালবাসেন 
তিনি মায়াবন্ধ। কিন্ছ এই বিশ্বই ধাহার সংসার, তিনিই প্রেমিক। 
অল্প কয়েকজনকে ভালবাসাই মায়া আব অনেককে ভালবাসাই প্রীতি ) 
অত এব, প্রীতি মায়ারই বিস্তৃতি | কুশাসনে বা কাষ্ঠামনে বসিলে “আসনে” 
বস! হয়। কিন্তু এই যে অনন্ত বিস্তৃত মৃত্তিকা আসন, ইহাতে বসিলে আর 
আসনে বসা হয় না । সেইরূপ মায়াও যখন বিশ্বমঘ ছাভাইয়া পডে, তখন 
আব তাহাকে মায়! বল! হয় নাঁ। 

কর্ম্মফলে মানবের জন্ম মৃত্যু হয, স্থতরাং কর্মক্ষয়েই চরম সার্থকতা । 
কিন্ধ সতাই কি কর্মেব ক্ষয় হয়? আমাব এই যে বর্তমান জন্ম, 
হইতে পাবে পূর্বজন্মেব কর্মেব ফল এবং আমাব ভবিষ্যৎ জন্মের 
দেোতক | ফলতঃ কর্ম্মফলে জীবের জন্ম মৃত্যু হয়, এ কথা ন! হয় মানিলাম 
কিন্তু ঞ্জিজ্ঞান্ত এই, কর্ম না কবিলে খন জন্ম হয না, তখন কোন কর্মের 
ফলে অ'মাব সেই প্রথম জন্ম হইয়াছিল? স্থতরাঁং বুঝিতে হইবে, আমার 
সেই প্রথম জন্ম কোনও কন্মেব ফল নহে । সেই জন্মও যাহাব ফল, সেই 
কর্মও তাহারই ফল, আমার সেই জন্ম ৪ কর্ম, দুয়ের একই কাঁবণ- ব্রহ্ম | 
“কর্ম ব্্ধোষ্থবং বিদ্ধি”। ব্রহ্ম ঘদি মনাদি অনস্ত হয়, কর্ম্ম এবং জন মৃত্যুও 
তাহা হইলে অনাদি অনন্ত, স্থতরাং কন্মক্ষয় হওয়াও তাহা হইলে অসম্ভব, 
কিন্ত তাহা হইলে মুক্তি কি ?--বস্তৃতহ, মুক্তিব অর্থই বিস্তৃতি , কাঁণ টানি- 
লেই বেমন মাথা আই”স, কর্ম করিলেই তাহার ফলও তেমনিই ভুগিতে 
হয়| এই কম্ম যখন অহংজ্জঞানেব গতিতে আবদ্ধ থাকে, তখন উহাই 
হয় কর্ম্ম অর্থাৎ সক্ষাম কর্ম, ইহাই মানবের বদ্ধ অবস্থা । কিন্ অবশেষে 
কর্মের ক্ষয় হওয়ায় বখন ফলের স্থান শূন্য হইর়া যায়, তখনই মানব মুক্তি 
পাস্‌, একথার তাৎপর্য এই বে, বিশ্বহই যখন সংসার হয়, কর্্মও তখন 


৩৪৪ উদ্বোধন . [ ২৫শ রা ৫ম সং যা 1 


স্পা 
পোলা পাছিাস্টিতাছি লীস্িতিসিলাসি লী সিসি লি পেস্টিলিসটি রাশি পা পালার ৩ পালা পিপি তি ক সতী লা শাসিত পা ক 


বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, তখন তাহাই হয়, নৈষ্রর্্ম, নিষ্ষাম কর্ম অর্ধাৎ রি ূ 
সিদ্ধাবস্থায় সাধকেব কর্ম থাকে না, এ কথার অর্থ এই যেঃ তখন তীহাঁব 
কুদ্র কর্ম থাকে না, তাহার কর্ম তখন চৈতন্টের মত বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়ে, 
বিশ্ববাঁণীব দকলের বোঝা আপনার ঘাডে তুলিযা লইয়া নিমাইও তাই 
একদিন দ্বদী নিতাঁইকে কাদিয়। বলিয়াছিলেন, 

“আমায় ধব নিতাই, 

আমাব সঞ্চিত ধন ফুবাইল, 

জীব উদ্ধার নাহি হল, 

খণেব দায়ে আমি 

এখন বিকাইয়] বাঁই |” 

স্থতরাং এই মে নৈষ্ম্্, ইহার অর্থ কর্ম না কবিয়া নিষ্ম্্রা হইয়া নীরবে 
বসিয়া থাকা নহে, ববং চৈতন্টের হ্টাঁষ অনন্ত কর্ম সমুদ্রে ঝাপ দেওয়াই 
যথার্থ নৈষ্র্ম । এই নৈক্র্ম্েৰ অধিকাবী ধিনি, তিনিই মুক্ত । তিনি জন্ম 
মৃতার অধীনে থাকিলেও তাহার সেই জন্ম মৃত্যু তখন আব ক্ষুদ্র সকাম 
কর্শবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না| দ্েলেব কয়েদী জেলেও খাটিয়া খায়, 
খালাস পাইয়া বাহিবে আসিয়াও খাটিয়াই খাষ, অথচ তাহাৰ এই হই 
খাটুনিতে কতই প্রভেদ । জেলেব থাটুনি কতই ছুঃখের, কিন্তু বাহিরের 
হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনিও মুক্তিব আনন্দে কত মধুর, কতই বঙ্জিন। ইহাঁরই 
নাম মুক্তি। ফলতঃ জীব যখন আপনাকে সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন মনে 
কবিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবে, তখনই তাহার বদ্ধ অবস্থা , কিন্ত 
যখন তাহার নৈষ্বর্ম্েৰ বিজয় শঙ্খ বাজিয়া উঠে, সে সমগ্রেরই অংশ, 
সমগ্রেব সহিত তাহারও অচ্ছেদ্য সংযোগ, জীবের যখন এইক্প জ্ঞানের 
উদয় হয়, তখন সে জন্ম মৃত্যুর অধীন থাকিয়াই মুক্তিব আনন্দে নাচিয়! 
উঠে। সুতরাং মুক্তিই অনন্তবন্ধন। রবীন্দত্রনাথও জাই গাহিয়াছেন।_ 
মুক্তি? ওবে মুক্তি কোথায় পাবি £ 
মুক্তি কোথায় আছে? 
আপনি প্রতু স্ষ্টি বাধন পরে 
বাঁধা সবাব কাছে ।” 
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বস্ততঃ, স্থথ ও হুঃখ, ত্যাগ ও ভোগ? জন্ম ও মৃত্যু, বন্ধন ও মুক্তি-_ 
এ সকল পৃথক বস্ত নয়, একই বস্ত অবস্থা বিশেষে একরূপ এবং অবস্থাস্তব 
বিশেষে অন্তরূপ হইয়! দাড়ায়, একই বৃক্ষ? পূর্বদিক হইতে দেখিলে 
একন্ধপ মনে হয় আবার পশ্চিম দিক হইতে দেখিলে অন্তর্ূপ মনে হয় । 
মিথ্যা বলিলে পাঁপ হয়, কিন্তু দস্থ্য কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কেহ কোথাও 
লুক্কায়িত হইলে সেই দস্থ্য আসিয়া যদি এ লুক্কায়িত ব্যক্তির সন্ধান 
জানিতে চাহে, তবে সেন্দপ স্থলে মিথ্য। বলিলে, সেই মিথ্যাই সত্য হইয়! 
দাড়ায়, আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি, সতীত্ব রক্ষার্থে পতিব্রতার পক্ষে সেই 
মৃত্যুই হয় জীবন যেনারী বেগ্তারূপে নবকেব দ্বাব, সতীরূপে তিনিই 
পতির হলাঁদিনী শক্তিবূপে মহিমময়ী হন । যে মদন লঙ্কাদগ্ধ কবিয়াছিল, 
সেই মদনই হরকোপানলে অনঙ্গ হইযা কাণ্তিকেয়ের আবাহন করতঃ 
স্বর্গ উদ্ধাবের কারণ হইয়াছিল , যে অর্থ নবাব খাঞ্জাথার আত্মধ্বংসের 
পথ পরিষ্কত করিয়া দিয়াছিল, মেই অর্থেই মহাত্মা পালিত আজ প্রাতঃহ 
ক্র্ণীয়। থে বিষয়ে যধাতি ভোগী হইয়াঁছিলেন, সেই বিষয়ে থাঁকিয়াই 
জনক বাঁজপ্নি হইয়াছিলেন । যে অভিমানে হুর্যোধনেব সর্বনাশ হইয়াছিল, 
সেই অভিমানেই এধ্রুবেব সত্যলোকে অক্ষয় বাস হইয়াছিল, এমন যে 
সন্দেশ, তাহাও অধিক মাত্রায় ভোঁজন কবিলে বিষের তুল্য পীড়াদায়ক 
হয। এমন যে বিব স্থুপ্রযুক্ত হইলে তাহাই আবাব প্রাণরক্ষায় অমৃতের 
হায় কাধ করে। ফলতঃ, কায্য ও চিস্তাব অনুপাতে আমাদের সংস্কার 
দাডাইয়। যায়, তাহারই ফলে, আমবা আমাদিগকে বদ্ধ মনে করি।” 
যখন অন্তরপ পবিবর্তৃন হয়ঃ তখনই আমরা আমাদিগকে মুক্ত মনে করি। 
জীব মনেই বদ্ধ, মনেই মুক্ত । জীবের জ্ঞান যখন অপন্ক থাকে; তখন 
সে একভাবে চিন্তা করে এবং তাহাঁরই ফলে তাহার বক্তব্য বিষয় তাহার 
নিকটে মিথ্য। বলিয়। ( জগত্রূপে ) প্রতীত হয়ঃ এবং তাহার জ্ঞান যখন 
পরিপক হয়, তখন পূর্ব সংস্কারের পরিবর্তন হেতু সেই একই বিষয়, 
ধাহাকে সে একদিন মিথ্যা বলিয়া, উপেক্ষা কবিয়াছিল, তাঁহাই তখন 
তাহার নিকটে সত্য বলিয়া ( ঈশ্বররূপে ) অভিনন্দিত হয়। সেক্সপীয়রও 
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ও ০] হি আমানের শান্ুকারগণেরও অভিমত তাহাই--যাদৃশী 
ভাবন! যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। জেলে যাঁওয়া অপমানের বিষয়ঃ তাহাতে 
দন্দেহ নাই। কিন্তু আনিকাঁর এই স্বরাজ-সংগ্রামে তাহা কত লোকের 
বা্ছনীয় হইয়া উঠিয়াছে। জেলে যাওয়া সম্বন্ধে পূর্বে আমাদের ষে 
সংস্কার ছিল, আজ তাহাৰ স্থান বিশেষে পবিবর্তন হইয়াছে । তাই, যাহা 
একদিন অপমানের বিষয় ছিল, তাহাই আজ প্রশংসনীয় হইয়া উঠিয়াছে। 
ফলতঃ, মানবের ছৈতজ্ঞানই তাহাঁব সর্বছুঃখেব কাবণ। রাত্রি ও 
দিবস একই কাবণের পরিণাঁম, উহাদেব পৃথক অস্তিত্ব নাই, মুর্খেরা 
বেমন একথ। বুঝে না, আমবাঁও সেইৰপ জন্মমৃত্যুকে একই অখণ্ড সত্যের 
ছুইদিক বলিয়া না! বুঝিয়৷ ধতক্ষণ পৃথক মনে কবি, ততক্ষণই আমাদের 
হুঃখ | স্থতরাং ত্যাগে ও ভোগে, দুঃখে ও স্থথে ইত্যাদি সর্ধাবস্থাষ 
তুল্য আনন্দ সাম্তাগ কবিতে হইলে আমাদিগকে অৈতবুদ্ধিতে 
'্থপ্রতিষিত হইতে হইবে । এই অদ্বৈতবোধেব কিন্তু স্থৃপ্রতিষ্ঠা হইতে 
পাঁবে_ প্রেমে ৷ প্রেমেই ভেবুদ্ধি গৃচিয়। ঘাষঃ অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয । 
বিষ্ঠ। স্পর্শ কবাও ঘৃণার বিদয। কিন্ধ সন্তানের মল মুত্র মাতার নিকটে 
চন্দনেরও অধিক বলিয়া মনে হয়। ইহার একমাত্র কারণ, মাত! সন্তানের 
প্রতি প্রেমমযী | সুতবাঁং ঘে অখণ্ড আনন্দে ভিখাবী আমরা, তাহা 
পাইতে হইলে আমাদিগকে প্রেমে মজিযা অৈতজ্ঞান লাভ কবিতে 
হইবে। প্রহ্লাদ প্রণয়ীব জন্য অগ্রিকুণ্ডেঃ বসাতলে, সমুদ্রগর্ভে, হস্তি- 
পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্ধ তথাপি কোন অবস্থাতেই তাহার 
পূর্ণানন্দের ব্যতিক্রম হয় নাই । সেব্যের জন্ত সেবকেব এই যে আত্মবিস্থৃতি 
ও আত্মবিসর্জন, ইহা প্রেমেরই ফল। এই প্রেম অন্তরে জাগিলে সমস্ত 
ভেদ থুচিয়া যায়, কর্ম্দম তখন সেবা হয়, “আমি” তখন “তুমি” হইয়া যায়! 
সুতরাং আমার আমিত্ব নাই যেখানে, সেখানে আমার বন্ধন মুক্তি, সুখ- 
$খ, জন্মমৃত্যু, এসকল আসিবে কোথা হইতে? তখন “তুমি” যদি 
নরকে যাওঃ “আমার”ও তবে স্থান. হইবে সেইখানে এবং তোমার” 
পান্নিধ্যবশতঃ সেই স্থানই “আমাবপ স্বর্গ হইয়া উঠিবে। সুতরাং স্বর্ণ ও 
নরক এই খণ্ডাতীত যে অথণ্ড-ন্বর্গ, তথন কি আমার তাহাই পাঁওয়া 
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হইবে না ? এইরূপে, এঁকান্তিক প্রেমহেতু যখন অধৈতক্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
হয়, তখনই অদৈতানন্দের অধিকাঁবী হওয়া যায়। সুতরাং অথণ্ড আনন্দ 
সম্ভোগ করিতে হইলে, সংসারের বাহিরে যাইতে হইবে না, জগদ্ধতীত 
তাহাঁর অন্বেষণ করিতে হইবে না, পাওয়া যাইবে তাহা এইথাঁনেই--এই 
সখ দুঃখময় মর্ত্যলোকেই | 
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জগতেব ছুঃথ-জালা ব্যাধি যত আছে 
আজি আমি ছুই হাঁতে ঠেলে দ্বিয়ে পিছে 
অপার গৌরবে এক উত্তঙ্গ শিখবে 
অতুল বিভবে আমি আপন সম্পদে 
দাড়াযেছি আসি, । 
দিবানিশি-__ 

পৃথিবীর নাটকেব ঘরে-_যত গ্রাঁনি 
যত কলুষতা__যত মলিনতা, রাখিছে মলিন 
করি”_-কিছুই আমারে আজি পারেনি বাখিতে 
ধবে। অপার আনন্দে আজ--অপার 
বিশ্ময়ে--সকলি উঠেছি আমি পদ-তলে পিশি*। 

অপরূপ জ্যোতিঃ আজ হৃদয়-মাঝার 
করিছে কিরণ তা”র সঘনে বিস্তাব ! 
অনন্ত বারধি সম ভীম গম্ভীরতা-_-বিরাজ 
করিছে এক অতি বিশালত1,__-সব 
দৈন্ত-ছুঃখ-গ্লানি-_সব সঙ্কীর্ণতা লাজে মরে 
গেছে )১-_ অপরূপ কুতৃহলে হাদয়-প্রহ্থন সুগন্ধ 


১৪৮ 


উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ-_৫ন সংখ্যা । 


শী এ সিপিএল শাস্পিতিস্দিপিসিলসিপিস্মিপিস্িস সিটি সনি অপি লা সির সপ 


করিছে তা”র-_স্ুুষম বিস্তার ! দিকে দিকে 
তাই ধীরে ধীরে ছড়া'য়ে পড়িছে এক জিপ্ধ মাদকত। | 
কৈ কোথা? 
অভাব- দৈন্, কিছু নাহি আজি আর ! 
সবি আপনার 





৬ লো পালাল সিলসিলা সস লাস পাসপিস্পলালাপ লসা 


সম ভাতে নয়নে আমার । 
কোল দিয়ে ধবি” বেডি+ সবে -নিতে ইচ্ছা হয় 
মম বুকেব ভিতরে-_সাগর-তবঙ্গ সম 
হয় ইচ্চা মোর । সবি চুঁবি” ভেঙ্গে যাঁক্‌ 
আমারি অন্তরে । আমাতে করুক সবে লীলা! আলাপন ! 


আপনা মগন-__ 
আমি সবে নিয়ে থাকি 


শ্বীহট্রের শিশু কবি । 


( প্রীসবোজকুমার সেন | ) 


প্রকৃত কবির লক্ষণ কি? শুধু শনের আডম্বরঃ ছলের বন্কার__অন্ু- 


প্রাস ও অলঙ্কারেব প্রাচুধ্য কবিতাকে প্রাণময়ী কবিতে পারে না ।__ 
কবিতার ভাব-লক্ষণকে ফুটাইতে পাঁরে না-ভাবেব গভীরতাতেই কবি- 
তার প্রাণের পবিচয়। সেই ভাব কোথা হইতে আসে? অন্তরের অন্তংস্থল 
হইতে অন্তঃসলিলা ফন্তর মত শৈশব হইতেই কবিত্বের ধারা কবি-প্রাণে 


প্রবাহিত 


হইতে থাকে-_অতি ধীরে, অতি গোপনে তারপক্প উহ! সে 


কখন কবি-হৃদয়ের ছকুল প্লাবিত করিয়া! অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া চলে, 
প্রবাহমানা আ্োতশ্বিনীর মত তব তর বেগে, তাহ! খিনি একমাত্র কৰি 
তিনিই জাঁনেন। অজানাকে, চির-রহস্যময়কে, অসীমকে আপন করিয়! 


'ত্যেষ্ট) ১৩৩৯ | ] শ্রীহট্টের শিশু কবি। খ্৯ 


বুকের মাঝে মিলিয়া লওয়াতেই তাহার তৃপ্তি-_প্রিয়তমকে বাঞ্ছিতকে 
পাইবার আশাতেই তাহার আনন্দ__তাই কবি বিহগের কাকলীতে, 
তটিনীর কলতানে অজানা! অচেন! চির-বাঞ্ছিতের কলম্বর শুনিয়া দিবানিশি 
গানে বিভোর হইয়া থাকেন, প্রস্ফুটিত ফুলে প্রিয়তমেব সৌন্দর্য্য দেখিয়া 
আত্মহারা হন। বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত হইয়৷ আত্মসমাহিত ভাবে সত্য- 
স্থন্দরের মাঝে আপনাকে লয় করা কবি জীবনের এ্রঁকান্তিক কামনা,” 
একমাত্র সাধনা । প্রকৃতিব প্রিয় ছুলাল কবির সমস্তই স্বাভাবিক । 
তাব প্রাণের গতি সহজ ও স্বচ্ছন্দ | 

একজন শিশ্ত-কবির সম্বন্ধে আলোচনা! কবিবাঁর উদ্দেশ্তই বর্তমান 
প্রবন্দ লিখিত । এই শিশু স্বভাব-কবি কিন্তু ফুল না ফুটিতেই অকালে 
ঝরিয়া গেল__সে পৃথিবীতে বেশী দিন থাকিতে পারিল না। দ্বাদশ বর্ষ 
বয়সে তার মৃত্যু হয়। এত অল্প বয়সেই সে যেরূপ গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা 
লিখিত তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ কোন দিন তাহাকে 
কবিতা লিখিতে শিখায় নাই। নয় বৎসর বয়সে তার কবি-প্রতিভার 
প্রথম উন্মেষ! রবীন্দ্রনাথ আাঁপানে একটি বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়া- 
ছিলেন ...... ..0308010107801080197 179 2, 518 0100) 10 61105 16 
1109 11) 98011011017 010 2/29 000) 0) ৪3 01 039 7000160046 * অর্থাৎ 
কবিত্ব কল্পনা একটা লাজুক পাখীর মতন, উহা লোক চক্ষুর অন্তরালে 
থাকিতেই ভালবাসে । এই শিশুর সম্বন্ধে উক্ত কথাগুলি প্রযুজ্য সে 
লাজুক প্রকৃতির ছিল। সে কবিতা লিখিয়া কথনো৷ কাহাকেও দেখাইত 
না। নিঞ্জন নদীতীরে তাৰ কবিতা লিখিবাব স্থান ছিল। কবিতা 
লিখিয়৷ সে সযত্বে লুকাইয়া রাখিত। 

প্রাকিতিক সৌনধ্যের লীলা নিকেতন শ্রাহটর জেলার অন্তর্গত ভাঙা 
নামক গ্রামে এই শিশু কবির বাড়ী। ১৩৯৮ বঙ্গাব্দের ৩শে কার্তিক 
শিলং নগরে তাহার জন্ম হয় । তাহার নাম প্রশান্তকুমার দাস। প্রশাস্ত 
কুমারের পিত। শ্রীযুক্ত দীননাথ দাস মহাশয় সেই সময় শিলং সেক্রেটারি- 
য়েটে কাজ করিতেন । ইহার কিছু দিন পরে শ্রীযুক্ত দীননাথ দাঁস 
সুরমা উপত্যকার বিভাগীয় কমিশনারের পাসন্যাল গ্যাসিষ্্যাপ্ট হইয়া শিল- 


৩১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ --৫ম সংখ্যা । 





লা পিতা পালা পাপা পাসিত ৭৮৫ পাস্টিাস্টির তে পা্িপাসদিপ্ি2৯তসিরাসসিরিসিতি৯ সিল তাটিণাস্টিতা্িতা্িতসিপসিত সপস্টিপাস্টিলাসপিতিতাস্্দরাসিপট পাস্তা পর পীর সপিতসসসি পাপ লা 


চরে চলিয়! আদেন। বরাক নদীর উপর শিলচর সহর অবস্থিত--এই 
নদীর তীরে নির্জনে নিরাঁলয়ে প্রশান্ত কবিতা লিখিত। 

প্রথম হইতেই সত্যন্থন্দরকে পাইবাঁর আগ্রহ, আকাঙ্ষা তার হৃদয়ে 
বলবতী হইয়াছিল। তাৰ কয়েকটি কবিতায় সেইভাৰ সুস্পষ্ট হইয়া 
উঠিয়াছে। তাহার কবিতাগুলি প্রসাগুণ বিশিষ্ট, ভাষাব ও ছনের 
আড়ম্বব নাই অথচ তাবের ধারা ঝরু ঝব্‌ ধারে চারিদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। 

দ্কীকি” নামক কবিতাঁয় আমাদের শিশু-কবি বাঞ্ছিতকে উদ্দেশ 
কবিয়। বলিতেছেন-- 


আমার, সকলি ব্যর্থ-_ 
সকলি শত্তঃ 
কে মোরে দিতেছে ফকি-_ 
তোমারে কতই ডাকি 
তুমি রও গো ঢাকি 
কেবলি আভালে থাকি 
আমার, বাধন শক্ত 
হয় না মুক্ত 
ওগো খুলে দাও, 
থুলে দাও । 
দয়াল বন্ধো 
আমি যে অন্ধ 
ওগো গুণেব গন্ধ 
দিয়। মন মাতাও 
ওগো মন মাতাঁও। 
বাজিবে বাজনা 
বাজিবে সাহানা 
ও কার রবে 
মধুর বোলে; 
তোমার পরাণ 
মুগ্ধ তান); 


এস গে! মহাঁন্‌ 
ডাকিব তোমারে কি বলে। 


জোষ্। ১৩৩* | ] শ্রীহট্রের শিশু কবি। ৩১১ 


এ সি 





৯৩ সপাপিলাস্ি বসি পপি টি টিপা পা 


_শিউ-কবির প্রাণের কি আকুল আবেগ, কি ছুিবার পিপাসা ! প্রতি 
ছত্রে ছত্রে অতি স্ুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রসজ্ঞ ভাবুক মাত্রেই 
লক্ষ্য করিবেন বুঝিবেন। 
তার *প্রার্থনা* কবিতাটা আরো সুন্দর ও মহান্‌ ভাবে পরিপূর্ণ__ 
বনের মাঝে কাটার গায়ে 
ফুটেছে কত ফুল-_ 
ঝাহাব মহিমা 
ব্যক্ত করিয়া মুক্ত কণ্ঠে 
গাহে বুল্‌ বুল্‌। 
কাহাঁব সুষম! কাহার প্রতিমা 
বিশ্বে রাজে; 
তোমার মুগ্তি মর্ত্য জগতে 
মানব মাঝাৰে বাজে । 
গু ৬ ধু র্ ৪ ৪ 
নিখিল বিশ্বে তোমার শিষ্যে 
,পুজেগে তোমারে অনিবার-_ 
তবুও তোমার চবণের ঘ্রাণ 
পাইনা একবার । 
পাপের সাণবে 
নাহিক নৌকা! নাহিক মাঝি 
আছি একা পড়ি । 
তোঁলগো আমায় তীরের মাঝে 
আমার ক্ষুদ্র হস্ত ধবি । 
ভাঙ্গিয়ে মোহ জাগান্ছে জ্ঞান 
মুক্ত করগেো আমাবে-- 
ওগো, আমি পাঁপের বন্দী পুণ্যেব সন্ধি 
কৰিব পুর্জিব তোমাবে । 


৪ ৬ জু রঃ 


৩১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---৫ম সংখ্য! ৷ 


সিসি ১৫ লি 


আফি যে মুখ ১ আমার দুঃখ 
ঘুচিবে কি নাথ? 

বাঁজিয়া উঠুক মহিম! তব 
কবি প্রণিপাত ৷ 

দ্বাদশ বর্ধীয় শিশু সাধকের প্রার্থন! সার্থক হইল । বিশ্ব নিয়ন্ত/ অচিরে 
পাপের সাগর হইতে তাহাব ক্ষুদ্র হস্ত ধরিয়া তাহাকে আপনাঁৰ শান্তিময় 
ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আব সে তাহার সহিত “পুণ্যের সন্ধি স্বাপন 
কবিয়া চিব-বিশ্রাম লাভ কবিল। ভাবের অভিব্যঞ্জনায়_-অন্ুভূতিব 
বিচিত্রতায় কবিতাটি যেরূপ সবস ও মধুব হইয়াছে, তাহাতে উহা 
শিশুর রচনা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হইতে পাবে! কিন্তু ভগ্বৎ 
প্রেরণায় ঘখন প্রাণ পবিপুর্ণ হয়, ভাব তখন আপনা হইতেই স্ফৃর্তিলাভ 
করে- মূর্ত হইয়া উঠে । 

১৩২০ সালেব ১৩ই শ্রাবণ বিগ্ঠাঁসাঁগবেব ম্বৃতিস্ভা উপলক্ষে শ্রদ্ধা ও 
ভক্তির পুষ্পাঞ্জলিদ্বাবা দ্য়াবসাগর বিগ্ভাসাগরেব স্থৃতিতর্পণ করিয়া 
শিশু যে কবিতা রচনা করে তাহা অতীৰ মনোজ্ঞ, নিষ্ে উক্ত কবিতার 
কতকাংশ উদ্ধাত কবিলাঁম-_ ূ 

দ্য়াব সাঁগব সর্ধগুণাকব 
কোথা তুমি আজ . 
করিতে শুশ্রুধা সকলেব স্ব 
ভুলি” নিজ কাজ । 
দয়ার কথা মনেতে গাথা 
যায়নি মানব ভুলে » 
তাইত বঙ্গে ভক্তের! সবে 
অধুত কণ্ঠ খুলে-_ 
গাহে অবিরাম তব যশে। গান 
মাতায় স্বাব প্রাণ ।” 

ভাই বোনের প্রতি প্রশান্ত কুমারের অসীম ন্সেহ--অগাঁধ ভালবাসা 

ছিল , তাহা! নিম্ন লিখিত কবিতায় উজ্জলতর হইয়া ফুটিয়! উঠিয়াঁছে-_ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ | ] শ্রীহট্রের শিশু কবি। ৩১৩ 


স্পা পোস্ত ৯৫৯ 2৯৮ সিপাসিপাসসরাস্িিসি পারা লাস সি পাসিলিসি পিপিপি লি সিরোসি সপিিস্টিরাছি লি লাস তাসছি বাসটি বাসি তো পিরিতি লস পিলীসসিরাসটি তাসিরাসমিপস্সিতিস্পর্পরিসসিপাসটিপস্ি সিল সপ জি 


“ভাই বোনে ছুটি ফুল ওগো! দয়াময় ! 
আছে কত কৃতজ্ঞতা আছেগো প্রণয় ) 
ফুটিয় রয়েছি কাঁল যাইৰ ঝবিয়া__ 
একই বোটার ফুল বাব ছিন্ন হইয়া 1” 
আবার ভাঁই বোনের রাগ হইলে সে এই বলিয়া সাস্বনা দিতে 
অভ্যস্ত ছিল__ 
“ময়না মনি, দুধের ফেনি 
বাগ করেছে আজ, 
রাগেব ভরে চুলটি ধরে 
থুলে' ফেলছে সাজ । 
সাজ খুল্তে দেরী হ'ল; 
ময়না মনি পাগল হ'ল 1” 
বিশাল বিশ্বপ্রকৃতিব প্রতি অণুপরমাণুতে- ক্ষুত্র বৃহৎ প্রত্যেক 
জিনিষে শিশু কবি “ঈশ্বরের মহিমার” অপূর্ব বিকাশ দেখিয়া আনন্দে 
আত্মহারাতার হৃদয় এক অজানা পুলকে পুলকিত। তাই দে 
বলিতেছে-__ 


“এমন রাজ্য তোমার ধর!। 
যাহার বক্ষে আছি মোর! ; 
এমন মাত৷ দিয়াছ তুমি 
নেহে জীবন ভরা-_ 
ওগো স্রেহে জীবন ভরা 1” 
আবার-__কাহার দয়ায় নদনদী 
বছে এমন নিরবধি, 
হিরণ কিরণ ঝলসি ওঠে 
ঢেউয়ের শিরে শিরে। 
€ তারা ) তোমার কথাই ব্যক্ত করে 


যুক্ত অযুত করে। 


৩১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


-৮ 
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ধন্য, ধন্যহে তগবান্‌ 
এসব তোমাব লীলা__ 
প্রভু, এসব তোমাব লীলা 1” 
শুধু দেবতাব এক নিষ্ঠ সাধক পুজারী”ই অস্তরতমের প্রতি এইরূপ 
কৃতজ্ঞ হাদয়ে প্রাণেব অধ্য নিবেদন করিতে পারেন । 
তার কবিতা গুলিতে শানস্তরসের প্রভাবই অধিক লক্ষিত হয় কিন্ত 
এত অল্প ব্যসেই সে হাস্ত-বদেব অবতাবণা কবিতে পটু ছিল-নি্ন 
লিখিত কবিতাটা পড়িলে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে-_ 
কান্তিহারা | 
একযে ছিল ছুষ্টছেলে সবাই ডাকতো কান্তি, 
লোককে করতো! গালাগালি মনে নাইকো শান্তি, 
জলেতে সে নাবলে পরে দেয় একশো ডুব_- 
একদিন তারে বেত মারলে মজা হতো খুব । 
গিরীনবাবু সঙ্গী তাহার সঙ্দাই করেন খেলা 
বাড়ী আসেন খেলা সেরে খন উঠে বেলা! , 
নেমস্তন্ন খেতে গেলে খায় খুব ভাত-_ 
রাস্তাতে মে যেতে ঘেতে হয়ে পডে কাত, 
একদিন পড়লো! গাছে চডে কান্তি গিবীন হাঁবা। 
পাঁডার লোক সব দেখতে আনে, কেদে বলে “ওমা বাবা ।” 
এই কবিতাটীতে শিশু-হৃদয়ের একট। গভীব ব্দেনা--গোপন অভিমান 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । ইহার মূলে একটি সুন্দব ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তাহা 
এই £_-*১৩২১ সনেব গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রশাস্তকুমার মাতার সহিত 
মাতুলালয় বানিয়াচোউ, যাঁয়। একদিন বিকাল বেল! তাহার মাম! 
কান্তি, স্বরেন ও গিরীন বেড়াইতে বাহির হয়, প্রশানস্তও যাইবার জন্ঠ 
অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ কবিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা কিছুতেই তাহাকে 
সঙ্গে লইতে সম্মত হইল না, ইহাতে তাহাব প্রাণে বডই আঘাত লাগিল 
তাই সে নিতান্ত ছুঃখিত চিন্তে উক্ত কবিতাটি লিখিল। প্রাণের গভীর 
বেদন! যে সময় সময় হাঁসির আকারে ফুটিয়া উঠে উক্ত কবিতা তাহার 


জোট, ১৩৩৯ । ] শহরে শিশু কবি। ৩১৫ 


মাছি পাস্তা পাটি পা ৬৯৫৯ পা 











পাস্টিলট পাস্পাসিলী সিরা কালা লাশে ৯ পাস পাস্তা বাটি পি পাস্সিরণা তি সি 


নিদর্শন । এই কবিতায় পরকে ব্যঙ্গ কবিবার ছ ছলে সে যেন নিজের 
ভবিষ্যত বলিয়! দ্িল। উক্ত কবিতাটি লিখিবার ছুই দিন পরে ২১শে 
জৈষ্ঠ তাবিখে আমগাছ হইতে পড়িয়া তার হাত ভাঙ্গিয়া যায় এবং উক্ত 
ঘটনার ছয়দিন পরে ২৭শে জৈষ্ঠ তাঁবিখে ধনুষ্টগ্কাব ধোগে তার মৃত্যু হয় । 
শিলচর হইতে মাতুলালয়ে আসিবার সময় প্রশান্তকুমীব “বিদায়” 
নামক একটি কবিতা লিখিয়৷ ছাত্র ও শিক্ষকবর্ের নিকট হইতে বিদায় 
লইয়া আসে । 
“ফুল ও ফলের বিবাদ” কবিতাটা অতি সুন্দর ও উপদেশ পূর্ণ__ 
একদিন বিবাদ বাধিল ফলে ফুল 
বু দোষ দিল ফুল? সুবসাল ফলে । 
ফুল কহে গন্ধ মম, নাহি গন্ধ তব 
গন্ধ নেয় ভালবাসে মোর নবে সব! 
ফল গুলি কহে ভাই বডাই না কর, 
তুষ্ট হয়ে খেয়ে মোরে আছে যত নর , 
তুমি ফুল, আমি ফল ছুজনে সমাঁন_- 
তবে কেন বৃথা ভাই কর এত মান। 
প্রশাস্তকুমারেব জীবনেব প্রধান ব্রত কি ছিল তাহা তার নিজের 
ভাষায়ই প্রকাশ পাইয়াছে__ 
“চাহি না নিজের সুখ 
ঘুচাঁৰ পবেব দুঃখ, 
সাধিব আপন দ্িয়ে-_ 
পরের কল্যাণ 1” 
পীভিতের রি হাহাকাঁরে তাব কুম্থমকোমল-হৃদয় কাদিয়া উঠিত। 
দীন দবিদ্রকে দেখিয়া সে অশ্রজল সপন করিতে পারিত না। প্রায়ই 
সে অভাবগ্রস্ত ভিখারীদেব জাম! কাপভ ইত্যাদি প্রদান করিত । ১৩২*তে 
ংলায় যথন বানিয়াচঙ্গ গ্রামে ভীষণ ভুূর্ভিক্ষ হয় তখন সে উক্ত গ্রামবাসী- 
দিগকে হর্ভিক্ষের করাল রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা 
করিয়! চাউল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে । দ্বাদশ বায় বালকের বক্ষে ইহা 


৩১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা । 


সি পিপাসা স্পা ৫৯ তি পিপি পি পদ পাটি সপ পাখি টিলা এপাশ» 


কতদুর মহত্ব ও উদ্বারতাব পবিচায়ক তাহা বুঝাইয়া বলা নিশ্রয়োজন । 
কিন্ত অনৃষ্টের কি নিদারুণ পবিহাস সে দেই গ্রামেই মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। তাই সে মৃত্যুকালে ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিল আমি এই গ্রামের 
লোকেদের জন্য এত কষ্ট কবিলাম আর এখানে আসিয়া আমার মৃত্যু 
হইল । 
পিতামাতার প্রতি প্রশান্তকুমারেব ভক্তি অচল অটল ছিল। সে 
তার পিতাকে এত ভালবাস্ত যে, যদি কোন ভাল জিনিষ তাহাকে 
থাইতে দেওয়া হইত তবে সে উহা হইতে থাঁনিকটা তাহার পিতার জন্য 
রাখিয়া, নিজে খাইত। মাতাকে উদ্দেশ করিয়া প্রশাস্ত যে কবিতা 
লিখিয়াছিল উহ্াই তাহাব প্রগাঁচ পিতৃমা ভক্তি পরিচায়ক । 
রা 
জীবনে কর্তব্য সব, 
সাধিয়া তনয় শব, 
পাঁরে যেন পুর্লাইতে 
তব মন সাধ , 
স্সেহময়ি, কর আশীর্বাদ 1” 
“রাজত্ব সম্মানে” চেয়ে “মনুষ্যত্”ই প্রশাস্তকুমাবেব চির আকাজ্ষণীয়__ 
“অস্তবের এই আশা, 
বদ্দিও ব: ক্ষুত্্ চাষা, 
পাই যেন মনুষ্যত্ব 
শ্রেষ্ঠ উপাদান । 
চাহি ন1 মাণিক মণি? 
চাই নাঁকো হ'তে ধনী, 
চাই না এ পৃথিবীর 
রাজত্ব সম্মান |” 
কবি বিশ্ব-হিতৈষী-_বিশ্বকে ছাডিয়া তাৰ নিজের কোন অস্তিত্ব নাই। 
সমগ্র বিশ্বে সহিত তিনি নিজেকে অচ্ছেদ্ত বন্ধনে বাঁধিয়া দিয়াছেন । 
নিখিল-মানব সে তাহার আপনার । বিশাল বিশ্বে একমাত্র ভগবাঁনের 


জোস, ১৩৩৪ | ] শ্রীহট্রের শিশু বি | ৩১৭ 


সপাস্পাসি 0 পাস্পসটিপসিলাসিপসিত এ স্পা পা সিসিপাসিরা পাসি 


সন্থাকে উপলব্ধি কবিয়া-_প্রতঙ্ষ করিয়া, আমাদের শিশ্- কৰি 
ললিত-মধুর-কণ্ে গাহিয়া উঠিল-_ 
“জীবন সংগ্রামে নিত), 
বিজয়ী হউক চিত্ত, 
নিবিয়ে বিশ্ব-ভরা 
এক ভগবান্‌, 
প্রস্থ কে' তুলিয়া ধবঃ 
অধমে আশাষ কব. 
( যেন) বিশ্বের হিতিব তবে 
দিতে পারি প্রাণ 1” 
শৈশবেই তাব শিশু চিত্ত বিশ্ব হিতৈষণায অনুপ্রাণিত হইয়াছিল । 
প্রশান্তেব মৃত্যুর পর শিলচবের স্ুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র “স্থবমাপ্য তাব 
একটী নাঁতিদীর্ঘ জীবনী প্রকাশিত হয়। তাবপব ময়মনসিংহের শিশু- 
পত্রিকা *সন্তোবে' তাৰ আব একটী ক্ষুদ্র জীবনী প্রকাশিত হয়। 
সন্তোষ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন-_প্রশীস্তকুমারেব মৃত্যুর কথা শ্রনিয়া 
চ] বাগানেব ফুলীরা পধ্যন্ত কাদিয়াছে! এতদূবে থাকিয়া আমবাও 
চক্ষেব জলে ভিজিয়াছি । ভাই প্রশ।ন্থ 1 এ যাত্রা তোমাব না মিটাইতে 
পারিলে না । আকজ্ঞা রাখিয়া চলিয়া গেলে। তোমাব যশঃসৌবভ 
দেশ পুলকিত কবিতে পাবিল গা? তুমি স্ুগন্ধিযুক্ত সুন্দৰ ফুলটা 
অকালেই ঝবিয়া পচ়্িলে। আমবা তোমাঁব ন্'য় গ্রীতিভাজন কনিষ্ঠ 
ভাইকে হারাইলাম ইহাই আমাদের চক্ষুজলের একমাত্র কাবণ । 
স্থপ্রসিদ্ধ দৈনিক “বাঙ্গালী” লিখিয়াছিলেন_-এই বালক সহজ কবিত্- 
শক্তি লইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । এই দ্বাদশ বর্ষই তাহাঁব সে অসাধারণ 
কবিত্ব শক্তি বিকশিত হইয়াছিল তাগ অঙ্ধাবন কবিলে নিতান্ত বিস্বিত 
হইতে হয়। এহেন শিশু-কবিব অকাল মৃত্যু শোঁচনীয়। এই স্বল্প 
ব্য়সে, স্বল্প বিস্তায় সে সরল ও সহজ ভাবুকতার পবিচয় দিয়া গিয়াছে । 
বস্তুতঃ প্রশাস্তফুমার শিশু হইলেও শ্রীহট্রবাসীর গৌরবস্থল। শ্রীহট্রেব 
ইতিবৃত্তকার শ্রীহটেব ইতিবৃত্বে “শিশু-কবি” আখ্য। দিয়া তাহার 


৩১৮ উদ্বোধন! [ ২৫শ বর্ষ--৫ম সংখ্যা । 


নামোল্লেথ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই | 

কবি সত্যেব উপাঁদক-_সুন্দরেব সাধক 1 এই সত্য ও সুন্দরের 
অভিব্যক্তি প্রশাস্তফুমাবেব জীবনে ক্রমশঃ স্দুটতর হইয়া উঠিতেছিল। 
তুবীয়েব সাধনায়--অজানাঁব সন্ধানে তার সমস্ত অত্তব-বাহির মগ্ন 
থাকিত। তার প্রবৃত্তি যদিও চঞ্চল ছিল তবুও তাঁব চবিত্র মাধুধ্যে 
সকলেই মুগ্ধ হইত। মনুষ্যত্ব ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ট উপাদান-*সুল 
ভিত্তি। উহ্বারই উপব সে তাহার জীবন গডিয়া তুলিতেছিল কিন্তু 
তাঁর সাধন! পূর্ণ হইতে না হইতেই সে অকালে চলিযা গেল ' 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


১। ব্রক্সার্জিক্ল ্ষ্লচেগ্শঙ্লীা প্র ছোলক্কেল্ 
পুষ্প | গুভিন্_-শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে ব্র্ধর্ষি 
অসীমানন্দ নামক জনৈক মহাত্মাব সকল গৃহস্থেব উপধোগা উপদেশ আছে 
এবং পবিশিষ্টে অনেকগুলি ভগবত সম্বন্ধীয লেখকেব বচিত গান নিবদ্ধ 
আছে। 

২। ভিডউ্ভস্এুন্ী শ্রীউমেশচন্র নন্দী প্রণীত । মুল্য তিন 
আনা । সমাজ সন্বন্ধীয বিভ্রপাত্সক নাঁনা' কবিতা । রচয়িত। “আধাঁনিক” 
লেখকদের তরফ হইতে বলিতেছেন, “আমার ছন' বন্দ নিয়ে মিছে ছন্দ 
করো না । আমি যা বলি তাই ভাষা, আমি যা লিখি তাই খাসা ।” 
উচ্চ জাঁতিদের তরফ হইতে বলিতেছেন, "যদি ভজ বশত শ্রীষ্ট, ( তখন) 
আমরা হইয়ে তুষ্ট, বসিতে আসন দিতে পেলে, ভাবি বড়ই শুভাদৃষ্ট, কিন্ত 
হিন্দু থাকিতে বড়ই ত্বণ্য, ছুলেই জাতিটা! মাল্লি।” দএখনকার এ 
ছোঁকরাগুলে! আগেই বলে কেন হলো? কি এক রোগ হয়েছে এছ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০ | ] ংবাদ ও মস্তব্য। ৩১৯ 


ই পাস্পি শি সিপাস্সি সি 


তর্ক ছাড়। বুঝ বে না।” «কোথাকার এক নরেন দত্ত, বুদ্ধি দেখ তার 
শ্লেচ্ছ দেশে যেয়ে কল্লে বেদের প্রচার 1” “দেখ দেখি হিন্দুর কি আর; 
সমুদ্র পাব হতে আছে, খুষ্টানদেব জাহাজে চড়ে, এতেও কি আর জাত 
বাচে ?” ইত্যাদি, ইত্যাদি । পাঠক পাঠিক! এই পুক্তিকাথাঁনি পড়িয়া 
যথার্থই আনন্দ পাইবেন। প্রকাশক-_শ্রীবিজয়চন্ত্র ধর । 

পোঃ বেডাবুচিন!, টাঙ্গাইল। 


সংবাদ ও মন্তব্য । 


১। শ্রীমৎ স্বামী প্রকাশানন্দ মহারাজ বিগত ১৯শে এপ্রিল স্বামী 
প্রতবানন্দ ও স্বামী বাঘবানন্দজীকে সঙ্গে লইয়া আঁমবিকা যাত্রা 
করিয়াছেন । তিনি ৮৭০1 হইয়া আদিযাছিলেন। এক্ষণে £&1187110 
হইয়া ফিরিতেছেন । স্বামী বাঘবানন্দ শ্রীমৎ স্বামী বোঁধানন্দ পরিচালিত 
০৬ ৬১]. কেন্দ্রে থাঁকিবেন, স্বামী প্রভবাঁনন্দ তাহার সহিত 97 
চ৪17015009তে ষাঁইবেন । 

১। বিগত ১লা এপ্রিল জয়নগর-মজিলপুরগ্রামের দীন কুটিরের 
বাৎসবিক অধিবেশন হয় । বেলুড মঠ হইতে স্বামী ধর্্মানন্দ১) বামেশ্ববা- 
নন্ন) বিজয়ানন্দ ও বাস্থদেবানন্দ সেখানে গমন করেন । স্বামী ধর্মীনন্ন 
সভাপতির আসন শ্রহণ কবেন । পবে শ্বামী বাস্থদেবানন্দ ও বিজয়ানন্ 
বক্তৃতা কবিলে স্থানীয় অপরাঁপব ভদ্রমহোদয়গণ এ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে 
মতামত প্রদ্ধান ও সাহায্যদানে স্বীরুত হন। 

৩। আমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাঁজ বহু সাধু সমভিব্যহারে 
শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মস্থান বাকুডা জেলার অস্তঃপাতী জয়রামবাটা 
গমন করিয়াছিলেন । বিগত অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এই গ্রামে জগন্মাতা 
সাবদাদেবীর মন্দির প্রতিঠোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষে পুজার্চনাদি ও 


৩২ যার | 1 ২৫শ বর্ষ-_€ম ৮ | 


সপ সস সা ৯ পিপল ৯৯ পি ৯ সপ সি সপ পলা ৯৯ সপ শা পাস্তা ৭৬৮৯০ সি সতী সি সা পা সিপা  সপ সসিি লা না শি সস সস 


প্রায় সাত হাজার ভক্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হ্‌ণ।  কৰিকাতা হইতে বহুভক্ত 
শ্রী উৎসব উপলক্ষে গমন কবেন। উহার নিকাটস্থ গ্রাম শ্রীশ্রীরামরুষ 
দেবের জন্মস্থান কামাবপুকুরেও তিনি গমন করেন , তাহার পর তিনি 
বাকুড়ায় যাইয়া, বিগত পূর্ণিমার দিন (১৭ই বৈশাখ ) তত্রস্থ মঠের 
শ্ীপ্রীঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি, কলিকাতায় 
পুনরাগমন করিয়াছেন । 

৪। ঢাঁকা জেলার অন্তঃপাতী বেলিয়াটা গ্রামের শ্রীরামরুষ্ণ সেবা- 
শ্রমেব বাৎসরিক কাধ্য বিববণী আমবা পাঠ করিয়া আনন্দিত 
হইলাম! সখানকার সেবকেরা ঈষধ পথ্য দান, শাস্ত্ালোচনা ও দরিদ্র 
বালক বালিকাদের শিক্ষাদান কবিয়! থাকেন । ও গ্রামে ছুইটী বালিকা! 
বিদ্যালয় তাহাদের যে পরিচালিত হইতেছে এবং বিবেকানন্দ বিগ্ভালয়ে 
নিকটস্থ কৃষক-বাঁলকগণকে অধায়ন কবান ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। 
বহু মুসলমান বালকও এখানে অধ্যয়ন কবে। 

৫ | শ্রীমত স্বামী শিবানশ্দজী মহাঁবাজ ভুবনেশ্বর হইতে প্রত্যাবর্তন 
কবিয়াছেন। 

৬। শ্রীমত স্বামী অভেদানন্দজী মহাঁবাজ এক্ষণে কলিকাতা নগবীন্থ 
রামকু্জ-বেদাত্ত-আশ্রাম অবস্থান কবিতেছেন | 

৭। গীপ্রই বোম্বাই অঞ্চলে শ্রীবামরুষ্জ মিশনের একটা কেন্দ্র 
স্বাপনেৰ চেষ্টা চলিত্েছ। অগ্ঠাবধি এ অঞ্চলে মিশনেব কোনও কেন্দ্র 
প্রতিষিত হয নাই। 


এসি শালি 


আফাট, ২৫শ বর্ষ। 


ত্যাগ ও ভোগ।ক 
( শ্রীউষেশচন্জ্র নন্দী বিঃ এ ) 


দুইটী পাঁথী লীড় বেঁধেছে 
একটী গাছে। 
একটী থাকে নীচের ভালে, 
অন্যটা ঠিক মাথায় আছে । 
মাথাব পাথী নীচে কু 
চায়,না ফিবে, 
শান্ত স্ব! চেয়ে আছে 
আকাশ "পরে, 
খায়না সে ফল, গায় না গাথা, 
ছুটে না সে হেথা হোথা, 
অনন্ত তার মাথার *পবে 
ঘুমিয়ে আছে । 
ুইটী পাথী নীড় বেঁধেছে 
একটী গাছে। 
নীচের পাখী ডালে ডালে 
উডে “বভায়ঃ 
তিক্ত-মধুর কত ন! সে 
আধার কুডায়, 


পি ১ উস শা িশাঁারীস্্পীশীপপাটি 


* মুণ্ডকোপানিষৎ) ৩।১ মন্ত্র অবলম্বনে । 


৩২২ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ_৬্ সংখ্যা । 


পপাসিলাসপাস্পসিপাসিি 
৭০ পা পাটি তা লী লি পুষ্টি সটান সপাির পিস্িপা্িিসিপিসি লা তো জালা ৯৫ সিসি তাসিপিসি, 


শাস্তি সে তো পায়না কতু, 

করে সদা আকু পাক, 

মাঝে মাঝে যেতে চায় সে 
ওরি কাছে। 

ছইটী পাখী নীড বেধেছে 

একটা গাছে । 


হিন্দুত্বের ভিত্তি । 
২। পথেব বৈশিষ্টা 
( শ্রীসতাবালা দেবী) 


আমাদেব মন ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচাঁলনাব দ্বাবা যে ছাযাবাঞ্জি দিনব্বাত 
চোখের সম্মুথে ঘুবাইতেছে ফিবাইতেছে তাহা ভূতগত শ্ছষ্টি। দুববীক্ষণে 
চক্র দেখিতেছি, নক্ষত্র দেখিতেছি, ঘুক্তি তর্কেব স্ক্মতায় পর্যবসিত 
জটিল গণিতের সমস্তা সমাধান প্রযোগে স্যর ভাব, শনৈশ্চরের 
দুবত্ব অবধাবণ কবিতেচি_সমস্তই এই মনেব দাবা, কিন্ত, এই মনের 
উপর আমাদের কোনও প্রভাব নাই , ইহাঁব কোথায় উৎপত্তি কিরূপ 
প্রকৃতি কতদিনে লয় সম্যক জানি না। সুতরাং আমাঁদেব বিস্থা 
আমাদেব আবিষ্কার সমস্তই থাকিয়া থাকিয়৷ ভূতের ব্যাগার বলিয়। 
মনে হয়। যেন আশ্বাস আসে এই বিজ্ঞান, এই শিল্প বানিজ্য, 
বাজনীতি বর্তমানের স্থকঠোব জাগতিক বিধির কাছে দাসত্ব মাত্র । 
নে মানুষ যদি সত্য হয, মৃত্যুতে যাহার লয় নাই, মানুষ হইয়৷ জন্মগ্রহণ 
যাহার উন্নতির চরম নহে, তবে, এই অবিশ্বাস ও দাসত্বের গ্রানিকে 
তুচ্ছতায় একেবারে ঢাঁকিয়া দেওয়া যায় কই? 

এই পুস্তকথানিকে চক্ষের সম্মুথে ধরিলাম, দৃশ্যমান চর্ঘচক্ষু একটা 


আধাঢঃ ১৩৩৯ । ] হিন্দুত্বের ভিত্তি । ৩২৩ 


স্পপাসিসিপিশিসসাসিতাসিপাসি পলি পাস পাসিরাস্টিরাসসিপাসছি এটি সিপাসি পি উি্ীি িপা্িপাসিসসি তি সিসি পাসিলাস্টিপীসটিপানসিতাসিপাস্পািপাসিপাস্পাস্টিরাস্পিতাসপস্সিলাস্িলাসি তাস পাসে তাস পাস 


জানাকে ভিতরে যাইতে দিন, সেখানে আরও এক প্রকারের জানা 
ছিল--এই জানার তাহার সহিত যেন কোলাকুলি হইল। উভয়ের 
এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে আব 'একটা জান। ঘটিয়া উঠিল। এমনি 
করিয়া জানাব তিনটা স্তরের মধ্য দিয়া একট! কিছু দাডাইয়া গেলে__ 
আমি পুস্তকখানিকে দেখিলাম । ইংবাজিতে বলিতে হইলে বলিতাম__ 
৬1৮ 50751601৮90 01) 10206 ১0:59580 07 16, 02710160117 10 
[09 10210 89 [১010০9])6 11)6 12109 01 ])101) 15 0010061৮60 07 
5917১০৭ 11010 ৬০010 (1610 11061) 2য় 10170615121701176 15 0077)00 
''--] 5৪৪ (10 1১001 

আমাদের অন্তর্জগত একটা ভাণ্ডার বিশেষ, জগতেব শিক্ষায় দিনে 
'দিনে সেই ভাগাব বস্তু রাঁজিতে আরও পবিপুর্ণ হইয়া উঠিতেছে। 
বহির্জগতের বস্তব সহিত অন্তজ্জগতেব বস্তর সাক্ষাৎকার ঘটিয়া এ 
উপৰবোক্ত প্রণালীতে যে 1170515181)0176 দাড়ায় তাহাকেই আমর! 
জ্ঞান বলিষা থাকি । জগত ব্যাপারে তাহাই জ্ঞান বটে, কিন্ত, 
অধ্যাত্ঙ্ঞানেব এই প্রণালীর উপব সাক্ষাৎকাঁব লাভ মিলিবে না । 
অধ্যাত্মজ্ঞান স্বতন্ত্র। ধিনি যোগসাধ্য তীহাঁব কাছে চক্ষু কর্ণ বাক্য 
মন কেহই যায় না। এই জগৎ ব্যাপারেব জ্ঞানযন্ত্র লইয়া আমবা 
তাহাকে জানিতেই পাবি না। এমন কি, কি ভাবে ততৎসম্বন্ধ উপদেশ 
তে হয ভাহাও জানি না। ইহাই উপনিবদে পাঠ কবিয়াছি। 

মনই সেই প্রশস্ত বাজপথ যাঁহাব উপব দিয়া বস্তরাজি বহিজ্জগত 
হইতে অন্তচ্জগতে এবং অন্তর্জঞগত হইতে বহিজ্জঞগতে খাঁতাঁয়াত 
কবিতেছি। এই জন্যই আমাদের যত কিছু 117091519101171% সমস্তই 
আমরা বলি মনেব ছারা ঘটে । মনই যেন ভূতগত স্ষ্টির আধাব পীঠ। 
ষে স্ষ্টি ঈশ্বরেব আসন তাহা এ ভূতগত স্থষ্টির অন্তভুক্ত নহে? তাহা, 
_“বুদ্ধি গ্রাহাম্‌ অতীক্তিয়ম্‌।” 

সাধারণতঃ আমর পণ্ট বুদ্ধিতেই আবদ্ধ হইয়া আছি আর্থাৎ পণ্ড 
যেমন মনের উপবের স্তরে উঠিতে জানে না; যাহা মুত্তি বর্ণ স্বাদ গন্ধ 
স্পর্শ প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবার নয় তাহা তার্দের পক্ষে 








৩২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-_ভ্ঠ সংখ্যা । 


ছি লী পাস পাস পাতি তাস লা পিছ তা তাছি পি পািপাসিপাসির পািরান্পাস্পিসি সি পরস্িলা এসির পাটি শা রখ ৪ ৫ ১০৮০৯ ৮ ৯ ৯০৯৯ ৯-লোসটিপাড পীস্সিতাস্িিস্সিল পাসিপ সপ 


না থাকারই সামিল) তেমনি আমাদেরও সাধারণতঃ জ্ঞান বস্তর অধীন 
অর্থাৎ আমরা বস্তু তান্ত্রিক, যাহার বস্তত্ব নাই তাহাকে আমরা বুঝিতে 
পারি না, অবাস্তব বলিয়। উডাইয়া দিয়া থাকি । 

মন এই বস্ত বাজিকে প্রকাশিত করিতে পারে মাত্র কিস্ত বুদ্ধির 
দ্বারা আমর! বস্তরাঞজিকে ঢালনা করিতে পারি, যেন বস্তর প্রাণস্বরূপ 
কিছুকে বুদ্ধি ধবিবা'র চেষ্টা কবে। অবাস্তব এমন কিছু আছে যাহার 
বেগে বস্তরাজি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে, বুদ্ধি তাহাঁকেই পাইবার 
চেষ্টা কবে। তাহাকে পাইয়া তাহাঁব বলেই বুদ্ধিবল বস্তবাজিকে 
পরিচালিত করিতেছে । জড় জগতের উপর কর্তৃত্ব করিতেছে । সকল 
জগতের কর্তী ঈশ্বরকে পাইবাব যে পথ গে পথ “বুদ্ধিগ্রাহাম্‌ অতীক্রিমম্ঠ | 
আবার এই খানে সঙ্গে সঙ্গেই আব একটা কথা ক্ষববণ বাথ! নিতান্ত 
প্রয়োজন যে ঈশ্বরকে পাইবার পথ বুদ্ধিগ্রাহ্াম্‌, কিন্তু বুদ্ধিই সেই পথ নহে। 
অতীব্ত্রিয়ম, অর্থে ইন্দ্রিয়েব অতীত ১ ইন্দ্রিয় মনেরই অধীন কতকগুলি 
যন্ত্র মাত্র সুতরাং মনের অতীত । আব আমাব বুদ্ধিব সাহাষে, 
আমি সেই পথকে পাইতে পারি তাই বলিয়া আমার বুদ্ধি সেই পথ হইয়া 
দাড়ায় না । 

বুদ্ধি যে অবাস্তবেব প্রভাবে বস্তরাজি পরিচালিত করিতে পাবে জড 
জগতেব উপর কর্তৃত্ব কবে সেই অবাস্তব প্রত্যেক বস্তবই অন্তনিহিত। 
আমরা তাহাকে শক্তি বলিতে পারি । বুদ্ধিবল প্রত্যেক বস্তর অন্তনিহিত 
শক্তিকে দেখিতে পায়। সে শক্তি আবার যে শক্তিব নিয়মে চলে 
তাহাঁকেও দেখিতে পায়। এই রূপে সে শক্তিকে নাডিয়া চাঁড়িয়া 
জগতকে পরিচালন! করিতে পারে । সে নিজে শক্তি নহে। 

শক্তির ভাঁগাবের চাঁবিকাঁটি ঈশ্ববেব হাতে। জগতের অনন্ত 
শক্তি তাহারই আয়ন্বাধীন তাই তিনি অনম্ত্র শক্তিমান । 

বুদ্ধি হইতে শক্ত শক্তি হইতে ঈশ্বর)_ইহাঁও একটা ক্রম বটে। 

যাহা হউক, এতক্ষণে নিশ্চয়ই স্পষ্ট হইয়াছে যে াখা2ং- 
5] /১ব1)]0 বা সাধ্যজ্ঞান দ্বার! ঈশ্বব লাভ কখনই হইতে পারে না। 
যে সভাতায জ্ঞানেব সোপাঁনে ইহার উপবকার ধাপ নাই সে সভ্যতার 


আষাঢ, ১৩৩৪ | ] হিন্দৃত্বের ভিত্তি । ৩২৫ 


পিসী তাসিলীসিরা সিলািপাসটিতোসি পাপা স্পিরিট পাসটিণাসিত উিপিস্পিপাসিতাসিপাস্পিতিসট্সটিলাসিলী  পাস্টিতাস্পিরাস্িলাস্ি্া পিসি সিপাস্টিলাস্িসস্পিস্পিসিাসি বাস্পিশিসপস্পিতাস্পসপিসিপাসিপসিপাসিলাসিলাসটিত সা পপি লাসিপাসটিলাস্টতসি উিলাস্টিরস্পিপিস্াস্স্পস্পির সি 


দ্বারা যাঁহাই মিলুক ঈশ্বর মিলিবে না। যে সভ্যতাঁব লক্ষ্য ঈশ্বর লাভ 
সে সভ্যতায় জ্ঞানের আলাদা মাপকাঠি আছে । 
৩। আমাদের মাপকাঠি । 

শিক্ষিত হইয়! সমাজে ধাহাবা জ্ঞানী বলিয়া পবিচিত তাহাদের জ্ঞান 
বস্ততঃ কি? কতকগুলি উচ্চ চিন্তা মাত্র । সে গুলিকে তীহারা স্থৃতির 
মধ্যে বাখিয়াছেন, তর্কস্থলে প্রয়োজন হইলেই বাহির করিতে পাবেন । 
আব এক শ্রেণীব জ্ঞানীও দেখিয়াছি তাহাঁবা তর্কস্থলে আদৌ দাডাইতে 
পাবে না কিন্ত তথাপি তাহাদেব মধ্যে এমন কি আছে যাহা শত শত 
তাঁকিকেব মধ্যে নাই । তাঁকফিকে যে সমস্ত বিষয় বুঝাইতে গিয়া বরং 
গোলমাল করিয়া দেয়, তাহারা অল্প কথায় আত শান্ত ভাবে সে সমস্ত 
ধাধা পৰিষ্ষাব কবিয়! দিতে পারে । এই সমস্ত জ্ঞানী শিক্ষা দ্বাব! জ্ঞানী 
নহে সাধনাব দ্বাবা জ্ঞানী | উচ্চ চিন্তাগুলিকে শিখিলে চলিবে না উহাদের 
দস্তর মত সাধনা কবিতে হইবে, কাঁবণ, চিন্তা তো জ্ঞান নহে, ওগুলি 
জ্ঞানের আভাঁষ [টব ১১৮7২1০১১1১1) অবস্থা । উহাদের ধরিষা টানা 
টানি কবিতে থাকিলে অবশেষে জ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয় । 

মাতাঁল বেহু ব হইয়া বান্তা দিয়া চলিয়াছে, সে খিল গ্যাস পোস্টগুলি 
পাথর মাঝে মধ্যখানে সাবি দিয়া পৌতা, ব্যাঁচাবী যাই সেগুলিকে পাস 
কাটাইযা চলিতে যাইবে অমনি ঘাড মুখ গুজ ভিয়া খানার মব্যে পতিত 
হইল । তাঁহাঁব জ্ঞান ছিল ন! বলিঘাই সে এ রূপ দেখিল, নেশা ছুটিলে 
জ্ঞান আসায় তখন আর সেত্রূপ দেখিল না সেই গ্যাস পোষ্টকেই 
রাস্তার ঠিক স্থানে দ্বেখিল এবং সোঁজা রাস্তা দিয়! বাড়ী চলিয়। গেল। 
ছেলেবেলায় আম!কে খোঁড়া বলিলে আমি লাঠি হাতে তাহাকে মারিবার 
জন্য দৌডাদৌড়ি করিতাঁম এখন সেরূপ করি না এখন আমার জ্ঞান 
হইয়াছে । এ সকল ক্ষেত্রে জ্ঞান একটা অবস্থা । উচ্চ চিস্তা দ্বারা 
আমাদেব যে জ্ঞান লাভ সম্ভব তাহা এইক্ূপ সাধারণ জীবন যাত্রা হইতে 
উন্নত একটা অবস্থা । কোনওরপ কেতাবি ব্যাপার লহে। 

এই জ্ঞানই আমাদের সভাতা ও উন্নতির মাপ কাটি । জ্ঞানের দারা 
আমরা ঈশ্বর কি? সেসন্ধান পাইয়া থাকি। যোগসাধ্য ঈশ্বরের সহিত 


৩২৬ উদ্বোধন । [২৫ বর্ষ__৬্ঠ সংখ্যা । 





দে সিপাস্টিপািপা্টি লা্পিশসটিসি পপী্ণাসি ৯ লাসদি সি তে প্দিণাসি পাসটি বাসদস্িপিসিসছিিসিতা  লীসটিতাসছিবাসসিতিসিাসিশা পাস্টিপাস্পরিস্িসসি পাটি লিপি লস 


কাহার কতটা যোগ হইয়াছে তাহাও এই জ্ঞানেব তারতম্যেই বোধগম্য 
হইয়া থাকে । ঠাফুব বলিতেন “মানুষ না মান-__হু ষ” অর্থাৎ যাহাঁব মধ্যে 
যতটা হু ষ জাগিয়াছে সেই ততটা মনুষ্য পদ্রবাচ্য। 

এই ভুা'ষ এবং ইহার বিপরীত বেহু'শ অবস্থাটাই বাকি? কিযে 
তাহা আমাদের সনাতন ধর্ম্ানুষ্ঠানের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে পুজায় পর্কে 
ধীরে ধীরে ব্যক্ত কবা হইয়াছে । আশাছিল তাহার অভ্যাসে জাতির 
প্রত্যেক ব্য্টিই মান_-হঁষ হইয়া উঠিবে। সময় এখনও যাঁষ নাই, হয়ত 
_-কে বলিতে পারে, কালে সে উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে । যাহা হউক 
আমর! সকলেই জানি, এমন কোনও ঘটনা হইতে এই ছু'ষ ও বেভাষ 
অবস্থার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিব । 

হরথ নামে রাজা ছিলেন । তীহাত বাঁজশক্তি বিশ্বাসঘাতক 
অমাত্যবর্গ ও হষ্টস্বভাব আত্মবীয়গণেব দ্বাবা অস্তঃসাব শূন্য হইয়। 
উঠিয়াছিল। তিনি তাহা বুঝিতে পাবেন নাই । বাহিবেও কোলা 
বিধ্বংশকারী বছ ভূপালবর্গ তীহাঁব শক্র হইয়া উঠিল। তাহাবা 
স্ুরথ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন হইলেও তাহাদব হস্তে সুবথেব পবাজয় 
ঘটিল। অনম্তর পবাজিত সুবথবাঁজ স্বপুবে আগমন করিয়া নিজ্জ- 
দেশেবই অধিপতি হইয়া বহিলেন। কিন্তু ততকাঁলেও সেই প্রবল 
শক্রগণ তীহাঁকে আক্রমণ কবে। সেই আক্রান্ত অবস্থায় যখন তিনি 
দেেখিলেন যে তাহার অমাত্য ও আত্মীযগণ সৈন্য ধনাগাব প্রভৃতি 
হস্তগত কবিয়া সেই বৈদেশিক আক্রমণ তাহাঁঁক হৃতাধিকাঁর করিবাঁব 
স্ুযোগন্ধপে অবলম্বন কবিতে চায় তখন হিনি আপনাব বিপন্ন অবস্থা 
বুঝিতে পারিয়া আত্মরক্ষার্থ একটা অশ্বাবোহণে পলাষন পূর্বক গহন 
বনে গমন কবিলেন। বাঁজ। সেই গহন বনমধ্যে ছ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্মুনিব 
আশ্রম দেখিলন। মুনি কর্তৃক সতরুত হইয| বাজ স্ুবথ সেই আশ্রমে 
ইতন্ততঃ বিচবণ করতঃ কিছুকাল অবস্থিতি কবেন। সেই সময়ে 
সেখানে বাজা স্থরথ মাযা মুঢচিত্ত হইয়া এই প্রকাব চিন্তা কবিতে 
লাগলেন । 

আমার পূর্বপুরুষগণেব পাঁলিত, অসচ্চরিত্র সেই আমার তৃত্যবর্গ 


আষাঢ়, ১৩৩ । ] হিল, ভিত্তি। ৩২৭ 


প্রিসিপস্ছিরীসি পাত পিছ বাসি সিতে সিসি সি সসিপাসিত ১৪৯৫০ উসিলাস উপ ৪ পারিস পাত্তা এ তি ৮৯৫৯৯ ৯ ঠাস ৪ পকষত সত তা সিপািপাস্পিস্িসসিতি 


এক্ষণে সেই মৎপরিত্যক্ত পুরী র্থের সহিত কি পালন করিতেছে? 
জানিনা, সদ মদঘুক্ত, আমার সেই প্রধান শূরহস্তী, শক্রগণের ব্য 
হইয়া এক্ষণে কি প্রকাব ভোগ প্রাপ্ত হইতেছে? প্রতিদ্িবস মৎপ্রদত, 
প্রসাদ, ধন ও অল্লাদি দ্বাবা আমাব অস্থগত ভৃত্যবর্গ, অগ্য নিশ্চয়ই 
অন্যরাজগণের উপসনা কবিতেছে। অনিয়মিত রূপে সর্ববদ! ব্য়কারী 
মেই ছুষ্ট অমাত্যগণ অতিছুঃথে সঞ্চিত আমাব সেই ধনরাশি নিশ্চয়ই 
ক্ষয় করিতেছে । বাজা এই প্রকাঁব ও অন্যান্ত নানা প্রকার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন । 

অনস্তব সুরথবাজা, সেই মুনির আশ্রম নিকটে এক বৈশ্ঠকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তুমি এবং এখানে আমিরার কারণই বাকি? 
শৌোকযুক্তের ম্যায় তোমাকে কেন ছুর্মনা! দেখিতেছি? রাজাব এই 
প্রকার প্রণয়যুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বিনয়াবনত বৈশ্য রাজাকে 
প্রত্যুত্তর করিল | টবগ্ত বলিল “আমি ধশীদিগের কুলে উৎপন্ন সমাধি 
নামা বৈশ্য । অসাধু পুত্র-দাঁরা ও স্বজনবর্গ, ধনলোভে আমাকে দৃর 
কবিয়াছে ৷ পুত্রবাবাঁ ও বন্ধুবর্গ আমার ধন সকল গ্রহণ কবিয়া 
আমাকে পবিভ্যাগ করিয়াছে । এক্ষণে এ স্থলে আমার পুত্র দাবা ও 
বন্ধুবর্গেব কোনও মঙ্গলামঙ্ষল বাতা জানিতে পারিতেছি না । এক্ষণে 
তাহাদের গৃহে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিয়াছে, আমার পুএ্রগণ এক্ষণে 
সদ্বাচীবী কিংবা ড্রবাঁচাবপবাষন হইযাছে এই সকল কিছুই জানিতে 
পাবিতেছি ন৷ 

এই প্রকাবে পবম্পব পবিচঘ হইলে উভয়েই বিশিত জীবে কাবণ 
অন্বেণ কবিতে লাগিলেন যবে এই চিত্ত বৈলক্ষণ্যেব কারণ কি? 
সেই দ্রবৃন্তরগণেব উপব, সেই গ্রীতিশৃন্য পুত্রাদির উপর মন নিষ্ঠুব 
হইতেছে লা, ইহার কি প্রতিবিধান কর! মায়? কিছুই স্থিব কবিতে 
না পাবিয়া উভয়ে মেধস্মুনির নিকটে উপস্থিত হইলেন । রাজ 
প্রশ্ন করিলেন-_ 

আমি এবং এই বৈগ্ঠ উভয়েই জ্ঞানী, রাজ্য ধনাদি বিষয় এবং 
বিষয় লুন্ধ আত্মীয়গণ সমন্তই যে দৌষে পরিপূর্ণ তাহা বুঝিতেছি তথাপি 


৩২৮ উিধোধন | [ ২৫শ বর্ষ__-৬ট সংখ্যা 


সশস্ত্র লিস্ট লতা লা তি টি িপাসিতাি তীছি রা সত পাছি সিল পি লি পদ তি পাস ৪ লা 


এইব্ধপে বিবেক ও অঙ্ছের নায় মোহপ্রাপ্ত হইতেছে ইহা কারণ কি? 

মুনি তখন সমস্ত বুঝাইযা বলিলেন | 

খষি কহিলেন__সমস্ত জন্থবহ বিষয়গোঁচর জ্ঞান আছে। হে 
মহাঁভাঁগ, বিষয় সমুদয় এবং বিষয় জ্ঞান সম্পাদক ইন্দ্রিয়গণও পরম্পর 
বিভিন্ন স্বভাঁব। কোন কোন প্রাণী দিবসে দেখিতে পায় না কেহ 
কেহ বা বাত্রিতে দেখিতে পাঁষ না, আবাঁন কেহব দিবাবাত্র তুল্য দৃষ্টি। 
আপনি যে প্রকাব জ্ঞানেব কথা কহিতেছেন এ প্রকাব জ্ঞানের 
অধিকাবী “কবল মন্ুম্য মাই নয়, নেতেতু পশ্সপক্ষী এবং মুগাঁদিও 
এ প্রকার জ্ঞানবান। বিবয় গোচব জ্ঞান যে প্রকাৰ পশু পক্ষী 
প্রভৃতিব আছে মন্রম্থবও সেই প্রকাঁব আছ। এবং মনুম্যগণেব্ও 
বিষয় গোচব যে জ্ঞান পশুপক্ষীদিগের ও তাঁভাহ আছে। স্ৃতবাং 
এ প্রকাব জ্ঞান মন্ত্ষ্য ও ইতব প্রাণীদ্দিগেন দমান । এ প্রকাব জ্ঞান 
থাকিলেও পবমস্পবে বিময়েক কত বিভিন্নতা দেখুন, এই পক্ষিগণ 
ক্ষুধাতে পীভিত তথাপি স্বকীষ শাঁবকগণেব চঞ্চতে ধান্তকণাদি প্রদান 
কাঁরতে কতই আববধুক্ত ? আর হে মন্ুজাশ্রষ্ঠ ' মন্ুমগণ নিজ স্থ হগণেও 
প্রতি অভিলাধী হইয়া তাহার্দিগেব ভরণপেো।ণণ কবিতেছে । আবাঁব 
মান্াষ প্রত্যুপকাবৰ লোভেই যে এইবপ কবিতেছে ভাহাও কি 
দ্বেখিতে পাইতেছ না? উপকাবা্দিব প্রত্যাশা না থাঁকিলেও মহামায়া 
সংসাব স্থিতিকাবী প্রভাবে সর্ব প্রাণা বাসনারপ আঁবর্তময় মোহগর্তে 
নিপতিতদ্হহাতনচ্থ। সেই আন্ট এই বিনায় বিস্ময় কবা উচিত নহে। 

রাজা এবং বৈশ্য উভযেবই আপনাপন মধ্যে ছুটী বিপবীত ভাবের 
দবন্ব অন্ৃতব কবিতেছিলেন ও তাহার্দেবই একটাকে জ্ঞান'ও অপব্টাকে 
অজ্ঞান বোধে কোন্টাকে প্রাধান্য দিয়া এই ঘন্দেব নিবৃত্তি সাধন কর! 
যাঁষ সেই বিষয়েই কিংকর্তব্/বিমূঢ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুনি তাহা- 
দিগকে দেখা ইলেন, যে ছুইটী ভাব তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ করিতেছে ছুইটাই 
মহামায়ার প্রভাব অর্থাৎ অজ্ঞান । জ্ঞান তাহাই যাহ! এঁ ছই যুগপৎ 
ভাবেরই সাক্ষী । ত্ৰাহাব কথা হইতে আমবা বেশ বুঝিতে পাবি__ 

১। এক প্রকার ছু'ষের বশবত্বী হইয়া মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী 


আযাঁঢ। ১৩৩৪ । ভিন ভিত্তি । ৩২৯ 


শ্পািপরিতা্সিটি সিট শি ৯৫ ৯» ৯ 


আপনাদের প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতেছে, দৈহিক কি সম্পাদন 
কবিতেছে। 

২। এক প্রকার ভবের বশবর্তী হইয়া সকণ্পই দয়া মায়া মমতা 
প্রভৃতিব বশবর্তী হইয়া চলিতেছে । 

৩। এক প্রকাঁব হষেব বশবন্তী হইয়। আমব। আমাদের মধ্যে 
বিভিন্ন ভাবেব ঘে খেল চলিতেছে তাহা জানিতে পাঁবি ১ নেই হু'ষই 
প্রকৃতপক্ষে হুষ। ভাহাঁবি মধ্যেই জ্ঞানেব স্থান থাকিতে পাবে । ইহার 
উপবে আবও কথা আছে । ধস মুনি আবও বলিলেন__ 

জ্ঞানিনামপি চেতাঁধঁধ দেবী ভগবভী হি সা 
বলাদকপ্য মোহায় মহামায়া প্রবচ্ছতি | 

সই ভগবতী মহামায়াই জ্ঞানিগণেব চিন্ত সকল আকর্ষণ করিয়া 
মোহে নিক্ষেপ কবিতেছন | এইরূপে অজ্ঞানই যাহার স্বরূপ তাহাই 
আমবা জ্ঞানরূপে অনলম্বন করিষ! এই জীবনেব উপর দাভাইয়া আছি 
আঁব চিবকাঁল তাহাই থাঁকাত হহাব। কাবণ সেই দেবী এই স-চরাঁচর 
জগত শ্যজন কবিয়াছেন ! 

এই প্রকারে এই সমস্ত বিপ্য ঠিক মে ভাবে আমবা বিজ্ঞান বুঝি 
বাজনীতি বুঝি সে ভাবে বুঝা ঘায় না| 'এসকল নেন অন্বভূতিব গভীব 
স্তবেব গুঢ সান্কত বলিতে পাবা যা, হাব অধিক অপন কোনও নামেই 
অভিহিত করা বায় না। 

তাবপব এইবারে শেষ কথা,_- মনের অধীন বে জ্ঞান সে অনর্থক এবং 
অপ্রয়োজনীয় তাঁহা নহে । কথা এই ঘে মনেব মধ্যে আব একটা মানুষের 
অস্তিত্ব দেখিতেছি তাঁহার জ্ঞানের স্বত্ব ক্ষেত্র আছে । সেই মানুষ বদি 
আমব! হই তবে ভাতার সেই স্বতন্বক্ষেত্র আমাদিগকে দাঁভাইতে হইবে | 


সমী বিবেক'নন্দের পত্র | 


নং ৯৮ 
(ইংবাজীর অন্তবাদ ) 


€০/9 ই, টিইডি, 
হাঁইভিউ, কেভাবসাঁষ, 
বেডিং, ইংলও | 
২৪শে অক্টোবব, ১৮৯৫ | 


প্রিয় আলাসিঙগ। 

্রঙ্গবার্দিনেব ভুটী সংখ্যা পেলাম-_বেশ হয়েছে-_-এইরূপ কবে চল। 
কাঁগজেব কভাবটা একটু ভাঁল কব্বার চেষ্টা কব আঁব সংক্ষিপ্ত 
সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাবাটা আব একটু হালকা অথচ ভাঁবগুলি 
একটু চটকদাব কব্বাৰ চেষ্টা কব। গুকগন্তীব ভাষা ও উদ 
কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলিব জন্য বেখে দাও । মিঃ গ্লাঙি 
কযেকটা প্রবন্ধ লিথাবন। আমি তোমাকে কয়েকখাঁনা কাগজ ও 
পাঁঠাচ্ছি--তাব মাধ্য দ্বখান! যথাক্রমে ধর্দমমহাঁসভা ও মিশনবিগণ সম্বন্ধে | 
কাগজখাঁনা ইংলিশ চার্চেব উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্ততম মুখপত্র -আমার 
অনুমান- সম্পাদকপত্রী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন_-কাব্ণ, তাক 
বৈঠকখানায় আমি শীপ্র বক্তৃতা দিব। সম্পাদকেব নাম মিঃ হাউইস-__ 
তিনি ইংলিশ চার্চে একজন বিখ্যাত পুবোহিত | 

ইতিমধ্যেই এখানে আমাৰ প্রথম বক্তৃতা হযে গেছে আব গ্রাও্ডার্ড 
কাঁগজেব মন্তব্য পড লেই বুঝ তে পারবে, লোকে উহা কেমন ভালভাবে 
নিয়েছে । ষ্ট্যাণ্ডার্ড বক্ষণশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির 
মধ্যে অন্ততম ! আগামী মঙ্গলবাব থেকে আমি লগ্ডনে গিয়ে তথায় ৮*, 
ওক্লিস্্রীট, বেল্সী, লগ্ন, দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিকানায় একমাস থাকবে! । 
তাঁরপব আমি আমেরিকায় ফিরে গিষে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে 


আষাঢ, ১৩৩৪ । ] স্বামী বিবেকাননের পত্র । ৩৩১ 
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আন্বো। এপর্য্স্ত দেখছো, ইংলগ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে । 
আমার অনুপস্থিতে মিঃ ষ্টা্ডি-_আমার এক সন্গ্যাসী গুকুত্রাতা যিনি শীত্রই 
এখানে আস্ছেন-_তীঁব সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন । সাহস অবলম্বন 
কর ওকাজ্ করে যাও। ধৈর্য্য ও দৃঢভাঁবে কাজ কবে যাঁওয়!_-ইহাই 
একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেবিকা থেকে তোমাদের থে 
টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিবাঁপদে পৌছেচে। উহাব প্রীপ্তিস্বীকাব 
আমেবিকায় কব্বে, কাঁবণ, এই পত্র তোমাদের নিকট পৌছিবার পূর্বেই 
আমি আমেরিকায় ফিরবো । তোমাদের অব্য আমার ১ঈনং পশ্চিম 
৩৮ সংখ্যক বাস্তা, নিউ ইয়র্ক, আমেবিকা-_এই ঠিকানাটা ক্মধণ আছে। 
তোমরা অবশ্য কেভাবসাধ ইত্যাদি ঠিকানা মিঃ ষ্টাডিকে পত্র লিখবে 
এবং তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহাব করবে । মান্দ্রীজেব সঙ্গে পত্র 
ব্যবহারে প্রতিনিধি হবে তুমি, কল্কেতায় মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত, আ"মরিকায় 
মিস মেবি ফিলিপ স্‌ ১৯ নত, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক বাস্তা, নিউইয়র্ক ,_ 
এইরূপ চল্তে থাকুক । এখন কাগজটাব দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও । 
এটা যাতে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হয, তাঁব চেষ্টা কব। মিঃ ্টার্ডি সময়ে সময়ে 
উহাতে লিখ বেন-আমিও লিখবো । এখন আমি আব টাকা পাঠাতে 
পাবো না-_ইংলগ্ডে বক্তৃতা দিয়ে প্যসা পাওয়া ঘায় না_-সুতবাঁং 
আমাকে এখাঁনে সব টাকা খবচ কর্তৈ হয়েছিল, এক পয়সাও লাভ 
হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখাঁনে এমন বন্ধু পাব, যাব! সাময়িক পত্র প্রভাতিব 
জন্য টাক! খবচ কব্ব। কাজ কবে চল-ধৈধ্য, পবিত্রতা, সাহস ও 
দুচভাঁবে কাঁজ কবে যাওয়া_-এই কটা বিধঘ মনে বেখো | আমাব সঙ্গে 
লগ্ডনে কে, মেননেব কযেকবাব দেখা হযেছিল। এখন কাগজ- 
খানাকে দাঁড় করাঁবাঁর জন্ত সমগ্র শক্তি প্রযোগ কব। যতদিন পন্যন্ত 
তুমি অকপট ও পবিত্র থাকবে ততদিন পর্য্স্ত কখনও অরুতকার্ধ্য হবে 
না-_মা তোমায় ত্যাগ কববেন না, তোমার উপব তাঁর সর্বপ্রকার 
শুভাশীষ বর্ষিত হবে। 
ইতি 


তোমাঁব বিবেকানন্দ | 


৩৩২ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ_-৬ঠ সংখ্যা । 


নু ১৯ 
(ইংরাজীর অন্গবাদ ) 
লগুন । 
১৮ই নবেম্বব, ১৮৯৫ । 
প্রি আলাসিঙ্গা, 

'বরহ্মবাদিন্। সন্বন্দে আঁমি গোট। কতক মন্তব্য দিতে চাই। আমি 
ইতিমধোই খবব পেয়েছি থে, আমেবিকায উহাঁব অনেকগুলি গ্রাহক 
হয়েছে! ইংলগ্ডেও কতকগুলি গ্রাহক যোগাড কবে দেবো । ইংলগ্ডে 
আমাব কাঁধ বাস্তবিক খুব চমত্কাব হযেছে আমি নিজেই আশ হয়ে 
গেছি । উংবাজেবা খববেব কাগর্জে বেণা বকে না, কিন্কু তারা লীববে 
কাজ কবে। নিশ্চিত বল্ছি, আমেবিকা অপেক্ষা ইংলগ্ডে অনেক বেশী 
কাজ হবে। সভাস্থলে দলে দলে লোক আস্তে থাক, কিন্ত এত 
লাকেব ত আমার জাঁষগা নেই | স্ুতবাং বড বড সম্গান্ত মহিল ও 
আর আব সকলেই মেজেব উপব আঁসনপীছি হযে বসে। আমি তাঁদেব 
কল্পনা কব্তে বণি ধেঃতাঁবা থেন ভাবতেব আকাশ তল শাখাপ্রশাখা 
সমন্থিত বিস্তীর্ণ বটবুক্ষব নীচ বদে আছে আব তাঁবা এই ভাবটা পছন্দ 
কবে। অবশ্য আমাকে আগামী সপ্তাজেই এখান থোকে ধেতে হবে-_ 
এব! ভাবি দুঃখিত | কেউ কেউ ভাব্ছে, আমি যদি এত শাপ্র চলে বাই, 
আমার এখানকাব কাজেব কিছু ক্ষতি হবে। আমি কিন্ত তা মনে কবি 
না। আমি লোকব উপব বা কোন জিনিবেব উপব নির্ভব করি 
না-_-একমাত্র প্রভৃব উপবই আমাব নির্ভব এবং তিনি আমার ভিতব 
দিয়ে কাজ কবছেন। 

ব্রহ্ষবাদিনেব প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধ কিছু লেখা 
বেরুনো দবকাব। দ্বিতীয়তঃ, উহার লেখাঁব ধাজটা ভাঁরি কটমটে-- 
একটু যাঁতে স্বচ্ছ, প্রসাদগ্ণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়ঃ তার চেষ্টা কব। গত 
সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দেব খুব বাড়ান হয়েছে, পবেব সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণদের খুব 
প্রশংসা কর, তাব পরেব সংখ্যাটায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না 
হয়ে সকলকেই খুমী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজে- 


আষাঢ) ১৩৩৯ ।] স্বামী 079 পত্র। ৩৩৩ 


এস সি ৯ ৯৯ ৯7৯৮ শালা চি 
৯০৭৯ সপসিপাসপি সরা পিসিপাসপিস্পী  উিবিসি রি, এপি বি 


দের ভাবগুলি আকড়ে ধরে থাক আর এখন বৈরসানা আস্ক না 
কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুন্বেই শুন্বে। আরও কতক- 
গুলো বিজ্ঞাপন জোগাড়েব চেষ্টা কর-_বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগব্স চলে । 
আমি “ভক্তি/ সম্বন্ধে খুব একটা বড লেখা তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, 
কিন্তু এটী মনে বেখো যে, বাঙ্গালীবা যেমন বলে, “আমাব মব্বার পরাস্ত 
সময় নেই, । দিবাবাত্র কাব্-_কাজ--কাজ-_নিজের রুটির যোগাড 
কব্তে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য কব্তে হচ্ছে- আমাকে 
একলাই এই সব কর্তে হচ্ছে, আর তাব দরুন শক্রমিত্র সকলেরই 
কাছে কেবল গাল খাচ্চি।! 1! যাই হক্‌, তোমরা ত শিশুমাত্র- 
আমাকে সব সহা করতে হবে। 

আমি কল্‌্কেতা! থেকে একজন সন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি--তাকে 
লগ্নে বেথে বাব । আমেরিকাব জন্ত আমাব আর একজনের আবপ্যক । 
তোমর! কি মান্ত্রা্জ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পারে! 
না? অবশ্য তার আসবার খবচপত্র সব আমি দেবো । তাব ইংবাজী 
ও সংস্কৃত ছুই ভাল জানা! চাঁই_ _ইংরাঁজীটা সংস্কৃতেব চেষে আবও ভাল 
জানা দরকাধ। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দবকাব-_মাণী 
প্রভৃতিব পাল্লায় পডে যেন বিগড়ে না যায় । আবার তার সম্পূর্ণৰূপে 
বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমাব কি সংস্কৃত চলনসই গোছ 
জানা আছে? জি, জি কিছু কিছু জানে । এরূপ কাজে আমি 
আমাব নিজজন চাই। গুরুতক্তিই সর্বপ্রকাৰ আধ্যাত্মিক উন্নতির 
মূল) আমাব আশঙ্কা হয়, তুমি তোমাৰ কাগজ ফেলে আস্তে পারবে 
না) জি, জি, কি আস্তে পারে? আমি দুজন লোককে এই ছুই কেন্দ্রে 
রেখে যেতে চাই, তাব পব আমি ভাবতে ফিরে গিয়ে তাদেব অবসর 
দেবাব অন্য নৃতন নূতন লোক পাঠাবো । বাস্তবিক আমি ক্রমাগত 
কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পডেছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি) 
আর কোন হিন্বুকে এরূপ করতে হলে সে এতদিনে বক্ত বমি কবে মবে 
যেত। কে, মেনন পুর্ববের মতই বিশ্বস্ত ও অন্থগত আছেন। তিনি 
প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহাধ্য কবে থাকেন । আমাকে ০০. মি 


৩৩৪ বিানি [ ২৫শ বর্ষ--১ষ্ঠ সংখ্যা । 


পাস মা ৮৯৯ চর শা শ্পাসিলরসিপাস্দিাসিত সপপ সপাসসিপাসিপাস্পতা পাসপিপাসসিপাসি পপি সতাস্টিসিপাসিাসিলাসিতাস্পিতি 


মেরি ফি লপস্‌, ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক বান্ত!) নিউইঘর্ক ঠিকানায় 
পত্র লিখো । আমি আগাঁমী সম্ত্তাহে আমেরিকায় যাচ্ছি এবং আগামী 
গ্রীষ্মে এখানে আবার ফির্বো । ইতিমধ্যে কাকেও এখানে পাঠাতে 
পাব্বে কি না ভাবে।। আমি দীর্ঘকালবিশ্রামের জন্ত ভারতে যেতে 
চাই। কিডি, ডাক্জাব, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজি এবং বাকি 
সকলকে আমার ভালবাস! জানাবে । সদ। আমাব ভালবাসা ও আশীর্বাদ 
জান্বে। ইতি 





তোমাব__বিবেকানন্দ। 


পুঃ_-“ব্রঙ্গবাদিনে? বিবিধ সংবাদেব একটা! স্তম্ত থাকা উচিত। 

( একটী ভক্ত বৈবাণী 9)00154 0111)17001121 ০011_এবপ ভাবের 
ভাষা লিগো না। ভক্ত বৈবাগী মৃত্যুর সঙ্গে এক্প বাক্যোজনা একটু 
হাস্তোদশীপক 1) 

নং ২ 
( ইংবাজীব অনুবাদ ) 
লগুন, 
২১শে নবেম্বব) ১৮৯৫ । 
প্রয়। 

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চডে আগামী ১৭শে বুধবাৰ আমেবিকা 
বওন! হচ্ছি । এখানে এ পধ্যন্ত যতটা কাজ হয়েছে, তা আমাব বেশ 
সন্তোষজনক হয়েছে । এবং আগামী গ্রম্মে আবও স্বন্দব কাঁজ হবে 
নিশ্চিত। * * ভালব।সাদি জানিবে। হতি 

তোমাব__বিবেকাঁনন্দ 
নং ২১ 
আমেবিকা, 
১৮৯৫ খৃষ্টানদের শেষভাগে | 
(জনৈক ইংবাজ্ বন্ধুকে লিখিত ) 

* * * আমাদেব বন্ধুটা বৈদাস্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পতত্ব গুণে 

মোহিত হলেন__ত্াীঁব মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা ব্যতীত জগৎসন্বন্ধে 


৪ ১৩৩৯ । ] স্বামী বিবেকানন্দেব পত্র । ৩৩৫ 


পা সিসির সিসি পি উিাস্পি পিপাসা সিরিসিাসপাসস্িলাসি  উিপাি পাটি শীলা স্পা পািপাস্পিশাশ পাপা সিল পপির সিসি ১ সিপাস্িপাসিা সপন 


অন্য কোন মতবাদ পোষণ কর্তে পারেন না। আকাশ ও প্রাণ আবার 
জগঘ্্যাপী মহৎ) সমট্টি-মন, ব্রদ্ধা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্লা 
মনে করেন, তিনি গণিতবিৎ সঠিকভাবে পরীক্ষা যোগে প্রমাণ করতে 
পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত কর! যেতে 
পাবে। আগামী সপ্তাহে এই নৃতন গাণিতিক পরাক্ষা দেখবার জন্ত তার 
কাছে আমার যাবার কথা আছে। 

যদি বাস্তবিক এই তত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, 
তবে বৈদাস্তিক স্যষ্টিবিজ্ঞান দৃঢতম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি 
এক্ষণে বেদান্তের স্থষ্টিবিজ্ঞান ও প্রেত) ভাবতব্ব নিষে খুব খাটছি। আমি 
আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদাস্তেব এই তত্ব সন্ধান্ধ সম্পূর্ণ এঁক্য দেখছি, 
উহাদেব একটা পরিষ্কাব হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপবটাও পবিষ্কার হয়ে যাবে। 
আমি পরে প্রশ্বোত্তবাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে কব্ছি। « 
উহাব প্রথম অধ্যায়ে হবে সৃষ্টি বিজ্ঞান--তাতে বেদাস্তমতের সঙ্গে 
আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জন্ত দেখান হবে। নিম্নলিখিত চিত্রের দিকে 
দেখলে এর কতকট! আভাস পাওয়া যাবে । 


বর্গ রা নিরপেক্ষপূর্ণ সত্তা 
মহৎ বা ঈশ্বব আগ্ভা সষ্টিশক্কি 
[ | | | 
প্রাণ ও আকাশ ও শক্তি ও জড় 


প্রেত্যভাবতত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পবলোকে কিরূপ গতি হয়ঃ তা 
কেবল অদ্বৈতবাদের দিক থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী 
বলেন;__মৃত্যুব পব আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে পবে চন্দ্রলোকে ও 
তথা হইতে বিদ্যল্লোকে যান, সেখান থেকে একজন পুরুষ এসে তাকে 


* শ্বামীজি ঠিক এই ভাবেব কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন 
দাই। তবে এই সময়ের পরবর্তী অনেক বক্তৃতায় এই তত্বগুলির কিছু 
কিছু আভাস পাওয়া যাঁয়। 


৩৩৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা | 


শ্স্পলি্পসসপাসসাটি সপ সা ৯, লাস সি সপ সপ স্পা সী সি উিপাসি  পাসি পা সি স্পা পতিত সত পিপাসা টিলা স্পা ধ্পী উপ্পাসিতা এ পপি স্পান্িপা খত সা ছি সপ দিিলসদিলা সির সজল 


ব্রন্মলোকে নিয়ে যায় ( অৈতবাধী বলেন, তারপর তিনি নির্বাণ- 
প্রাপ্ত হন )। 

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আ।ত্মাব যাওয়! আসা নাই আব এই যে সব বিভিন্ন 
লোক বা জগতের স্তরসমূহ-_এ গুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে 
উৎপত্তি মাত্র | অর্থাৎ সর্বনিয় বা অতি স্থল স্তর হচ্চে আদিত্যলোক অর্থাৎ 
এই পবিদৃশ্তমান জগৎ--এখানে প্রাণ জড়শক্তিরূপে ও আকাশ স্ুলভৃত 
রূপে প্রকাশ পাচ্ছে । তাবপর হচ্ছে চন্দ্রলোক উহা আদিত্যলোককে 
ঘেরে আছে। ইহা আমাণ্র এই চন্দ্র একেবারেই নহে) ইহা দেবগণেব 
আঁবাসভূমি-- অর্থাৎ এখানে প্রাণ আধ্যাত্মিক বা ুক্মশক্তিবূপে এবং 
আকাশ তন্মাত্রা বা হুক্মভৃতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ইহারও উপর 
বিদ্যল্লোক- এখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্র বল্লেই হয় আর 
তাড়িৎ বা বিদ্যুৎজিনিফটাও সেই রকম-_-উহা জড বিশেষ বা শক্তি 
বিশেষ, বলা বড কঠিন। তাঁবপব ব্রহ্দলোক-_সখানে প্রাণও নাই. 
আকাশও নাই--সেখানে এই উভযই মুল মপ বা আগ্যাশক্তিতে সম্মিলিত 
হয়েছে । ইহাকেই পুরুষ বলে বোধ হয়_-ইনি সমষি আত্মাস্বরূপ, কিন্কু 
ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন-_কারণ, এখানেও বহুত্ব রয়েছে । 
এইখাঁন থেকেই জীব শেষে তাৰ চরম লক্ষ্স্বপ্ূপ একত্বলাভ করে। 
অদ্বৈতবাদূম্তে জীবের আসা যাওয়া নেই-_এই দৃশ্যগুলি ক্রমান্বয়ে জীবের 
সামনে আবিভূতি হতে থাকে আব এই যে বর্তমান দৃশ্তজগৎ দেখা 
যাচ্ছে, তাও এইকব্ূপেই স্যট হয়েছে। স্থষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই 
হয়ে থাঁকে-_তবে প্রলয় মালে পশ্চাঙ্দেশে চলে যাওয়া আর স্থষ্টি মানে 
বেরিয়ে আসা । 

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগতমাত্র দেখতে 
পায়, তখন এ জগৎ তার বন্ধন অবস্থাব সঙ্গে সঙ্গে স্থষ্ট হয় আর 
তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, দিও অগ্যান্ত যে সব জীব বদ্ধ রয়েছে, 
তার্দের জন্য এ জগৎ থেকে যায়। এখন নামরূপ হচ্ছে জগতের 
উপাদান। সমুদ্রের একটা তবঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল যতক্ষণ 
উহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে উহা! যে সমুদ্র 


আধাঢ়ঃ ১৩৩*। ] স্বামী ববেকাননের পত্র । ৩৩৭ 


নর | পিপি পাস ছি উল ৯৮ পা তা পাটি সরিসিপাি ৯ ৯ টি শি লি শত পালি সিপাস্পিপাক্িপাসি পা পাটি পাট পাশ 


সেই সমুদ্রই হয় আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিবকালের জন্য অন্তহিত 
হয়ে গেছে বল্তে হ'ব । স্বতরাং যে জলটা নামর্ূপের দ্বার তরঙ্গাকারে 
পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নামরূপের কোন স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব নেই আর শুধু নামরূপকে কথনও ৩ওরক্ষ বল! যেতে পারে না। 
উহারা ভ্রলে পবিণত হলেই সেই নামরূপের ধ্বংস একেবারে হয়ে 
যায়। তবে অন্যান্ত তরঙ্গগুলির অন্তান্ত নামরূপ থাকে বটে। এই 
নামরূপকেই বলে মায়া আর জলই এথানে ব্রন্ষের দৃষ্টান্ত । তরঙ্গ বরাবরই 
জল ছাডা আর কিছুই শা। কিন্ত আবার অবঙ্গ যতক্ষণ থাকে, 
ততক্ষণই তাব নামরূপ থাকে । আবাব এই নামরূপও এক মুহুর্তের 
জন্যও তরঙ্গ থেকে পুথকভাবে থাকতে পাবে না, যদিও জ্ঞানস্বরূপে 
সেই তবঙ্গটী চিবকালই নামন্ূপ থেকে পৃথক থাকতে পাবে । কিস্তু 
বেহেতু তরঙ্গ থেকে নামরূপকে কখনই পৃথক করা যেতে পারে না, 
সেই হেতু তাবা যে আছে” তা বলা যেতে পাবে না। কিন্তু তাবা 
একেবারে ঘে “কিছুই নয় তাও নয় ইহাকেই বলে মায়া | 

আমি এই সমস্ত 'ভীবগুলি সাবধানে বিস্তাব করুতি চাই, তবে য] 
বলুম, তাতে নিশ্চিত এক আচডে বুঝ নেবে' আমি ঠিক পথ ধাবছি। 
মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইতাদিব তত্ব আবও ভাল কবে দেখাতে গেলে শারীব- 
বিধান শাস্স আরও বেশ কাব আলোচনা কর্তে হবে। উচ্চতর ও 
নির়তব কেন্দ্রগুলিব সম্বন্ধ আলোচনা কব্তে হবে । তবে আমি এখন 
গাঁজা খুবি ছেড়ে দিযে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি। 


চি ক জু ও 
ইতি বিবেকাননা 
নং ২২। 
( ইংবাজীর অনুবাদ ) 
নিউইয়র্ক 
২২৮নং, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা । 
২*শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫ | 
প্রিয় আলাসিঙ্গা, 
এইসঙ্গে “ভক্তিযৌগেব কপি কতকট। পুর্ব থেকেই পাঠালাম-- 
ন্‌ 





৩৩৮ উদ্বেধন। [ ২৫খ বর্ষ_-৬ঠ সংখ্যা । 


শা পাটি 


সঙ্গে সঙ্গে কর্ম স্থন্ধেও একটা বক্তৃত! পাঠালাম । এবা এখন একজন 
সাক্কেতিক লিখনবিৎ নিযুক্ত কাবছে, আমি ক্লাসে যা কিচু বলি, সে সেই 
সব টুকে নেয়। সুতবাং এখন তুমি কাগন্গে ছাপাইবার জন্য যথেষ্ট 
জিনিষ পাবে । এগিষে চল। ষ্টার্টি পৰে আবও নিখবে। ইংলগ্ে 
এরা নিজেদের একটা কাগজ বার কববে মনে কন্ছে_-সেই অন্ত 
ব্রক্মবাঁদিনেব জন্ঠ আমি বেশী কিছু কব্তে পাবিনি । তোমার কাগজটার 
উপব পগ্ভায় একটা পবিচ্ষার কভাব দিচ্ছ না কেন বল দেখি? 
এখন কাগজটাব উপব তোমাদেব সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কব-_কাগজটা 
দাডিযে যাক্‌--আমি এটা দেখত চাই-'এবিষযে আমি দৃঢলক্কল্প। 
দৈর্যয ধবে থাক এবং মৃত্যু পয্য্ত বিশ্বন্ত হয় থাক। নিজেদেব মধ্যে 
বিবাদ কবো না। টাকা কডিব লেন দ্রেন বিষ সম্পূর্ণ খাটি হও । 
হাডান্ডো কবে টাকা রে।জগাঁবেব চে্। করবো না। 'ওসব ক্রমে হবে। 
আমর। এখনও বড বড কান কোব্বা জেনো । গ্রৃতি সপ্তাহে এখান 
থেকে কাঁজেব একটা বিপাট পাঠান হবে। যতদিন তোমানদর বিশ্বাস, 
সাধুঙা ও [নগ্া খাকৃবে ততদিন সব বিণযে উন্নতিই হবে। আগামী 
মেলে কাগজটা সপ্ধান্ধ সব কথ। আমাম লিখব । 

বৈদক সুক্তগু,ল অগ্রবাদব সম্ব-ভাষ্যকাঁববা উহাব কি অর্থ 
কবছন, সোদকে বিণ দৃষ্টি “বখো পাশ্চাতাবিদ্দন দিকে একদম 
দেখো না। উহাণা ওব কিছুত বোঝ না| শুধু ভাষাতন্ববি/দবা ধর্ম 
ও দশন বুঝতে পাবে না। 

ভক্তিবোগ সম্বন্ধে বতট। প্রবন্ধীকাব “পথ হয়েছে, সেগুলি অনেকটা 
প্রণালীবদ্ধ আকা(ব আছে, কিন্ধ ব্লাসে বে সব বলা হয়েছে, সেশুলো 
অমনি এলোপাভ'ঙ বলা হযেছে_ স্তলাং সেগুলো একটু খে শুনে 
ছাপাতে হবে । তবে আমাব লাবগুলোব উপব বেশী কলম চালি9 না। 
সাহসী ও নিভীক হও--তা হলেই বাস্ত' পবিষ্কার হয়ে যাবে। 
“ভক্তিযোগ”্ট। বহুদিন ধবে তোমাদেব কাগাজব খোবাক যোগাবে । 
তাবপর উহ! গ্রস্থাকাবে ছাপিও--ভাবত, আমেরিকা ও ইংলগ্ডে উহা! 
খুব বিক্রী হবে। ষ্টাডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মনে রেখে, 


সি পা ৯ ৯৫৯ পি স্িসিপাসসিশ 


আষাঢ, ১৩৩০ | ] স্বামী বিবেকানন্দের পত্র ৷ ৩৩৯ 


7৯ লি 


থিওজফিই্দেব নর্গে ষেন কোন গ্রকাঁব সথন্ধ না রাখা হয়। তোমর! 
যদি সকলে আমাকে ত্যাগ ন। কর) আমার পশ্চাতে ঠিক খাডা হয়ে 
দাড়িয়ে থাকৃতে পাব এবং খৈধ্য না হাবাও, তবে আমি তোমাদের 
নিশ্চিত কবে বল্তে পাবি, আমবা এখনও খুব বন্ঠ বড কাজ কব্তে 
পাব্ব। হে বস, ইংলগু পীবে ধীর খুব বড কাজ হবে। আমি 
বুঝতে পার্ছি, তুমি মাঝে মাঝ পিরুংপাহ হয়ে পড় আর আমাব ভয় 
হয়, তোমার থিওজফিইঈদব হাতে পডবার প্রলোভন আদে। এইটা 
মনে বেখো, গুরুতক্ত অগৎ অয় কব্ব। ইহাই ইতিহাসে একমাত্র 
সাক্ষ্য। আমিজি, নিঃব চিঠি পেয়ে ভাবী থুপী হয়েছি। বিশ্বাসেই 
মানুবকে সিংহ বিক্রমশালা করে। ভুমি সর্বদা মনে তেখো, আমাকে 
কত কাজ কব্তে হয়। কখনও কথনও দিনে ২।১টা বক্তৃতা কর্‌ ত হয়। 
তাবপর সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটযে কটর যোগাড করুত হয়। 
আমাব চেয়ে শবন মানব লোক হলে এঠতেই ঠাব মৃত্যু হোতো। 
মিঃ কক মনন আমাক ববাবব পলে এ.স.ছ_-ল লিখবে, কিন্ত 
আমার আশঞ্ক! হচ্ছে, নে এখন (কহ লেখোন | ইলগ্ডে সে ছববস্থায় 
পডেছে। আম তাকে ৮ পাউও্ড দি'য় সাহায্য কখোছ_-এর বেখা 
আর আমাব কব্বাধ ক্ষনত। [হল ন| | আন বুঝতে পাবুছ না, সে 
দেখে [ফব্চছ ন। কন । তাব কাছ খেকে কিহু আশা কোবে। না। 
বিশ্বাস ও ধৃততাব সাহত ণেগে খাক) সত্যান5ঠ। সাধু বাধহারসম্পন ও 
শবিএ হও--আব নি. র [ভতব বিবাদ করো না। ঈষ্যাই আমাদের 
জাতিৰ আভশ।পববণ ! 

মেল বাচ্ছে_তাঙাতা।ড করে ঢঠখ।ন। শেব কব্‌্তে হস্ছে। 
আমাদেব সকপণ বদ্ধুবাঞধবকে ভালবান। অ।নাবে। 

হ্তি 
বিবেকানন্দ | 

পুনঃ-_পুর্ধবে যে ভাষ্েের অগন্কবাদেব কথা বলেছি, তার দৃান্তম্বক্প 
দেখ _বর্গবা্দিনে প্রথম সংখ্যায় খপণ্বেদলংহিতার “আনাদবাতং” এর 
অগ্রবা কবা হয়েছে_-তান নিঃশ্বাস-প্রতথ্থাস না আহইয়া জীবনধারণ 


৩৪৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ সংখ্যা । 


স্তর উিিসসিাস্সিতাসিলীসসি সি তা ৯ ৫৯ 2৯৩৫ ির্পসি্পসিভীসি ৯৬ ৯৮4৯ সিসি 2৯৫ ০ তাস ১ সি ৯ চর চা ০৯ সি িলিসিপাসিপাসিলা অসি উাসিলাসিল ৯ 


করিতে লাগিলেন ।” এখন পারদ রানে মৃখ্য প্রাণকে লক্ষ্য 
করা হযেছে আর “অবাত” শব্দে আক্ষবিক মর্থ “অম্পন্দভাবে” অর্থাৎ 
প্রাণে তখন কোন প্রকাৰ কম্পন ছিল নাঁ। ইহাতে কল্পপ্রাবস্তে 
প্রণেব অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী জাগতিক শক্তিব অবস্থা বর্ণিত হয়েছে । 
ভাষ্যকারগণের 'ভাষ্ঃ আলোচনা কর । আনাদের ধধিগণেব জ্ঞানানুসাবে 
ব্যাখ্যা কব-_-আহনম্মক ইউরোপীয়গণের মতে নয় । ফিরিক্ষিরা কি জানে? 


১০১ 


হ্‌ 
বিবেকানন । 


তি 


আনন্দের অভিবাক্তি | 


( ব্রহ্ষচাঁবী ভৈববচৈতন্ট ) 


মানব জীবনেব লক্ষ্য আনন্দ লা করা । ধন বড় হইতে আনন্দ 
হয় তাই 'লাকে উহা চীয় নচেৎ স্বর্ণ বা রোপ্য খণ্ড মানবের নিকট 
মৃত্তিকা খণ্ড অপেক্ষা অধিক মুল্যবান হইত না । সুন্দব গল্পটা পড়িলে 
আনন্দ হয় তাই লোকে উহা! পডে নচেৎ একটা পক্ষীব সম্মুখে পুস্তক 
খুলিয়া ধবিলে উহা! যেরূপ তাহার নিকট নিশ্রোজন হয মানবেবও কি 
তন্ধপ হইত ন1।? জগতের লোকে সংসাবে আবদ্ধ হয় কেন? তাহাব৷ 
উহাতে অনেক আনন্দ পাঁষ বলিয়া নহে কি? সংসাবে আনন্দ না 
থাকিলে কেহ তাহাতে লিগ হইত না । সংসার শুঞ্ধ বোধ হইত। যদি 
আনন্দ না হইয়া দুঃখ হইত তবে তুমি কি তোমার স্ত্রীপুত্রের ভব্ণ পোষণের 
জন্য প্রাণপণ পবিশ্রম কবিয়া বহু ধন উপাজ্ঞনেব নানাবিধ চেষ্টা কবিতে ? 
গ্রীষ্মে লোকের কষ্ট হয় তাই না লোকে আনন্দে জন্য শীতল পার্বত্য 
স্থান সমূহে গমন করে । উত্তম আহার বিহাব, উত্তম বেশতৃষা! আনন্দ 
দান কবে বলিয়া মানবের এত প্রিয় হয়। 


আধা, ১৩৩ । ] আনন্েের অভিব্যক্তি । ৩৪১ 


সারা জগতে অনাদ্দিকাল হইতে আনন্দের পুজা চলিয়া আসিতেছে । 
সকল দেশের সকল জাতির মানবই আনন্দলাঁভের জন্ত লালায়িত। নানা- 
ভাবে নানাপ্রকারে লোকে আনন্দে সেবা কবিতেছে । আনন্দ পাইবার 
জন্য কত ধৈষ্যেব সহিত সাধন। কবিতেছে । 

সাধুব সৎকর্্মে আনন্দ_তাই নিনি তাহা করেন, পাঁপীর পাপ কার্যে 
আনন্দ--তাই সে তাহা করে। আনন্দ না হইলে কেহ কিছু করিত 
না। সুন্দর পুষ্প-বুক্ষ সকল মানবহস্তের সেবা পাইত না । লোকে বিদ্যা 
শিক্ষা কবে কেন? নাম-যশেৰ জন্য প্রাণপণ কবে কেন? চাকুরি 
ব্যবসা বাণিজ্য যা কিছু লোকে কবে তাহা উপায়, তাহা হইতে টাকা 
লাভ করা তাহার লক্ষ্য, কারণ টাকা হইতে আনন্দ লাভ হয়। 

আনন্দহীন জীবন যেমন স্থৃত্তিহীন, আনন্দহীন জগৎও তেমনই 
প্রাণহীন শুক্ষ মরুভূমিব মত। যাহাঁৰ জীবন যে পবিমাণে আননপূর্ণ 
আমবা তীহাকে সেই পবিমাণ জুখী বলি। স্থ কর্ম হইতে লাভ হ্য়। 
আনন্দ ফসল। কর্ম্ম বৃক্ষ । উত্তম ফসল লাভ কবিতে হইলে বৃক্ষকে 
যত্ব করিতে হয় । স্ুখেব আশাই মানবকে সকল কর্মে নিয়োজিত করে। 
অভিমন্নার মত কত মানব বুতে প্রবেশ কবিয়া তাহা! হইতে বহিগমনের পথ 
হাঁবাইয়া ফেলে। স্থখেব জন্ত একটা বিষয়ে অত্যন্ত আশক্ত হইয়৷ মানব 
তাহাব দাঁসত্ব ববণ করে। তাহা হইতে মনকে সবাইয়া লইবার ক্ষমতা 
আর মানবের থাকে না। আনন্দের আশায় অনবরত আনন্দেরই জন্য 
খাটিতে খাটিতে ক্রমে এইরূপ সংস্কার হইয়া পডে যে আব তাহা পবিত্যাগ 
কবিতে মানবের সামর্ধ্যে ফুলায় না । এই সুখের আশা মানবকে স্বার্থান্ধ 
করে ও তীব্রভাবে পরিচালনা কবিতে কবিতে বার বার ছুঃখসাগরে 
নিমগ্ন করে | 

আনন্দ লাভ করিবার জন্য মানস অনেক সময় এমন কতকগুলি হীন 
উপায় অবলম্বন করে যাহাতে আশু আনন্দ লাভ হইলেও পরিণামে ছুঃথ 
ভোগ অবশ্স্তাবী হয়। কারণ, কর্ম্মফল অত্যন্ত বলবান । আনন্দ মানব 
আত্রকেই উপার্জন করিতে হয় । অনৃষ্ট ঘে মানবকে সময় সময় আনন্দ 
প্রদান করে উহা! তাহার কোন না কোন অজ্ঞাত সময়ের অর্জিত | 





৩৪২ উদ্বোধন । [ ২৫শ ্র্ষ-্ঠ সংখ্যা । 


ছিল পাস তিল 
পীসটিশিস্ি পিপাসা তা লা তা সত শর পাস তাস শাস্তির ছি 2 সস ০২ ৯৮ ৯ তি ৮ শিরা িস্িপাস্সিরাস্িপিরা 


কেহ নিজ পুরুষকাব দ্বাবা আনন্দ অর্জন করিতে ব্যস্ত, কেহ বা বিধি- 
দত্ত অবস্থাতেই সন্তষ্ট তাচাতেই তার আনন্দ। উভয়ই ঠিক__কারণ 
উভয়ই একই বস্তরই দ্ুই দিক মাত্র, তবে কেবল পুরুষকার দ্বারা 
নিরবচ্ছিন আনন্দ প্রদানকারী কর্ম্ম সকল কবা অত্যন্ত কঠিন ও অতি 
ভীক্ষ বিচাবশীলতা সাপেক্ষ নচেৎ পথ ভষ্ট হইয়া ছুঃখ প্রাপ্তির "অত্যন্ত 
সম্ভাবনা । কতটুকু কর্ম নিত্য আনন্দ গরদাঁন কবিবে ও কোনটুকুই বা 
আপাতমধুর হইয়া একটা আনন্দ লাভের পবিবর্তে অসংখ্য ছুঃখেব কারণ 
হইবে তাহা সকল সময়ে ঠিক করিয়। উঠা পপ্ডিতগণেবও দুঃসাধ্য । 

আনন্দ লাভের জন্য দিবায় ও রাঁত্রে মানব উন্মত্গ্রায় হইয়া কত 
বিভিন্ন প্রকাব উপায় অবলম্বন কবে তাহা অতীব বিস্ময়কর। আ'নন্দের 
স্তান ও বিভিন্ন অনের বিভিন্ন প্রকার । গতেব প্রত্যেক মীনবেব নিজ 
নিজ মন মত আনন্েব ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকে | সন্ত, রজঠ ও তমোপ্রধান 
ব্যক্তির আনন্দের অভিকচিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব। যাহা তমোগুণ বিশিষ্ট 
ব্যক্তিকে আনন্দ প্রদান কবে সেই বস্ত বা কর্ম সত্বগুণ প্রধান ব্যক্তির 
বিরক্তিভাজন | আবার যাহা বজোগুণ প্রধান ব্যক্তির আনন্দবর্ধক 
তাহা তমোগুণ বিশিষ্ট মানবের অগ্রীতিকব। তমোগুণ প্রধান 
ব্ক্তিব মন্দিবাদ্দিবাস যেরূপ কষ্টকর সত্তগুণ গূধান মানবেব দাস দাসী 
রাজ্য সম্পদও তেমনই অগ্রিষফ। একই বস্ত্র বা বর্ম বিভিন্ন অবস্থায় 
মানবেব নিট বিভিন্ন প্রকারে প্রতীযমান হয । বাল্যে যে সকল বস্তু 
বা কর্ম হইতে মানব আনন্দ প্রাপড হয় বার্ধক্য আব সে সকল হইতে 
আননা পাঁ না। শ্রীম্ম খতুতে যাহা অগ্রিম, শত খতুতে তাহাই পবম 
আদরনীঘ হইযা উঠে। 

বিভিন স্থানে একই আনন্দ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। গুরুকে 
দেখিলে শিষ্যর যে আনন, পুত্রকে দেখিলে মাতার যে আনন, স্বামীকে 
দেখিলে স্ত্রীব যে আনন ও সথাকে দ্রেখিলে সথাঁব যে আনন্দ তাহা 
যথাক্রমে ভক্তি দেহ ওম ও ভাঁলব|সা নামে অভিহিত হইাতছে। নানা 
আধারে নানা ভাবে এই আননেব স্ব দেখিতে পাই » বিডাল আদর 
পাইলে ঘড় ঘ শব্ষে আনন্দ প্রকাঁশ করিতে থাকে । পক্ষিগণ রজনী 


আধাঁঢ) ১৩৩০ |] আনন্দের অভিব্যক্তি । ৩৪৩ 


সপ সপ পাস্পরিসপসিপস্সিপিস্প সি সা 





প্রঙাতে আনন্দে কলরব কবিয়া উঠে। উদ্টের কাটা ঘাস খাইতে 
এতই আনন্দ যে মুখ কাটিয়া বক্ত নির্গমনেব প্রতি তার লক্ষ্যই 
থাকে না। 

যাহা আনন্দ লাঁভেব পথে অন্তবায় তাহাকে দূবীভূত করিবার জন্য 
মানব কত প্রকার কৌশল ও উপায় অবলম্বন কবে। যে কোন প্রকারে 
বন্ধু আনন্দ লাভ কবিতে মানব মাত্রই বাস্ত। যাহার যেকাজে আনন্দ 
হয় জগতের লোকে ভাল না বলিলেও সে তাহা কবিবেই । কিছুতেই 
উহা পবিত্যাগ কবিতে পাবিবে না । ইহাই মানবের স্বভাব । যে কাজে 
আনন্দ হয না মানব সে কপ কার্য কবিতে কিছুাতই প্রবৃন্ধ হইবে না। 
যদি কখন9 বাধ্য হইয়া সেরূপ কাজ্ত কবিতে হয় তখন প্রাণে স্যৃপ্তি থাকে 
না, অথচ যে কাজে আনন্দ হয় তাহা! কবিতে মানবের কত উত্সাহ, সুখে 
কত ভাসি তখন তাহাব ফুটিয। উঠে। 

নিববচ্ছিনন আনন্দ উপভোগ অতি অল্প লৌকেবই হঈয়। থাকে। 
প্রত্যেক আনন্দের শেষ আছে, উচ্ছদ আছে, নচেৎ আনন্দ আর 
এন আননদকব থাকিত না। উহা মানব জীবনে এক/ঘণ্য় হইয়া 
যাইত। মধ্যে মধ্যে ছঃখ আসিয়া আনন্দকে আমাদেব নিকট মধুবতব 
কবিযা দিযা যাষ। 

আধুনিক কোন কোন পণ্ডিত আনন্দকে কাল্পনিক বস্থ স্থিব 
কবেন, তীহাবা বলেন আনন্দ বা নিবানন্দ তুলনাতেই হইয়া থাকে। 
কোন কিছুই আনন্দ বা নিবানন্দকর নহে । মানবেব মনই উহাকে 
এ প্রকাব িন্তাকনে। বৃন্ঘতলবাঁসী দবিদ্র ব্যক্তি কুটাববাসী গৃহস্থকে 
স্বথী মন কবে আবান কুটীববাসী গৃহ্ক, অট্রালিকাবাসী ধনীকেই 
আননিত মন কবেন। 

এ-যুক্তি এক প্রকা'ব বথার্থ হইহ.লও আনন্দকে আমবা মানসিক 
কল্পনা বলিয়া উডাইয়া দিতে পাবি না! মানব মন সর্বদা কোন 
অধিকতর আনন্দ উপভোগেব জন্য ততৎপব। কোন সম্পন্তি বা ধন 
রত্ব মানবকে পূর্ণ আনন্দ দ্রিতে পাবে না। একগুণ ধন সম্পন্তি 
বিশিষ্ট মানব দ্বিগুণ ও দ্বিগুণ ধন সম্পত্তি বিশিষ্ট মানব চতুগডুণ ধন 


৩৪৪ ই | । ২৫শ বর্ষ-_ভ্ঠ সংখ্যা । 


শ্লাসটিলাসিসি লাস সি সত সি সিপাস্টি পপি ও পাসিপ্পাসিিপাসিলাসি শি সী পানি পাবা পাখি উিতাসি পা 


সম্পত্তি লাভেব জন্য ব্যাকুল। মানবের রে লালসা কিছুতেই মিটে 
না) যদিও এমন একট ময় তাহার আসে যখন সংসারেব কোন 
বস্তই আর তাহাকে আনন্দ দিতে পাবে ন|। 

মানব যতক্ষণ পধ্যন্ত কোন একটী অধিকতব আনন্দকব বস্থকে 
ধবিতে ন! পারে ততক্ষণ কোন বস্্ তাগ কবিতে পাবেনা এবং 
যাহাবা একই বস্তে আসক্ত বহিয়াঁছে দেখিতে পাওয়া লাঁধ বুঝিতে 
হইবে তাহার! তদপেক্ষা উৎকুট কোন বিনয প্রাপ্ঠু হয় নাই । 

আমেরিকাঁৰ (ক্রোবপতাদব ছেস্ল 'মযোদব প্রাণ যখন নূতন আনন্দ 
লাভেব জন্য ব্যাকুল হইল, উত্তম আহাব বিহাব। উত্তম পবিচ্ছদ, 
জগতের শ্রেঠ ভোগ, মহামুল্য মণিবদ ও দ্রুতগামী যানে যখন 
আর তাহাদেব আনন্দ হইতে ছিল না, ছৃলভ বিলাসিতা যখন 
তাহাদদেব নিকট অতি পুবতন ও অকটিকর হইয়া পডিয়াছিল, 
যখন তাহাঁবা আনন্দ লাভেব জন্য বন্থস্তবব অনুসন্ধান কবিতেছিল, 
স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাহাদিগকে ব্রক্গানন্বেৰ সন্ধান বলিয়া দ্রিলেন । 
ধবাতলেব সমস্ত ভোগ তাহাঁদেব পূর্ণ হইয়াছিল তাই তাহারা ঠিক 
ঠিক উহা ধরিতে পাবিল ও পরম।নন্দ লাভ কবিল। 

মানব মাত্রেবই ভিতর আনন্দ পাইবাব তীব্র ব্যাকুলতা স্বভাবতঃই 
রহিয়াছে । তাই মানব আনন্দ লাভেব জন্য প্রত্যেক বস্তই “নেতি 
নেতি” কবিয়া খুঁজিতেন্ছ। একটী বস্তে আনন্দ পাইবে স্থিব মনে 
কবিয়া ধবাতছে, কিছুকাল তাহা উপভোঁগেব পর বিফল মনোবথ হইয়া 
তাহা পবিত্যাগ কিয়া অপব একটাব প্রতি ধাবিত হইতেছে । মানবের 
এই আনন্দান্ুসন্ষিৎপার মধ্যে আমবা একটা ক্রম বা স্তর দেখতে 
পাই, তাহ! বহিজগত হইতে অন্তর্জতেব সন্ধান । 

মানব ভোগ্যবস্ত পাইলে তাহাব ভোগের সময় একাগ্রমন হয়। 
তথনই প্রাণে আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে । বিক্ষিপ্ত মন কোন আনন্দ 
অনুভব কবিতে পাবে না। যে বস্ত মনকে যে পরিমাণে একগ্র করিতে 
সক্ষম আমবা সেই বস্তকে সেই পবিমাণ আনশ্জনক বলি। ধ্যানের 
সময় মন অধিক একাগ্র হয় তাই সেই সময় অধিক আনন্দ অনুতৃত 


আধা, ১৩৩৯ |] আনন্দের অভিব্যক্তি ৷ ৩৪৫ 


হয়। এবং ব্রদ্ধানন্দ অনুভূতির কালে মন সম্পূর্ণ একাগ্র হয় তাই সেই 
সময়কাব আনন্দ সর্বাপেক্ষা অধিক | 

আনন্দ মানবের অন্তবেই বহিয়াছে উহা! বাহিবের বিষয় হইতে আসে 
না। বিষয় সকল উহা! পাইতে আমাদিগকে সাঁহাধ্য কবে মাত্র। লোহিত 
পুষ্প, শ্বেত বস্ত্র ব নীল পক্ষী দেখিলে যে আনন্দ হয় তাহা একই প্রকাঁর। 
কখনও বিষয়েব পার্থাকা আনন্দের পার্থক্য হয না। 

জীব-ছদ্য-স্থিত আনন্দ যে কেনি কারণেই হউক যখন উদ্ুদ্ধ হয় 
মাঁনব তখন আনন্দ অনুভব কবে। বিষয় সাপেক্ষে যে আনন্দ তাহা 
ক্ষণন্থায়ী কাবণ বিষয় নানশব সহিত 'ই উদ্দীপন গ শেন হইয়! যাঁয়। 

যেমন ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা! পান্ধে জল থাঁকিলেও তাহা! কখনই পবিমাঁণে 
নদীর জলেব সমান হইতে পাবনা নদ্রাপভিন্ন ভিন্ন বিবয় হইতে যে 
আনন্দ লাভ হয় তাহা জীব হৃদয়স্থিত সম্পূর্ণ আনান্দব সমান হইতে পারে 
না। এবং এ পাত্র-স্থিত জল দেখিয়া আমব! বেষন নদীব অন্তিত্ 
ব্যতীত তাহাঁব দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিছুই স্থিব কবিতে পাবি না, তক্রূপ বিষয়ানিন্দ 
দাবা আমবা! হৃদয়েব আনন্দেব অস্তিত্ব ব্যতীত তাহাব স্বরূপ বা পরিমাণ 
কিছুই স্থির করিতে পাঁবি না। কিন্ু ইহা বেশ দহজেই বুঝিতে পারি 
যে, মেরূপ নদীতে নাবিলে পাত্রস্থিত জল অপেক্ষা অধিক জল প্রাপ্ত হইব 
তদ্রেপ নশ্বব বিষয়াদির অপেক্ষা না করিয়! আনন্দ স্বরূপকে হয়ে প্রাপ্ত 
হইলে সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। এই আনন্দ স্বরূপই ব্রহ্ম, 
(০৭ বা আল্লা । তাই ঈশ্ববকে লাভ করিতে হইলে জাগতিক বিষয় 
সকল পরিত্যাগ কবিতে হয় ও তিনিই “যথার্থ আনন্দিত হন ধিনি 
ঈশ্বরকে লাভ করেন। 


মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য । 


( ব্রহ্মচারী ব্রহ্ষচৈতন্য ) 


“এই পবিণাম। 

এই নবদ্রেহ__ 

জলে ভেসে যায়, 

ছিডে থাষ কুকুব শৃগাল, 

কিছ্বা চিভীভক্্ পবন উডাঁষ । 

এই নাঁবী--এবও এই পবিণাঁম 

নশ্বব সংসাঁবে 

তবে, হাঁষ। প্রাণ দিছি কাঁবে? 

কাব তবে কবি শবে আলিঙ্গন ? 

দারুন বন্ধনে ছাযায় বাঁধিয়া বাখি । 

ওই উমা__ও”ও ছায়া 

মিথ্যা, মিথ্যা মিথ্যা এ সকলি |” 

মণিবত্ুমালায় আচার্য্য শঙ্কব বলিযাঁছেন £--“কোবান্তি ঘোবোনবকঃ 

ক্বদেভভঁষগান্সযঃ স্বর্দপদ্" কিমন্তি |” এই দেহই ঘোব নরক, আব 
বৈবাগ্যই স্বর্গ। এ কথা মতা কি না, স্থিবভাঁষে একটু আলোচনা 
করিলই স্পষ্ট বুঝিতে পাঁধা যাষ | ষে শান বিষ্ঠা মুত্রাদি হেয পদার্থে 
ও অন্ধকাঁবে পববপর্ণ ইহাই সাঁধাবণতঃ নবকেব ধারণা, আর ইহার 
বিপ্বীত ধাঁবণাই স্বর্গ । আমাদেব এই দেহ-যন্ত্রে ছৈয়াবি হইনতছে 
বিষ্ঠা, মুর, কমি, কীট, কফ, খাযু। এতো! গেল মুস্থাবস্থার কথা । 
 বন্্রটা আবাব যখন বিকল হন, কত জালা যন্ত্রণা বোগ ভোগ করিতে 
হয, কত ডাক্তাব-কবিকাজের শবণাগত হইতে হয, আবাব হরিব লুট, 
শিবনি প্রভৃতি দিয়া দেবতাঁব কাছে মানত কবিতে হয- উহাকে সুস্থ ও 
আরো কিছু কাল মর্ডযে বাথিয়া ভোৌগস্থথখ কবিবাব জন্য । কিস্ত 


আধা ১৩৩৯। ] মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্ঠ ৷ ৩৪৭ 


ন্পাসিপাসিসসি পাস্তা লি ৮ পিউ উিপাস্টিরাসিপিস্সিরিটপািবাসি উ পািলাঈি বাটিরাস্টি সি সত পাটিপাসিাসিলাসি পিপাসা পান্টি অপাস্পিপাস্পা পোস্ত 


বারী তিষ্ঠতি জরা পবিতর্জযসতী বোঁগাশ্চ শত্রব ইব প্রহরস্তি দেহে । 
আযুঃ পরিশ্রধতি ভগ্ঘটাদিবাস্তো লোকস্তথাপ্যহিতমাচবতীতি চিত্রম্‌ ॥৮ 

“জবা বাত্ীব ন্যায় সামনে তর্জন কবিতেছে। বোগ সকল শক্রব 
হা দেহকে পীড়া দ্রিতেছে । ভগ্রঘট হইতে ধীর ধীবে জল যেমন ক্ষরণ 
হয়, আধুঃ সেইরূপ দিন দিন ক্ষয় হইতেছে । কি আশ্চধ্য, লোকে তথাঁপি 
অহিতাঁচবণ কবিতেছে।” ইহা নিত্য প্রতাক্ষ কবিয়াও যদি একমাত্র 
ভোঁগেব জন্যই জীবন বক্ষাব প্রযৌজন হয, সে কি সাক্ষাৎ নবক ভোগ 
নহে? এই তাবে আল্লীবন নবক ভোঁগ কবাই কি জীবনেব উদ্শ্য ? 
তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে আত্মহতা! কবাই তো আমাদের শ্রেয়ঃ | 
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পাশ্চাতা মোহে মুগ্ধ দেহাত্ববাদীব! কি বলেন? হয়ত বলিবেন, তা! 
কেন? দেশে শিল্প সাহিত্য, বিদ্যা বিজ্ঞান, কল কবজা, ব্যবসা বাণিজ্যের 
যাহাতে উন্নতি তয় তাহার চেষ্টা কব। জিজ্ঞাসা কবি, কেন কবিব ? 
কি উদ্দেশ্য লইযা কবিব? যদি দেভ যন্বটাঁকে অধিক হইতে অধিকতব 
স্থাখে ও স্বস্ডন্দে বাঁখিবাঁৰ উীদ্দশ্য লইযা এ সকল পাঁণিব উন্নত্তিব জন্য 
মন-প্রাণ নিন্যাগ কবি, তাহা হইলে সেই পরকই কথা তো ঈীডাইল,_- 
সেই নবক ভোগ । তফাৎ কেবল সটাঁ আবৰণহীন উনুক্ত, আঁব এটা 
কাঁপড চোঁপভ মুডিযা আঁতিব গোঁলাঁপ ছডাইয়া তাব স্ব স্বরাগ "থকে 
ঢাঁকিযা বাখা মাত্র 

কিশ্ট ঢাঁকিলে কি হইবে ? দোতব স্বধর্শ যাইাব কোথায়? বিষ্ঠা, 
মুত্র, কফ, বায্‌, মি, কীট, বোগ, শোক, জালা, মন্্ণ্ণ এগুলি তো 
ফুটিয়া বাহিব হইন্বই, তুমি ষনই কাঁপড চাঁপা দাও । এগুলিব হস্ত 
হইতে তুমি কি নিস্তাব পাইবে? পার্থিব উন্নতি দ্বাবা কি জনা মৃত্যুর 
ভীষণ ন্ত্রণ। হইতে রক্ষা পাইবে * ভ্ঞগতে বিজ্ঞানেব উন্নতি পূর্বাপেক্ষা 
তো! অনেক অধিক হইয়াছ, “তবে কেন রোগ, শোক, জবা 

£খেব আগাব ধবা ? 
মৃত কেন এ জীবনেব পরিণাম ?” 
তবে উপায় কি? শিল্প সাহিত্য, বিছ্যা-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাঁণিজ্য, 


৩৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


কল-কক্জাব উন্নতির অন্ত কিছুই কি করিব না? নিশ্চেষ্ট ভাবে চুপ 
কবিয়া বপিয়া বসিষা বিদেনীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ ও পদ্লেহন করিয়া জীবন 
কাটাইয়া দিব অথবা আত্মহত্যা কবিব? যদি আত্মহত্যা করিলেই 
আব দ্বেহধাবণ কবিত না হইত, এই মন্ত্রণাব হাত হইতে উদ্ধাব পাওয়া 
যাইত, তাহা হইলে ববং ভাগের দিকে ঠ্যেন দৃষ্টি বাখিযা জীবন 
বাঁপন কবা আপক্ষা আত্মহত্যা কবাই অধিক শরেষঃ হইড। কিন্ত 
তাহা তো হইবার নহে, আবাব নুতন দেহ-কলে আশ্রয় গ্রহণ কবিতে 
হইবে। 
“আব্রঙ্গ ভূবনাল্লোকাঃ পুনবাবছিনোইভসুন 1” 
“বাসাংসি জীর্ণান বযা বিহীষ নবানি গুঙ্কাতি নবোশ্পবানি | 
তথ! শবীবাঁণি বিহাঁষ জীর্ণাণ্যানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥৮ 
যতদিন না! দেহ থেকে আঁত্াকে কৌশল করিয! ধৈর্সেব সহিত পৃথক 
কবা বাঁধ, ততদিন জন্মমৃত্যুূপ ভীষণ জাতায নিষ্পিট হইয়া সকলকেই 
বোগ, শোক, জবা, ব্যাধি, ভোগ কবিতেই হইবে--তুমি দেহাত্মবাদী 
বা আত্মবাদী ম্বে বাঁদীই হও । তাঁই ভাঁবতীয় বৈবাগ্যবাদী উপনিষদ্‌ 
মুখে উপদেশ দিয়াছেন-- 
“অনুষ্ঠ মাত্রঃ পুরুষোইস্তবাত্মা 
সদ! অনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ | 
তং স্বাচ্ছবীবাঁত প্রবৃহেনুঞ্জীদিবেষীকাঁং ধৈষ্যেণ | 
তং বিছ্যাচ্ছু কমমৃতং তং বিগ্াচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥” 
“অন্ুষ্ঠ পবিমিত অন্তধ্যামী পুকষ প্রাণিগণেব হৃদয়ে সর্বদা সন্িবিষ্ট 
আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জাতণ হইতে যেরূপ মধ্যের ডগটি বাহির 
করেন, সেইন্ূপ ধৈর্মসহকারে €সই অন্তর্ধযামী পুরুষকে স্বীয় শরীর 
হইতে পৃথক কবিবেন, এবং ত্াহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়! 
আনিবেন 1৮ 
আপত্তি উঠিতে পাবে, সকলেই যদি বৈরাগ্যাশ্রয় করে, তাহ! 
হইলে পার্থিব উন্নতি হইবে কি করিয়া? এ দেশটা ঘে উচ্ছন্ন যাইবে; 
আর জাতিটাব লোপ অবশ্থন্তাবী হইবে? বৈবাগ্যবাদী তোমরা, 
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তোমাদবও তে দেহধাবণ কবিতে হয় এবং তাহাব রক্ষাব জন্য 
আমাদেবই মতন চেষ্টা ও আবপ্তকীয় দ্রব্য গ্রহণ কবিতে দেখা ষাঁয়। 
শারাবিক ব্যাধি তোমাদেবও তে! ছাডে নাঃ তবে আর উভয়পক্ষের 
প্রভে কি? হা, প্রভেদ আছে। মেক ও সর্মাপ যে প্রভেদ, ত্াযাগে 
ও ভোগে সেই প্রভেদ। দেহ একই প্রিনিষে তৈয়াবি হহলেও এ 
প্রভেদ ভাব বা উদ্দেপ্ত লইয়া । একজনের উদ্দেশ্ত কৌশলক্রমে দেহ 
থেকে আত্মাকে পৃথক কবিষা শেষে সর্প নির্মোকবৎ দেহটীক ফেলিয়া 
দিয়া জন্মমৃত্যু রোগ শোকেব হাত হুইতে চিবকালের নিমিত্ত নিষ্কৃতি 
পাওযা, অপবের উদ্দেগ্ত দেহস্থথেব মারা বাঁড়াইয়। নিজের অহঙ্কার 
জাহির কবা। একজন ভগবৎ পাঁদপদ্ম-রন পান করিয়া তৃপ্ত, অপরে 
বাহ বিষষ বসেব আশায় ছুটাছুটি করিয়৷ অত্প্ত। কারণ কামনার 
কথনও পুবণ হয না। একজন সতোর ভগ্ঠ মৃত্যুকে সদা আলিঙ্গনে 
প্রস্তুত, অপরে মৃত্যুন্গয়ে ভীত, ত্রস্ত। একের প্রতি পদবিক্ষেপে, প্রতি 
নিশ্াসে শিখাসে নিঃস্বার্থপবতা, পবিজরভা, প্রেম, ভক্তি। বর্ষিত হইতেছে, 
আব অপবেব মন ভোগলোলুপ হওযায়, দেহেতে আবদ্ধ থাকায় তাৰ 
অবশ্থন্তাবী ফলঙ্বরূণ প্রতিদ্বান্্বতা, নীচতা, স্বার্থপবত1, দ্বেব, হিংলায় 
জগৎ শান্তিহীন। মল মূত্র কফ বাধু রুমী কীটে পবিপুর্ণ নবকসপৃশ এই 
দেহ যদি নিঃম্বার্পবতা, পবিন্রতা, তাগ, বৈবাগা, প্রেম) ভক্তি, 
বিশ্বাস এই সব অমৃত ফল প্রপব কাব তবেই উঠাব প্রপ্কত সার্থকতা 
আছে। নচে২ ইহাব মূল্য কি? স্বর্গের এই সব অমৃতযলগ প্রসব 
কবে বলিয়াই বৈবাগ্যবাদী মুমুক্ষুগণ দেহেব ঘত্র কবিষা থাকেন এবং 
যে পরিমাণে ইহা অমৃত প্রসব কবে ইহাব মূল্যও সেই পরিমাণ । মনে 
বাখিও, দেহ স্থখের অন্ত নহে, মুক্তি বা ভগবান লাভের জঙ্তই দেহ 
ধাবণ। 

বৈরাগ্য শ্রচাব করি পার্থিব উন্নতি হইবে না, দেশটা উচ্ছন্ন 
ধাইবে ও জাতিটা লোপ পাইবে, এ আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ও ইতিহাস- 
বিরুদ্ধ । তাহাই যদি হইত, জিজ্ঞাসা করি, ইতিহাস যে যুগের সময় 
[নিক্ষূপণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম সেই সত্য ত্রেতা দ্বাপৰ আর কলি ঞাই 


৩৫ উদ্বে'ধন। [ ২শ বর্ষ -৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


লে ৩ পা পীশ্পাস্ছি রািলাস্দিলিসটিপ সিটি 


চারি যুগেই, ভাবত তাহাব স্বাতত্ত্য বজায় বাখিয্া প্রান্ম হাজার 
বসব যাবৎ বাহিবেব নানা অত্যাচাব-অবিচাব ঝঞ্চাবাত অগ্লানবদনে 
সহ কবিযাও এখনও নানিয়। বহিযাছ কেন? এখনও জগৎ তাহাকে 
ধন্মগুরুব আসন ছাঁডিয। দিতেছে কন? যে অন্ায়। অত্যাচার 
পীডন হাজার বসব ধবিযা ভাঁবতবর্ষ বুক পাতিয। সহ করিযাও 
জীবিত আছে, মবে নাই, দে অন্তায-অত্যাচাব প্রলোভনাি যদি অন্য 
জাতিব উপব পতিত হইত) কোথাষ থাকিত তাহাদের অস্তিত্ব ? বুদ্ধ 
ভারত বে এখনও জাবিত থাঁকিমা সমগ জগতে সসন্মানে ধর্ম গুরুর 
আঙন অধিকাৰ কবিযা বহিষাছ, ইহাতেই কি প্রমাণ হইতেছে না 
বৈবাগ্য প্রগাবে দেশ উচ্্ন ও জাতি লোপ হইঈবাব কোনও আশঙ্কা 
নাই । “এমন সমঘ ছিল, ধথন প্রবল গ্রাক বাহিনার বাবদর্পে বন্ন্গবা 
কম্পিত হইত । এখন তাহাবা কোথায়? তাহাদেব এখন চিহ্নমাত্রও 
নাই । গ্রীন্দেশেব গোববববি আজ অস্তমিত । এমন সময ছিল, যখন 
বোমেব শ্রেনাঙ্ষিত বিজযপভাকা জগতেব বাপ্িত সমস্ত ভোগ্য পদার্থে 
উপবেই ভড্ডীয়মান ছিল। আজ সেহ €91)1011170 গিবি ভগ্রস্থপ 
মাত্রে পমাবসিত 1 নেখান সীজাবগণ দোদ্দগু প্রতাপে বাজ কবিতেন, 
সেখানে আজ উর্ণনাভ তম ব্না কবিতাছ। অনেক জাতি এইবপ 
উঠিয়াছে আবাল পিয়া”ছ » মদগার্ব শ্কাত হইয়া গ্রশ্থত্ব বিস্তাবপুর্ববক 
স্বল্লকালমাত্র পণপাও| কুনবিত জাতীয় জাবন অতিবাহিত কবিয়া সমুদ্র 
তরঙ্গের গ্ঠায় বিলীন হইযাছে । 

“এইক্ন'পই এই সণল জাতি মন্ুবাপমাজে আপনাদেব চিত্র এককালে 
অঙ্কিত করিয়া এখন তিবোহিত হইয়াছে । তোমবা কিন্তু এখনও আীবিতঃ 
আব আজ যাঁদ মনু এই ভাঁবতভূমিতে পুনবাগমন করেন, তিনি এখানে 
আদিযা কিছুমাত্র আশ্চর্যয হইবেন না, কোন অপবিচিত স্থানে 
আয! পড়িলাম বলিয়! মনে কবিবেন না । সহস্র সহশ্রবর্ষ ব্যাপী চিন্তা ও 
পরীক্ষার ফলস্বরূপ সেই প্রাচীন বিধান সকল এখানে এখনও বর্তমান 
সনাতনকল্পঃ শত শত শতাব্দীর অগিজ্ঞতাব ফলস্বরূপ সেই সকল 
আঠার এখানে এখনও বর্তমান । যতই দিন যাইতেছে, যতই হুঃখ- 


আবাঢ, ১৩৩০ | ] মনুষ্য জীবনে উদ্দেপ্ত। ৩৫১ 


৪ 8 পা পাস পাটি সিটি পািতাস্িলী আসিপাসি পাস্্পি শী সপিলাস্পিিসপিসিসি 


তুর্ব্বিপাক তাহাদের উপর আঘাতেব পর আঘাত কবিতেছে, তাহাতে 
এই একমীত্র ফল হইতেছে বে, সেগুলি আরও দৃঢ়? আরও স্থায়ী আকার 
ধাবণ কবিতেছে। ওঁ সকল আচার ও বিধানেব কেন্ত্র কোথায়? 
কোন্ হৃদয় হইতে শোণিত সঞ্চালিত হইযা উহ্!দিগকে পুষ্ট রাখিতেছে, 
আমাদের জাতীয় জীবনের মূল প্রসশ্রবণই বা কোথায়, ইহা যদি জানিতে 
চাঁও, তবে বিশ্বাস কব, তাহা ধর্ম ।” 
যখনই ভাবতের জাতীয় জীবনেব মূল প্রস্রবণে আবজ্জনা আসিয়া 

জড হয়, যখনই এই ভারত ভোগমুখী হয় তখনই আভগবান বা 
ক্টাহাব প্রেবিত কোনও মহাপুরুব আসিয়া উহার আবজঞ্জনা সরাহয়া 
উহাকে ত্যাগমুখী কবিয়া দেন ভারতকে মুতের পথ হইতে টানিয়া 
আনিয়া অমুতেব পথে লইয়! যান, জগতে নিজের জাবনাদর্শ রাখিয়া, 
দেখাইয়া দেন ত্যাগেনৈকে অমৃতহ্ব মনাশুঃ| সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সাহিত্য 
বিদ্যা বিজ্ঞান, ব্যবসা-বানিজ্য প্রভৃতিবও উন্নতি হইয়। থাকে, ইতিহান 
ইহাব সাক্ষ্য দিতেছে । তাৰ, ইহার অবাধ উচ্ছ,ল গতি সংযম-রশ্মি 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । তীনুদ্ধেব হ্যাষ ত্যাগী, জনম্পণান, বৈবাগ্যবান ব্যক্তি 
জগতে অতি দ্ললভ। ঠীাহার পদ'দাগ্রলাবা লক্ষ লক্ষ ব্যাক্ত বৈবাগ্যধর্ম্ম- 
গ্রহণ কবিয়া নিজেবা তো অশ্বুণ্প আস্বাদন কবিয়াছেন অধিকল্ত 
সমস্ত দেশকে শিল্প-কলা সাহিত্য বিজ্ঞান ব্যবস-বাণিক্গ্য ধনে এত ধনী 
কবিয়া গিযাছেন যে আজ হ।জাব বখসব পবে9 উহা জগতের বিম্ময়-সন্ম- 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবিতেছে। তবে আর তোমাদের এ আশঙ্কা কেন? 
দেশে বৈবাগা ধর্ম গ্রচাবিত হইলে পার্থিব উন্নতিব আব আশা নাই? 
অধিকাবিভেদে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ছুই পথহ কল্যাণকব। কিন্ধ মনে 
রাখিতে হইবে, বিচারপুর্বক ভোগ কবিয়া শেষে তোমাকেও ত্যাগ 
কবিতে হইবে, কাব্ণ নিবুত্তিহই জীবনের চবমাদর্শ। 

“যদ যদ হি ধর্মস্ত গ্র।নর্ভবতি ভাবত । 

অভ্যুখানমধ্মপ্ত তাত্মানং স্যজাম্যহম ॥ 

পারিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কৃতাম্‌। 

ধ্মসংস্থাঁপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে ॥ 


৩৫২ উদ্বোধন । [ ২৫ শ বর্ষ--৬ন্ঠ সংখা । 


সর্প লা 2 ৯ তত 


“যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্শেব অভ্যথান হইয়া আসে, হে ভারত, 
তখনই সাধুদিগের পরিত্রীণ ও ছুরাত্মা্িগের বিনাশ এবং ধর্ম্সংস্কাপনের 
জন্থা আমি মায়াদ্বাবা জন্ম গ্রহণ কবি।” নে শক্তি ত্রেতাবুগে শ্রীরামচন্তরে 
প্রকাশিত হইয়াছিল, থে জগৎ পবিচাঁলন-শক্তি দ্বাপবধুগে শ্রীরুষ্ণ বিগ্রহ 
আবিভূতি হইয়া কুরুক্ষেত্র-বুদ্ধে উপনিষদেব সাব গীতা অর্থাৎ ত্যাগামৃত 
বর্ষণ কবিয়াছিল, পুনশ্চ যে শক্তি শ্রীবুদ্ধ দেবকে রাজ্য স্থ-হোগ কবিতে 
না দিয়া তাহাকে ত্যাগ ও বৈবাগ্যেব জীবন্ত ঘন মৃণ্ভিতে পবিণত কবিয়া 
ভারতেব তথা সমগ্র জগতেব অশেষ কলাণ সাধন কবিয়াছিল, হে 
পাশ্চাত্য চাঁক্‌-চিকে ভ্রাস্তচিত্ত (দেহাত্ববাদ্ী নাস্তিকগণ, পুনশ্চ সেই 
একই শক্তি অল্পদিন হইল তোমাদেবই লীলান্বল কলিকাঁতাব অনতিদূবে 
দক্ষিণেশ্ববে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহে পূর্ণরূপে আবিভূ্ত হইয়া তোমাদের অসাব 
যুক্তিজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবিয়া গিয়াছেন। 
পপ্রাউ রাঘবো যস্থ পুনশ্চ কেশবঃ স এব জাতত্তিহ রামকষওঃ 1৮ মনুষ্য- 
জীবনেব উদ্দেশ্ট কি? আপনি আচবণ কবিয়! তিনি জীবকে শিক্ষা দিয়া 
গিয়াছেন। “মুক্তি বা ভগবান লাঁভহ মনুষ্য-জীবানব চলম উদ্দেপ্ত |” ত্যাণ 
ও সেবার পথে শ্রীবামক্-বিবেকানন্দ সে যুগচক্র প্রবর্তন কবিযা গিযা- 
ছেন, হে পাস্তিক দেহবাদী, তোমাৰ কি সাধ্য এই ঘগচক্রেব গতি বোধ 
কব। অন্ধ, দেখাত পাহতেছে না) এ চক্রেব বেগ ক্রমশঃ প্রবল হইতে 
প্রবলতব হইন্ডেছে। ম্দি কল্যাণ চাও, ভোগেব পথ ছাড়িয়া ভ্যাগে 
গৌরব-মুফুট মাথায পর, ধগ্ঠ হও, যুগচক্রেব অন্নবর্তন কব । 

“এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ ঘঃ। 
অঘাুবিক্রিয়ারামো মোঘং পার্থ সজীবতি ॥৮ 

আব, হে পদ্রচিষ্ঃ বলিষ্ঠ, মেধাবীঃ” সত্যসন্ধিৎসু অমৃতকামী যুখকগণ, 
ভাঙ্গিয়া ফেল তোমাব ভোগঞিক্ষা পাত্র , প্ররূত মনুষত্ব অর্জন কর। 
ধর দেখ, পাশ্চাত্য জগৎ ভোগবিষ পানে অস্থিধ হৃদয়ে পথভ্রষ্ট হইয়া 
শান্তিহারা । তুমি তভোগকে পদদলিত কবিয়া তোমার ত্যাগের জাতীয় 
পতাকা তাহাদের সমক্ষে তুলিয়া ধর? তাহাবা প্রকৃত পথের সন্ধান 
পাইয়া শান্তি লাভ করুক্‌। শ্রীভগবানের মঙ্গলাশীষ তোমাব মস্তকে 


সি 


আযাঢ়) ১৩৩৯ |] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ তির ৩৫৩ 


সি স্শিস্টিতিসি শি পদ ১৮ 


বর্ধিত হইবে, তোমাব জন্ম সার্থক, তোমাৰ মাতৃতৃষি গোৌরবান্িত 
ও মহিমাধ্বিত হইবে । পারিবে কি? 
“উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য ববাণ, নিবোধত |” 


নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা 


১ 
যাত্রীব বিববণ 
যাবাব-পথের কথা 


বঙ্কিম-কল্পনাব কমনীয়-স্থষ্টি শীমান নবকুমাব জীবনে সব্বপ্রথম 
সমুদ্র দেখিখা। বাঁডী ফিরিবাব পথে সহ্যাত্রীব প্রশ্নোত্তবে প্রাণের 
আবেগে করেকটা সহজ সবল স্বাভাবিক কখ! কহিয়াছিলেন__“আহা৷ 11 
_ কি দেখিলাম, -জন্মজন্মাস্তবেও ভুলিব না 1” 

আজ শ্রীবামকুষ্ণ-ভক্তপবিবার-দ্ক্ত-_সাধু গৃহস্থ, ব্রহ্মচারিণী গৃহিনী, 
প্রো প্রৌঢা, বালক বালিকা-_আমবা সকলেই পুণ্যপীঠ, ধর্মক্ষেত্র 
জয়রামবাটীতে মাষেব মন্দিব-প্রতিষ্ঠোৎ্সব দেখিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া 
আসিয়া পরস্পবে বলাবলি কবিতেছি__আহা, কি দেখিলাম-_এমনটি ত 
আব কখনও দেখি নাই, আমাদেব মত ক্ষুদ্রজীবনে এবূপ সুযোগ-সুবিধা 
সম্পর্ণ অভাবনীয়--সাবা-জীবনে এক-আধবারই মেলে । ধন্য আমরা,-_ 
জন্মজন্মান্তরের কি সুকৃতিই না জানি ছিল, যাহাব ফলে এরূপ দেব-দৃষ্তয 
চন্্চক্ষে দেখা দাঁয়। জন্ম সার্থকঃ আমর! কুতার্থ। 

নবকুমার সত্যকাব হইলে তাহাকে বলিতাম_-শিষ্যেব শ্রেষ্ঠতীর্ঘ 
গুরুস্থানেঃ ভক্তের সেই ভাব-শ্রক্ষেত্রের_নির্ঁনে নিবালায় বাঙলার 


৩ 


৩৫৪ উদ্বোখ । [ ২৫শ বর্ষ-_-৬ঠ সংখ্যা । 


প্রচ্ছদপল্লীপটে অন্ন একশত ব্রতধারীর মধুচক্রকে কেন্দ্র করিয়া কোন্‌ 
এক অপূর্ব ফলকেব সাহাঁধ্যে ভাব-ভক্তি-প্রীতিব রঙে বাঙাইযা__একখানি 
বিস্তৃত বিশাল, নিখ,ত ছবি মা আকিয়াছিলেন » উহা! দেখিরা যে 
অনির্বচনীয় অথুল্য অভিজ্ঞতায় হুদ্য-মন 'ভবপুর করিযা আনিয়াছি 
তাহাঁব তুলনায়-_বীচিবিক্ষোভিত বিশাল, দিগন্তবিস্তৃত, অকুলপাথার? 
লবণান্বুবাশি বারিধিবুকে ভেলায় চড়িযা ঘে বিশালতা, ব্যাপ্তি ও 
বিস্তুতির ভাঁব__গণ্ভীবদ্ধ কত্ত স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতা, হিংসা-ছেষে পরিপূর্ণ মানুষের 
পযতাল্িশ ইঞ্চি বুক ভবিযা তুলে-_উহা৷ অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য । 

“মে দেশে বজনী নাই মা, সেই দেশেবহই এক মানব আমর! সঙ্গে 
পাইয়াছিলাম। পরমাবাধ্য আচাধ্য শীমৎ স্বামী সাবদানন্দ মহারাজ 
শ্বযং তবণীব হাল ধবিয! কর্ণধারক্বপে দেই জনক্রোতের মাঝে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন _ অধবে ছিল তাহাঁব দ্রীপ্ত হাসি, সমগ্র মুখমণ্ডলে অপূর্ব শ্রী, 
চক্ষুদ্ধ যে মাতৃস্থলভ ক্ুপা-ককণা-মমতাৰ কনককিবণ, বাহুদ্ধযে বরাভয়, 
আশীর্বাদ, সান্না ও আশ্রয়। মাতৃমন্দিবের কল্পনা, পত্তন, নির্মীণ, 
পরিসমাপ্তি তত্রীবধান ও বক্ষণ__-সমস্তই 'াহার । তাই বিশেষ কবিয়। 
ইহা ্টাভীর বড আব্রেব-_প্রাণেব সামগী । 

আচার্ধাকে লক্গয কবিয়া একজন সহৃদয় পবম পুজ্যপাদ সন্ন্যাসী 
মহাবাঁজ সতাই কহিয়াছন-- আপনি ধন্ত । শীশীমহাপ্রহ় ও তাহাৰ 
পবিকধগণের জন্যই, যেমন একদিন লীলাবসময় হবিব অপুর্ব লীলা- 
নিকেতন ্রীবন্দাবনধাম প্রসিদ্ধিলাভ কবিযাছিণ, আঁজ আপনাব প্রসাদেও 
তেমনিই-আমাঁদেব পুণ্যপীঠ শ্রীশ্ীজয়বামবাটাও বিখ্যাত হইল। 
শ্রীশ্রামায়ের অপার ন্রেহাভিষিক্ত ও কপাসিদ্ধ আপনি ভিন্ন১_-আব কাহাব 
সাধ্য ষে এমন অদ্ভুত কার্য করে ?-_সাধু উক্তি। 

রী ঙ কঃ 

বাঙ্গলাব গ্রাম-বিশেষ করিয়া পশ্চিম-বাঙ্গলাব, ম্যালেরিয়া, 
কালাজব, হুক্‌-ওয়ার্ম ইত্যাদি নানাপ্রকাঁৰ আধিব্যাধিব আগাঁব-_সেই 
শ্মশানে মৃত্যুকূপী কদ্র “বোগ মহামারী বিষকুস্ত ভরি, জনে জনে 
বিতব্ণ করিতেছেন_-একথা আজ অতি পুরাতন। ভান্বতে পূর্বের 


"আবাঢ, ১৩৩৯ 1] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ বানি ৩৫৫ 


আছি উল পাশা পা টি রা প্টিপিস্িলাসিতা সি লাস পি তাত 


নগর ছিব না, এমন নহে। কিন্ত ভাবতীয় তি ও সাধনা স্বরূপ 
যাহা, তুমি যাহা, আমি যাহা, আমবা যাহা, আমাদের বাপ-দাদ! যাহা 
তাহা ভাল হউক আঁব মন্দ হউক,_-'পবশ্রীকাতর, কুৎ্সাঁপবায়ণ, বুনো, 
বোকা, অশিক্ষিতঃ শ্রাদ্ধেব বৃষকাঠসদূশ কতকগুলি মানুষেব আবাসস্থল 
ঘঁ পল্লীতেই মিলিবে। হউক উহা পতিত, পদদলিত ও পবিত্যক্ত । 
আজ তাই *ক্ষদ্র পল্লাব কথাই বিস্ৃতভাবে কহিব। আপনাব৷ মাজ্জনা 
কবিবেন। 

নামেই মালুম হইবে_-1,07001079010624৬আমাব নহে । 
উহা! পশ্চিমেব মেকী সংস্কবণ, কৃত্রিমতা ও নকলের তাগুবলীলা পুবাদমে 
এদেশে চাঁলাইবাঁব ফন্দী-_-সভ্যতাব নামে আমার ধাহা ভাল, আমাব 
যাহা জীবনপ্রাণময, যাহ! বিশিষ্ট জাতীয়-ধাঁবা _তাহাঁকে কলেব জাাতায় 
চাপাইয়া গল। টিপিযা পিসিযা মাবিয়া ফেলিবাৰ একান্ত ছবাকাল্মণ | 

মাষেব জন্মস্থল জযবাঁমবাটা পরী আবাব বিশেব করিযা বাঙ্গলার 
নিজস্ব স্থষ্টি-_-ইহাব উত্তব-দক্ষিণ, পুব্ব-পশ্চিম ২৬ মাইল পবিধিব ভিতব 
পশ্চিমী সভ্যতাৰ অগ্রদূত বেলগাড়ী এখনও যান নাই। নগববাসীর 
চক্ষে এরূপ দুর্গম (7) স্থানে স্থানীয ও নিকটবর্তী প্রদেশাগত প্রায় 
আট হাজাব স্ত্রী-পুকণ উভষ শ্রেণীব ভক্তঃ অভ্যা।গত দবিদ্রনারায়ণমণ্ডলী 
ভিন__কাশা, এলাহাবাদ, পানা, জামতাভা, মধুপুব, দেওঘব, মিহিজাম, 
শ্রীহট্ট, মযমনপিংহ, ঢাকা, বেলুড, কলিকাতা, আব স্থুদূব বেশুন প্রভৃতি 
স্থান হইতে প্রায় চাবিশত সাধু ব্রদ্গচাঁবী ও গৃহস্থ ভক্তেব সমাগাম সেই 
নিজন-নিস্তব্ধ ঘুমন্তপুবী যেন দেবকন্ঠাব সোণাব কাটিব ম্পর্শমাতে সহস। 
জাগিয়! উঠিল। 

মাঠের পাবে--দৃর-আমোদবের মৃদ্বকল্লোলের সহিত পল্লীব 
নহবতেরর মধুব তান সকলেব প্রাণ মাতাইল-_মাঁয়ের প্রসারিত 
বাহুযুগল অবিবত করুণাধাবায় প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অন্তর শান্ত, 
স্ুশীতল ও স্সিদ্ধ করিতেছিল» তাই মধ্যান্তে বৈশাখ-চও-দিবাকরের 
সেই প্রথর জাল! জনসজ্ব মেন বিস্বৃত হইলেন | চাঁবিদ্দিবস অহোবাত্রব্যাপী 
“দীয়তাং ভুজ্যতাঁং__কীর্তন, ভজন, যন্ত্রালাপ-_ লাঠিয়ালদ্িগের কুচ- 


৩৫৬ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ-_৬ঠ নংখ্যা। 


সম 


কাওয়াল, গু) হাতদাফাই পরস্পরে রেহারেধি, কয স্বাধীন 
বাঙ্গলাব, সমৃদ্ধ বাঙ্গলার বিস্থৃত অতীত-যুগের শ্ারক চৌদ্দখাঁনি ঢাক, 
কাঁডা-নাঁকাডা একসঙ্গে একতালে গন্তীব নিনারদে বাঁজিয়া উঠিল, __ 
যেন সেদিন বণচণ্তী মা সিংহবাহিনীব সমরপজ্জা-নদ নদী বৃক্ষ লতা 
গুল, সবই আনন্দের হিল্লোলে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল,--অনাহত-ধ্বনি 
হইল “শুন শুন, মা এসেছে ঘবে; ভাই বিশ্ব আনন্দে ভিসেছে”-_পবক্ষণেই 
মিহিস্থবে মুসলমান-বাদকেবা ব্যাগ-পাইপে পে! ধবিয়া সকল প্রাণে 
আনন্দের এক ঝিলিক উঠাইলেন-_সকাল দ্বিপ্রহব সন্ধ্যা-_শঙ্খ-ঘণ্টী- 
কাসর-ঘডি মন্দিব মুখরিত করিতে লাগিল-_পাঁকশালাগুলিতে শৃপকার- 
দ্িগের বিবাট ভোগবন্ধনের উৎমাহ-উছ্যে।গ_-গ্রামেব শিশু, বালক বালিকা, 
যুবকষুবতী, প্রৌচপ্রৌঢা সেই বিবাট জনসজ্বে আপনাদেব হাবাইয়া 
ফেলিলেন-__পবম্পর আলাপন, জল্লনা-কল্পন1, কথাবার্ভা, নাচন-কেঁ!দন, 
কন্মীদলেব নিঃশব্দ সেবা,_-শৃঙ্খলা) শীত্তি, মিলদ-__আকুল-বিহবল প্রাণে 
ভক্তেব কোঁন কোন স্থানে নিশ্েষ্ট-নিঃশব্দ দণ্ডায়মান ও নামামুত পাঁন-- 
হাঁসি-ঠা্টা-ভামাপা_-সজ্কেপ ইহাই উৎসব-চিত্র | 

কিন্তু এই বিবাট অনুষ্ঠান, অবটন-ঘটন কাহাঁব ইচ্ছায়, শক্তি-সামর্ঘে 
সম্পন্ন হইতেছিল-_ইহা! কি সাধারণ মান্ষেব আয়োজন? যে শক্তি 
আলমোডা হইতে কল্তাঁকুমাঁবিকা, কামাখ্যা হইতে দ্বাবকা-_বিস্তভাবতব 
চতুর্দিকে__ধাহিবে, মগেব মুন্ুকে; মলয়-উপদ্বীপে -আব জুদুব মার্কিণে, 
এককথায় জগত জুভিযা নব নব প্রতিষ্টান, নৃতন নৃতন মিলন-মঞ্চ 
দিন দিন গভিয়া তুলিতেছে-_ইহা সেই 'ভগবান্‌ শ্রীবামরষ্জেব--আব 
তথা তাহা হইতে অভিন_-্রভ্রীমাতৃদেবীবহই খেলা । ইহা সেই জগত- 
জননীরই বিভূতি-_ধিনি স্বয়ং বলিয়াছেন “অহং বাষ্টী সংগ্নী বস্থনা- 
ধির্ণকতৃবী প্রথমা যক্ডিযাঁনাং_যাহাকে বল! হইযাঁছে “ত্বয়ৈৰ ধাঁধ্যতে 
সর্বং ত্বয়ৈতৎ স্ছ্যতে অগৎ। ত্বয়ৈতৎ পালাতে দেবি ত্বমতস্তস্ত চ সর্ধবদা”। 
শুনিয়াছি একদিন-_অধুনা তাহারই অঙ্কগত, তীহাঁব কৃপাপ্রাপ্ত পরমভক্ত 
এললিতমোৌহন চট্টোপাধ্যায় মহাঁশযকে শ্রীহ্রমা এপ কয়েরটী কথা 
বলিয়াছিলেন-_-“আমাব এখনও শরীব আছে, তোঁমবাও আছ, এই বেলা 


আষাঢ, ১৩৩৯1] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৫৭ 


স্্পাস্টিলিস্পিরাটি লা সপরি স্পা দি পাসিলাসটিলিসি সপ তি টিপাটিপি শিশির তে ৮ পীসিশাস্পিত তি শা শা স্পলিস্পিিস্ছিরা পি লস, সম 


স্থানে ( জ্যবামবাটীতে ) একট! কিছু করিয়। লও 1” আমবা এইমাত্র 
রলি-__ম!, তোমাব হচ্ছাঁই পূর্ণ হোক । 
যাবাব-প্থ 

২র| বৈশাখ, ববিবাব। ১৩৩০--আমাদের ধাত্রাৰব দিন। সকালে 
সাডে আটটায় বি-এন বেলপথে আনবা গাড়ীতে উঠিলাম । মস্ত 
দল-_তৃতীয় শ্রণীব একখানি সম্পূর্ণ কামরা আমরাই প্রায় ভরিয়া 
ফেলিলাম--৩৮থাঁনি টিকিট ছিল আমাঁদেব । বেলে সহযাত্রী জিজ্ঞাস! 
কবিলেন 'আপনাবা এতলোকে মাঁবেন কোঁথা ? আমবা বলিলাম 
জয়রামবাটী_-মাযেব মন্দিব-প্রতিষ্ঠা করিতি। আবার তিনি বলিলেন 
“কিছুদিন আগে এই পথেই বামকষ্চমিশনের অনেক সাধু-সন্গযাসী 
ভুবনেশ্ববে আঁব একটা মন্দিব প্রতিষ্ঠা কবিতে গিয়াছিলেন--না ? 
বলাম-__“হা সেটা ঠাঁকুরেব |” প্যাসেঞ্জাব ট্রেণে অত লোক একসঙ্গে 
চেপে চলেছে-_বাঁহাব! কোন প্রশ্ন করিলেন না তাহাঁবা নিশ্চয়ই ভাবিয়। 
লইলেন__কিছু মেলা-মিছিল কোথাও আছে বুঝি । মাঝপথে একজন 
ফেরঙ্গ গার্ড টিকিট কাটিয়৷ আমাদেব একজনকে প্রশ্ন কবেন_-“50 71৫7) 
91 %0--216 ৮011 £501100 00 100০110 21% ০01 ০01 (50171151955 
17606011105 ?৮ উত্তবে এব০মাত্র বলা হইয়াছিল । আমাকে এই 
প্রশ্ন কবিলে আমি বলিতাম-১০৩, 11015 111776 0 72172£945 
00727৮০5551 

“প্রেমিকে*ব আন্দুল পথে পড়িল-_-প্রণাঁম ক্লুবিলাম | রেলে খানিকটা 
চলিবাঁৰ পব একঘেয়ে বোধ হইতে লাগিল। ছৃপুব বেলা--গবমহাওয়া 
বহিতেছিল। তাহাতেই অদ্ধেক স্ব. মাটী হইল। মাঁঝে মাঝে নদনদী- 
গুলি যেন সেই একঘেয়ে ভাবটা দুব কবিল। পথে অনেকগুলি নদনদী 
পার হইতে হইল । আমার নী-মাতৃকা বাঙ্গলা__নানা হূর্গতি সন্বেও 
অন্তবে তিনি সবসতাব পূর্ণকুন্ত সঞ্চিত রাখিয়াছেন। দ্বাবকেশ্বরের 
উপব পুলটা বেশ বড়। বৈশাখে অধিকাংশ নদনদী শুদ্ষ-_বালু-ভরা! | 
মেদিনীপুব অঞ্চলে একত্র অনেক শালবন দেখা গেল। পূর্বে এই.সব 
ঘনসন্নিবিষ্ট বনের ভিতর বাখ-ভলুকের বাসা ছিল-_পরে রেল বসাইবার 


৩৫৮ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা | 


পপি সপস্সিপিস্পস্টিপাসিপসিতাসি সিপাসপা সা এমা তিতা লিস্পাসপাস্ির পাদ উিপাটি রপি পতিত পাটি পাত পিতা তি পিসি শত সিপাসাসি পািপিদপাসিপাস্দিপাসিতি লাস্ট সটিপাসিী সি 


সময় অনেক বন কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্ত ছুইচারিটা যা ননুনা দেখা গেয়া 
তাহা হইতেই বেশ বুঝিলাম যে বনগুলির শক্তি এককালে কম ছিল না।, 
তাহাঁবা বাস্তবিকই একদিন “দ্দিবাকে নিশি ককিিত-_বাহিরে দ্বিপ্রহরেব 
পরিপূর্ণ দিবালোক, বনের ভিতর নিস্তব্ধ নিশীথ-রাঁতের ঘন-অন্ধকাব 
_ পীশাপাঁশি মানুষেব চোঁখে চমক লীগাঁইত। এই অঞ্চল হইতে 
এক বাঙ্গামাটীব স্তবমালা আরম্ত হইয়া মধ্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত পবিব্যাপ্ত 
হইযাছে। গাড়ী চলিতে লাগিল-_ আন্দাজ বেলা এগারটাব সময় স্থশ্বাছু 
স্রিগ্ধখাছ___চি ভাঁ, দধি, মিষ্টান ইত্যাদি পেট ভবিযা মিলিল। 

থজাপুরে আমাদেব কেহ কেহ পয়সা বাখিবাব কয়েকটী বডিন 
দিব থলি কিনিলেন--ষ্টেশনে একটা স্থানীয় হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বিক্রয় 
কবিতে আসিয়াছিল। সেগুলি তাহাবই শ্বহস্তে তৈয়াবী সুচকশিল্প 
বলিয়াই বোধ হইল। বেচাকেনার ধাঁনিক পরে সেই স্ত্রীলোকটী 
ট্রেশনেরই একটী গাছেব শীতল-ছাঁয়ায় শান্তভাবে বসিষা আপন্মনে 
লাঁভালাভ খতাইতে খতাইতে হঠাৎ উঠিয়া দাভাইল। হিসাবেব গঙ্গর 
বাহিব হইয়াছে-__ছয়টা থলিয়া তাহার হস্তচ্যত হইযাঁছে, অগচ তাহার 
স্থলে মূল্য আছে পাঁচটাব। বাবুদেব দল ভারী--গোলেমীলে একটা 
থলিয়া! বেশী চলিয়া গিয়াছে । ব্যস্তনমস্ত হইয়া ষ্টেশনেব কোম্পানীর 
নামান্কিত একথানি ঠেলা খাঁবাবেব গাঁডীৰ মালিককে (দেশীয় বলিয়াই 
বোঁধ হয়) মধ্যস্থ মানিয়া আমাদের ভিতব যিনি মহজিন হইয়া জিনিষ 
খবিদ কবিয়াছিলেন-__শ্রীযুত কষ্ণবাবুকে করুণ অথচ স্থিব-স্ববে বলিল-_ 
“বা__বু ভাম্‌ উমাঁণষে বোল্তা_-এক্‌ থলিযা বাস্তি গিয়া” -বলিয়। সমস্ত 
জমাঁথবছেব কৈফিয়তেব জেরটা মুখে মুখে টানিয়া সাফ বুঝাইযা 
দিল। আমাদের ভিতব একজন তাহাক পবীক্ষা করিবাব জন্তাই 
বোধ হয প্রথমে একটু অবিশ্বীসেব কথ! বলিলেন-_কিন্তু দেখা গেল 
তাহাব স্বর ক্রমশঃ দৃঢ় হইল। শেষে গে যাঁহা চাহিতেছিল, তাহাই 
দেওয়া হইল । 

ব্যাসাত মিটিল। বেচাঁর! ধভে প্রাণ ফিবিয়া পাইয়া আবাঁৰ সেই 
গাছতলায় বেশ করিয়া পা মেলাইযা বসিল_আব একবার প্রাণের 


আধা ১৩৩৬ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন৷ ৩৫৯ 


সি পি ৬ স্পা স্পা 1 পাশ পিপি ১ সলাত ১ এ িশিিদ শত লী তি 5 আটা ০১৮৯ ৯ পেটা ৯৯৮৭৮ ৮শ 


আশা মিটাইয়া পুরাতন হিসাব নূতন করিয়া মনকে বুঝাইয়া (দিল 
জীবনের খেচা-কেনাঁতেও প্রত্যেকেরই এইরূপ সদাই আতঙ্ক-_পাছে 
ঠুকিতে তয়-_পাছে হাব হয়। 

গাড়ী ক্রমে গডবেতা ষ্টেশনে পৌছিল । ১* মিনিট সেখানে 
থামিবাব কথা । আচাধ্যদেব ও তীাহাব সহযাত্রীদিগকে পরিতোষ- 
পরিচর্যা ও সেবা কবিবার জন্য পুর্ব হইতেই সমস্ত মাল-মসলা, 
তোড-জোড সংগ্রহ কবিয়া স্থানীয শ্রীবামরুষ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী 
শৈলানন্দ মহাঁবাজ-পুবঃসব-_-কক্ষ্ীবৃন্দ সকলেই সাগ্রহে বিশেষ উৎস্থৃফ্যেব 
সহিত আশা-পথ চাহিয়। অপেক্ষা করিতেছিলেন । আননাধাঁমের 
যাত্রীদ্দিগকে “দেখিয়া তাহাঁদেব প্রাণ আনন্দে উগ্লিযা উঠিল । সেবায 
অপূর্ব্ব শৃঙ্খল! সংযম__স্চাক-পদ্ধতিব একথানি সুন্দর ছবি কে যেন 
আমাদেব পমক্ষে সীকিয়া দিল । 'াহাবা প্রাণে প্রাণে জানিতেন ঘে, 
ইহাঁদেব অনেকফেরঈ চার অভ্যাস] তাই সেই দাকণ গবমে প্রীণাবাম 
মিছবিব সবব, তবমুজেব সববং ইত্যাদি ন্সিপ্ধকব ঠাগ্ডাই পানীয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে, চাযেব পিয়ালাঁগুলি আমাদের কামবাবৰ একধার হইতে অন্ত ধাবে 
ঘুরিতে লাগিপ-_গব্ম হইলই বা__ চাষে লিগ্ধত আনে, ইহা অভ্যান্ত ভিন্ন 
অপব কেহ হঠাত বুঝিবেন বলিয়া বোঁধ হয় না। সকলেই খুব পরিতুষট 
হইলেন। প্রণাম কোলাকুলি প্রীতি-সম্ভাষণাদিব পব গাডী ছাড়িয়া 
দিল। স্থানীয় ভক্তদিগেব ও বিশেষ কবিয়া স্টেশনের বাঙ্গালী বাবুদের 
সৌজন্যঃ শীলতা, বিনয়নত্র-ব্যবহাঁব ও সর্বোপরি সহায়তা, কখনও হুলিবাব 
নহে। তীহাদেবই চেষ্টায় গাভী প্রায় দীর্ঘ ফুডি মিনিটকাল আমাদেরই 
জন্য দাঁডাইল। তাহা ছাডা, আমাদেব অনেক লটবহর, বিছানা, পেটবা, 
বাঝা ইত্যাদি থাকাব দরুণ আমাদের অনুরোধে, তাহারা! বিষুঃপুবে ্টেশন- 
দাটীর মহাশয়ের নিকট তাব ধ্বিলেন যেন গাভী সাধারণ নিয়ম-বিচ্যুতি 
কবিয়া শ্র/রামরুষ্জমিশনেব যাত্রীদের নামাইবাঁৰ জন্ত কিছু বেশীক্ষণ 
সেখানে থামে। স্থানীয় সেবাশ্রমেব কন্টীবুন্দেব সেদিনের সেবা-সাধনা 
নফল হইল । আমবা সকলে পরিতৃপ্ত-পরিতুষ্ট হইলাম । 

গডবেত৷ ষ্টেশনে একটী যাঁষাববঞ& পরিবাঁব দেখিলাম । জাঁতি- 


৩৬৪ উদ্বোধন । [২৫শ ০ সংখ্যা । 
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তৰবিদেবা হয়ত এই ধাচেখ মানুষকে মোঞ্গলীয় ্রেনীদৃক্ত বি 
কিন্ত ইহাদেব ভিতর ঠিক ঠিক জাতি কখন গড়িয়া! উঠে না । মাঁথাগুলি 
তাহাদের বড় বড-বীকৃডা-ঝাকুড়া চুলে ভরা-__চিরুণাব বাবহার 
নিশ্চয়ই তাহাঁবা কবে না (সভ্য হইতে তাহাদেব এখনও অনেক দেরী )-- 
রৌদ্র-বৃষ্টি-শৈত্যের সহিত সর্বদা লডাই করিষা তাহাদেব গা:য়র চাঁমডা খুব 
পুরু-শক্ত-বঙ' তাহাদের লালচে । পরণে টিলা টিলা লম্বা লম্বা ম্য়লা পাজামা 
_-পুকবর্দের অধিকাংশ গা একেবাবে খালি । মেয়েদেব গা আবৃত-_টিলা 
রঙিন জমায় বা কাপডে। সঙ্গে ছিল তাহাদের ছুই তিনটা তাবু__ 
বাসন-কোষণ__অ|ব দুঈটী বড বড় মোবগ ৷ হাঁডিতে ভাত ফুটিতেছিল। 

চলন্ত বেদের দল-_ইহারা বাস্তবিগ্ঠা একেবারেই জানে না-_গৃহমেধী 
হইল নাবাহিরের আকর্ষণে গা ভাসাইল-মনপ্তিব কবিষা ঘবে বসিতে 
শিখিল না, কখন ঘববাডী নাঁধিল নাঁ। একদিক দিয়া দেখিলে 
ইহাদেরও €গৃহছাদ্ধ অনন্ত-আঁকাশ) শয়ন স্থবিভ্তি ঘাস । এ অল্প 
সময়ের ভিতবুই উহাদের তিতব বিবাদ বাঁধিল। এক জনেৰু ব্ড় 
বাধ হইল, সে অভিমানভবে একেবারে বেলগাডীব এক কামবায় 
আসিয়া অমি লইল--মনেব ভাঁব_আঁমি তোঁদেব সঙ্গে আর থাকব 
না_চল্রম্‌। যেমন বাঁগিল শীঘ্ব, শান্ত হইলও শীঘ্ব--বাঁবা দাদা কিবা 
মোৌঁড়ল-_-কে বলিতে পাঁবি না-_পিঠ চাঁপডাইয়া নামাইয়া লইয়া গেল। 
বেচাব' একেবারে জল ! 

যাধাবরদিগের এই জীবন-ধাবা আদিকাল রত একভাবে চলিয়া 
আমিতেছে-তাঁহাবা আপনাদেব সেই সনাতন চাঁল-চলন (আমাদের 
পক্ষে নিতান্ত ্ক্কাব-জনক হইলেও ) জিদের সহিত একভাবে ধরিয়া 
আছে। সভ্যতাব কেন্দ্রস্থলে ও আশে পাশে ঘটনাচক্রে আপিয়া পডিলেও 
নিজেদেব ভাব ছাড়ে না। আমাদেব আদিগ্রন্থ খণ্ধেদে চলন্তগ্রামের 
কথা এক অধ্যাপক পেয়েছেন | সেথায় গ্রামকে গ্রামই যাঁধাবর-_অবশ্ঠ 
সেটা আধ্য- সভ্যতার অরুণোদয়ের পূর্ববাবস্থা বা প্রথমাবস্থা | 

আন্দাজ বেলা! প্রায় চারিটাব সময় আমরা বুড়ী ছু ইলাম-_বিষুপুর 
পৌছিলাম । ১২৫ মাইল পা্ডি শেষ হইল। 


আঁষাঁট। ১৩৩৯1]. নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন ৩৬১ 


বিষুপুরে 


বেলেব সহিত সম্পর্ক ঘুচিল। আমাদেব সহিত বাঞ্গালী এম্বুলেম্স- 
কোবেব মেসোপটেমিয়া-ফিরত তুকী'ল ভূতপূরব্ব বন্দী সন্ধদয় শ্রীযুত কণীভূষণ 
ঘোঁষ ছিলেন। শৃঙ্খলা-পন্ধতিব চুড়ান্ত অভিজ্ঞতা তীহাব ছিল। স্বামী 
সম্বিদানন্দজী আমাদেব অফিসাব-ইন-চার্জ, কাণ্ডেন বা জমাঁদাব সাহেব, 
যাহাই বলুন-_পাঁশে তীঁহাৰ উপঘৃক্ত লেফ্টেন্টাণ্ট বা সহকাঁবী টেসিফোনেব 
যুদ্ব-ফেবত শ্রীধুত'ফণীবাঁবু। ইহাঁবা ছুইজনে গাভীব ভিতর রহিলেন। 
[৬০৬10 [0567 5৮ বা চলন্ত মাল” আমাদেব সকলকে- আগে 
প্র্যাটফরমেব উপব নামাইয়া দিলেন। পবে এক এক কবিয়া সমস্ত মাল 
মিনিট ৮১* ধরিয়া গাভী হইতে অনবরত পড়িতে লাগিল। কাজ 
শৃঙ্খলার সহিত শেষ হইল । (বল তাহাঁৰ পব আপন-পথে চলিয়া গেল । 

বিঝুপুব হইতে আগত সেবকবৃন্দ ও আমবা সকলে এগুলি হাতাহাতি 
কবিয়া নাঁমাইয়া একত্র স্তরপীরুত কবিলাম_বিরাট সে আকাঁব। 
স্তামীয় সেবকেবা ষ্টেশনেব নিকটেই গকবগাডী কয়েকখাঁনি নিসৃক্ত 
করিয়া বাখিয়াছিলেন । নিবেদিতা-বিগ্যাপীঠের ও অন্ান্ট মেয়েদের 
সকলকে তাঙ্থাতে চাঁপাইয়া দিয়া---আচা্যা স্বমং একখানি টম্টম্‌ 
গাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পব অন্ত চাঁরিখানি গাড়ীতে যাঁল- 
বোঝাইএর পালা স্থর হইল। ভাবনা নাই__কৌশলী লোক আছেন। 
কয়েকটা স্থানীয় মেয়ে-মজুবে ও আমর! মিলিয়া মাঁল তুলিয়া দিলাম । 
গোলকধাধার ভিতর কডি ব! গুঁটা ঢুকাইয়া উদ্ধার কবিবাঁব জগ্ঠ যেমন 
খেলুডের মনে কতকটা আতঙ্ক ও চিস্তাব ভাব থাকে, আমাদের ভিতব 
অনেকেই সেই মন লইয| বিরাট মালের-ধাধাব ভিতর আপনাপন 
কডি খুঁজিতে লাগিলেন । কাপ ত” সবই শৃঙ্খলার সহিত হইতছিল-_ 
তবে হারাইবার ভয় কি? কিন্তু পোডা মনত" মানে না। গল্পের 
রাক্ষসীর প্রাণ অনেক সময় একটা ছোট মাছের পেটের ভিতর থাকে, 
আমাদের অবস্থাও তাই । ধাঁহার চোঁখের সমক্ষে হঠাৎ নিজের জিনিষটা 
পুরাপুরি কিঘ্বা তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ গাঁডীর ভিতব্ন হইতে উকি 


৩৬২ উাদ্বাধন। [ ২৫শ বর্ষ-_ডঠ সংখ্যা । 


শপাসিপািলাস্ছিলাসি পাটি সিপাসি সিলসিলা ৯৮৯৮ আপা ৮৯ লাস 


দিল, তিনি তুষ্টি পাইলেন। আমার একটা ছোট বিছানা ছিল। 
সেঁটাব জন্য ভাবনা কিছুমাত্র হয় নাই। ভাবনা ছিল ষোল আনা 
উপব সতেব আনা ব্যাডেব আধলি” একটী ছোট হাত-সই স্ুটকেসেব 
জন্য-_আন্কোবা, নূতন কিনিয়া সঙ্গে লইযাছি--বড সখেব জিনিষ । 
অকন্মাঁঙ তাহাব দেগ1 পাইলাম । তৎক্ষণাৎ আমি শান্ত । 

বাকি আমরা সকল গাড়ী লইলাম না। হাঁটিয়া গন্তব্য স্থান 
ভক্তবীব এস্বেশ্বর সেন মহাঁশয়েব বাডীব উদ্দেগ্ঠে যাত্রা কবিলাম। তখন 
বিকালবেলা,__রৌদ্রেব তেল কমিয়া গিয়াছে । পল্লীর খোলা, বিস্তৃত 
মাঠ__ফুব্ফুবে হাঁওযা-যতদৃব চোখ চলে কেবল শ্যামল তৃণভূমি, শশ্ত- 
ক্ষেত্র,__আঁব পল্লীব প্রহবীস্বদপ লম্বা লম্বা বুক্ষবাজি। সকলেই পবম 
আনন্দে সহিত হাঁটিলেন। 

বিষুপুব খুব পুবাঁতন সহব। হিন্দু আমলে ইহাঁব কি নাঁমরূপ ছিল 
এবং কতদূর সমূদ্দি-প্রসিদি ছিল সঠিক জানি না। কেহ কেহু 
ইহাকে শৌর্য্য-বীর্যা-সাহসিকতাব লীলাস্থল “মল্লভূমি' বলিয়া অনুমান 
কাবন। মহাভারতের মল্ল, বৌদ্ধসাহিতোব মল্প প্রসিদ্ধ । পশ্চিম- 
বাটেব এই মল্লেবা তাহাদেবই একটা শাখা হইলেও হইতে পাবে । প্রিনিব 
[0707০ ও [17111) টালেমিব 17005101) বক্গাও পুবাণেব মাল' 
দেশ__স্বই এই বিষুপুব-মল্লভূমিকে বুঝাইতেছে-_ইহাও তাঁহাঁবা বলেন। 
যাহা হউক, শ্রীকান্তকুক্তাধিপতি মহাঁবাঁজা হর্ষেব পুর্ব বিষণুপুবেব এই 
মল্রদেব বিশেষ খ্যাতি ছিল বলিয়া বোঁধ হয না। হর্ধেব একাঁধিপত্য 
বিনষ্ট হইবার পবই বিষ্ণপুবেষ আদিমল্ল বা প্রথম বাজা বণচাতু্্য 
দেখাইমা স্বাধীন বাঁজয গডিয়া থাঁকিবেন। কিন্তু পাঠান ও মোগল 
আমলে ইহা “য প্রতাঁপশালী হিন্দ্ু-জাঁয়গীবদারেব শাসনেই ছল সে 
বিষয় নিঃসন্দেহ। এখানে পথে বড একটা মুসলমান চোখে পড়িল 
না। ম্ধ্যয্গে মুসলমান উপবওয়ালা হইলেও হিন্ত-আঁধিপত্যেব ব্যন্যায় 
ঘটে নাই,-অব্যাহত ছিল। তাই হিন্দু-আবহাঁওয়া ও হিন্দু-স্মৃতি বিু- 
পুরের প্রতি ধুলিকণা, তডাগ-পুর্ষবিণী, নদ-নদী, গভ-নালায ও বিশেষতঃ 
দ্েবদেবীব বহুসংখ্যক ছোঁট-বড মন্দিরের শিল্প ভাস্কর্য ও মন্দির-গাত্রে 


আধষাঁতঃ ১৩৩* |]  নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৬৩ 
খোঁফিত লেখমালায় পাওয়া যাঁয়। ব্রাস্তাগুলি বেশ পাকা-পোক্ত_- 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন | 

আমব! প্রায় ত্রিশজন পবম্পবে গল্পগুজব কবিতে কবিতে চলিতেছি । 
নানাঁবিষয় লইয়া কথাবার্তী চলিতেছে । ত্বীনীয় দ্রষ্টব্য বিষয় কি কি, 
আমাদেব আসল-ন্তাঁনে নাইবার পথ কেমন, যান কি, স্ববেশ্বব বাবুৰ বাড়ী) 
কতক্ষণ পবে পৌছিব,-তথা হইতে কষ ঘটিকাঁর সময় বওনা হইব-- 
ইত্যাদ্ি। এইরূপ কগাবার্তী লিন লাগিল-_আমবা ক্রমে ক্রমে স্কাঁনীয় 
পুলি, আদালত, ব্যাঙ, ড1কঘব ইত্যাদি পাঁব হইলাম । দুইটা দল হইল । 
একদল মুনায়ী দেবী, বাঙ্গীলী-বীরেব কীগ্িধবজ! দ্ূল-মাদল নামক বিখ্যাত 
বৃহৎ কামান, স্বচ্ছতোয়! স্থবৃহত মনোৌলোভ লাল-বাধ নামক পুষ্ষবিণী, 
আত্মরক্ষাথ গড-পবিথা ইত্যাদির কঙ্কালগুলি দেখিবাব জন্য স্থানীয় একজন 
ভদ্রলোকেব নেতৃত্বে চলিলেন। আমাদেব অফিপার-ইন-চাজ ধাহাঁবা 
তাহাবা বললেন -আমবা! যেরূপ মন্থব পদক্ষেপে হেলিতে ছুলিতে দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে চলিতেছি তাহাব ফলে গিমা দেখিব, আচাঁধ্যেন গাভী 
বহুক্ষণ স্থানে পৌছিয়াছে, অতএব আমাদের শীদ্র পৌছাঁন দরকাব,_- 
নতৃবা অত্য1বপ্তকীষ জ্িনিষপত্র তিনি পাইবেন না। সুতরাং দলমাদলাদি 
দূর্শনলালস! পরিত্যাগ কবিয়া আমবা ক্ষিপ্রপাদ অএসব হইলাম! সন্ধার 
কিছু পুর্বে স্রবেশ্বব বাবুব আশ্রাম পৌছিলাম। "আচার্য্য ও গাভীর 
যাত্রীবা ইতিপূর্বে পৌছিয়াছেন । 

গীযেক বাড়ী যেরূপ সাধাবণতঃ হইযা থাকে, ইহাও সেই &াচে 
নির্মিত । ঘবগ্চলি পরিষ্কার নিকোণে], ঝকঝকে) ভক্তকে । মাটার 
দেওয়াল, থডেব ছাদ। বাড়ী বাহির ও ভিতব-_ছুই মহলে বিভক্ত 
বলিয়াই বোধ হইল। পশ্চিমান্ত সদব-দবজায প্রবেশ কবিয়। কিছুদূর 
অগ্রসর হইলেই একটী ছোট উঠান-_-তাহাঁতে কয়েকটা ফুলের গাছ । 
ডান দ্রিকে দোতলা মাঠ-কোটা । ছোট সিডি দিমা উঠিয়া উপরে 
যে ঘরে শ্রীত্রামা দেশে যাইবার-পথে বিশ্রীম করিতেন তাহা দর্শন 
করিলাম । এইঘরে জগজ্জননী ছিলেন, স্থতরাঁং উহা পরম পবিত্র-_ 
ভক্তের চক্ষে উহার প্রতিধূলিকণ! তীর্থরেণু! পবিবাবস্থ কেহই সে 


৩৬৪ উদ্বেঃধন । [ ২৫শ কর্ষ-_৬ঠঠ সংখ্যা । 


ঘব ব্যবহাঁব কবেন না__কাঁধ্যতঃ উহ্াই বাড়ীর ঠাকুরধর । শ্রীশ্রীঠাকুবের 
ও শ্রীমাৰ আলেখ্য ছুই-একটা পুণ্পে স্থশোভিত, ধৃপধূনার গন্ধে গৃহ 
আঁমোদিত -মেজেটা পাঁকা, খুব পরিষ্ার। সেই ছোট ঘরখানিতে 
পাঁচটা জানালা, পাঁচটা কুলুঙ্গী। পছন্দসই__বড় চমতকার । দেবদর্শনে 
সকলেই প্রীত হইলাম । 

- আচার্য্য বন্ধু-ভক্তশিষ্য পবিবৃত হইযা প্রাঙ্গণে বিবাজিত। বাহিরে 
আমবা সকলে একাণে বৈঠকখাঁন! ঘরথানিব কেহ কেহ ভিতরে ও 
বাদবাকী অধিক সংখ্যক দাঁওয়াব উপরে ও বাটাব সাম্নেব খোলা 
জাযগাট্রকৃতে বিশ্রাম কবিতে লাগিলাঁম। ভক্তসমাঁগমে বাস্থাদবতা 
জাগিয়া উঠিলেন_-অত ছেলে-মেযে একনঙ্গে পাইযা মা?ও বুঝি অলক্ষ্যে 
আনন্দের হাসি হাঁসিলেন। আমাদের ভিতব ধাহাবা পূর্বে শ্শ্রীমাতৃ- 
দেবীব সহিত এখানে আসিবাব সৌভাগ্যলাভ কবিয়াছিলেন, তাহাঝ৷ 
বলিলেন--মায়ের আগমন-সংবাদ পৌছাইবামাত্র ভক্ত সুবেশ্বরবাঁব্‌ 
পুঙ্থানুপুঙ্খ সমস্ত বন্দোবস্ত কবিয়া বাখিতেন । আমবা আসিয়া এক অপূর্ব্ব 
দৃ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতাম । জগজ্জননীকে আবাহন-অর্চনা কবিবার জন্য 
গৃহদ্বাবে ছুইটী মঙ্গলকলস বসিত-_বাঁটার সন্মুথভাগ আত্শাখাব লতা- 
বিতানে বেগ্টিত-সঙ্জিত হইত,_-প্রাঙ্গণে নহবত বসিত__-ভিতরে 
পুবঙ্গনাগণ শঙ্গরোলে গগন মাতাইতেন_-আর সর্তবোপবি, স্বযং গৃহস্বামী 
রুতাঞ্জলিপুটে গললগ্রীরুতবাসে সকলেব স্থখসাচ্ছন্দ্যবিধানে মনপ্রাণ ঢালিয়া 
দিতেন । 

সে বজনীতে স্ুবেশ্বববাঁবুব উপযুক্ত কনিষ্ঠজাত৷ পুত্র ও ভ্রাতুক্পুত্র- 
দিগেব আদর-আপ্যায়ন, সহৃদয়-অভ্যর্থনা। বিনয়নম-ব্যবহারে অতীতের 
সেই অস্দুটছবিই আমাদের চোখেব সমক্ষে ভাসিতে লাগিল। ত্তাহাব৷ সে 
ধাবা সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। সেবকগণ পরমসৌজন্যে 
সর্বপ্রথমে আমাদিগকে বসিবাব স্থান দিলেন, সরবত দিলেন; মার 
আমাদেব পবমপ্রিয় চা দিলেন । প্রাণ জুডাইল, শ্রান্তি দূর হইল । 

তখনও জীধাব হইবাঁব কিছু বাকি ছিল। স্থানীয় একনী ছেলের 
সাহচধ্যে আমরা তিনজন নিকটবর্তী ছুই-একটা মন্দিরাঁদি “ঝাঁকি-দর্শন” 


আষাঢ়, ১৩৩৯ |]  নববঙ্গের ডি চা ৩৬৫ 


শা পাসপিপসি আিিলীিলী পাটি পট পরা এটি পি লা শপে সিশাস্টিলা্িলাস্িল পা প্রসটিণাসি সি টি পাটি পা্টিলাটিপাস্সিপা উল সিপা এস্পিরাপিিসপিটিসা 
পিপিপি িপাটিপাসাশিপাসিশ্রাট 


করিতে গেলাম। কারণ হাতে কিছু সময় ছিল। মিনিট দশ হাটিবাব 
পব-_স্থদুড প্রাচীব বেষ্টিত, পরিখামেখলাঃ শক্রকবল হইতে সম্পূর্ণ 
স্থরক্ষিত, ছুর্গবহুল, প্রাচীন সহব আরম্ভ হইল । সবই ভগ্রদশাগ্রস্ত-_ 
পরিত্যক্ত । পুবাতান্ধিক ভিন্ন অপব কেহ খানে যাইলে গ| ছম্-ছম্‌ 
কবিবে। সঙ্গী বলিলেন, স্বাধীনধুগ অধুন! শুষ্ক এই খালগুলিতে সর্বদা 
সশস্ত্র সৈন্ঘসহ কয়েকখানি নৌকা প্রস্তুত থাঁকিত, শুনা যায়। বিশ্ব্স 
হইল । 

বিষুণপুরেব বাণীব পুরাতন ভগ্ন-জীর্ণ বাটা দেখিলাম । তাহাবপব কিছু- 
দূব অগ্রসব হইলে গোধুলিব আধারে-আলোতে-_অস্তবদলনী, লক্ী- 
সরস্বতী কার্তিক-গণেশ পবিবৃতা দশভূজা হুর্গা "দখা দিলেন । মায়ের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা ব্সরে একবারমাত্র শাঁব্দীয় পুজাকালে হইয়া থাকে 
নিত্যসেবার কোন ব্যবস্থা নাই। বাঞ্গলা শ্রাশান__ছেলেবা শক্তিহীন । 
ধূলা-ঝুল-বাঁলিতে মায়ের ও দেওয়ালে-বসান ছেলে-মেয়েদেব মুখমণ্ডল ও 
সমস্ত শবীব পবিপুর্ণ । বিগ্রহের পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটী সঙ্গ বিশেষ 
বহিয়াছে। দেখিবার ৪ৎস্ৃক্য হইল। সঙ্গী বিবত করিলেন--বলিলেন, 
আমাদের এখানকার সবাব বিশ্বাস পিছনে ঘে যাইবে, তাহাব মৃত্যু 
আশু-সন্নিকট | সম্বৎসবে একবাব মাত শুরজান সময় কামাব মহাশয়ের 
বিগ্রহ মার্জনাদি কবিতে উহাব ভিতর বাইবাৰ অন্থমতি অ|ছে। ঘাঁহা 
হউক, তাহাব পব অপব ছুই-একটা মন্দিব ( সঙ্গী বলিলেন, বিঝুবিগ্রহ ) 
বাহিব হইতে দেখিয়াই সন্থষ্ট হইলাম--তালাচাবি দেওয়া । 

শেষে পাশাপাশি, মেশামেশি একত্র-নির্মিত জোডবাগান নামক 
মন্দিবে লইযা গেলেন | বিগ্রহের ঘবে তাল! আটা । সেব[য়েতদের 
তরফ হইতে বা রাজকীয় প্রত্রতন্ব বিভাগেব পক্ষ হইতে-_ 
কে বলিবে? মন্দিবেব উপরে উঠিবার সিডি ছিল। অগ্রাসব হওয়া 
গেল। ঘন-অন্ধকার--পা ঘসিতে ঘপিতে দেওয়ালে গায়ে হাত 
বুলাইতে বুলাইতে অতি সন্তপ্পণে উবে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গে 
দিয়াকাটী থাকিলে খুবই সহায় হইত। যাহা হউক ঠেলা ঠেলি 
করিয়া উপরে উঠিয়া- মুগ্ধ হইলাম । মন্দিরে সেই উচ্চস্থানের উপব 


৩৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা | 


বাজার সান্ধাবাযূুসেবনের উপযুক্ত একটী চত্বব নির্মিত রহিয়াছে। 
মনোরম স্থান ঝিরঝিরে হাওয়া বহিতে লাগিল। চাঁরিদ্রিকের 
খোলা দৃশ্ঠ সমস্ত চোখের সমক্ষে ভাঁসিয়া উঠিল । সঙ্গে বাইনকিউল।র 
থাকিলে বোধ হয দলমাদল এ টঙ্গ হইতে দেখা যাঁইত। দূরে এক 
জলপরিপূর্ণ হুদ দেখ! গেল-_সঙ্গী বলিলেন উহাই “কি বাধ । ফুতুব- 
মিনাবে চডিয়া দিল্লী দেখ! বা মন্্মোণ্ট চাঁপিয়া কলিকাতা দেখাব মতই 
হইল। 

যাহা হউক, প্রকাবান্তবে বিষুরপুরেব সমস্ত দৃশ্ঠ দেখিলাম, মনে এই 
সাস্বনামাত্র বহিল। অল্পসমায়ব ভিতব যতদুূব দেখা সম্ভব তাহাব 
চুড়ান্ত হইল । সর্বশেনে ছুর্গব প্রধান ফটকেব সমক্ষে একটা উচু টিপিব 
উপব দলমাদলেবই যেন পুর্রস্থানীয, একজোডা! ছোট কামাঁনও পভিয়' 
বহিষাছে দেখিলাম । ক্রাম অন্ধকাঁব হইতে লাগিল। আমবা শীঘ্রই 
ফিব্তি-পথ লইলাম। 

এককালে পুবাঁণ-উপপুবাণ, বামাঁধণ-মহাঁভীবতাদদি অমুলাকাব্যগুলি 
আমাদেব মনই বাঙ্গালী-জীবানব বন্ধে, রঙ্গে, জদযেব বিন্দু বিন্দু রাক্তিব 
সহিত অন্ুপ্রবিঈ হইয়া বাঙ্গলাঁন নবনাঁবীণক খধিব আদর্শেই যে গডিযা 
তুলিযাঁছিল, তাহাব অকাট্য নিদর্শন বিধুপুবের মন্দিবগাত্রে আজও ভূবি 
তৃবি মিলিবে। দবজীবনগুলির অধিকাংশ ঘটন। বাঙ্গলাব শিল্পী পাথবে, 
- ইঠ্টকফলকে মূর্ত কবিয়! তুলিযাছিলেন। '্টাহাব জদয শাবসম্পদে 
'ভবপূৃব ছিল, তাই তাহাব বূপ-সাধনাঁও সফল হইয়াছে । আমরা তক্ষশিলা, 
বাবাঁণসী, অমবাবতী, তাঞ্জোব, মদ্ুরা, কাৰ্ী প্রভৃতি সকল স্থানে বিশেষ 
ৰি.শঘ মন্দিবশিল্পের ধারা পাইয়াছি। ইহাদেব ভিতর প্রত্যেকটা 
স্বাতন্ব্য ও বৈশিষ্ট্যময় । বিষুণপুব মন্দিরশিল্পও তাই--উহা বাঙ্গালীন নিজস্ব 
শিল্প-সৌন্নধ্যবোঁধ ও কবিত্ব-ভাঁবুকতাব জাজল্য প্রমাণ । বাঙ্গলার প্রাণেব 
একটা দিক পাষাঁণে ধর! বহিয়াছে। বাজকীয় প্রত্নতন্ববিভীগেব তবফ 
হইতে ইস্তাহাব প্রায় প্রত্যেক মন্দিবেব সামনে লাগান বহিয়াছে। 
মর্ম এই যে-কেহ যেন অমুল্য পুবাতন্বে পবিপুর্ণ মন্দিবেব পছন্দসই 
কোন অংশ পকেটস্থ না করেন- ধর! পড়িলে দণ্ডেব ব্যবস্থা সঙ্গে 


আবাঢ) ১৩৩*।] নব্যবঙ্গেব শক্তিপীঠ স্থাপনা ৩৬৭ 


সঙ্গে হইবে । শুনিতে পাই দেবদেবীর মুত্তি-অস্কিত হিন্দুমন্দিরের 
ইষ্টকাদি লইয়া অনেক মুসলমান গণুজ) মিণাঁর, মলজেদ, দবগা নির্মিত 
হইয়ছে। সে সময় এরূপ কড! আইন থাঁকিলে হযত ব| অনেক পুবাতন 
হিন্দুকীর্তিব বাস্তব-প্রমাণ অ'জিও বলা থাকিত, নন্দেহ নাই । 

মন্দিরশিল্পাদি ভিন অপব এক ক্ষেত্রেও বিষুরপুব বিখ্যাত । আদি 
ঘুগ হইতে আাজ পর্যন্ত সে তাহাব যন্থ ও স্বব-সাঁধন! সমানে চালাইয়া 
আসিয়াছে । €গৌড়াব বাণী'ব একটী বিশেষ ডৌলঃ ধাবা, ঠাটঃ ঢউ। 
চাল-_বিষ্ুপুবে মিলে । বড বড ওস্তাদ পূর্ব্বে এবং এখন ৪ এখানে 
জন্মেছেন। আমাদেব ভিতব *গোপালেব ব্যাগাব' বলিয়। যে কথাটা 
প্রচলিত তাহাবও উদ্ভব নাকি এইখানই | গল্পে বলে? বিষুপুুরব এক 
পধম বিষুভক্ত বাজা ছিলেন, [তিনি নাকি নিজে মাবপিট কবিয়া 
প্রজাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ প্রীগোপালেব নাম জপ করাইতেন | এই 
বিষু্পুবেবই “মদনমোহন' কালচক্রে স্থানচ্যুত হইয়া! অধুনা কলিকাতাব 
বাগবাজাব পল্লীতে অবস্থান কবিতেছেন | 

স্থবেশ্বব বাঁবুব বাসায় ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। নাহার পব ঘণ্টা দ্বই 
আমরা কথাবার্তা. গল্পগুপ্সাব কাটাইলাম। ইতিমধ্যে বাডীর ভিতবে 
অতিথি-সৎকাবের পুবাদস্থধ ব্যবস্থা চলিতেছে, বঙ্গনাঁদি আবন্ত ও প্রা 
শেব হইযাছে। গৃহস্বামীরা সবিনযে বলিলেন--'কিছু না-_সামান্য 
ঝোলভাতেব্‌ ব্যবস্থা কব! যাচ্ছে । ভাঁডাতাডি আপনদেৰ আবাব 
কোযাঁলপাডায় বওনা হ'তে হবে ত।? 

আন্দাজ নাড়ে আটটাব সময় খাইবাব ডাঁক পডিল। এক এক 
কবিয়া সারি দিয়া সকলে ভিতবে প্রবেশ কবিলেন। পঙ্গখ বেশ বডই 
হইল--উঠাঁনে ফুলাইল না--একটা ঘবও লইতে হইল । বাঁডীব প্রাঙ্গণ 
আজ বাত্বে জম-জমাট হইয়া উঠিল--হাসির “গর্রা”_আনন্দের তুফান, 
__প্রসাদ-বিতরণ পুবাদমে চলিতে লাগিল। পাডার আশ-পাশ হইতে ম! 
ও মেয়ে, পিতা-পুত্র স্বামী-স্ত্রী দলে দলে আসিতে লাগিলেন-__আচাধ্যকে 
একটাীবার দেখিবার তাহাদের কি সাগ্রহ-উৎকণ্ঠা। বাড়ীর ছোট 
ছেলে-মেয়ের। বিস্কারিত, স্তিমিত নেত্রে সেই বিপ্াট-পংক্তির একধার 


৩৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্য-_৬ষ্ঠ সংখ্যা! । 


পাপা সব ্পাসপীসিলসস পিপাসা সস 





সি পাস পিসাস্পাস পপ পপাসপি শি স্পস্ট 





হইতে অপরধার কেবল দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ মাব কোলে ঘুমাইয়া 
ছিল, জাগিয়া বুঝি ভাবিল-_আচ্ছা, এত মানব কোথা থেকে এল? এবা 
কা'বা ?--কে বিবে) কাবা এবা ? 

পদে পব পদ আসিতে লাগিল- শেষ আব হয ন।। স্থুন্দব-স্থৃগন্ধ 
কামিনী চাঁলেব ভতি, সুক্ত, শাক, ভাঁজা, চচ্চভী, চমতকাঁব কলাইএর 
ডাল, মাছভাম্ৰা, মাছে কালিয(, টক, দর্ণিঃ “মধুবেণ সমাপয়েখ হবেক 
রকমেব মিষ্টার ইত্যাদদি। গৃহস্বামীব ভাষা 'ঝোলভাতি খাওয়া”__ 
শেষ হইল। 

কিষৎক্ষণ বিশ্রামেব পব যাবার জোগাঁও হইতে লাগিল। আমাদের 
জন্য ২৪ খানি গকর গাড়ী প্রস্বত হ্যা দীড়াইয়াছিল। অ:চাধ্যকে 
সাচ্ছন্দ্যে লইযা দাইবাব জন্ত বাঁকুভাব সাধুবুন্দ একথানি ফোর্ডমাকা 
“হাওযাগাঁড়ী” বিঞুপুবে হাজিব করিয়াছিলেন । স্থিব হইল, আঁচাঘ্য 
বাত্বিটা সেইথানে বিশ্রাম কবিয়া প্রাতে এ দ্রতযান-যোগে আমাদের 
এই পথেব পববন্তী বিশামীগাব--কেো য়ীলপাঁডা শ্রীবামরৃষ্ণঠে 
আমাঞধধেব আগেই সোমবাব সকালে পৌছিবেন। কাবণ গকব গাডীব 
গজগতি কলেবগাডীব সহি কোঁনকাঁলেই 'জাটিয়া উঠিতে পাবিবে না, 
ইহা সকলেই জানিতেন ৷ যাহা হউক, মাঁপপত্র সব বোঝাই হইলে আমব! 
সেনজা মহাঁশযদিগেব নিকট বিদায় লইয়া একে একে গাঁডীতে উঠিলাম। 
প্রথমে তিনখাঁনি গাঁী মাঁলঠাসা কবিয়া এক একজন ঘাত্রী সহ, প্রস্থত 
কবা হইল। বাঁকি প্রতোক গাঁড়ীাতউ বিছু কিছু মাল দেওয়া হইল 
গড়ে দুইজন কবিযাই লোৌক চাপিল। কোন কোন গাডীতে 
তিনজনও ছিলন। ঝাঁকুডার সাঁধুভভ্তাদব আচাধ্যকে লহুয! ঘাইবার 
জন্য হাওয়াগাডীব সুন্দৰ বন্দোবস্ত আমন! সকদেই মনে মনে বিশেষ 
থুসী হইলীম। গরুব গাড়ীব ঝাকাঁনিতে ঠাহার কষ্ট হওয়ারই কথা। 

শ্রীমুবরঙ্ষণ্য। 


“সংনার” | 
(৯) 
( শ্রীমতী নীহাবিক। দেবী ) 


কে তুমি আমাঁব? 
করুণে পুবাণ প্রশ্ন জাগিছে আবাব 
কে তুমি আম|ধ ?-- 
তুমি অধবেব হাসি অফুবস্ত সুথবাশি 
অথব। উছল অশ্রু রুদ্ধ বেদনাঁব ?-- 
কি তুমি আমার ৷ 
তুমি কি কণ্ঠেব ভাষা 
অন্তবেব ভালবাস! 
আশা কি নিবাশা কিম্বা ভবসা অপার 


কে তুমি আমাব বধু জানিতে বাসনা, 

জন্ম কি মবণ তুমি স্বর্গ কি মরত ভূমি, 
মহা শোক কিনা তুমি অনন্ত সান্তনা । 
তুমি কি আমার বধু হৃদয়ের হার । 


হেম মনিময় ভূবা, তুমি কি আঁমার উষা 
-জ্যোতিম্য়ী ? কিস্বা নিশা চির অন্ধকার ? 
তুমি কি আমার বধু নয়নের তারা, 

তুমি মন কিনা প্রাণ তুমি বুদ্ধি কিন্বা জ্ঞান 
ধমনীতে বহমান্‌ শোঁণিতেব ধার! ? 


তুমি কি আমার বধু 
আধাবের আলো । 


৩৭৪ 


৮২৮৩ প্রান শি 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা । 


চির পিপাসার বারি, 
বুঝিতে যে নাহি পারি, 
বাস কি না বাস তুমি এ দাসীরে ভালো । 
কে তুমি আমাব কহ আছ কিন্ব৷ নাই 
সম্বন্ধ তোমাব সনে, এত স্সেহ কি কারণে 
টানিতেছ তুমি মোর ভগিনী কি ভাই ? 
অথব! মমতামাথা মাযষেব অঞ্চল, 
অচ্ছেছ্চ স্েহেৰ বন্ধ হৃদয়ে চিরানন্দ 
নন্দন কি তুমি মোব প্রণয় বংসল? 
কিন্বা পথপ্রদর্শক গুরু তুমি মম? 
হে চিব কল্যাণকামি, তুমি প্র, তু।ম স্বামী 
ভে আমাৰ চির প্রিষ । চিব প্রিষতম | 
কে তুমি আমাব বধু চিব সদয় 
স্থথে তখে নিযে ভাগ 
নাতে মনেব দাগ 
চিরাগতে আছ টিব সচেঈ সদয় । 
--অনামা কি তুমি? কিন্বী ধব কোন নাঁম? 
তুমি কি শাশ্বত শাগ্ডি? অথবা শুধুই স্রান্তি ? 
অশবীরী ? কিম্বা অতি সুবপ স্রঠাম ? 
তুমি কি ইঞ্টেব সম শ্রেঠ আশীর্বাদ 
কিম্বা চিব প্রীর্থনীয় ? তুমিই আমার প্রিয় 
একাধাঁবে পূজ। পুজ্য, পুজক প্রসাদ । 
কে তুমি আমার 
কৰ প্রশ্নের নির্ণয় 
বহিও না স্ুনীরবে 
কে তুমি আমাব ভবে 
সার সর্ধস্ব ধন ? কিন্বা কেহ নয়? 


কাশ্মীরে অমরনাথ | 
( পূর্ববান্ুবুত্তি ) 


( শ্রীমতুলকুষ্ণ দাস ) 


ইহা নানা প্রকাব সুন্দব স্ন্দব-_ফল-বৃক্ষে পূর্ণ এবং ইহাব সর্বত্র ঘন 
শ্যামল তৃণে আচ্ছাদিত , পুষ্প বুক্ষগুশি বিচিত্রবর্ণ অগণিত পুষ্পগুচ্ছ 
মন্তকে ধাবণ কবিয়া সমস্ত বাঁগানটা?ক যেন স্বগীয় মালোকে আলোকিত 
করিয। বাঁখিয়াছে , বাগানে মধা দিয়া কৃত্রিম জল-প্রাণালী বহিয়াছে 
এবং তাহাঁর মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অসংখ্য ফোয়াব! বিবাঁজ কবিতেছে। 
বাগানে মধ্যে এমন কোন স্থান নাই, যে খানে একটু শ্র্থলাব অভাব 
লক্ষিত হয়| নিশিমবাগ আকবব রুত ১ ইহা শালিমাব বাগ অপেক্ষা 
কিঞ্চিৎ ছোট, এবং ৩।৪ স্তবকে বিভক্ত । তত্ভিন্ন বুক্ষাদিব বিশ্যা।স সম্বন্ধে 
ইহা প্রা পূর্বোঞ্ত বাশানব অন্নরূপ। পবীমহল,_সাজাভান পুত্র 
দাবাসেকো নিশ্মিত। ইহা এক সম্যয় পবীমহলই ছিল, কিন এখন ইহাব 
ভগ্রাবস্থা । একটা কথ? বলিতে ভুপিয়াছি যেঃ শাঁলিমাব বনিবারে দর্শন 
কবা উঠতি, কাবণ এ দিন সমস্ত ফোয়ারা খুলিয়া! দেওয়া হয এবং 
বহু সন্্ান্ত বংশী নবনাণীগণ এখান আসিয়া নৃত) গীহাদি করিয়া 
থাকেন। বাস্তবিক তখন সৌন্দমযোব এক মহাঁমেলা বসিষা থাকে । 
পূর্বে যে পথের কথা বলিয়াছি তাহাব পার্খে এক পর্বতের ধাবে 
চশমাগাছী নামে একটী সুন্দৰ ঝবণা আছ, উহাঁৰ জল নাঁকি 
অগ্রিমান্দ্যেব পবম ওবধ। উহাব উপব এক স্থন্দর হম্ট্য শোভা 
পাইতেছে। অলের পূর্বাংশে ভাসমান শস্ত-ক্ষেত্র সকল বিরাজ 
করিতেছে। শ্রীগুলি নৌকায় বাধিয়া যেখানে সেগানে টানিয়া লইয়া 
যাওয়া যায়। এইসব ক্ষেত্রে বিলাতি বেগুণ, তবমুজ ও অন্ত ছু 
একটী আনাজ অপর্য্যাপ্ত পরিনাণে জন্মিয়া থাকে | 


৩৭২ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ধ_-৬ঠঠ সংখ্যা । 


শ্রীনগব সহব মধ্যে বিতস্তাৰ উপর ৭টী পোল আত্ছ, পোলাক 
এখানে “কদল” বলে। এ গুলি পাথব ও পাইল (দেবদাঁরু ) কাঠে 
নির্্িত। নৌকা! চলাঁচলেব জন্য খ্ গুলিব মধ্য দিষা ফাঁক আছে। 
শ্রীনগরেব মধ্য দিয়া (বিশেষতঃ সন্ধ্যাব সময়) নৌকা কবিয়া বিতস্তায় 
বেডান এক কদধ্য ব্যাপাব; কাঁবণ এী সময় স্ত্রীলোক এবং পুরুষেবা 
উলঙ্গ তইয়! নদীতে ক্নান কবে , তীবেব দিকে চাহিবাব জে! থাকে না। 
এই লজ্জাঙ্কর প্রথা কেন যে এখানে প্রচলিত তাহা বুঝিলাম না । 
পাঞ্জাবেব স্থানে স্থানে এই প্রথা আছে বটে, কিন্ত তাহা ক্রমশঃ উঠিয়া 
যাইতেছ । বিতস্তার যে অংশ সহরেব মধ্য দিয়া প্রবাহিতা তাহা 
অত্যন্ত অপবিষাব এবং উভয় ীবেব নিকটস্থ জল অত্যান্ত ছুর্শন্ধময় | 
ইহার কাবণ এই যে আমানদব দেস্শ নদীব ধাবে বেমন মাঝে মাঝে 
ভাঙ্গন ঘটে এখাঁনে সেরূপ না হওয়াতে তটব উপবেই ঘব বাড়ী 
নির্মিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক বাঁভীব যাবতীয় আবর্জনা এই নদী:ত 
নিক্ষিপ্ত হইয়। থাকে | সহব মধ্যে পয়ঃ প্রণালীব স্বব্যবস্থা না থাকাতে 
এই কদাকাঁব বীতি অবলম্িত হইয়াছে । এখানকার বিশালকায় চিলাঁব 
বৃক্ষ গুলি দেখিবার জিনিষ । গ্রীষ্মের সময় ইহাঁব ছাঁষাষ বসিয়া অনেকে 
আনন্দ উপভোগ কব ইহা এদেশেব বুক্ষ নহে। মোগলগণ 
পাবন্ত হইতে ইহা এখানে আনেন । 

দেখিত দেখিতে ৩*শে জুলাই (সপুমী তিথি ) আসিয়া পডিল। 
রাত্রে মহাব্বাজেব লৌকজন আসিয়া যাত্রাব জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি 
স্বামিজীকে দিয়া খাইলেন। অতঃপর স্থিব হইল যে পরদিন আমি 
দ্রইখাঁনি টঙ্গায় ও সমস্ত দ্রব্য, আমাদের বিছানা পত্রাদি, ২টি তাবু 
এবং একথাঁনি ডাণ্ডি বোঝাই কবিয়া মটন যাত্রা কবিব এবং এ দিন 
পাগার বাডী থাকিয়া প্রভাতে সবকারী আফিস হইতে আবশ্তক মত 
কুলী ও ঘোডা লইয়া প্রথম পড়াও (চা) যাইব; আর স্বামিজী 
এবং ব্রহ্মচারী ১লা আগষ্ট মোটবে শ্রীনগর হইতে যাত্রা কবিয় 
স্থানে আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইবেন। যথা বন্দোবস্ত আমি 
অষ্টমী দিন মাল পত্রাদি লইয়া! বেলা ১ টার পর মটন যাত্র! কবি। 


আধা, ১৩৩০ । ] কাশ্মীরে অমবনাথ । ৩৭৩ 
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অমরনাব শ্রীনগবেব পুর্ব দক্ষিণ দিকে অণদ্থিত, এখন আমাদেব ক্রমশঃ 
এ মুখই যাইতে হইবে! শ্রীনগর হইতে খানাবল ৩৫ মাইল এবং তথা! 
হইতে মটন ৫ মাইল। খানাবল অবধি বিতন্তাব ধাবে ধাবে পথ; 
তাহার পব নদী অন্ত রিকে চলিয়া গিযাছে। এই জন্য খানাবল অবধি 
নৌকায় যাওয়া যায় নৌকায় যাঁওয়! খুব সন্তা ও আবাম জনক, কিন্ত 
অ'নক সমঘ লাগে--প্রায় হই দিন, কারণ উক্মান বাহিয| যাইতে হয়। 
টর্গায় ৪৫ ঘণ্টায় পোছাম্ম। পথে আলিতে আসিতে পন্রপুব নামক স্থান 
(বর্তমান নাম পাঁমপুব) পড়ে। পদ্ম নামে এক বাজ্গা ইহার নির্মাতা । 
এখন কেবল ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভগ্রন্তপ সমূহে ইহার অতীত গৌরবের 
সাক্ষী দিতেছে । এই খানেই কেশর বা জাফ্রাণের জন্ম । যখন 
কেশব ফুটিতে থাকে তখন চাঁবিদিক সৌবডে আমোদিত হইয়া উঠে। 
বহুলোক “সেই সময় কেশব ক্ষেত্রেব শোভ! দেখিতে আসে । কাশ্িরী 
হিন্দুগণ কেশরের টিপ পবে এবং এই টিপ দ্বারাই উহাদিগকে মুসলমান 
হইতে চিনিয়া লওযা| যায়। ভাল কেশরেব দাম এখানেই ২২।২॥০ 
টাকা_নবি। খাঁনাবল হইতে একটু অগ্রসব হইলে অনস্তনাগ নামক 
একটা উৎস। উহা একটা বিস্তত কুণ্ড মধ্যে অবস্থিত এবং উহার 
অল খুব পবিষ্কাব। ইহাব অনুবে ক্ষীবভবানীব সাইত সংযুক্ত একটা 
উত্স মন্দিব মধ্যে বহিষাছে , ব্রাহ্মণগণ এখানে বপিয়া চতী পাঠ 
কবিতেছে। সন্ধ্যাব পূর্তেই মটান পৌছিলাম এবং পাগ্াঠাকুরের 
বাটা মাল পত্র রাখিয়া বাজসবকারের আফিস, অর্থাৎ ধন্মার্থ ডিপার্ট- 
মেন্টে গেলাঁম। এই আকিস পাগ্ডার বাটা হইতে প্রায় পোয়াটাক 
দূরে একটী মাঠেব মধ্যে বদিযাছে। এই আফিস যাত্রিগণকে ঘোড়া, 
কুলী, ঝাঁপান প্রভৃতিব পরববাহ কবিয়া থাকে । যাত্রিগণকে বিপদ 
হইতে বক্ষা করিবাব জন্য এই আক্ষিস তাহাদেব সঙ্গে সঙ্গে অমব নাঁথ 
অবধি যায়। ডাক্তাব, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি এই ডিপার্টামন্টেব সঙ্গে 
থাকে। রুগ্ন যাত্রীকে ইহারা ওধষধ দেয়, অশক্ত যাত্রীকে ঘোড়ায় 
বা কাগ্ডিতে (এক প্রকাঁব বাঁকা বিশেষ) করিয়া মটনে পাঠাইয়া 
দেয় এবং সাঁধুগণকে আবশ্যকীয় আহার্য বিতরণ করে। আমি 


8৭৪ উদ্বোধন । ২৫শ বর্ষ সংখ্যা ) 


পা লা এছ পছি পাসিলাস্টিত 





লাসিরাসটি শত 


আফিসেব কর্তার সহিত রা করিতেই তিনি নিত অভেদাননজীর 
যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সরবরাহ কবিবাৰ আদেশ তিনি ইতিপূর্ক্বেই 
[২০৮০709 1)919017010111 হইতে পাইয়াছেন । অতএব আমাকে 
আর বিশে কষ্ট পাইতে হইল না। আমি জানাইলাম মে আমাদের 
৪টী বোঝা বহিবাঁৰধ ঘোঁডা, ২টা চডিবাব ঘোড়া, ৮ জন কুলী এবং 
একটী পাচক ব্রা্ষণ আবশ্যক । তিনি বলিলেন পরদিন সকাল বেল! 
সব প্রস্তত থাকিবে । এই স্থিব কবিয়া আমি পাগাঁব বাড়ী ফিবিয! 
আমিলাম ও আহাবাদি কবিয়া শয়ন কবিলাম। 

যাত্রাব সময় কথন কখন বৃষ্টি ও তৎসহ ববফপাত হয়। এইরূপ 
ঘটিলে ঘাত্রীদেখ আব কষ্টেব অবধি থাকে না। পণ অত্যন্ত পিছিল হয়, 
বন্ত্রাদি ঠিজিয়া বায় এবং দারুণ শীতেব প্রাদুর্ভাব হয়। সরণাসী এবং 
গরীব যাত্রী অনেকেই মারা পড়ে । আমাদের যাত্রাৰ পুর্ব ছুই এক দিন 
হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে ছিল এবং একটু আধটু বৃষ্টিও পড়িতেছিল, 
শ্রীনগব হইতে বাহিব হইবার দিন সমস্তক্ষণই আকাশ মেঘাবৃত ছিল এবং 
টিপ টিপ বৃষ্টিও পড়িতেছিল। এই দেখিয়া প্রাণে বড ভষ হইয়াছিল 
এবং এক এক বাব মনে হইয়াছিল আব অমবনাথ দ্শনে গিয়া কাজ 
নাই। কারণ সকলেই বলিতে লাগিল এবালও বোধ হয় পূর্ব বর্ষের 
হ্যায় যোগ হইাব। কিন্ত অমবনাঁথেব আশষ কুপাঁষ মটন তইতে বাহির 
হওয়! পধান্ত আমবা পথে বুষ্টি পাই নাই বলিলেই হয । 

মটনেব নাম মার্ভৃণ্ড, মচ্ছিভবন বা ভবন । ইহা একটী হিন্দু-প্রধান 
গণ্ুগ্রান £বং এখানেই অমবনাথেব পাগ্ডাগণেব বাস। খাছ জব্যাদি 
অনেক প্রকাঁৰ এখান মেলে। এখানে একটা অতি জুন্দর চশআা 
(উৎস) মান্ছ। উহাব জল ক্রমান্বয়ে একটী ছোট কুণ্ড ও তগিকটস্থ 
একটা বড কুগ্ডকে পুর্ণ করিয়া বাহিব হইরা যাইতেছে । কুগুদ্ধয় কাল 
প্রস্তর দ্বাবা তলদেশ পর্যন্ত বাঁধান। আকবর বাদশা নাকি ইহাদের 
বাধাইয়া দেন। জল অতিশয় নির্মল এবং উহাব এক গুণ এই যে উহা 
শীত কালে গরম এবং গ্রীন্ম কাঁলে শীতল থাকে । বড ফুগুটী অন্যন 
৮ হাত গভীর এবং অসংখ্য মত্ম্ উহাতে খেলা কবিতেছে , কিছু খাঁবাৰ 


আষাঢ়; ১৩৩ । ] সংসাব। ৩৭৫ 
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দিলে দলে দলে আপিয়া কাডাকাঁডি কবিতে থাকে । স্থানীয় লোকেরা 
এই কুণ্ডকে অতি পবিত্র মনে করে এবং ইহাতে পিতৃপুকষেব পিগাঁদি 
দান করে। ছোট কুগুটীব এক খাবে কুর্যামন্দিব । এই খাঁনে কয়েকটী 
বড বড চিনাব গাছ আছে, অছুনক বাত্রী ইহাদেব তলে আশ্রয় লয়। 
গ্রামেব অপব প্রান্তে প্রায় শত ফিট উচ্চ এক ভূমিথণ্ডেব উপর কাল 
প্রস্তব নির্মিত এক বৃহত ভগ্র মন্দিব আছে। ইহাই নাকি প্রাচীন স্ৃর্য্য- 
মন্দির; এক প্রবাদ এইরূপ থে এঠ খানে সুয্যদেবেব জন্ম হয়, আর এ 
কাবণেই এই গ্রামেব নাম মাহ৭ বা মটন হইয়াছে। প্রত্বতন্ববিদগণ 
ইহাকে প্রাচীন ভাক্ষর্য শিল্পেব উৎরুঈ নিদর্শন রূপে গণ্য করিয়া থাকেন । 
ইহা মুসলমান আগমণেব বহু পুর্ব নির্মিত (ক্রমশঃ ) 


সংসার । 


(শ্রীমজিতকুমাব সবক*ব ) 
তনীঘ পর্বিচ্ছেদ 


বিনয কলিকাতা চলিয়া মাউবাঁব পর একদিন অপবাছে বিনোদ 
ভট্রাচার্যেব বৈঠকথানায় এক সভা বসিল। এই সভা প্রধান সভ্য 
হইলেন, ভট্টাচাধ্য মহাশযেব পাগচব মাধব গান্গুলি, বাঁখাল চক্রবন্তী, 
বঙ্কুবিহাবী সবকাব এবং কাশীবী'মাভন বাবুব জ্ঞাতিসম্পকীয় ভাই 
রদসিকলাল ঘোর প্রভৃতি । বসিকলাল প্রথামই সভাব উদ্বোধন কলে 
বলিলেন।-_“ভট্রাচার্ধ দানা । আপনি খদ্দ এর প্রতিকার না করেন 
তবে ম্মার মান মধ্যাদাও থাকে ন। -জাতিধর্্মও থাকে না। ছিছি। এত 
শ্লেচ্ছগিরি কি কাষেত বামুনেব সমাজে কখন হয়েছে না হতে” পারে ? 
সেদিন সন্ধ্যায়--” বাধাদিয়। ট্াচাধ্য মহাশয় বলিলেন,_তাইত 
বল্ছি ভায়া! বলি এত অন্যায়, শাস্ত্র বহিভূতি নীতি কি আর ভদ্র 
সমাজে চলে? ধারা হলেন সমাজের মুপ্যপাণ্ন তাদের অবস্থাই যদি 


৩৭৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_ভ্ঠ সংখ্যা । 
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এই রকম হয়ে? দাড়ায় তবে বে একেবাবেই সর্বনাশ । নারায়ণ ! হরি 
হে তোমাবই ইচ্ছে ।” বলিয়া ভট্টগাধ্য মহাশয় নীবব হইলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গেই মাধব গাঞ্থুলি বলিলেন,_“আস্ছা এব প্রতিকাব কি হত 
পারে না বলছেন? আগে মনে কবেছিলাম নাপিত বামন বন্ধ করে" 
আব বাড়ীব ঝি ঢাঁকর-গুলণক ছাঁডিযে দিয়ে অর্ধ কবা যাবে, কিন্তু 
ছোট লোকজন তাব 'মেমন বাধ্য হয়ে উঠেছে তাতে ওদিকে তেমন 
সুবিধা হবে বলে বোধ হয় না। ক্ষৌবি কর্ম্মে ত নাপিতেব বড আবণ্যক 
হয় না, তাৰ পব ওবকম অনাচাবী লোকেব পুবোহিতেবই বা 
তেমন আবগ্ঘক কি ?” বাখাল চক্রবন্তী ।--"আব বেখে দাও তে'মার 
বাধ্য । ও বেটাদেব আবাব কথা! যেখানে এক মুঠো খেতে পাবে 
কুকুবেব মতন সেইখানেই দৌডে যাবে। এী দেখলে না নিমকহাবাম 
কুপ্তটার কাণ্ড এশদিন ভট্রাচাধা দাদাব বাডীত খেয়ে মানুষ হার, 
শেষে কিনা আবাব কিশোবী ঘোষের বাডীত গিয়ে বুনি কবতে 
আবন্ত কবলে। শুন্লাম দাতাঁকর্ণ নাকি কদিন তাকে চাবটাথানি 
চাল আব আটগণ্ড! পয়সা দ্িয়ছিলেন” | 'ভট্াচাধা--“দেখ লে ভায়া 
কেমন মাহাত্ম্য! আমাব এত বাকী বকেধা, থাওয়। পব। সব ভস্মের 
তলে গেল আব ত্র আটগপ্ডা পয়সাব দামই হল বেধা। কাল হে ঘোব 
কলিকাঁল। ভয় নাই, এত অনাঁচাব-অবিগাৰ থাঁকবে না। ভগবান 
স্বমুখে বপেছেন»--“যদা যদাহি ধর্মন্ত গ্লানিভবতি 'ভাবত। অক্রাথানম- 
ধর্মস্ত তদাত্সনং স্যজামাহম্‌॥৮ অর্থাৎ কিনা হে) ভাবত! যখন 
যখনই ধন্ম্মব গ্লানি ও অধর্মমেব অভ্যাথান হয তখন আমি নিজেকে 
স্থজন কবি। এ কথা কি কথন মিথ্যা হয়? অধর্মেব বড বাডাবাডি । 
নতুবা কালকের ছেলেসব ছুপ[ত| ইংবাঁছি পড়ে কি মালিক হতে 
যাঁয়, না শৃদ্রেব এত বৃদ্ধি হয় ?” বলিয়া ভট্টাচাঁধ্য মহাশয় একটু হতাশ 
দৃষ্টিতে চতুর্দিক নিবীক্ষণ কবিলেন। 

তাবণ মুখোপাধ্যায় একজন কুলীন ব্রাহ্মণ, কিন্ত অনেকটা আধুনিক 
ধরণেব, সংস্কতও জ্ঞান আছেঃ তাহা ছাড়া শাস্্ালোচনা ও আধুনিক 
সমশ্তার নানা ভাবেব ধারণাঁও তাহার বেশ ছিল। এই সভায় তিনিও 


আঘাঢ, ১৩৩০ । সংসার । ৩৭৭ 


স্পা পাসিপাস্পা উপাসিপাসিপাসপাসি সিসি সপসিসিল সিসি ৬ স্পা পাসিপাসি সি্ণাছি এ তা ২২ অপি সটিলাসি সিসি পিপি পাস সি সিপাসিরসি রাস সিসি 


উপস্থিত ছিলেন । বিনোদ ভট্টাচার্যের স্ুযুক্তিপূর্ণ তর্কেব প্রতিবাদ 
কবিতে পাবে এমন আব সেখানে কেহ ছিলেন না,_ছিলেন একমাত্র 
তাবণ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন__“কেন শৃদ্রেবা এমন কি কবেছে 
যেটাকে বৃদ্ধি বলা ধেতে পাবে? দোঁষধকি আমাদেব নাই? আমাদেব 
ও ত বাড়াবাড়ি কম দেখি না? আমাদের গুণ নাই, শক্তি নাই অথচ 
শূন্য পাত্র গন্ভীব পৰনি বশ আছে। আমাদের মধ্যে শুকদেব, কপিল 
বা গগীতম ত কাহাকেও দেখি না, কেবল র্বাসার ক্রোধানালব বশ্বি- 
ছটাঁই অবশিঈ আছ | খবিক্র ব্রাঙ্মণত্ নাই, কিন্তু তাঁব উন্তরাধিকারিত্বের 
_ দাবী যোলআানা আছে। সংযম সন্তোষের ব্দনে লোভেব প্রচণ্ড 
প্রতিমুর্ধব আবির্ভাব হয়েছে । লোকে মান্বে কন? মানকি আব 
যেচে হয় ?” ৃ 

বাথাল চক্র--“এ কিবকম কথাটা হল” । আমরা ন| হয় মুনি খষিই 
নই তাঁই বালকি ছোট (লাক মাথায় লাগি মার্বে নাকি? তোমার 
যা খুসি তাই কর্তে পাব, আমাদেব এসব সহা হয় না।” 

মাধব-_ণ্বলি ভীয়াব আজকাল ঘোষ বাড়ীতে বেশ পশার জমেছে 
নাকি? ত| ভাল ' বামনেব ছেল কোনবকমে--” “ঠা কোনরকমে দিন 
গুজ বান ত চাই । আপনাদের পরনিন্বায় পবচর্চায দিনটা যায়-_ আৰ 
আ'মাব না হয ঘোষবাঁভীতে পশব জমিয়েই যায় । তাতে এমন ঈতিই বা 
কি?” “নাবায়ণ । হবি হে তুমি যা কব |” বলিয়া ভট্রাচাধ্য মহাশয় বলিলেন 
_বুথা দ্রন্দে কাজ কি তারণ 'ভাঁয়া। কিশোবী ঘোষ ছোটলোকের 
সঙ্গে কাঁববাঁবই ককক আব শ্রেচ্ছগিবিই করুক তাতে আমদেব বিশেষ 
কিছু যাবে আদ্বে না । তবে একটা কথা কি জান-_ত্রাঙ্গণ চিবদিনই 
সনাতন হিন্দু সম'জকে বক্ষা ক'রে এসেছে । সমাজে কোন বকম 
অনাচাব ঢুকলে তাহাদিগকেই থে সব লক্ষ্য করতে হবে। চিরদিনই 
তাই হ'যে এপেছে। আজ না হয় বাদশী রাজার আমলে ব্রাহ্মণ শুদ্ 
খিচুডি। তা যেখানে আমাদের হাত না চল্চে সেখানকার কথ; 
যাকৃ্‌গে। তাই বলেকি সমাজের মধ্যে যথেচ্চাচার চলবে ও আমরা 
চুপ ক'বে থাকব? ঘেঈশুদ্র ব্রাহ্মণের পদসেবা কর্তে পেলে ক্তার্থ 


৩৭৮ ডাহা | [ ২৫শ বর্ব_৬ঠ সংখ্যা । 


৯ পি সা শি পাস ভরাসিশা্পাম্পা প্রানি সলিস্প্া পািলাসপস্সিপাসিলরি 8 পিসি িপিসিত পা পাস সিসি পাসিলাস্টি পাস্িপীক্্শি সাঃ 


হত তাব কিনা আজ সমান আসনে বঙস্তে চায়, মুখব সামনে লক্বা 
লম্বা কথা বলে। আবাঁব শান আওড়াষ। এসবকি আর নমওয়া যায় 


তাবণ। তুমি না হয স্কুল পণ্ডিতি কবছ, কিশোরী ঘোষ স্কুলের 
সেক্রেটাবাতাই খাতিব কববে। আমবা কেন তাকে গ্রাহ কবব ? 


বলিয়া ভট্রাচাধ্য মহাঁশয় গর্ধ্বিতভাবে পার্থচবদিগেব প্রতি দৃষ্টিপাত 
কবিলেন। উহা! দেখিয়া বাখাল চক্রবন্ভী বলিয়া উঠিলেন,--“নিশ্চযই 
একশো বাব। আমবা কেন তাকে গ্রানথ কবব? এব বিহিত 
কবতেই হবে। এখনও বাখুন শুদ্দ,ব পৃথক আছে, এখনও বামুন 
শালগ্রাম শিলাব মাথায় ফুল তুলসা দিচ্ছেঃ একি হলেই হল! দশের 
লাঠি একেব বোৌঝা। কি করাত পাব কিশোবী ঘেন? বডালাঁক 
আছে পিদ্বান আছে আপনার ঘরে আছে_-আমাদেব তাতে কি? এই 
কাল মোয়ব বিষে দিতে হবে, ভখন দখা মারব ঢোঁম টাডাল 
কাঁজে লাগে না আমবা কাজে লাগি 1” বঙ্কুবিচাবী সবকাঁৰ একটু 
গন্তীবভাঁবে হাসিয়া বলালন,_উনি কি বালছেন হা শুনেছেন কি? 
বলেন যে সমাজে ঘ্দি আমায় না থাঁকাত হয, অ+মাব মেয়ের খনি 
বিয়ে না হয, এমন কি পৈতৃক ভিটে বিক্রী কাব যদি “দশাত্বী হতে 
হয়-তা হপেও গতি নাই। কিস্ত এ ভগ্তদেব দলে আমি কখনও 
মিশবনা 1” সঙ্গ সঙ্গে মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন,_“তা না পোয বাঘে 
কাঁকড। থায। সমাজ ত ওকে নেবার জন্য কে মব্ছ। আর 
কিশোবী ঘোঁষেব সমাজেবই বা দবকাঁব কি? ও 5 এক বকম 
বেন্মচ্থানী। দেখ না এত বড মে'যটা এখন পথান্ত একট লঙ্ঞা সবম 
নেই-_-মাগীবেব কাছে লেখাঁপডা কব্ছ, গান ব।জনা কব্ছে-_বিবাভেব 
কোন নাম চিতই নাই । বাপের ব্যবহাব হল ছোটালোক নিয়ে 
ছেলেমেয়েও তাই হল! তা ওদেব সমাজ ত পৃথক আই, ভাব জন্তে 
আর ভাবনা কি 1” ভট্রচাধ্য-_“ত! আমাদের সাঙ্গ মিশ7তই বা বল্ছে 
কে? কিশোবী ঘোষের সঙ্গে না মিশলে থে আমাদ্দেব দ্রিন যাঁবে না 
এমন ত কিছু কথা নয়। তবে তারণ ভায়াব কথা স্বতন্ত্র। কি বল 
ভাঁয়া ?” বলিয়া ভট্টাচাধ্য মহাশয় একবাব তাঁরণ মুখোপাধ্যায়ের দিকে 


আষাঢ, ১৩৩৯ । ] সংসাব। ৩৭৯ 


প্পীতিস্পিতিসি পািরাসটির তি সি বাটি ছি পাটি লী পাপা এ পাস 


এনং পরক্ষণেই আবার পাবিষদর্দিগব প্রতি বিদ্রপস্চক কটাক্ষপাত 
করিলেন । তাহা! লক্ষ্য কবিয়া মুখাঁপাধ্যায় বলিলেন_ নিশ্য়ই আমাব 
কথা স্বতম্ব। আপনাঁবা সক(ল মিলে যদি একজন ভদ্রালাককে অকারণ 
উৎপীছিত কর্ন্ত ইচ্ছে কবেন, সেই সঙ্গে কি আমিও যোগ দিব 
ভেবেছেন ? কখনই ন1)” 

আপনাবা মান বাথবেন ভগবান আইন কবে পুভ্রাপীত্রাদিক্রমে 
কাকেও শক্তিব অধিকাঁব দান কাব যাঁন নি। শক্তি সকলকেই অর্জন 
কবে নিতে হয়। যদি বিপ্রাস কাক্ন_ সহজেই বুঝতে পাববেন যে, এই 
শতাব্দীতে সেই কথা প্রমাণ কববাধ জান্ঠাই শ্ন্দব মাধ্য লোক- 
শিক্ষাকব আবির্ভীব হচ্ছে । যদি গীত! ভাগবতই মানেন তবে 
"্সম্ভবামি যুগযাগ” কথাটা! মনে করুন । তাতে কেবল সাধ আর 
দু্র্মান্ঠাতাদেব কথাই উল্লিখিত হয়েছ । ব্রংঙ্ষণ শদ্র বলে কোন 
কথা নাই। 'তীব কাছ বাক্ষণ৪ ঘেমন শৃদ্রও “তমনি কোন ভেদ 
নাই। আপনাবা ঢান শূদ্র চিবদিনই আমাদব পায়ব নীচে পড়ে থাক 
তাঁই কি কেও থাকে? আপনাবা সেমন নিজব স্বার্থ বজায় রাখতে 
চাঁন তাকাও ত ভ্েেমনি চীয? আমার মান হয় এ ক্ষোত্র বিদশের 
রাজা আমাদেব এই গৌভামিব ভাঁত থেকে কতক পবিমাণ বাচিয়েছে । 
আমবা দেশেব নীচ জাতিবা নীচ জাতিদের মন্তষ্যতকেও চেপে মাবত 
চাঁই_-তাই সকল বিষয়েই তাঁদন অনধিকাবত্ব প্রমাণ কববাঁব জন্য 
ব্স্ত। বল্তে গেলে ইংবাজি শিশ্ষাব প্রভাবেই তাদেব সে দৃষ্টি খুল্‌তে 
আবস্ত হয়েছে এবং পাবাক্ষভাবে সমস্ত সমাজেবই তাঁতি মঙ্গল বই 
অমঙ্গল নাই । এত বড (দশটা কেবল জাতিবিশেষ লিয়ে নয়, এব মধ্যে 
ছোট বড উচ্চ নীচ সবই আছ। স্ৃতবাং যদি মঙ্গল চাঁন, উন্নতি 
চাঁন, সকলের জন্যই চাইতে হবে। নতুবা একটা অঙ্গ যদি পঙ্গু হয়ে 
নীচে পড থাঁফে অন্ত অশ্টের উত্থান অসম্তব । সেই অবশ অঙ্গের 
ভাবে উখিত অঙ্গও যে অধোগামী হবে একথা নিশ্চিত” 


এ পাটি ৯ পিপি সিরা 


(ক্রমশঃ ) 


কথা-প্রসঙ্জে 


কে।নও পাঠিকা জিচ্ঞাসা কবিমাছেন “আত প্রাচীন বৈদিক যুগে 
কুল-বণুগণেব গৃহ ঢাবত্রাদর্ণ কিবূপ ছিল |” ইহার উন্তবস্বপ আমবা 
গোভিল গৃহ স্থব্র হইতে শোক উন্ধ,ত করিস্বা ধবিলেই উহ যথেষ্ট স্পষ্টিকত 
হইবে । 

ইমমশ্বান মাবোহাশ্মমেব রং স্থিবা ভব । 
দ্বিন্তমপবাধন্ব মা ১ ₹” শিষতামধহ | (২২18৪) ॥ 

“হে বধু । এই শিলাথগ্ডব উপব আবোহণ কব। এই শিলার ন্যায় 
তুমি পতিগৃহে দুঢ এবং অবিচলিতভাবে বাস কব ।” 

ইযে বিষ স্ব! নযতু । উজ্জে বিষ স্ত্রা নয়তু | ব্রতায় বিষ 
বা নযতু । মাষে। ভবায় বিষণ স্থা নযতু। পশ্ুভ্যো বিজু স্থা 
নয়তু । বায়পোষায় বিবুস্থা নযতু | সপ্দেভো হোত্রাভ্যো 
লিঙ্ক স্্া নযতু । (২1২১৯) 

“ভে বধু? বিষুট তোমাক বহু অণ লাভেব জন্য ( পতিগ্ৰাহ ) অনিষন 
করুন , বিঞুঃ £তামীকে বলবৃদ্ধিব নিমিত্ত আনয়ন ককন , বিষণ তোমাকে 
ব্রতের নিমিত্ত আনয়ন ককন » নিষুণ তোমাকে সৌখোব নিমিত্ত আনয়ন 
ককন , (গৃহপালিত ) পশু সকলেব বুদ্ধিব নিমিত্ত আনযন ককন ; 
নম্পন্তি পোঁণেব জন্য আনয়ন করুন , সপ্ুতিগ বিশিষ্ট ঘজ্জের নিমিনু 
আনয়ন করুন |” 

সখ! সপ্রপদী ভব, সথ্যং তে গমেয়ম্‌ । 
সথ্যং তে মা যোনাঃ সথাং তে মা যোগ্যাত ॥ (খ্) 

“হে বধু, তুমি আমাব চিব সহগাবিণী হও, আমি যেন তোমাৰ সথ্য 
উপভোগ কবিতি পারি, অপব স্ত্রীগণও যেন তোমার সখ্য উপভোগ 
করেন কিন্তু কলহপ্রিয়া নাবীবা ষেন তোমার সৌখ্য লাভ না কবে 1” 


আষাঢট, ১৩৩৪ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৷ ৩৮১ 


সপসিলািলিসি িপাস্টিপাসটিলািতিস্িপ সির পা স্পা পাস 


অঘোব চক্ষুরপতিস্বোধি 
শিবা পশুভাঃ স্থমনাঃ সুবচ্চাঃ | 

বীবস্ুুজ্জী বস্ুদেব কামীঃ 

স্তোণা শন্নো ভব দ্বিপদে মাং চতুষ্পধে ॥ (এ) 

“হে কন্তে। তুমি মন্দেক্ষণা ও পতিঘাতিণী হইও নী। পশুদেব 
মগলকাবিণী হও, স্থমনা, জ্যোতিন্ম্য়ী ও বীরপ্রস্থ হও , পঞ্চ যজ্ঞাত্তর্গত 
বলিকাধ্যেক অনকুলা ও স্বখদায়িণী হও, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ 
প্রাণীর্দিগেব কলাণকাঁবিণী হ'ত)” 

সংম্রাজ্জী শ্বশুবে 'ভব, সংস্াঙ্ঞী খশ্র্যাং ভব। 
ননান্দরি সংস্রাজ্জী ভব সংঘ্রাজ্ঞী অধিদেবুষু ॥ (ী) 

“তুমি শ্বশুবেব চিন্রহাবিণা হও, শাশুভীর চিন্তহাবিণী হও, ননদের 
চিত্তহাবিণা হও, দেবর ও পবিজন সকলেব চিত্তহাবিণী হও ।” 

মম এতে তে হৃদযং দধাতু 

মম টিত্তমন্ত্চিভং তে অন্ত । 

মম বাচমেকমণ জুযস্থ 

বৃহম্পতি লিদন্ক, মহাম। (এ) 

“বৃহস্পতি আমাব ব্রত তোমাৰ হৃদয় নিযুক্ত ককন। তোমার 
চিত্ত আমাব চিভেব অন্থুসবণ ককক। তুমি একমনা হইয়া আমাৰ 
আজ্ঞ৷ প্রতিপালন কব। তিনি তোমাকে আমাব প্রতি নিযুক্ত রাখুন । 

ইহ ধুতিবিহ স্ববৃতিবিহ বাস্তবিহ রমস্ব। 
ময়ি ধুতিরমষি স্বধৃতির্ময়ি বামা ময়ি রমস্ব ॥ (এ) 

“তোমাৰ এখানে (গৃহে ) মতি স্থির হউক । তুমি এখানে আনন্দে 
বিরাজ কব। আমাতে তোমাব মতি স্থিব হউক। (আত্মীয়গণের ) 
সহিত মিলিত হও । আমাতে আঁপক্ত হও ও আনন্দে আমান সহিত 
বাস কর ।” 

এক্ষণে বিষু-সংহিতা হইতে স্ত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞিৎ উদ্ধার করা 
হইতোছ £-_- 

“পতির সম-ব্রতাচবণ , শ্বস্রু, শ্বশুর, গুরু. দেবতা ও অতিথির পল্ঞা : 


কন্ে টং পা পাস ১ সির্ণা এছ ৯ পাসটিপা পঁসিপা পাপা সিল পিতা পাস্তা 


৩৮২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৬ঠ সংখ্যা। 


গুহোপকবণ পরিষ্কত ও সজ্জিত বাখ।, অমুক্হস্তত! অর্থাৎ মিতবায়িতা 
ধনপাত্র গোপন বাথা, পতিবশাকবণািতে অপ্রবৃত্তি) মঙ্গলাচার 
তত্পরতা , ভর্ভ। প্রবাদে থাকিলে বেশ-বিষ্তাসে মনধোগ ন। দেওয়া) 
পবগৃহে গমন না কবা, দ্বাবদেশে ও গবাক্ষে অবস্থান না করা, 
অন্বতন্ত্রতা অর্থাৎ পতিব অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও কার্য না করা , 
ভগ্তাব মৃত্যুতে ব্রঙ্গচর্য্য বা অন্গুগমন | ভর্ভীব মৃত্ুাব পর ব্রহ্চষ্যাবলগ্থিনী 
সাধবী স্ত্রী অপুত্রক হইলেও সনকাদি আবাল্য ব্রন্ধচাবাদিগেব ন্যায় স্বর্গে 
গমন কবেন ।” 


সমালে চনা ও পুস্তক পরিস্ম 


১। লীন্যান্ আন্ভাভন ।- শ্রীহপি প্রসাদ বন্ু। এম এ,বি এল, 
প্রণীত , মূল্য বাৰ আনা । এই পুস্তকথানি তিনটী প্রবন্ধে পবিসমাপ্ । 
ইস্থাব প্রথম প্রবন্ধটাই “গীভাবৰ আভাস” যাহাতে শীমদ্‌ভাগবদগা তাব 
প্রতি অধণায়ব বিষয গুলি ধারাবাহিক বিশ্লেণণের দ্বাব! দেখান হইয়াছে । 
অপর ছুইটী প্রবন্ধ সাধাৰণ ধন্মা”লাটনা মূলক ভইলেও উহা! গীতাব সহিত 
একার্থ প্রতিপাদব বলিয়া উহার সহিত যুক্ত হইয়াছে । ঘাহারা সংস্কৃত 
ভাষায় অনভিজ্ঞ তাহাদের পক্ষে শ্রাশঙ্কর প্রভাত ভাবতায় দার্শনিক গণেব 
পুর্বাপব সপ্বন্ধযুক্ত বিশেষ কোনও ভাবের দাবা সমগ্র শান্ধ সমন্বয়কারা 
ভাধ্য অধ্যয়ণ কব! এক প্রকার অসম্ভব । ষ্টাহাবা বদি এই নিত্যপাঠ্য 
সার্ঘভৌম-ধন্ন গীতাব এই সহজ সবল আভান বা উপক্রমণিকা অধ্যয়ন 
কবিয়া লন তাহা হইলে সংক্ষেপে গীতাব যথার্থ তাতপধ্য অবগত হইবেন । 
ইহাতে সন্দেহ নাই । প্রাপ্তিস্থান, ১নং কলেঙ্র স্কেয়াব কলিকাতা । 

২) 17111) 2১৭ ঢা) এবং 11 
১1১১1২1২১17) .১৯আা১9181)1৯ শ্ীবাধিকামোহন অধিকারী 
কৃত এই দ্ুইখাঁনি ইংরাজী গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে নীচ 


আষাঁঢ? ১৩৩০ | ] টানি ও পুস্তক পরিচয় । ৩৮৩ 


পাসিলাস্পিসিরিস্িতীছি | পোস্িাটিপিসটিপাস্িলি সিল পাপা ৯ তী তাসিপ তি শিসি ৮৮৫৯ পা ৭ 7৯ তি তি পি পাটিলাছি পা্টিরাউিপী পিতা পাছি সি পশি ৯ পিপি লস্ট 


জাতির ছুরবস্থা ও উচ্চ রনায়ে ছুতমার্গের অবৈধতা, আলোচিত ও 
অশান্ত্রীয় পবপর প্রদদশিত হইয়াছে । প্রান্তিস্কান, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, 
বেলিয়াট। পোঃ, ঢাকা । 

৩। স্াা্ত্র স্পা শ-লিজভ্তাশ্ন _্রীমদ যোগপ্রকাশ 
ব্রহ্মচারী বিবচিত, মুল্য বাব আনা । পুস্তকেব প্রথম খণ্ডেব প্রথম কাণ্ডে 
যাহা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বাজযোগের দার্শনিক তন্ত্র মুসলমান 
ও খৃষ্টান সাধকগণেব উপলব্ধিব সহিত তুলনা কবিয়া! আলোচিত হইয়াছে 
ইহার প্রথম অধ্যায়ে সশক্কতিক শ্রীভগবানেব স্বন্ধপ ও দ্বিতীষ অধ্যায়ে 
তব্বমপি, সোহহং প্রভৃতি মহাবাঁকা এবং অপবাপব অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিপাদক 
শ্রতিবাক্য উক্ীবেব দ্বাব। ত্রহ্ঘতত্ব আলোচিত হইয়াছে । যাহারা 
বেদান্তেব অস্তরগ্গ সাধনকাও বঙ্গভাধায় হৃদয়ঙ্গম কবিতে ইচ্ছুক তীহারা 
এই গ্রন্থ পাঠ কবিয়া তৃপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই । 

ইহাঁব দহিত লেখক একখানি শ্রীগুকব ধ্যানচিত্র আমাদিগকে উপ- 
ঢৌকন দিযাছেন। ইহার চতুঃপাশ্ে শ্রীগুকর ধ্যান ও স্তোত্র সন্নিবিষ্ 
আছে। কিন্ত উহাতে ঘে হংক্ষং মন্ত্রদুক্ত আজ্ঞাপত্র আছে তাহা বস্তবর্ণ কব 
হইয়াছে, কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, “আজ্ঞামণ্ডপে বিদ্যাৎপুঞ্জনিভি শুত্র হক্ষ 
ব্ণান্গিতে দ্বিদ্বল পাদ্প”। এবং সহস্সপূল পদুও বক্তবর্ণ ও মধ্য অঃদল পদ্ম 
পীত করা হইযাছে কিন্তু শাস্স এ সঞ্ধন্ধেও বলিতেছেন, “কপূর্থাভে লানা- 
বর্ণোজ্জল দলবিভূখিতে নানাবর্ণ-বর্ণসমুদয়াজ্মলে সহত্রাবে”। যাহা হউক 
তত্রাচ আমবা আশা কবি প্রতি সাপক এই গুকমুষ্ঠি স্বগৃহে স্থাপনা করিয়া 
ধন্য হইবেন। প্রাপ্তিস্থান শ্জ্োতিরিক্দ্রকুমাৰ সন্তাল, উকিল, 
বেনাবস। 

৪। ক্রক্ানল্িক উপচ্েপ্পক্মালা ও সেসব 
গুস্প (৪7হন।- দ্বিতীয় খণ্ডশঅক্ষয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, 
আমব৷ প্রাপ্ত হইয়াছি। 


সংবাদ ও মন্তবা । 


১। বোম্বাই, 'সেপ্টানুর নামক স্বানে শ্রীরামরু্খ মশনের “কন 
হইয়াছে । 

২। শ্রীমৎ স্বামী অতভপানন্দ এক্ষণে দাবজিলি'এ অবস্থান 
করিতেছেন । 

৩। বিগত ২৩শে বৈশাখ, সাত্রাগাছি, আশ্রীরাম্কষ্জ সেবাশ্রমের 
তৃতীয় বাধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । মহামহোপাব্যায় শুবুক্ত 
ভর্গচবণ বেদান্তস।ংখ্যতার্থ, বেদান্ত-বারাধ মহাখশষ সভাপতির আনন 
গ্রহণ কবেন। পব্মহংস পবিব্াজকাচাধ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজি 
মহাবাজ, বামঞ্জস:জ্বব অপবাপর সাধুসচ্জনেধ সহিত উপস্থিত হইয়া 
উক্ত সভার বিশেষন্ূপ শোভাবদ্ধন কবিয়াছিলেন | 

৪। বিগত ২৩শে বৈশাখ চন্দননগব, ভাঁকুণ্ডা-সাহাবা-ভাগারেব 
বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাস্ুদেবানন্দ ্ভাপতিব আসন গ্রহণ 
ও সেবাধন্ম সন্বন্ধে বক্তৃতা করেন । 

৫। বিগত ২৭শে মে বাঁলিয়াটী, ঢাকা, বামক্ দেবাশ্রমেব বাধিক 
অধিবেশন উপলক্ষে স্বামী বাসুদেবানন্দ সভাপতির আপন গ্রহণ কবেন। 
স্বামী জ্যোতিক্রয়ানন্দ শ্রীত্ীটাকাবির বিশেষ পুজা অচ্চনা ও আবত্রিকাদি 
সম্পাদন কবেন। প্রায় ১৭৯৯ দবিদ্র নাবায়ণেব সেবা হয়। বিবেকানন্দ 
বিচ্যালযেব দবিদ্র বাঁলকদেব পারিতোধিক বিতবণ কাধ্যও এ দিবস 
সম্পন্ন হয়। গ্রামস্থ অন্তাগ্ঠ ভদ্রোমহোদ্য়গণ ইংবাঙ্সী ও বাঙ্গলায় বক্তৃতা 
করেন । উৎসবে পূর্বে তিন দ্বিন ধরিয! ভাগব্, উপনিষদ, লীলা- 
প্রসঙ্গ পাঠ ও ভঙজনাদি হয়। 

৬। বিগত ১৯শে জোট, শনিবার বন্দবিল-দবিদ্র-নাবায়ণ-সেবাসমিতিব 
দ্বিতীয় বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে ভগবান শ্রীপ্রীবাসরুষ্চ পবমহংসদেবেব 
নিতাপুজ্জা ও তদানুবঙ্গিক দরিদ্র-নাবায়ণ সেবাদি সম্পন হয়। স্বামী 
বিজয়ানন্দ সেথানে থাকিয়া জনসাধারণকে ধন্মোপদেশ দান কবেন। 





শ্রাবণ, ২৫শ বর্ষ। 


“গোপালের মা।” 


(শ্রীসাহাজি ) 


গোপালেব লাগি মন্দিরে ঘৃরি? 
ঘবেব গোপালে চিনিনি। 
জীবন্ত গোপাল ছুয়াবে আমাব, 
ফিরিয়া তাহারে চাহিনি। 
পাথরের গভা গোপালের তবে 
সোণার বাঁশরী গড়েছি। 
ঘরের গোপালে, অবুঝ আমিরে, 
অনাবে ফেলে বেখেছি । 
বৃথাই তুলেছি পুজার গ্রাস্গন, 
বৃথাই ঘসেছি চন্দন । 
গোপালে আমাঁব মন্দিবে খু জা,_- 
বৃথা সে শুধুহ বঞ্চন । 
মুচিবউ যেথা কুটারে পড়িয়া, 
নিভেছে প্রাণের বাতিটী । 
বুকে কারে তাব মলে ভবা শিশু।__ 
শ্মশানে ফুলেব হাসিটা। 
সেই ত আমার যশোদা শ্েপাল, 
সেই ত আমাব মন্দিব | 
পাষাণ মন্দিরে গোপালে খু জেছি, 
চিত্ত ছিল কি অস্থির? 


৩৮৬ উদ্বাধন। | ২৫শ বর্ষ-৭ম সংখ্যা) 


খেলাঘরে হাঁয়। খেলাব পুতুলে, 
মিটে কি প্রাণের ক্ষুধা গো? 
মাষেব ক্ষুধা কি মিটে জননীব 
চুমিঘা “মোমেব খোকা” গো ? 


নিদ্রিত বন্দী । 


( মায়ামুগ্ধ জাব) 


“স এব জীব: স্মপিতি প্রবৃদ্ধঃ” 


উদ্দো৷ মুক্তিব আ7লাকবাজ্যঃ নিপ়্ে অমব আন্ম! শঙ্খথলিত। উদ 
শাশ্বতী শান্তি, নিন জ্বালামঘী অশান্তি । উাদ্ধ নক্তিব শঙ্গ নিনাদিভ, 
নিম্বে ভ্রান্ত মানব কামনা শ্যাষ নিদ্রিত। 

কবে এ কাল নিদ্রান অবসান হইব, কবে ব্ন্দীব অবশ ধমনী 
নৃক্তিব আনন্দে নাঁচিয। উঠব? কে জান সে শুভ মুত কাব 
আসিব ? 

কত পগ সুগান্ত চলিযা (গল হবু « অসাব বগ ম্পন্দিত হইল 
না। বন্ত প্রেত কদ্ধ, ধমনী লীবব, একি জীবিত? না মৃত? অথবা 
গভীব সমাধি মগ্র। 

কাল পঙ্গালায় কত অভাঁবনীষ অভিনষ হঈযা গেল, দেখিতে 
দেখিতে কত দেবমন্দিব, বন্ত লোলুপ ঘাতকেব নৈশ প্রা্।দাঁলায 
পরিণত হইণ। দেখিতে দেখিতে গগনভেদী শুভ্র সৌধাবলী বন্তুধা 
বক্ষে বিলীন হইল, মগগল প্রদীপ দেখিনতত “দখিতে নিবিষা গেল, 
আশাব বিহঙ্গ উদ্দে উঠিভে উঠিত আবাব পড়িযা শেল, আহা । 
আবার এ্র হোমেব ইন্ধন চিভাঁনলে গ্রাস কবিল। 

কত মন্্গুক আসিলেন, শ্রুতিমূলে কত উদ্বোধন মন্ত্র ধ্বনিত 


শ্রাবণ, ১৩৩০ । ] নিদ্রিত বন্দী । ৩৮৭ 


হইল, কিন্তু কৈ? গতিশীল প্রাণ বিবাঁট দেহেব কোন অজ্ঞাত 
রক্তবিন্দুতে লুকায়িত, সেত নীবব হইযই রহিল । 

কেন এমন হইল? নিত্য মুক্ত স্বভাঘবান কোন্‌ শন্দ্রজালিকেব 
মোহন মন্ত্রে আপনাব স্বাধীনতাব বলিদান দিদ? জাগ বিক্রমকেশবী 
ভৈবব গঙ্জনে দিগ্দিগন্ত নথবিত কব গর্বিত 'প্রতিদন্থী মন্তক 
অবনত ককক । 

ধাবণাতাত অন্তবব্যোম আজ সীমাবদ্ধ সিন্ধ বিন্দূতে পবিণত, হে 
বিদ্ৃত। অমোঘ স্মৃতি বলে নিগন্ড "ভাপিয়া উখিত হও-_ 

“মা ভৈষঃ বিদ্বন তব পাম্তাপাষঃ” 

_-হে বিদ্ধন ভষ কবিও না? তোমার বিনাশ নাই, তুমি অজেয । 

তুমি চেতন কি অচেতন? নিদ্রিত কি সমাধিমগ্র? বন্দী না 
নিম্পুহ নির্ষবিকপ্প ? 

কত পুগ চিয়! গেল, বাঁপিক! উনাব মঞ্জীর ধবনি আব ত হইল না? 
বিনোদিনী উপণা আব ত গগনেব দ্বার টন্মোচন কবিল না,» কৈসে 
প্রাণমঘা উপ! আব ত স্বপ্তিব আববণ তলিয়া প্রবিল না? 

ক্ষু ৬ন্সীলন কল, অডব্বেব পাষাণ তলে আন কন দিন 1নদ্রিত 
বহিবে? হে বন্দিন 1 মুক্তের আবাব বন্ধন কি? জডেব কারাগাবে 
নক্করিব প্রদীপ প্রচ্্পিত কব, প্রক্নতিব ইন্দজাল অপশ্কত হউক । 

একবাব ঢাহিযা দেখ।কো ন্‌ তমসা বজনীব স্থচীভেদা অন্ধক।রে 
রাসত্বেব শৃদ্খল পদে লইযাঃ নীবৰ বতিয়াছ, কোন্‌ মদিবা তোমাকে মুক্তিব 
আনন্দ হ্ুলাইয| দিল? হে স্বাধীন্। কোন্‌ অবসাদে এ অধানভাঁব 
পাঁশ ববণ কবিয়া লইলে ? 

সত্য, মহাশক্তি অন্তবে তোমাব নিদ্রিত , সতাঃ কবসতা, মুক্তি তোমার 
কবতলগত+ বাধ্যে তুমি অজেয়, শোবাব তুমি অপুর্ব , সন, এ্বসত্যা, 
জানে তুমি আদশ । সত্য, তুমি অমৃত, জাপন তোমার নিত্য , সভা, তুমি 
শাশ্বত, চেতনা তোঁষাব চিব অধিগত । 

দেবতার আকাজ্ফিত ধন্ত তোমাব পুত অস্থি, ধন্ত তোমার বিশ্বপ্রেম, 
ধন্ঠ তোমার আত্মত্যাগ, ধন্ট তোমা মুক্তি-মন্্ঃ ধন্য তুমি মহীয়ান্‌। 





৩৮৮ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ__৭ম সংখ্যা । 





পানি পাক্ধপীিাসিশিসি লি সি রি 


উঠ, জাগ, বিজয় শঙ্খ নিনাদে মুক্তির বৈজঞয়ন্তী প্রোথিত কর, বালার্ক 
ভালিনী নবীন! উষার অমৃতের ছুন্দুভি বাজিয়া উঠুক । 

সুপ্তি, সুপ্ডি,_একি সংহারিনী সুপ্তি? একি অবসাদময়ী বিস্থৃতি ? 
কণ্ঠ নীরব রহিল, প্রাণ জাগিল না, ম্লান গোধূলী আলোকে শ্রাস্ত জীবন- 
রবি বুঝিবা পশ্চিম গগনে ঢলিয়া৷ পভিল। 

সম্মুথে অৃষ্ট সিন্ধু বেলাভূমি বিধ্বস্ত কবিল? উর্মির বনে উন্মি আহত 
হইল, অত্যাচারীর অসংঘত কোলাহলে অন্তর বাক্য ভৰিয়! গেল, তবুও 
ঘুম ঘোব ভাঙ্গিল না, আব কত দ্বিন নীরব রহিবে? আুষ্ট সিন্ধু সৈকতে 
ঈাঁভাইয়া আব কত দিন দিনান্তের প্রতীক্ষা! কবিবে ? 

এইত জীবনান্ত,'__তামসী সন্ধ্যা মৃত্যুব যবনিকা কবে এইত সমাগতা 
প্রীয়া ? 

তাই ডাকি, 

_কতবার আস্যাছ দেেব। যমুনাব কুলে কুলে নিশিথ নিকুঃঞ্জ, 
মুবলীর রন্ধে, রন্ধে, কত মিলন-বাগ উখিত কবিয়াছ, জাহৃবীব তটে তটে 
আবেশ আকুল প্রাণে আয় আয় রবে কত কাদিযাছ, পদম্পর্শে পার্থিব 
বরং মধুব্ৎ হইল, কত দীন হৃদয়ে কত তাপ-তপ্ট মকবক্ষে ভক্কিব 
অলকানন্দা বহিয়্া গেলঃ স্পর্শে বনম্পতি মধুমান্‌ সাজিল; সে ককণাঁমূত 
আকাশে, জলে, অনলে, অনিলে অভিনব প্রেমম্পন্দন জাগাইয়া দিল। 

আবার জীব ছুঃখে করুণ হৃদয় ব্যথিত হইল, আবাব বোঁধিদ্রম তলে 
রাজপুত্র মহাযোগী রূপে তুমি ধ্যানস্থ হইলে , কত গ্রীষ্ম; বর্ষা কত শীত, 
তাপ উপপক্ষা কবিয়! সে মহ! সাধনায় জীবহিতে হিমাদ্রিবং অটল হইয়া 
বুহছিলে। 

আববেব উত্তপ্র মরুবক্ষে অসীমেব পদতলে তুমিই সসীমেন গার্ব্বত 
মন্তক অবনত কবিয়াছিলে, আবার তুমিই বাঞ্গলার অডবক্ষ করুণা পীযৃষে 
সিক্ত কবিলে। 

কিন্তু দেব? বুঝি তোমার প্রেম সিক্থজলে এ উত্তপ্ পাঁষাণবক্ষ 


স্থশীতল হইবে নাঃ বুঝি তোমার মদনমোহন রূপে এ মদন মোহিত 
হইল ন!। 


শাবণ, ১৩৩৪ । ] পূর্ণত্বের পথ । ৩৮৯ 


বিবৃর্ণি ত ধর্ম চক্র করে আবাব আসিয়াছ দেব! বুঝি বন্দীর মুক্তি 
শুধু তোমারই করায়ত্ত, বুঝি সে মুক্তিব মন্ত্র শুধু তোমারই ভৈরব-শঙ্খে 
বিঘোষিত, বুঝি ধ্বংসেই মুক্তি, মরণেই জীবনের বাঁজ অস্কুরিত বুঝি 
সংহারেই শাস্তি তাই তুমি চক্রধারী । 

আবার আসিয়াছ দেব। 

আবায় “যুদ্ধায় রত নিশ্চয়” রবে দেহবথে আসিয়া টাড়াও, আবার 
প্রবৃত্তির নিবৃত্তিব মহাসমরে শান্তির বিজয়-বৈজয়ন্তী ব্যোম বক্ষ ভেদ 
কবিয়া৷ উত্থিত হউক | 

আবাব “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” রবে মহামহিমান্বিত তুমি, রাজ-রাজেশ্বর 
তুমি, তোমাকেই অনন্ত বিশ্ব প্রণাম করুক । 


পূর্ণত্বের পথ | * 


(শ্রীমৎ স্বামী বামরুষ্ণানন্দ ) 


আমাদেব প্রতোক কন্মোগ্তোগই কোন অভাবজাত এবং এই 
সচেতন কর্্মশীলতাই জীবন বা প্রাণ শক্তি নামে পরিচিত । কর্মশীলত 
সচেতন হইলেই আমরা তাহাকে প্রাণ বা জীবন বলি, কিন্তু বাম্পীয় 
যাঁন ও যঞ্ত্রেব হ্যায় অচেতন হইলে আমরা উহাকে প্রাণ-শক্তি বলিয়া 
গণ্য কবি না। আর প্রত্যেক কন্মণিলতাই কোন না কোন অভাব 
প্রণোর্দিত। কিসে আমাকে কর্শীল করিয়াছে ?_-কোন বস্তলাভের 
বাসনা । কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ ?-__কারণ, তোমবা ভাঁবিয়াছ 
যে এখানে কোন প্রকার জ্ঞান বা সাহাং লাভ কৰিবে। কিছু লাভ 
বা উপলন্ধি করিবার আশা ন1 থাঁকিলে আমরা! এক পদ অগ্রসব হই না। 
প্রত্যেক কর্মোগ্ঠমের পূর্বে সঞ্চলতা বর্তমান থাকে এবং অভাব হইতেই 
এই চঞ্চলতার উদ্ভব । যতক্ষণ সেই চঞ্চলত| তোমার মধ্যে আছে 


* শ্ীকেশবচন্্র নাগ, বি, এ কর্তৃক ইংরাজী হইতে অনূদদিত। 


৩৯০ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-- ৭ম সংখ্যা । 


্পাস্টিলাসি তাপ সিতিসি পাটি পা্পাটি পা পা সি পাস তি 


ততক্ষণ তোমায় কল্মশীল হইতেই হইবে, তুমি তোমাব আস্তবিক অভাব 
পূর্ণ কবিবার চেষ্টা কবিবেই । 

কিন্থু বাস্তবিক কি মান্ুষেব কোন অভাব আছে ? একুষ্ণের ম্যায় 
মহান্‌ নবর্দেব এবং বীশুধুষ্ট ও বুদ্ধেব ন্যায় অবতাঁবগণ অন্তবপ শিক্ষা 
দিয়াছেন । শাঁহাদেব মাঁনবসজ্ঞা অতি অদ্ভুত। ত্বাহাবা বলেন, 
মানব জন্ম-মৃত্যু বহিত, অভাঁবশৃশ্ঠ* আনন্দমষ, স্বযন্ক ও স্বযং প্রকাশ। 
এমন কি শিবের ত্রিশুলেব৪ তাহাকে বিনষ্ট কবিবাব শক্তি নাই--সে 
স্বভাঁবতঃ নিত্য ও অবিনশ্বব। ইহাঠি যদ্দি মানবেন সংজ্ঞা হয হবে 


সরি চে ৫৯ ৯৫ স্পা 


আমি কি” আমিও ত মানব নামি অভিহিত, কিন্ত আমি মাও 
সাদ্ধত্রিহস্ত দীর্ঘ, আমি জন্মগ্রতণ কবি, মৃত্যু মথে পতিত হই, আমাব 
বু অভাব আছে । দীনতম শ্রমজীবী হইতে শেষ্ঠ সমাটি পর্মান্ত এমন 
একজনকে ও কি দেখাঈছে পাৰ ঘে অভাবে পবিপুর্ণ নহে? মানুষ 
বাস্তবিকই অভাবগ্রস্ত জীব । এয মূহুর্তে শিশ্ত মাতৃগর্ভ হইতে নিজ্জণ। গ 
হয় সেই মুহুর্তেই সেক্রন্দন কবে ।_ কেন? কাবণঃ সে অভাবগন্ত | 
মানুষ জন্মে অভাবে মধো, প্রাণ ধাবণ কবে অভাবব মধ্যে এবং 
অভাবেই সে মবে। অভাব হইতেই তাহাঁব উদ্দব, অভাবেই তাভাৰ 
স্থিতি এবং অভাব হইতই তাহাব মৃতু । 

তাঁভ| হইলে এ তই প্রকার মানাবব মাধ্য কি সম্বন্ধ? কিরূপে 
একটা অপব্টাব সমান হইতে পাবে £ কিরূপে একটা অন্যটাব সহিত 
একীতৃত হইত পাষে? একটা সমস্ত অভাব-ভীতি ও জন্া-মৃত্ুৰ 
অতীত, আব অপব্টা সর্বপ্রকাঁৰ ভীতি ও বাসন! পনিপুর্ণ এবং 
জন্ম-মৃত্যুব অবীন। দুষ্টতঃ দুই বিপবীন মেরুত্তিত এই দুই শ্রেণীর 
মানবেব মধে। কোন সম্বন্ধ থাকা কিৰপে সম্ভব? তথাপি কিন্ত 
উহাদেব সম্বন্ধ আছে । এই ঘে জন্মমৃত্যুবিশি৯ মানব, এই শান্ত ও 
পবিচ্ছিন্ন মানবই তাহাব অনস্ত স্বরূপ নির্দেশ কবিতোছ। , মানুষ 
সতত চঞ্চল, সব্বদা স্থান হইতে স্তানাস্তবে গতিশীল ।_কেন ? কাবণ 
সে কখনও সন্মঈ নহে, কাবণ_কিছুই তাহাকে নিত্য সম্তভোষ দিতে 
পাবে না। আব সে যে তাহার সাশ্ত স্বভাবে সন্তুট নহে তাহাতেই 


শ্রাবণ, ১৩৩* | ] পূর্ণহ্বেব পথ । ৩৯১ 


বুঝ! বায় বে, উহা! তাহাব প্ররুত স্বরূপ নহে। তাহার অসীম 
উচ্চাকাজ্ষা ও অদমনীয় ক্ষুধা থাকাতেই প্রমাণিত হয় যে সে 
স্বরূপতঃ অনস্ত এবং সেই জন্যই যাহা কিছু সাম্ত তাহাতে সে সর্বদা 
অপবিতৃপু । 

ঘে কোন ব্যক্তিন নিকট যাও, দেখিবে ঘে সে তাহার সসীম 
অবস্থায় অতৃপ্ত । তোঁমাদেব মধো একজনও প্ররৃতপক্ষে পৰিতু্ট নাও । 
তুমি হয়ত বলিতে পাব থে, কমি তোমাৰ মাসিক একশত টাকায় 
তু, কিন্থ উহা আলম্ত ভিন্ন আব কিছুই নহে । আলশ্তুকে সন্তোষ 
বলিয়া হুল বুঝিও না। গ্ররুত সান্তান কি তাহ! নচিকিতাঁ আমাদিগকে 
দেখাইয়ছেন | যমবাজ তাহাকে প্রচুব শশ্বধ্য, বিশাল বাজ্য ও 
স্রন্দবী বমণী দিতে চাতিলেন, কিন্য নচিকেতা জানিভেন "ম একমাত্র 
সতাই ক্টাহাকে স্বুখী কপিণব_তিনি মন্য কিছুই কামনা কবেন নাই, 
কিন্ত বদি কেহ তোমাঁঁক একশাতব পবিবর্ছে দুইশত টাকা দিতে 
চাঁভেন তব কি তুমি তাতা! গ্রহণ কবিণ্ব না? ইভাতই প্রভীবমান হয ষে 
তোমাব বরমান অবস্তা $মি সন্থট নগ1। বদি তুমি আন্মলিশনণ 
কবর তাহা হইলে দেখাব যে তোমার উচ্চাকাঙ্ষাব সীমা নাই । 
কখন তামার উচ্চাকাঁজ্ঞাব শেন তইাব % যখন তৃমি বলাত পাবার 
'আমি সকালব প্রন, সমগ বিপ্ব আম।প অণীন, আমাৰ কোঁন অভাব 
নাই, মামি মুত্তীকে অতিরম কবিষাছি আমাব কোন দায়িত্ব নাই 1” 
মনতঙ্গণ না এই ভাব আসিব নন্পণ তোমার উচ্চাভিলাব (তোমা 
শ্যাগ করিব না। তুমি সপীমতা তই মুক্ত তইন্ে চাও, কিন্ত বতক্ষণ 
না তিমি বলিত পাঁব পন, কমি সাম! ভান, মুভাশন। 9 অবিনশ্বন ভতন্সণ 
তুমি শান্ত তইতে পাবিবে না । 

ইহাঁকেহই বলে মুক্তি বা মোক্ষ। অতএব এই ক্ষুদ্র মানব, দেই 
মহামানব সই অনভ্তপুকনেণ সম্পূর্ণ বিপবীত বলিয়া বোঁধ ভষ্টলে গু? যে 
পর্যান্ত এই ক্ষুদ্র মানব [সই অনস্তপুকদেব সভিত একাক্ুভ না হয়, সে 
পধ্যন্ত সে কখনই স্তির ও শান্ত তব না, ইহাতেই বুঝা যায় যে, 
অনন্তত্বই তাহাৰ প্রকুত স্বরূপ । যদ্ধি তুমি একটা শ্ংস্ত লইয়া উহাকে 


৩৯২ ডিও [ ২৭শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


সদ. ০৯ লাট পাস বাসিপাসটিবাসিরািপাটি পাটা পাটি পদিপাস্িএপাস পাসপিিসটিপাস্পিতাসি তাস পা শা পলি পাটি সিপাস্সিলাস্টিতীসিলী পাসিপিস্পাস্িপাি লা সাসদিলাস্জিলা লা সিসি পা পাস পাপা ৯ 


ভাঁবত সম্রাট সাজাহাঁনের মযৃবসিং হাঁসনে বসাও এবং ; তাহাকে প্রণাম 
ও পুজা কর তাহা! হইলে সে কি সুখী হইবে? তাহা নহে, বরং সে 
বলিবে “আমায় বরং একটা মলকুণ্ডে নিক্ষেপ কর তবু যেন জলের 
বাহিরে আমায় রাখিও না” কাবণ, জলই (অপ) তাহার স্বানাবিক আলয় 
তুমিও ঠিক এভাবেই তোমাৰ নষ্ট স্বরূপেব জন্ঠ অস্থির । 

এমন কেহই নাই যে চঞ্চল নহে। কিসের অন্ত চঞ্চল ?__-তাহার 
নষ্টস্বভাব, তাহার অনন্ত স্বরূপ ফিবিয়া পাইবার জন্ঠ । যে ব্যক্তি তাহার 
বর্তমান ( সসীম) অবস্থায় অতৃপ্ত সেই ধন্য) ঘে তাহাতে পবিতৃপ্ধ দেই মহা 
হতভাগ্য । এরূপ পবিত্ৃপ্ণ ব্যক্তি মনুষ্য নামের যোগ্য নহে_-সে 
পশুতুল্য। তুমি একটা হস্তীকে সাবাজীত্বন বদ্ধ রাখিতে পার, কিছু 
আহাব পাইলেই সে নিশ্চিন্ত । ঘাঁহাঁবা এব্ধপে পরিতৃপ্ত তাহাবা পশু 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? নীচ পশুব শ্ঠায় আমাদেরও আহার নিদ্রা ভয় 
মৈথুন আছে, স্ুতবাং যদি আমরা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু না 
করিতে পাবি তবে পশু হইতে আমাদের পার্ক) কোথা ? 

যেখানে অসস্তে।ধ সেইখানেই জানিবে মহতধের বীজ নিহিত আছে। 
ষে কোন মহাপুকষেব জীবনী পাঠ করিলে দেখিবে তিনি সতত কিরূপ 
কর্ধশীল ও চঞ্চল ছিলেন--সর্বদা অর্ধকতব বস্তলাভের জন্য সচেষ্ট। 
আর যে সকল আবামপ্রিয় লোকেব কোন উচ্চাকাজ্ষা নাই, তাহারা 
কুলি হইবাব জন্তই নিদ্ধাবিত। ইহাবা ঠিক কলুর বলদের ন্যায়, 
সমস্তদিন ঘানিব চাবিদ্দিকে ঘুবে, কখনও নির্দিষ্ট পথরেখা পবিতাগ 
করিতে পাবে না। এই সকল বাক্তি যখন বিদ্যালয়ে ছিল তখন 
তাহাঁব! শিক্ষায় বত্ববান ছিল নাঁ-নিজ নিজ শ্রেণীর সর্বশিক্পপ্রান্তে 
থাকিয়াই সন্থুঈ ছিল , আঁব উহাঁদেব সহিত কতকগুলি ছিল শিক্ষার জন্য 
ব্যাকুল ও উচ্চািলাধী__তাহারাই এখন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, বর্তমানে 
গণ্যমান্ত বক্তি। মহাপুরুষগণেব আীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাহারা 
ব্যাকুল ও চঞ্চল ছিলেন বলিয়াই মহৎ হইয়াছিলেন। স্থতরাং শ্রম- 
বিমুখ হইও ন1। 

কখনও অল্পে সন্ধষ্ট থাকিও না। তুমি অসীম, তুমি পূর্ণ, এবং 


শ্রাবণ, ১৩৩৯ 1] পুর্ণ ত্বের পথ । ৩৯৩ 


যতক্ষণ না তুমি তোমার অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করিবে ততক্ষণ ক্ষান্ত 
হইও না। মনে করিও না তোমাৰ বুদ্ধিশক্তি সীমাবিশি্ট__সক্রেটীসের 
ম্তিফ, নিউটানব ধীশক্কি তোমাব ভিতাধে বর্তমান । কেবল ধুলি ও 
আবর্জনায় তাহা তুমি আচ্ছাদিত করিয়া বাখিযাছ। ধৌত কর সেই 
ধূলিবাশি, জাগ্রত কব তোঁমাঁব উচ্চাভিলাষ, উত্তেজিত কর তোমাৰ 
কর্মশক্তিকে, আব স্মবণ বাখিও ঘে অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে সুপ্ত 
আছে। তুমি সীমাবদ্ধ নও-_কখনই না । যে সকল বরেণ্য সাধুপুকষ 
জগদীশ্বব তইতে স্তান ও কাল দারা অপবিচ্ছিন তাহাদেব মতই তুমি 
সীম! হীন__অনস্ত | 

আমাদেব শানে আমাদিগকে শিক্ষা দ্রিতেছে যে, কোন বাক্তিকে 
পাঁপী বলাই সর্বাপেক্ষা মহাপাপ। যখনই তুমি নিজেক পাপী ও 
দুর্বল মনে কব তখনই তুমি তোমাব অনন্তস্বরূপ হুঁলিয়। গিয়া দেহ ও 
মনেব সহিত তোমাৰ একত্র বা নাদাত্্য স্কাপন কব। দেহ ও মানর 
সহিত আত্মাব এই এককজ্ঞানই, এই অধ্যাসই সকল দুঃখের মূল | 
যদি তোমাব অনন্তশ্বন্ধপ উপলব্ধি করিতে চাঁও তবে তোমাব শান্ত স্বভাবে 
সহিত সকল সংশ্রব দূৰ কব, তোমাব দেহ ও মন ভূলিয়া যাও । 
তোমাৰ আত্মাকে দেহ ও মন হইতে বিচ্ছিন্ন কব । বস্ততঃ তুমি সর্বদাই 
উহা! করিতেছ ৷ তুমি কি সর্বদা 'ভাব “আমি দীর্ঘ বাখর্ব, আমি কুষঃ 
বা "গীববর্ণ, আমি ক্ষীণ বা স্থল?” কেবল মন কোন দর্পণের সম্মুখে 
দণ্ডায়মান হও তখন এসকল ভাব তোমার মনে উদ্দিত তয়। স্বাস্থ্য 
কাহাকে বলে? যখন মানুষেব স্মবণ থাক না ঘে সে দেহবিশিষ্ট, তখনই 
সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ! শীনঃগীডা ভইলেই তোমাব স্মরণ হয় যে তোমার 
একটা মস্তক আছে। পায়ে যধন ব্যথা হয়, তখনই মনে হয় যে। 
তোনাব পা আছে। তুমি টৈতগ্স্থদূপ, প্রাণস্বরূপ। দেহবুদ্ধি 
তোমাতে প্রতিষ্ঠালাভ ক্নিলেও তোমাকে উহা! (দেহ) বিস্বৃত হইতেই 
হইবে। যখন তুমি কান সুন্দর দৃপ্ত বা স্বমধুব সঙ্গীত উপভোগ 
কব, তখন তুমি দেহ ভুলিয়া ঘাঁও, অর্থাৎ সেই সময়ের জন্য তুমি 
দেহাতীত হও। ইহাই তোমাব সত্যস্বূপ এবং সেইজন্তই তুমি সে 


৩৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্--৭ম সংখা] । 


স্পা ৯ 


সময় স্থণী। বথন তুমি শান্ত স্থিব চিন্তামগ্র, তখন তুমি দেহ বিস্মৃত 
হও। আব যখন হঠাৎ কিছু আপিযা তোমাৰ সেই অবস্থালপ্রতিবঙ্গক 
হয়, তখন তুমি উহা”ক ঘাহনা বল। 

চিন্তা আনন্দে লম হয। বখন তুমি চিস্তাবতঃ যখন তোমার কোন 
দেহজ্ঞান থাকে না, হন তুমি “কাথাঁষ অনস্থান কব? তখন তুমি 
দৌোহর বাহিবে, মানব বাতিল বন্ধমান এব উহাহই আনন্দাবস্থা | আনন'ই 
তোঁমাব প্ররুতন্গবপ, সেইদন্ঞ ভুমি আনন্দ ভালবাস । মান্চন সর্বদ' 
স্থখেন জন্য অস্তিব-অশ্তিব, কারণ কান না কোন? দুঃখ তাহাকে ক 
দিছে! মানব অবিলত আনন্দ অনেণণ কবাতছি এব সে কেবল 
তাহাব নষ্ট আনন্দ পুনবাণ লাঁভ করিপাব নাই গাম ভহ”ত গ্রামান্তাব ও 
দেশ হাত দেশাপ্'ব ছুটিয়া 'বডান | আনন্দের জন্য এই আনণণ ও 
ভগবদাশ্নণ এক , কাবণ ভগবান ৭ আনন্দ অভিন্ন 5 একার্থবাপক | 
সেই জন্যই বলা হম "মুপ বাল হাহাব অন্থাব ভগবান আত ১ কীবিণ 
ভগবান হইতেহ সমস্ত সাগর উদ্ছব। নে 'কত শখ অন্লণ কনে 'স 
তাহাকেই অন্বেণণ কবে । আনন্দই আমানদব ভগবহসংজ্ঞ! | এমন 
কোন নানক নাই নে আনন্দ চাষ না, সহ আননউ 'ভগবান। আনন্দ 
হইতেই নিখিল শ্যটব উদছ্ছন, আনান্দহ উঠাঁব স্তিতি এবং আনন 
উহ্থাব বিলঘ। ভগবান্‌ ভই(৪ 'আমবা্ ৪ সমগবিপ্ব উদ্ধত, আদব! 
তাহাতে অবস্থান কবিণভছি, আবাপ শাহানভেই কিবিষ খাহব 1” আুতবা 
আনন্দ ও ভগবান একই । অতএব কেহই বি” পাবে নাষে নস 


সি 


/ শব 


নাস্তিক ১ কাবণ প্রাতামকই আনন্দ বিধাস কাব, আপ সেই আনদপ্তিত 
ভগবান্‌। নাস্তবিক প্রত্োক মন্তণাই স্থ খুঁজি । কোন সগ 


তুমি চাঁও ?_ষে সুখ কদাপি বিবাঁম নাহ । তুমি হপি চাও 'সজগ্য 

এই ক্ষণিক পাথিব স্থখ গ্রহণ কবিতে 913, কাবণ উহা তোমাকে কিঞ্চিং 
তৃপ্তিনান কবে , কিন্ত শিববচ্চিনন সণ /তামান আদর্শ । 

যে আননেব বিবাম নাই তাহাই ভগবান নামে অভিষিত, আব 

নাম ইব্িষল্তথ । তভামাব শণিক তৃপ্তি 

বিধানে সমর্থ এই সপীম সু তুমি পণকালেব জন্য তুষ্ট হইতে পাব, 


যেস্থখেব অন্ত আছে ভাঠাব 


আশাবণ,; ১৩৩৪ । ] পূর্ণত্বেব পথ । ৩৯৫ 


কিন্তু অক্ষ নিন্বচ্ছিন্ন আনন্দই তোমাৰ আদর্শ। উহা তোমাকে 
অনুভব কবিত হইবে । যেব্যন্চি দ্রুত আহাব শেন কবিন্া কর্্ন্তানে 
ছুটিতেছে ও সমস্ত দিন কগোবৰ পনিশ্রম করি(তছে মে আনন্দেবই অন্বেষণ 
কবিতোছ। আবী নে বাক্তি নির্জনে উপবেশন কবিযা মন£সংঘম 
কবিতেছেন এবং ভ্টাহাঁব পাবিপারশ্িক অবস্থা ভলিবাঁব ৪ স্বীয় অস্থাব 
ভগবদর্শনলীভে চেষ্টা কবিতাছন, উনিও সেই আনন্দেন জন্য ব্যাফল। 

এক্সণে এ প্রণালী দ্বইটা বিদাঁব কবিয়া দেখা ঘাউক | প্রথামাক্ত 
বাক্তি 'গ্রকত পক্ষে মর্থেব জন বাণ কাৰণ উচ্তা ভাাঁকে ও ভাতার 
পরিবাববগাক আহাব্‌, স্বাচ্ছন্দা'৪ স্বুথ প্রদান কবািব। শ্যাতএব সে 
অর্থ ও শন্টি অজ্জনব চেষ্টা কাব | সে ভালে যে শক্রিব সাহাদ্য সে 
গ্ররুন্িক হাহা সকল অন্গাৰ পুবণ কবিবাঁন জন্য বাদ্য কবাব। 
কিন্য £ঈ গ্রাণালী অতি অনিশ্চিত। নে অর্থলাভ কলিত পাবে কিন্তু 
তদ্ত্পন্ন "হাব বা স্বী্ছন্দ্য “স জীর্ণ বা উপাণভাঁগ কবি সমর্থ নাঁও 
হইতে পাবে । আমি কণিকাতাঁন এক লক্ষপনিক জানিতাম। তিনি 
মাত্র বাপি-জশ পবিপাক করিত পাবিতেন | স্বচবাঁঁ ভোগ ভিসাবে 
তাহা হীনত্তম ভত্োব তুলা৪ [তিনি ভাগ্যবান ছলন না। াহাল 
পৰ অর্থ থাকািলষ্ঈ বা ব্যক্তি কতকাল তাভা ভোগ কলি সমর্থ 
হারে »_কবল যতদিন ভাঁহাব দেহ থাকে । আমবা সকালই জানি 
যে পথিবীতে জীবানব ভ্তাষ অনিশ্চিত আব কিছুই নাই । দোঁলনাব 
শিশু, পবা, বুদ্ধ. ধলী, দবিদ্র সকল্লবই নিকট ঘ কাল মুক্গার্ভ মৃত্বা 
আসিতে পাবে । বখন আমবা আপনাঁদিগকে দহ হঠাত অভিন্ন জ্ঞান 
মনে কবি নে দহ বাঁ মনের সন্তোন আমাদেন প্ররূভ সন্ভোস, ভখন 
আমব। বুঝাত পাবি স্থ কিন্ধপ ক্ষষনাল | 

প্রত্যেক বাক্তিই সডবিপ বিকা'লব অবীন । গার্ড ছিশ্ু ছিল, 
তাই শিশুব আবির্ভাব | যপন তাঁভাঁব জন্ম ভইযান্ছ নন অবশ্যই তাহা 
আকাব বৃদ্ধি ও সর্ধপ্রক।বে পবিবর্ধন হইবে । দে কমে বালক, ঘনা ও 
বদ্ধ হইবে । তাঁবপব ?--ক্রমশহ লয় । চক্ষু শক্জিহীন ভইবে, 
কর্ণদ্বয় আব শুনিন না হস্তপদ নিক্ষিষয ৪ স্্রিশক্তি বিলুপু হইবে | 


৩৯৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ---৭দ সংখ | 


পা পারি ৯ 


ইহহি প্রত্যেক প্রাণীব জীবনেতিহাস। যে জীব এরূপ দেহবদ্ধ, 
ঘাহাব মন সংশয়পূর্ণ সে কিরূপে অনস্ত জীবন আশ! করিতে পারে? 

তথাপি কেহই মবিতি চায় না। মান্ষেব নিকট মৃত্যুব ন্যায 
ব্য আব কিছুই নাই। অতএব এই বর্তমান জীবনই যদি আমানের 
একমাত্র জীবন হয, তাহা হইগলে মানুষ ত মৃত্রুব হস্ত হইতে কখনই 
নিস্তাব পাইবে না, স্তরাং সে ত স্থখী হইবাব আশা কবিতে পাবে 
না। কিন্ধ জীবনেব সংজ্ঞা কি? জীবন অর্থে অস্তিত্ব বা সন্ত! এবং 
মৃত্যু আর্থ অনস্তিত্ব বা অপন্বা বুবাযঘ। আমবা কিন্তজানি যে অন্তিত্ 
হইতে অনস্তিত্বেব উদ্ভব অসম্ভব, যাহা সৎ তাহা অসৎ হইতে পাবে না। 
স্থৃতবাং জীবন কখনও মৃত্যু্ূপে বা মৃত্যু কখনও জীবনরূপে পবি- 
বন্ঠিত ব| বিকাব প্রাপূ হইতে পারেন! । অতএব মান্থন খন জীবন- 
বিশিষ্ট তখন নম মবিতে পাবে না। কিন্ধ যেজাবন কখনও মৃত্যু- 
রূপ বিকাব্প্রাপ্ত হইবে না, মে জীবন মাগুম কোথায় পাইতে পাবে ? 
_-সে জীবনের সন্ধান তাহাকে দেহ অতিক্রম কবিয়। যাইতে হইবে 
এবং যদি সে দেহেব অভীতে মাইতে অর্থাৎ অতীন্দ্িয় হইতে পাবে 
ভাবে পে অবশ্যই সমগ্রনিশ্বের অতীত হইব, কাঁবণ, তোমাৰ এই 
ক্ষণভন্ুব আকাবেও সমগ্রবিশ্বেব আস্তত্ব বর্তমান। তোমাৰ নয়ান 
সমস্ত কপজগং+ শ্রবণ সমস্ত শন্দজ্গত এবং বসনায় সমগ্র বসঙ্গগৎ 
অবস্থিত। 

নিদ্রা ব্যাপাবটা হইতে উহা সহজেই প্রমাণিত হয়। যতক্ষণ 
চক্ষুদ্ধয দর্শন কবে ততক্ষণ তোঁমাঁব নিকট রাপর অস্থিত্র। বতক্ষণ 
নাসিক অদ্রাণ লষ, ততঙ্গণ তোমাৰ নিকট গন্ধেব অস্থিত্র, ঘতক্ষণ 
কর্ণদ্বয় শ্রবণ কবে, ততক্ষণ শব্েব অস্তিত্ব, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েব পক্ষেই 
এইকপ। ঘখন তুমি তোমাব টক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মধ্যে 
অবস্থিত তথন তোমাধ জাগ্রতাবস্থা। তাবপব একটা চিস্তাময়ী অবস্থা 
আছে, তখন তুমি মনোমধো অবস্থিত। কিন্তু আবও একটী অবস্থা 
আছে-_ঘখন তুমি ইন্দ্িয়গণেব বাহিবে ও মনোবাজ্যের বাহিরে 
চলিয়! যাঁও সেই অবস্থাব নামই সুযুপ্তি। তখন কোন বন্ধু তোমাব 


শ্রাবণ, ১৩৩ | ] পূর্ণত্বের পথ। ৩৯৭ 


৭২ ৯ পাটি তি পি সিলিসি সিরাটির সিটি কাস্পিস্পাস্পাসি পিসি তা ৯ স্পা পি সিলাস্ি 


পার্থ বনিয়। মধুর স্বরে সঙ্গীত করিলেও নি তাহা শুনিতে পাইবে 
না, কারণ তুমি তখন তোমাধ কর্ণে অবস্থিত নও । তুমি তোমার 
দেহে বর্তমান বটে কিন্ত কর্ণ বা অন্য কোন ইন্ট্রিয়ের সহিত তোমার 
সংযোগ নাই। তুমি কিন্ত সে সময় মন বা ইন্রিয়গুলির অতীত 
হইলেও দেহের মধ্যেই অবস্থিত, কাঁবণ তখন তোমা সজোবে আঘাত 
কবিলে তুমি জাগ্রত হও। এই জাগরণের অর্থ কি ?_ ইহার অর্থ, 
মনে বা! ইন্দ্রিয়ে তোমাব প্রত্যাবর্তন । যখন তুমি নিদ্রিত ছিলে 
তোমাৰ স্ত্রী তোমাব পার্থে ছিল, কিন্তু তুমি তাহা জানিতে পার 
নাই । তোমাব চতুর্দিকস্থ সমগ্র বস্ত ও নিখিল বিশ্বে সহিতও 
তভোমাব ঠিক তীভাঁব হইয়াছিল। অতএব বিশ্বেব অস্তিত্ব এই মন 
ও ইন্দ্রিয়গ্রামে তোমাব অবস্থিতির উপরই নির্ভর কবিতেছে। যখন 
তুমি নিদ্রিতছিলে তখন কি তোমাৰ নিকট কোন বিশ্বের লা তাহার 
স্মৃতির অস্তিত্ব ছিল? না। সুতবাং এই দেহ নিঃসন্দেহরূপে ক্ষণ- 
ভঙুব হইলেও ইহাই সমগ্র বিশ্বের অবলম্বন | সেই জন্য বিশ্বাতীত 
হইতে হইলে আমাদিগকে মন ও ইন্দ্রিয় অতিক্রম কবিতে হইবে । 
তাহা হইলেই অনন্তজীবন প্রাপু হওয়া যাঁয়। এই ভ!বেই ভোঁমাঁদের 
পূর্বপুরুষগণ তাহাদেৰ অনন্ত রূপ উপলব্ধি কবিয়াছিলেন | এজন্য 
তীহার্দিগকে বহিবিজ্ত্িয় ও অন্তবিক্রি় মনকে অতিক্রম করিতে 
হইয়াছিল। তুমি যদি তাহা করিতে পাব তবে তৎক্ষণাৎ অনস্ত- 
জীবন উপলব্ধি করিবে এবং বিশুদ্ধ কেবলানন্দেব অধিকাবী হইবে-__ 
ইহাই মোক্ষ। 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, একটী উপায় তোমাদদিগকে বিপথে 
এবং অপরটী গন্তব্যস্থানে লইযা যাঁয়। অর্থোপার্জনরূপ যে উপায়টা 
তোমবা অনুসরণ করিতেছে তাহা মিথ্যা, কারণ উহাতে তোমবা 
একমাত্র এই দেহ দেবতাঁবই শ্বো ও পূজা করিতেছ । এবং এই 
দেবতাকে পুক্তা কব বলিয়াই তোমরা তোমাদেব স্্ী, উত্তম খা, 
স্বন্দর দুগ্ধ ও মধুর শব্ধ প্রভৃতি ভালবাস। আব তোমবা কোঁন 
প্রতৃর সেবা কবিলে পারিশ্রমিক আশা কবিয়া থাঁক। কিন্তু এই 


৩৯৮ উদ্বোধন । [ ২৫৮ বর্ষ-_ 1ম সংখ্যা | 


দেহ দেবতার সেবা কবিয়া কি গাও 17- যাহা তোমব। অত্ান্ত দ্বণা 
কব--সই মৃত্তানেই উহা! ভোমাদিগকে লইয়া যায়। বহুজন্ম ধবিয়া 
[তামবা এই দেবতাব সেবা কবিতেছ আব প্রাত্যকবাঁব মৃত্যু্ূপ 
পুবপ্কাব লাভ কবিযাছ | অতএব ইহা নিশ্চযই ঠিক সেবা নাত। 
মদি প্রত পুবপ্গাপেব জগ্য যথার্থ সেবা কলিতে টাও হবে সা 
দেবতাল সেনা কব । ভাঁভা হালি অনস্তজীবন পাইবে | 

বাব পথ অন্ন খী, বঠিনপী নহে । অন্তর্গামী কম্মশক্তি সমুভেস 
অন্নণালন পা নিনমাগই অনন্তজীবন উপলব্ধি কবিবাঁব উপাঁম। তোমাকে 
তোমার সমগ্চ শক্তি এবত্রিত কবিষা অন্তন খী কবিতে হইবে । তাহা 
ন| গাবিলে ভুমি নাচ পশ্থ অপেঙশা শেষ্ট নত । প্রকৃত জীবন অগ্ুপে-- 
বাহিব নাভ! কিন্ত ভাভা গাভ কপিত ভইলে তোমায কঠোব পপিশ্রম 
করি হ হইবে। কত জন্ম তুমি এই দেহ দেবত'ব সেবা কবিভিছ, হঠাত 
প্রকৃত দবভাব পূজা আবন্থ কৰা সহজ মাত। নিজেপ মনজয় কৰা 
অপেক্গা সমগ্র পূথিবী জ্রয কবা সহজ | সই জনই অঙ্গগুনেব ন্যায় মহা- 
পোক্ধাকে স্বীকাণ কবিণহ হইয়াছিল থে তিনি বনুবাজ্য জয কবিশে? স্বীন 
মন জয কবিত অক্ষম |, কন ? অচিন ম বীণ ছিলেন (সে বিণমে কোন 
সান্দহ নাত! কিহ্ব এই বাশি শক্ষত্রে কখন কাধ্য কবেন নাই 
বলিযা নিজকে অন্গন শাঁবিযাছিলেন ৷ আমবা? এব্বিযে অঙ্গগুনব তুল্য । 
কিন এই জীনান ামাব অনন্ত স্বরূপ উপনপি কবি-ত হইল তোমাক 
একট পথই অবলম্বন কবিতি ভতাব_“নান্ত পন্থা বিগ্যাতিত্যনায় 1৮ 

অতএব দাঁখাতছ যে, সর্বাপন্গ! সুখী ধনা ৪ শমতাঁশালী হইবার 
উপায গ্ঘিপাকত হইয়াছে । এখন কিদেব প্রযোঁজন 9 ইচ্ছা । বদি 
এই পণ অগ্ঠসপণ কবিবাব ইস্ডা না থাণক ভবে ইহা জানা বুথ! । কিকপে 
সব্বোতরু? থাগ্ গ্রস্থত কবিতে ভয় তাহা তুমি জানিতে পাব, কিন্ত যাদ 
পাকশালায় গিয়া হাহা প্রস্তত না কব ভবে হোমাব জ্ঞান নিম্ষল। 
এই পথ অগ্তবভী--কবলমাত্র (সই জ্ঞানদ্বাবা ভোঁমাব কোন সাহায্য 
হইব শা। তোমার বিশে চেষ্টা দাবা সেই অন্তবে যাঁইতে হইবে | 
অভএব ধন্ম জিনিষটী সপ্পূর্ণপে অনুষ্ঠান মূলক (724011051)1 তর্ক 


শ্রাবণ, ১৩৩০ । ] পূর্ণত্রেব পথ । ৩৯৯ 


৭ বিচাবেব সহিত ইহাব কান সন্বন্ধ নাই । [তামাব নির্দিষ্ট পথটীৰ 
অন্থনবণেচ্ছা জন্সিবাঝ পূর্ব পর্ান্ত উহাদেব আবশ্যকতা থাকা পাবে 
মা । তুমি অন্ঞতম হইতে পাঁন কিন্ত তথাপি বদ্দি ততামাব ভগবানের 
নিকট যাইকাব প্রবল বাসনা থাকে তাব কোনবপ বিগ্তা না থাঁকিলেও 
তুমি অন্তাব তাহার নিকট (পীছিত পাপ । তন মহাঁশিক্ষিত ব্যক্তিগণও 
আপিযা তোমাব পাদম্লিে উপানশন কব্াবন | ভগবান শ্রীবামকুঝ 
প্রায় নিবক্ষর ছিনলন। হুথাপি গাতনামা পঞ্ডিহগণ াহাঁদেব সংশয দূব 
* কবিবাব জন্ঞ তাহার নিকট আমান । ভগবানকে লাভ কবিবাব জন্য 
শাহাব তীর বাসনা ছিল এব” 'ঠাতাকে লাভ কনিয়াছিলেন বলিষাই 
তিনি এ বিএমে ভাহান্দব সাহানা করিত সঙ্গম ভইতেন । €কব্লমাত 
পুস্থক পাঠ ৪ পবীক্ষার ক্ষুতকাঁণাতাব দ্বাবা জ্ঞান লাভ হয়' ক্কীভাঁব 
জীবনী এই ধাবণাঈিৰ জলন্ত প্রতিবাদ স্ববপ | জ্ঞান সম্বন্ধে উঠ! খুবই 
হীন ধাঁবণা | ততামাণ জীবনব্য/পী শেষ্টাব পৰি প্রক্তপক্ষে তোমাৰ 
কিছুহ জ্ঞান হয না। পাক্ুটীস বিজ্ঞঠম বাক্তি ছিলেন, কাবণ ট্টাহাব 
জানা ছিল যে তিনি কিছুই ক্জানাতিন না। 

একপ অহীপকন থে কবল নিজ ভণবানাক প্রত্যঙ্গ কাবন তাহা 
নাত, অপবাক? প্রত্যক্গ কবাইঈাত পাঁপেন | স্বামী বিবিকাঁনন্দ নালযকালে 
ক্রমাগত এমন এক ব্যক্তিব আশ্নণ কবিতেনণ বিনি ভগবানকে প্রতাঙ্গ 
কবিষাছন বলিািত পাশ | টিশি নলিতেন), প্রভাশ না কবিলে 
ভগবাণনর অশ্টিত্র কিকাপ বিশ্বাস কণা বাঁধ? যখনই তিনি কোন বড 
সাধু বা পন্মোপাদগ্গাব শাম শরনিতেন তখনই তাহাঁৰ নিকট য্ঠিমা জিজ্ঞাসা 
কবিাতন “ভগবান কি আছন ৮” উদ্ভব হইতি “ভা” ভংপাব ডিনি 
প্রশ্ন কবিতন “আপনি কি চাহে পতা্গ কবিধীছন 7৮ এবং “না” 
উন্তব পাউযা পেস্ান ত্যাগ কব্িতন । ভগবানকে প্রভা কবিয়াছেন 
বলিণত পাবেন এমন কোন লোক নিনি কোথাও পান নাই, স্থ তরাঁং 
তিনি সিন্বান্ত কবিযাছি"্লন £ঘ), ভগবান কাল্পনিক বস্থ। তৎপরে 
একদিন তিনি দরক্ষিণশ্ববেধ দেই ধর্মুক, সেই নিবক্ষন মহাঁসাধুর নিকট 
আসিযা জিদ্াস! কবেন “আপনি কি ভগবানকে দেখিয়াছেন ?” শ্রীবাম- 


৪৯৬  উধোহন | [ ২৫শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 


শাসন সিরিসিসাসপসিপাসপিসা সপাস্পিসিপাস্ছি সি সিসি ৯০৯ 


পা পাঁপিপাসিা সত ৩ ০ সতী সিরোসিস 


কষ দেব বলিলেন “হা! ।” “আমায় রাহি পারেল ?, ভগবান 
তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন “পার।” অবশেষে স্বামিভী তৃপ্ত হন 
এবং এই জন্তই তিনি তাহার সমস্ত পুস্তকে বারবার বলিয়াছেন 
বে, ধর্ম অন্ুভূতিব বস্ত। বাস্তবিক; ধর সম্পূণরূপে উপলব্ধির 
বিষয় । 

ভগবানকে প্রত্যক্ষ কবিতে হইবে এবং উহা যথেষ্ট শ্রমসাপেক্ষা | বহুজন্ম 
ধরিয়া মিথ্যা দেবতার সেবা কবিয়! থে সকল সংস্কার রাশি সংগ্রহ করিযাছ 
প্রথমে সেগুলিকে দমন কবিতে হইখে__মন ও ইন্দরিয়গ্রামকে জয় কবিতে 
হইবে। যীশুধুষ্টেব মৃত এই দেহ ও ইন্ট্রিয়গুলিকে ত্রুশবিদ্ধ করিতে না 
পারিলে তোমাৰ উন্নতিব অর্থ।২ এই নিজীব দেহ হইতে নিজেকে ভাঁথত 
করিবাব আশা শাই। ণদি আপনাকে উন্নত করিতে চাও তবে দেহ 
কুশবিদ্ধ ও ইন্দ্রিয় জয় কর। হ্হা প্রত্যেকেই করিতে হইবে । এ্বাম- 
কৃষ দেব ইহার উৎকৃষ্ট উপায় নিন্দেশ কারয়াছেন। তিনি বলেন, 
ইন্দ্রিয় জয় কবিতে চাও শত ভগবানকে পুণতম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান কব। 
তুমি সৌন্দধ্যের অনুরাগী কিন্তু ভগবানে থে অনন্ত সৌন্দধ্য বর্তমান তাহা 
তুমি কোথায় পাইবে? তুমি বাগ্মিতা-প্রির কিন্ত থে ভগবান হইতে 
সমগ্র বেদেব উদ্ভব তাহাব অপেক্ষা বাগ্মা আব কে আছেন? হুমি 
শক্তিকামী, কিন্ত ভগবানের শ্ঠায় শক্তিশালী কে? মনুষ্য মাত্রেই এই 
গুলির কোনটা ভালবাসে এবং ভগবানে সমস্তগুলিহ অসীম পরিমাণে 
বর্তমান । তুমি হয়ত কোন স্ুন্বরী বম্ণীকে ভালবাস, তাহাব রূপ ত ক্ষণ- 
স্থায়ী কিন্তু ভগবানেব সৌন্দয্য নিত্য । অতএব যদি অক্ষয় সৌন্দধ্য 
অবিনশ্বর জীবন, অনন্ত শক্তি ও জ্ঞানলাভ কবিতে চাও, তবে ভগবানের 
নিকট চাও। তাহাব নিকট যাইতে হইলে অর্থের কোন প্রয়োজন 
নাই_তোমায় কোন টিকিট ,কিনিতে হইবে না। তীহাধ নিকট 
গমন করিবার জন্য তোমার পদেব, তাহাকে দর্শনেব জন্য তোমার 
চক্ষুব এবং তাহাব বাণী শ্রবণেব জন্য তোমার কার্ণর কোনও প্রয়োজন 
নাই। তিনি তোমাব অন্তবে,তথায় পৌছিতে হইলে তোমায় সকল 
দ্বাররুদ্ধ কবিতে হইবে । তাহবকে দেখিতে হইলে তোমাব চক্ষু মুদ্রিত। 


শ্রাবণ, ১৩৩1 ] স্বামী অভেদানন্দের সাহত কথোপকথন । ৪১ 


সতী প্রি সিতিসিপাসটি তা পরিপাটি 


তাহার বাণী শুনিতে হইলে কর্ণরুদ্ধ এবং তীঁহাঁব নিকট যাইতে হইলে 
বাহ্‌ কর্মশীলতা ত্যাগ কবিতে হইবে । 

অতএব এই ইঙ্গিত ও নির্দেশ অবলম্বনে স্বীয় অস্তবে প্রবেশ করিয়া 
ভগবানকে উপলব্ধি কর-_তবেই তুমি প্ররুত মান্ষ হইবে। কিন্ত 
ইহার জন্ চাই তোমার প্রবল ও তীব্র বাসনা । যদি তুমি একবাব 
ভগবানেব সহিত তোমার সন্বন্ধ অন্থভব কবিতে পাব, যর্দি উপলব্ধি 
করিতে পাব যে তিনিই তোমাব প্ররুত পিতামাত৷ ও অরুত্রিম বন্ধু 
ও সহচব, এবং দি তাহাব নিকট গমন করিতে পাব, তাহা হইলে 
অনন্তপুবস্কার লাঁভ করিবে, তোমাব ঘত্র ও প্রতিপালনেব জন্য তিনি 
এমন কি তোমাৰ ভৃত্যন্ববূপ হইবেন। অতএব বদি বাতুল না হও 
তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই তাগাতে মনপ্রাণে অন্ুবাগী হইবে, কারণ 
কেবল তাহার নিকট হইতেই তুমি পূর্ণ আনন্দ ও পরাজ্ঞান লা 
করিবে। 
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স্বামী অভেদ্দানন্দের সহিত 
কথোপকথন । 


( গৌহাটী, জুন? ২৯) 


জনৈক ভদ্রলোক বর্ণাশ্রমধর্্ের কথা তুলিয়াছেন। স্বামিজী 
বলিলেন-_“বর্ণাশ্রম নিয়ে এত মারামাবি কেন বাপু? বর্ণাশ্রমেব এখন 
অন্তিত্বই নেই। প্রথমতঃ দেখ শাস্ত্র বল্ছেন ব্রাহ্মণ হবে গৌববর্ণ, ক্ষত্রিয় 
বক্তাভ, বৈশ্ঠ শ্যামবর্ণ আর শুদ্র কাল। তাই যদ্দি হয় তো তোমাদের 
সাবা জাতটাই তো শূদ্র, আর ব্রাহ্মণ হবে সব সাহেবর! | যারা ব্রাঙ্মণত্তেব 
বড়াই কচ্ছেন তারা এ&ঁ হিসেব থেকে শৃদ্র বই কি। তাবপব গুণকর্ম্ের 
কথাঃ তা তো চোখের সাম্‌নে দেখতেই পাচ্ছ । শান্ত, যে ্রাহ্গণ শ্রেচ্ছেব 

২ 


৪৬২ ৮৪ 1 [ ২৫শ বর্ধ--?ম সংখ্যা । 
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৮৯৮৯ পাস সান পপ তে পাত ক প্ছ পিএ স্পা 


চাকরী করবে, তার ্রায়শ্চিতের তা রয়েছে । গবর্ণমেণ্টের চাকর 
তোদের বামুণগুলোর প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তুষানলে প্রবেশ কর্তে হয়।” 

আমি। কায়স্থ পত্রিকায় অনেক আগে এ সম্বন্ধে একটি 0৪71. 
০8001 বেরিয়েছিল । এক মাথ। তাব সঙ্গে ছুটো ঠ্যাং, মাঝখানটা নেই । 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আর শুদ্র রয়েছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্ত নেই। তার আবার চোখ 
ছুটো৷ বুজা, তাব মানে ব্রাহ্মণের ব্রার্ষণত্ব আব নেই, শুধু একটা টিকি 
নিয়ে ব্রাহ্মণ নামটা রেখেছে। পায়ে বিলিতি জুতো, মানে, শৃদ্রেরা 
পশ্চিমি ভাবে ডুবে যাচ্ছে । ছবিব নাম দিয়েছিল “বঙ্গের হিন্দু, শ্মার্ত 
রথুননানের মানস পুত্র |” 

স্বামিত্ী। হা, ও রকম 0৪811091016 মন্দ নয়। সমাজটাকে 
ওরকম কবে তাদের ভ্রম দেখিয়ে দিতে হবে । বাংলাদেশেব আবার 
কথা কি? বাংলাদেশে আজকালকার বামুনরা কি ত1 1515107% পড়ে 
দেখলেই ভুল সংশোধন হয়। বাংলাদেশে সব বৌদ্ধ হয়ে গিছিলো!। 
আদিশৃব হিন্দুমতে যজ্ঞ কার্ত গিয়ে এদেশে বামুন খুজেই পেলেন না। 
তিনি যে পাঁচজন ব্রাঙ্গণ আনিয়েছিলেন, তারাই ধরে ধরে বৌদ্ধদের 
কয়েকজনকে বামুন বানিয়ে দিলে । আব বথুনন্দন, বাংলার বাইবে যাওঃ 
দেখবে রঘুনন্দনের নামগন্ধও নেই । 

আমি! আমাদেব সব জাতট! নাকি গরমেব চোটে কালো হয়ে 


গেল। 
স্বামিজী। কে বললে গো ।- রক্তমিশ্রণ | 


স্বামিী। চুপ করিয়া বসিয়া আছেন । হঠাঁৎ আমাকে জিজ্ঞাসা 
কৰিলেন__“কাল আমার বক্তৃতা শুন্তে গিছিলি ? গতকল্য বিকালে 
একটী। মহিল! সভায় তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছিল, সেই কথা উল্লেখ 


করিতেছেন । 
আমি। না। 
স্বা। কেন? 


আ। মহিলা সভায় আমি যাব কেন? 


শ্রাথণ ১৩৩১ |] স্বামী অভেদাননের সহিত কথোপকথন । * ৪৩৩ 


০৯ ৯ সিরাপ 








৯ ৯০৯০ ৯ ১৯ তা 7৯, পটল চলা রস পরী তি লি 


স্বা। তোঁর তো! বড় হীনবুদ্ধি! তোর এত স্ত্রীপুরুষভেদজ্ঞান যে 
আমার বক্তৃতা শুন্তেও গেলিনে ? 

আ। কেন ত্রহ্মচর্যের সময়টায় স্ত্রীলোক দর্শন পর্যান্তও নিষেধ 
রয়েছে না? 

স্বা। নিষেধ রয়েছে যাদেব মন নীচে, তাদের জন্তে। €োঁদের মন 
নীচু হবে কেন। 

আমি বেগতিক দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বলিলাম, “এখানকার 
বাজার টাঞজার করা এসব দেখতে হয়েছিল; আর কিছু বলিলেন না। 
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “কাঁল কি বল্লেন ? 

স্বা_কি আর বল্‌বো? তাঁদেব 77121) 116 1640 কর্তে বলে দিলুম 
বলুম শ্রীরামরুঞ্চদেবের কথা! ইত্যার্দি পড়লেই [71813 1106 কাঁকে বলে 
বুঝতে পাঁবুবে। এত সহজ সরলভাবে, এমন সুন্দরভাবে আর কেউ 
ধর্পরীবনের উপদেশ দিতে পারেন নি। এই সব বুম । 

আ। এখানকার ত্রাক্মসমাজে একদিন বক্তৃতা দিতে সবাই বল্ছে। 
প্রফুল্ল বাঝু রাস্তায় পেয়ে আপনার মত জান্তে বলে দিলেন। 

স্বা। হ্যা আমি কেবধ বক্তৃতাই দিব। আমায় কি তোরা 
[,০০10]16 012.000176 করে ফেল্বি নাকি ? 

আ। তবে কি মানা কবে দেব? 

স্বা। হ্যা; সেই ভাল। 


আমি অন্ত কাজে গিয়াছি, এমন সময় ডাকিলেন। গেলে পরে 
কাছে বমিতে বগিলেন | এইবারে ৬কামাধ্যাপীঠের কথা হইতেছে । 

স্বা। কাশম্যাখ্যার পাণ্ডারা বেশ। আমায় খুব আদর যত কল্লে। 
মার দর্শন হল, কুমারী পুজো! কল্গুম । কিন্তু তোদের যা সৌভাগ্য কুও। 
হরিবল। ছুই তিন ফৌঁটা জল, এত নোংরা যে আর কি বল্বো। 
মন্দিরে ট্ুকৃবে। তো! কি অন্ধকার, সিঁভি থেকে পড়বার যোঁগাভ। পাণারা 
এত পয়সা পায়, অথচ ছুপয়স! খরচ করে যে ছুটো বাতি দেবে ওথানে) 
তা আর কর্বে না। 


৪৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পাস্সিশিস্টি পাস্িশাসি লাস ৮৯ রেসি তি সন সসিলিস্ছি ঠা পাটি এ 0 তিস্তা তাস নাস লিল ৯১ পাস তৌস্স্তত তাস্ািতা সাসাস্ডিতী ৯৮৯ পাটি তি বাটি লী রো ৭» পা শিপ শিস লাস্ট পিসির তা টিসি লাস 


আ। শুন্লুম ওখানে নাঁকি বক্তৃতা হল? 

স্বা। হ্যা ওবা হাতেলেখা নোটাশজারি করে এক 17759107)£ 
করেছিল । সেখেনে ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিনুম । ওরা দেখলুম বাঁমুণের 
মেয়েদেরই কেবল কুমারী বলে। তা ওদেব খুব বলে দিয়ে এলুম ) শুধু 
বামুণের মেয়েই কুমাবী হবে কেন! সব জাঁতেব অবিবাহিত মেয়েরাই 
কুমারী ।__মাব স্থানে সব মেয়েরাই ফুমাবাী । 

আ। ম্মাচ্ছ! মহাঁবাজ্র? বলি হয় কেন? 

স্বা। যারা মাংসাি খায় তাঁরা শুধু লোভ চরিতার্থ না কবে প্রসাদ 
স্বক্ূপে থাক, এই জন্তটেই বলি। 

আ | বলি ছাড়! কি দেবীপুঞ্জার অঙ্গহানি হয় না? 

স্ব। কিছু নয়। পুজোয় পাঠাবলিব কোনও দরকাব নেই | 

আ। মাঁংসা্ি খাওয়া কি উচিত ? 

স্বা। প্রাণীহত্যার কথা যদি তুলতে যাও, তো শাকসবজি ওয় 
খেতে পার না । তাবাও যে প্রাণী। আমিষ নিরামিষ এখন কাকে বল্বে, 
আমেরিকায় পায়েসেও ডিম দেয়। ডিমকে তার! নিবামিষই গণ্য করে। 

থালি পায়ে কামাখ্যা পাহাডভে চভাতে পায়ের তলাতে ব্যথা 
লাঁগিয়াছে তাহা দেখাইতে দেখাইতে বলিলেন__"থাঁলি পায়ে এই পঁচিশ 
বছর ধরে হাঁটা অভ্যেস নেই কিনা । ওদেশে (আমেবিকায়) থেকে 
থেকে এদেশী তাব হযে গেছে । এখানে এসে অবধি আস্তে আস্তে সে 
সব ছাডতে চেষ্টা কব্ছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই সে সব ছেডে 





দিতে পাকুবো বোধ হয়|” 
আ। আমেরিকায় আজকাল কেমন কাজ চলেছে? 
স্বা। বেশ হচ্ছে। 


আ.। আপনি কি আর যাবেন? 

স্বা। আর কি যেতে পাব্বো। তবে আর যাবার দবকারও 
নেই। আমি রাস্তা সাফ করে দিয়ে এসেছি এবার যারা আছে তারাই 
কাঁজ চালিয়ে নিতে পার্বে। কত প্রফেসর কত কার সঙ্গে বিচার হলো 
তর্ক হলো, কেউ এটে উঠতে পারিনি । 


শ্রাবণ, ১৩৩* |] স্বামী অভেদাননের সহিত করোপকথন । ৪*৫ 
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জনৈক ভদ্রলোক । ওরা তে। খুব ভোগী জাত । 

স্বা। তাতে কি হয় গো, আজকাল অনেকে ত্যাগও কর্ছে। 
ওদেব জাঁতটা বেশ। তোমার দেশে সন্নাপীকে একটি কলা ও একমুঠা 
চাল দিয়ে বিদেয় করে; কিন্তু ওবা ভাঁদেব যা সব ভাল ভাল ০095019 
জিনিষ আছে সেই সব এনে ধর্মপ্রচাবককে দেয়। 

আ। ০0-0০9-009181101) সম্বন্ধে কি মনে করেন? 

স্বা। সে হবেই তো, হোক না। তবে 706917011৮6 ছেড়ে 
0903109001০ এর দিকে বেণী বোক দিতে হবে। আমাদের মিশনের 
[0:90995১ 00:61 00105118019 ; গান্ধীও আজকাল এঁিকেই 
বেশী কৌক দিচ্ছেন । 

আ। আপনি শুন্লুম আমেরিকার 01029 হয়েছেন ? 

স্বা। সেআমি ইচ্ছে কল্লেই হতে পার্তুম, কিন্তু হইনি। আমি 
সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ওসবে কাজ কি। 

আ। ওদেশে যাবা আপনাদের কাছ থেকে দীক্ষা নিচ্ছে তারা 
কি ধ্যান ধারণা করে? 

স্বা(। নিশ্য । ঠিক হিন্দুরদেব মতো আসন করে বসে ধ্যান জপ 
সব কচ্ছে। তোদের লক্ষমীছাডা জাত | গায়ে বল নেই, মনে জোব নেই 
যা খাবি তাতে 5৮1১৭187705 এব নামও নেই, গাছের ডালপাতা 
ছুটো এনে খুব মসলা দিলেই ভাব্লি খুব উপাদেয় খাছ হলো । এত 
মসলা! খেলে কি এ জাতের শরীর ভাল থাকে । 

আ। কি কববে আমাদের জাতেব যে পয়সা নেই। 

স্বাঁ। পয়সা না থাকলেই কি খুব মসল! থেতে হবে? গায়ে জোর, 
মনে বল না এলে পয়স! রোজগার করবি কেমন করে ! মনে জোর থাকে 
তো যানা আমেরিকায়, 1067015 হনয় আয়) 0)0010191] হয়ে আয়। 
আমাদের জাত দাতের যত্র জানে না, চোখের ০81০ নেয় না। ভালো 
একজন 7670115. আমাদের দেশ খুঁজেও মেলে না । 

তাবপর সেবাশ্রমান্দির কথা উঠিল। বলিলেন-__-“আশ্রম, সেবাশ্রম 
খুব হওয়া দরকাঁর। ছেলেদের সৎপথে নিতে হবে। তোমরা খুব 





৪০৩ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্-_৭ম সংখ্যা । 


সপাপতাসিপাস্পাস্পিসছি এিপাসিপাসিরসিপাসিপা্পাস্পিসিপ টিপা সা লিট 





কপ ৯ সিিসপ্পসপিস্পিশ পিপি ি্টতিস্টিতিিপাসিত 


উঠে পড়ে লাগ দিকি, তোমাদের আশ্রমটাকে বড করে ফেল। ওরকম 
কবেই আরম্ভ কবতে হয়? আমরা কি করেছি, প্রথম প্রথম বাড়ী বাড়ী 
ভিক্ষে করে বেড়িয়েছি। কাঁপড নেই সবাই মিলে একখান ধুতি পৰে 
কতদিন কাঁটিয়েছি। কোন দিন বা উপবাঁস কবেও থাঁকৃতে হতো |” 


শামি 





নব্যবঙ্গের শক্তিগীঠ স্থাপনা 


টি 
গো-যানে বজশী-যাপন 


সেদিন ২বা বৈশাখ | রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের গাড়ী 
ছাড়িয়া! দিল। সর্বপ্রথম আমবাই প্রেস্তুত ছিলাম । গাড়ীগুলি সব ছোট 
ছোট-_-৫।৬ হাত লম্বা-_হাত দেড়েক চওড়া । ছইএর ছাঁত--ভিতবে 
আরোহীৰ আরামের জন্য খড় বিছাইয়া গদি প্রস্তুত, তছুপর্রি একখানি 
চেটাই ৷ এ ছোট গাড়ীতে জিনিমের অভাঁব হইল ন!-_পেট্রোল ল্যাম্প, 
জুতাভরা। ছুইটা। বাল্তি, ছোট ছোট কযেকটী পু'টুলি, শতমুলীব 
মৌবব্বা, লাঠি, ছাতা ইন্যাদি_-মালের খিচুড়ী। বডই ক্ষোভের বিষয়-_ 
আমার বাকাটী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে । ভিতরে ফণীবাঁবু ও আমি-_ 
উহারই ভিতব ফণীবাঁবু বিছানা বিছাইলেন। 

আমাদব চালকের বয়স বছব ২৩।২৪-ম্যালেরিয়াষ ভূগিয়া ভূগিয়া 
বেচারাঁৰ সমন্ত দেহের উপর বোগযন্ত্রণার একখানি কালছায়া পভ়িয়াছে। 
নাম তাহার প্রমথ বা “প-মা+ । প্রথমে খানিকক্ষণ আমবা উভয়েই বসিয়া 
রহিলাম, আর মাঝে মাঝে পিছনে দেখিতে লাগিলাম, কয়খানি গাঁডী 
ছাঁডিল”_কে কে তাহাতে চাঁপিলেন সম্ভব হইলে সে খবরও লইলাম। 
ফণীবাবু পল্লীব পথে এক প্যাকেট সিগারেট কিনিলেন। প-মা একটা 
বকৃশিস্‌ পাইল। বাবুর! উচু ভদ্রজাত।_তীহার! কি আমার ছোঁয়া 


দা ১৩৩৯ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন! ৪৯৭ 


১৯ কেসি দি তিতাসাসিশি সিরাত লাস তিি৮ ৯ ৯৫ ছি ৯ ৮৯ ৯ পি পাছি পিসি সি ঈি বা সি পালা লালসা তািপাস্টিতিসিপাস্পসিপিসিরাসিপাসিপাস্পাসিশাস্সি পাটি সিপাসিও স্পিসিপসি লাস পাপা 


থে ্া থাঁবেন,_এই ভাবিয়া । সে প্রথমে বলিক্াছিল “আপনারা লিয়ে 
আনন 1” শেষে আশ্বাস পেয়ে তবে যায়। তাহার পর আমরা 
বলিলাম-_তুই এগিয়ে চল্‌, আমাদেব গাড়ী সবাব আগে পৌছান চাই। 
সে বলিল_-“তা হবেক মুশাই--ই শ্লাবা খুব জোয়ান আছে। আমি 
মব্বে এগুতে আপনাদেব লি যাঁব”-_বলিয়া ঘন ঘন বলদের ল্যাজ 
মলিতে লাগিল। তাহার্দেব প্রাণীস্ত পবিচ্ছেদ । 

ক্রমে আমবা বাসা ছাডাইয়া পথে অনেকদূর অগ্রসর ৷ ছুইধারে 
গভীর বন--বেশ জমাট অন্ধকাঁব। শ্গাঁল বা অপব কোন প্রাণীব 
ডাঁক শুনিলাম না। বনানী যেন নাক ডাকাইস্সা গভীর ঘুমে নিমগ্র, 
আমর! টিম্‌-টিম্‌ কবিয়া তাহার বিশালবক্ষেব এক পাশ দিয়া একটু পথ 
চুরি করিষা চলিতে লাগিলাম । চতুর্দশী বাত্র--চাদেব মুখ পন্যস্ত দেখা 
গেল না__ভাবিলাম পুণিমা হইলে কি স্ুন্দরই না হইত। অন্ততঃ 
চব্বিশখাঁনি গাঁডী পব পব পিছন পিছন সা*রবন্দী হইয়া চলিতেছে__ 
জ্যাত্লার শুভ্র আলোকে দেগিতে পাইতাম _আনন্দ আরও অধিক 
হইত । কিন্তু বে্টনীব সেই ভীষণ গভীব ভাবে আমবা কতকটা আচ্ছন্ন 
হইয়া ছইযেব ভিতর মিশাইয়া বহিলাম--গাঁডীব পিলে-চম্কান ঝাকাঁনি 
সত্বেও চোখে কে যেন ঘুমেব হাত বুলাইতে লাগিল। একলার পিছন- 
পানে তাকাইলাম_-অতিদূবে গাডীব ক্ষীণ আলো চোখে দেখিলাম 
ও ঘুমন্ত বাঁডের টুন্-টুনে ঘণ্টাব ধ্বনি কাণে শুনিলাম মাত্র । এই 
পথে আগে নাঁকি ডাকাতদের অত্যাঢাব ও প্রতিপত্তি পূর্ণমাত্রায় ছিল। 
একাঁণে এক-আধখাঁনা গাড়ী নিস্তাব পাইত না। কিন্তু আমাদের 
দল ভাবি_-ভয় লাই । 

আমি “নিদ্রালু” হইলাম । ফণীবাবু “তন্ত্রীলু” হইলেন, প-মা ঢুলিল, 
ষাঁড ছু'টী বিম্াইতে ঝিমাইতে চোখ কুজিয়! চলিতে লাগিল__-ঘাভেব 
জোয়ালই তাহাদের কোনপ্রকারে টানিয়া লইতেছিল। আব কেকার 
থবর রাখে? হাতে “পাঁচন-বাডী' লইয়া; মাথায় গেরিক পগ্গড বাধিয়া 
সম্থিৎ-জী প্রথম হইতে শেষ গাডীথানি পধ্যস্ত “কর্ণেলের মত “রিভিউ, 
করিয়া বেডাইতে লাগিলেন, আর বে যে গাডোয়ান বেফাস রকমে 


৪৯৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


১০০ 


গরুর বল্গা ফেলিয়া দিয়া মুখ-থুব্ড়াইয়া ঘুমাইয়! পড়িয়াছিল তাহাদের 
পিঠে খোঁচা দিয়া কর্তব্যবুদ্ধি জাগাইতে লাগিলেন, কারণ মোটামূটী 
বিমাইতে বঝিমাইতে যে সকল গাভোয়ানই ফাইবে__তাহা। সকলেই 
জাঁনিতেন। আমাদের গাড়ীতে আসিবার অন্ত তাহাকে অন্থুরোধ 
করিলাম । মাঝে মাঝে তিনি আসিলেন_-তখন তিনক্ষনে বসিয়া গল্প 
কবিতে করাত অগ্রসর হইতে লাগিলাম । 

মাঝে জলের প্রয়োজন হইল। পথের ধারে এক দীঘি ছিল। 
আমাদ্ব গাড়ীতে র্ধদা! যে লগনটা জ্বলিতেছিল সেটা হাতে লইয়া 
ফণীবাবু ও সপ্বিং-জী চলিয়া! গেলেন ৷ প-মাব জ্রীবন-কথা লইয়! আমাদেব 
আলোচনা চলিতে লাগিল । তাহার মাত্র ছুইবংসর বিবাহ হইপ্বাছে। 
ঘর বিষুপুরব নিকটেই | ম্যালোয়াবিতে ভূগিয়া শরীর বিশেষ কাবু। 
বলিল ছুইবংসব পূর্ধ্বে ম্যালেবিয়াৰ ভীষণ মডক হয়_গত পঞ্চাশ 
বৎসবেব ভিতব (বৃদ্ধেবা বলেন) সেরূপ দুববস্থ। কখন হয় নাই । সবকার 
কুইনিন দিয়েছিলেন । কিন্তু সে বলিল-_ববাত যা”র যখন ভাঙ্গে তখন 
ওষধে কি করিব? বর্ধাৰ সময়ে গাড়ী চালান চলে না। ঘরে 
থাকিয়া ধাঁন-চাবার্দি কবিতে হয়। কিন্ধ মোটের উপর ব্যাধিব উপদ্রব 
বাদ দিলে, তাহার মনে শাস্তি আছে। অতৃপ্ত বাসনায়? অপূর্ণ আকাজ্কায় 
প্রাণ দণ্ডে দণ্ডে দগ্ধ হয় না । বলিল, ধান ভালই হইয়া থাকে । 

তাহাব পব বিষম বিপত্তি বাধিল। সপ্থিৎ-জী লামিয়া গেছেন-_ 
তিনি আগাইয়া বা পিছনে কিছুই জানি না। আমাদের ঠিক পিছনে 
যে গাঁডীখানি ছিল সে ববাবরই “টিমে-তেতালা+য় চলিতেছিল। হঠাঁৎ 
কুক্ষণে তাহার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার ছুর্বাদনা জাগল। 
নাক মুখ টিপিয়া ষাঁড়ের লেজ প্রাণপণে মলিয়া সেই গাড়োয়ান তাহার 
কলে দম দিল। আধাবে উর্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে গাড়ী আসিয়! শাস্ত 
আমরা-_মস্থরগতি আমরা-_আমাদের সহিত একেবারে বেষালুম্‌ ধাকা-_ 
সঙ্বোবে ঠোকাঠুকি-_মধ্যরাত্রে ভীষণ €১011157017-_মোক্ষম বাকানি। 
স্বান-_জয়পুব। তাহার পর কলিকাঁতার রাজপথে ট্যাক্সি যেমন 
আমাদের মত হতভাগ্য পথিককে চাঁপা দিয়া পিছনে ধোয়। ছাড়িয়া 


আবণঃ ১৩৩০ । 1 নব্যবঙ্গেব শক্তিপীঠ স্থাপনা ৪৬৯ 
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উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া য়  -আামাধের পরিচিত সেই নিত্যঘটনার 
পুনরাবৃত্তি হইল । যে বলদ্টার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চোট পড়িয়াছিল 
মে বেচারার ক্লান্ত-শরীব আব সহ করিতে পারিল না। জোয়াল- 
লাগাম ইত্যার্দির সকল বন্ধন কাটাইযা ঝাড়া হাত-পা লইয়া সে 
সিধে সডক ধ'রে নিজেব বাঁডীর পানে প্রাণপণে ছুট দ্িল। বলদ 
পলাইবাঁব সঙ্গে সঙ্গে আমাদেব চোঁখ হ'তে ঘুমও পলাইল। আমরা 
ত্রিশঙ্কু হইলাম_আঁধা এক বলদের কাঁধে, আধা মাঁটীতে। প-মার 
ঢুলু-ঢুলু চক্ষু চডকগাঁছ দেখিল। ফলীবাবু সটান দ্বিতীয় বলদ হইয়া 
মাঁটীব উপব দাঁডাইলেন। প-মা ও আমি তারস্বরে চীৎকার করিতে 
লাগিলাম--“গরু পালাল-বে-বে'১ “গরু পালাল রে-রে?ঃ “ওরে ধরে” 
ধেরু-রে? | 

তৎক্ষণাৎ আলো লইয়া সন্বিৎ-জী চন্ত্রেশ্ববাঁনন্দজী ও লাঠীহাতে 
প-মা! 'হাবাণ মাণিকের, পিছু পিছু ছুটিলেন | ফণীবাবু ও আমি নির্ধাক 
হইয়া পথের উপর সঙ্গীহাবা-জীবকে লইয়া একপাশে দীঁড়াইয়া 
বহিলাম, অনিমেষ দৃষ্টি রহিল-_-পিছনে। এক এক করিয়া সকল 
গাঁভীই আগাইয়া চলিয়া গেল) আমবাই “শুধু রইন্থ বাকি” । 
ভাক্তাব গ্ঠামাপদবাবু “জরুবী কেস্‌* বুঝিয়! আমার্ধের পাশে আসিয়া 
দাড়াইলেন-_“কব্জী-ঘড়ি” দেখিয়া বলিলেন_রাঁত্‌ একটা” । সকল 
গাঁভীব যাত্রীবাই জিজ্ঞাসা কবিলেন “কাদের গরু পালাল--গাড়ীতে 
কে কে ছিল?” একই প্রশ্ন ঘুবিয়া ফিবিয়া বার বাব আসিল। 
শ্গীধারে পবম্পরে দেখাদেখিব উপায় নাই। আমবা কোন উত্তর 
দিলাম না, একেবাবে, গম্ভীর__নিঃশব হইয়া গেলাম। ছুষ্ট মন বলিল 
ইহারা সব কেমন? বলদ খুঁজিবাব জন্য সাহাষ্য কবিতে কই 
কেহত, আসে না। খালি জান্তত চাঁয় কার কার এমন শনির 
দশা হ'ল।” আমবা চুপ) আসলে কিন্তু তাহাদের মনের ভাঁব 
সে'ন্ধপ মোটেই ছিল না বলিয়া এখন বোঁধ হয। 'ভীবণ ঝড়ের পর 
কয়টা গাছ-গাছডা নষ্ট হল-__তাহাঁপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ও মুল্যবান 
তথ্য মানুষের কাছে এই--যে, সে ঝড়ের কলে কোন্‌ ক্ষুদ্র কুঁডে- 





স্পা সিলা ক ছা 


৪১০ উদ্বোধন | । ২৫শ নি সংখ্যা | 
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ঘরের ভিতর কয়জন মানুষ বিপবেয ব কবলে পিয়া প্রাণ হাঁরাইল 
বা জথম হইল। এক্ষেত্রেও তাহাই । সমানধন্মী প্রাণীদেব ভিতার 
এন্রপ ভালবাসা ও বাধনেব টান অবশ্ন্তাবী। প্রমাণও হাতে হ্থাতে 
মিলিল। আমাদের পিতামহস্থানীঘ একজন, শেষে তাহাদের গাভীত্ে 
আমাকে তুলিযা লইতে চাহিলেন । আমবা বলিলাম-_“না, আপনার! 
বুড়োমানুষ । ছুইজনত, আছেনই--বেশী লইলে কষ্ট হইবে । আমরা 
মাল লইয়া পরে আসিতেছি 1” ঘাহাব নামে চলিয়াছি পথে তিনিই 
যে আমাদেব অমোঘ বক্ষাকবচ । 

জল্পনা-কল্পনা হইতে হইতে বলদ মিলিল-_-লগ্নহাতে সন্থিৎ-জী, 
চন্দ্েশ্বব-জী প-মা সকলেই ফিবিলেন | “হাবাণ মাণিক” ফিরিয়া পাইযা 
প-ম! আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তাহাবৰ পর কিছুক্ষণ তাহাব গা চাপ- 
ডাইয়া তাহার বেয়াদবীতে নিজের অভিমান জানাইল । শীঘ্র তোড- 
জোড সমাপ্ত কবিযা আমব|! গাড়ী ছাড়িলাম। রুস-অভিযাঁনেব পব 
মাব্ন্তাল নের মত তখন আমাদের অবস্থা 417) 00016৭09111 
0 110 07470. &োা0। প-মাব আবও দুইজন ভাই তাহাদের 
গাড়ী লইয়া আমাদের দলে ছিল । বড়দা' প-মাকে তাহাব বেফুবিব 
জন্য গালি দিলেন, আমরাও ছাভিলাম না। প-মাব কাণে বোধ হয় 
সে বকুনি পৌছ।য নাঁই। কাবণ সে 'আবাব ফিবে পেয়েছি” 
আনন্দে ভরপূব | 

তাহার পব হইতে সম্বিৎ-জী আমাদেব সঙ্গ লইলেন। প-মা 
শেষে বলিল ঘেঃ এরূপ অবস্থায় গকদেব একটী মজার আচবণ আছে? 
তাহাবা বনের ভিতর কখনও যাঁষ না। সটান সিধে বানস্তা ধ'বে 
আবার ঘরেই ফিবে। আত্মবক্ষাঁব সংস্কার মে গ্রীণী-মীত্রেবই জন্মগত । 
ইহাঁব পব ফণীবাবু খানিকট! ঘুমাইলেন | সগ্থিৎং-জী শেষরাত্রটা ঘুমান । 
কাজেই সকলেবই পালা শেষ হইল। ' এ অঞ্চলে প্রায়ই ছুই একটা 
করিয়। গ্রাম, তাহাঁব পর এক মাঠ, আবাব গ্রাম ও মাঠ-_-এই ক্রম | 
মাঝে মাঝে তভাগ-পুঙ্ষবিণী ফাঁডী স'কে। বকুলতলা | 

৩রা বৈশাখ, সোমবার । প্রভাতকাঁল। কোন্‌ গরু কাঁল পলাইযা- 
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ছিল, সকলেই জানিতে আসিলেন ও দেখিলেন। পথে যে ষা”র গাড়ী 
খানিক খানিক থামাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সাবিয়! লইলেন। রজনী 
ষেন মহাপ্রলয়-তখন জীব-সন্ত-জ্রড মহানিদ্রাগত | সমস্ত প্ররুতি 
তমপাচ্ছন্ন_-অসাড নিম্পন্দ প্রাণহীন । মগলময়ী উষার পুণ্য-সমাগমের 
সহিত জীবনালোক ফুটিয়া উঠিতে লাগিল । সরসতা। নবীনতা জীবস্ত- 
ভাব চোখেব সমক্ষে ক্রমশ: মুক্তি লইয়া কুমুদেব ন্যাষ ফুটিয়া উঠিল। 
চাবিধাবে খোলা মাগেব শান্ত, স্থশীতল, মুদুমন্দ মলয়পবন- আঁননের__ 
সজীবতার হিন্দোল। ভোব হহতে না হইতেই দেখি, মাল-কৌচ1 আটিয়া। 
হালহাতে কৃষক ক্ষেতেব মাটা হৈয়াবী কবিতেছে। এইবার সকল 
যাত্রীব ধান একত্র সারবন্দী দেখিতে পাইয়া আনন্দ হইল । 

বৌদ্র উঠিবাব সঙ্গে সঙ্গে বেলা বাতিতে লাগিল। সকালবেলা 
বেস্থবো-বেতালা খানিকটা চীতৎকাব কবা গেল। বাঁফুডাব সাধুদব 
গাভীথানি ঠিক আমাদেব পূর্বে চলিতেছে । ঘডভি দেখিয়া তাহারা 
বলিলেন, বেলা প্রীয় নষটা। আচাধ্যেব “হাঁওযাঁ-গাডী” আমাদের 
মষ্রগতিকে ধিকাব দিতে দিতে কোয়লপাড়ার মঠের দ্রিকে উডিয়া 
চলিয়া যাঁইবে__গ্ররতিক্ষণেই আমলা উহার প্রতীক্ষায় পিছন-পথপানে 
চাহিয়াছিলাম । এখনও আদসিলেন না কেন? তবে তাহার্দেব কি 
হইল? মোটর কি বিগভাইল? তঠ্াহাদেব ভিতর কাহাবও শরীব 
কি অন্থস্থ হইল ?-- ইত্যাদি নান! চিন্তা । 

বাহিরে খোঁলামাঠেব তীক্ষ খব-বৌদ্র, আব সকলের মনেব ভিতর 
ভাবনাব জালা । ঘযতশান্ব একট খবব পাওয়া যায় ততই ভাল। 
স্বামী চন্্েশ্বর-জী পথে কোতুলপুব হইতে এক “বাইসাইকেল” জোগাড 
করিয়া খবব আনিবাব ভাব লইলেন-_ বিষুপুরের পথে চলিলেন । 
আমবা নানাগ্রাম পার হইলাম । সকল জায়গার নাম প-মাও করিতে 
পারিল না। স্বামী কেশবানন্দজী আমাদের জন্য একটী ক্রমানুযায়ী 
তালিকা দিয়াছেন । কত গ্রাম এই চব্বিশ মাইলে আছে সেটা দেখিলেই 
বেশ বুঝা যাইবে | প্রথমে__কষ্ধবাধ। তাহার পব বন আরম্ত। 
সর্বশ্ুদ্ধ উনত্রিশখানি গ্রাম, যথা-_গয়লাপুফু্। কামারপুকুর [শ্রীপ্র 
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ঠাকুরের নহে), তাঁতিপুকুর, মাচাঁনতলা, জয়পুব, কুস্তস্থলঃ বৈষ্ণব- 
বাগান, বগাজোল, বাঞ্জগ্রাম ও তাহার হাইস্কুল, নাম্ছড়া, গেলে, 
স্কজোডা। সাঁইতাডা, মির্জীপুব, বায়বাগ্নী, পাঁথরচটিঃ আশুদে, 
মালপুকুব, গোগ্ডা, ভর্রপুক্ুর, গতি, শিরোম্ণিপুরত কোতুলপুর, 
জোল্ট্যা, মুইদাড়া, ময়বাপুকুবঃ সাহেবগঞ্জ? ডেওয়াপাডা--শেষে কোয়াল- 
পাড়া । 

প-মাঁকে বদ্দি বলা বায “ছুটোব ভিতর পৌছাঁব তো? সে অমনি 
সরলগাবে বলে তা হতে পাববেক 1, তাহাঁৰ পক্ষে ছুই চারি ঘণ্টার 
পার্থক্য কিছুই নয় | সময়েব মুল্য বিশেষ আছে বলিয়া বোধ হইল না। 
পথ মাব ফুবায় না । বেলা প্রা এগাঁবটায় কোয়ালপাডায় পৌছান 
গেল। 


কোযাঁলপডা--মঠে 


দারুণ গবম | চব্বিশ মাহল “ইতি” হইল। আঁচার্যাকে অভিবাদন 
ও ব্ব্ণ করিবার জন্য পশ্চিম্ছাবী আশ্রমবাটাব সমক্ষে ম্গলকলস স্থাপিত 
দেখিলাম-চুতমাঁল। ঝুলিতেছে । ভিতবে নাঁতিদীর্ঘ একটী উঠান-_- 
উঠানে একটী মবাই। পশ্চিম ও দক্ষিণে সাধুদেব থাঁকিবার ঘর। 
উত্তবে ঠাকুব ঘব। দক্ষিণধাবেব একতলাব ঘনে তন্সীতল্া সব নাঁমাইয়া 
হাবডা গ্েশনেব উপবে যাত্রীদেব মত সবাই গভডাগডি দিলাম । 
সে ঘবেব ঢুকিবাব দরজাটা বডই ছোট--আন্দাজ হাত ছুই হইবে। 
লম্বা ও মোটাসোট। মানুমেব বডই বেগতিক । অনেকেবই মাথা ঠুকিল। 
ঠাঁকুবপ্রণাম, সন্যাসীদেব প্রণামাদ্িব পর কিয়তক্ষণ বিশ্রাম লঈন্লাম | 
কেহ কেহ আশ্রম প্রাঙ্গণের কুয়াতে, কেহ বা বাঁহিবে পুষ্ষবিণী হইতে 
স্বান সারিযা লইলেন। চাও মিলিল। অনেকে উহা ছাডিয়া সরবৎ 
ধবিলেন । তাহাব পৰ জল-খাবার । 

আন্দাজ ছুইটাব সময আমবা সকলে উঠানে একটা সামিয়ানা তলে 
পেট ভবিয়! অন্নপ্রপাদ পাইয়। বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম । স্বামী কেশবা- 
নন্দজী বেশ স্ুচাকক বন্দৌবস্তই করিয়াছিলেন । আদর-আপ্যায়ন 
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যথেষ্ট মিলিল। তাঁহার সহ-কম্মীদের সকলেই আমাদের খুব যত্র করিলেন। 
কিন্ধ মেটের উপর “শিব-হীন দক্ষ-যক্ঞ/ই আজ হইল। 

থাওয়া-দাওয়ার পর এক ঘম দেওয়া গেল। বিষুপুরেব ডাঁকহুর- 
করার মারফত বেল! তিনটাব সময় আচাধোর সংবাদ আসিল। ষোটর 
বিষুণপুরেই বিগড়াইয়াছিল, কাজেই প্রাতে যাত্রা কবা হয় নাই। সেদিন 
সন্ধ্যায় ছাড়িয়া! মঙ্গলবাব প্রাতে কোযালপাড়ায় পৌছিবেন ৷ এখানে গাড়ী 
ও পাল্ধীব বন্দোবস্ত থাঁকিবে- শীঘ্র যাহাতে শ্রীধামে যাত্রা কবিতে পাবেন। 
থবব পাইয়া সকলে আশ্বস্ত হইলেন । পবে জানা গেল, নেই হাওয়া 
পাঁড়ীকে স্ব-স্থানে পাঠাইবাব জন্ত বাঁকুডাঁয় তার কবিয়া কুলী আনাইয়া 
কাঁধ্য শেষ কবিতে হইয়।ছিল । গাড়ীর ববাতি। 

পূর্ববান্নে ২৪ জন গাডোয়ান মজুরী লইবাঁব জন্য একত্র আশ্রম প্রাঙ্গণে 
আসিয়া দাড়াইল। ৪1৫ জন কবিয়া কয়েকটা দল তাহারা গভিয়া লইল, 
মোড়লদেব হাতে সর্বসশ্ুদ্ধ ৯. টাকা দেওয়া হইল। শুনিলাম উহার! 
আরও কিছু বকৃশিস চায় । 

বৈকালে চা মিলিল। তাহাঁব পর চারখানি গরুর গাডীতে মাল 
চাপাইয়া ছাভিয়া দেওয়া হইল । বিকালবেলাটা খুবই চমৎকার, 
আবামপ্রদ ও ক্সিপ্ধকব | বিদাষ লইধাঁব পৃর্ে স্বামী কেশবাননজীর 
দাওয়ায় বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা হইল । হাপানি, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি 
নানা উপসর্গে তাহাব শবীর খুবই খাঁবাপ হইয়াছে দেখিলাম । 
তাহার আশ্রমে বিগত স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইন্ডেই তাত, কৃষিকর্্ম, 
অধ্য়ন-অধ্যাপনা চলিতেছে । “যমুনা ও “সরস্বতী” নামাঙ্কিত দুইথানি 
তাতও দেখিলাম । আগে অনেকগুলিই চলিত । স্থানীয ছাত্রদ্দের 
তাত শিখাইবাঁর বন্দোবস্ত খুবই চমতৎকাৰ ছিল। এইখথানকারই ভূত পূর্ব 
দুই জন কন্মী মিশনের অন্যানা কেন্ছরে তাহাদের নিপুণ হক্তেব জুচারু 
শিল্পকর্ম দেথাইয়া সকলকে স্তস্তিত করিয়াছেন । জীবন দিয়া নিঃশছ্ে 
একাগ্রমনে গ্রামে কাজ করিয়া যে অমুল্য অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় 
করিয়াছেন, তাহাব কিছু কিছু বলিলেন । সেগুলি পুথির ঠেঁদো কথা 
নহে, মানুষ হাঁতে-নাতে ঠেকিয়া-ঠকিয়া মাহা শিক্ষা করে-_তাহারই 


৪১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


টি রি সরি সি সি সির্পী পাস সি তি ২৮৯৪৯ ৯১7 ৯৮৭৯ 


কথঞ্চিং। লোকলোচনেব অন্তরালে_ যেখানে করতালি নাঁমশ 
প্রখংসা অভিবাদন নাই--সেই পল্লীগ্রামে কাজ কবা যে কিরূপ কষ্টকব 
বেশ বুঝা গেল। পক্লীবাপীব সঙ্কীর্ণতা, গ্রোঁডামী ও বিপক্ষাচবণেব কথাও 
বলিলেন । শ্গুকর নাম লইয়া, তীহাবই ভাব ও উপদেশ ছড়াইবাৰ জন্য 
_-আব পক্লীবাসীকে তাঁহাব পায়েব উপর দাড়াইবাঁব, পরমুখাশেক্ষী ন' 
হইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অজ্জনের উপাষ তাহাঁদগেব চোখের সমাক্ষ 
দেখাইয়া দিবার জন্যই তীহাঁদেব এই প্রতিষ্ঠান । বিকাবগ্রস্ত বোগীকে 
আবোগ্য কবিতৈ গিয়া স্ুবিজ্ঞ চিকিৎসক অনেক অপমান- লাঞ্ছনা-গঞ্জনা 
নীরবে সহিয়াছেন। কিন্তু তাহাব বুকেব পাটা ও কলিজার জোব 
উহাব ফলে ববং বাভিয়াছে দেখিলাম । ম্যালেবিযার দোর্দগু প্রতাপ 
এগন৭ অব্যাহত। তখাপি তিনি বলিলেন-__নবাই মিলে ভুগিতেছি 
বটে, কিন্থ আমবা নিবাশ নহি । আজ হউক কাল হউক--বাঙ্গলার 
পল্লী জাঁগিবেই-_উঠিবেই | ভগবানেব কৃপা কি বার্থ হইবে? মনে 
মনে বলিলাম--'বাঁচম্‌ | 

আশ্রমে নিরাশ্রয বালকদিগকে আশ্রয়আহার-শিক্ষা দিবার 
বন্দোবস্ন আছে। যাহাবা জন্মজন্মীস্তবেব বহু স্থকৃতিব ফলে ছেলেবেলা 
থেকে খবির আদর্শে গড়িযা উঠিতেছেঃ সেক্ূপ কয়েকটা বালকের 
সহিত আলাপ-পবিচয় করিযা আনন্দ হইল । সংসাবে তাহাদেৰ 
দেখিবাৰ কেহ নাই,_থাকিলেও কেহ দায়িত্ব লইতে চান ন1। 
সন্না'সী বুক পাতিয়া ফেলা-ছেলে কুভাইয়া লইয়াছেন। 

শ্রীশ্রীমা এখানে আসিলে নিকটস্থ 'জগদন্ব আশ্রমে খাঁকিতেন-_সেটা 
একটা পৃথক্ক প্রতিষ্ঠান_-নাবীবিভাগ । সকলকে প্রণামাদির পৰ আমব! 
বিদায় লইলাম । শেষ পর্য্স্ত বত ভক্ত এই পথ দিয়া গিয়াছেন ত'হাবা 
সকলেই বিষ্ুপুরে ও এখানে এইবূপ আদ্র তু পাইয়াছেন । 


“দেখ যাত্রী যায, জযগান গাষ, 


' তখন গোধূলি । পল্লীপথে গল্পগুজব করিতে কবিতে আমরা সকলে 
মিলিয়া চলিতেছি। খুব আনন্দ হইল; বড় ভাল লাগিল। চাবিধারে 


শ্রাবণ) ১৩৩৯] নব্যবঙ্গের শক্তিগীঠ স্থীপন। ৪১৫ 


শালীন তি শিপ শিপাশিশাশিলাশিশা লিল তা সপাসিপাসিত পাটি বন্য 


খোলা মাঠ_-যেথায়ই চক্ষু যাঁয়, কেবল প্রশস্ত-বিস্তৃতি-_-সবই উন্মুক্ত 
বাধাহীন নিঃসক্কোচ। পাঁচিলে-ঘেবা দেওয়ালে বেড়া-দেওয়া__ 
পাটিসনের দাপটে মানুযেৰ অন্তবাআ্মীকে চীনা মেষেদের পায়ের মত 
বুটের ভিতর জমাটভাবে খঞ্জ, বদ্ধ কর্সিষা' চ।পিয়৷ রাখার চেষ্টা নাই। 
মাথার উপর অনন্ত আকাশ-_একথানি নীল কম-ছবি, স্সিগ্ধ-নুচাক (সে 
রূপেব ছটা । নীচে সবুজ ক্ষেত্রে, সবুজ শস্তে? সবুজ গাছে, সবুজ 
পাতায়_কেবল সবুজবহই মেশামেশি। স্থানীয় একটী ভদ্রলোক 
আমাদের প্রায় গ্রামেধ শেষ-সীমানা পধ্যস্ত পৌছাইয়া দ্বিলেন__ তাহার 
সৌজন্তে মুগ্ধ হইলাম । তিনি বলিলেন, বৈশাখ-জ্যৈ্ঠ কাটে ভাল, 
কিন্ত বর্ধাধন্তেব সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধিব আক্রমণ আবস্ত হয়। বর্ষায় সব 
কবিত্ব ভাবুকতা-স্বাচ্ছন্দ্য ম্যালেবিযাব চাপে মবিয়া যায়। কোয়াল- 
পাড়ায় আশ্রমেব পুর্বদিকে পাণা-ভবা পুকুবটী দেখিয়াই কতকটা 
বুঝা গেল । এরূপ পুকুব-খানা-ডোবাই “এনোফিলিস্‌ মশাব স্তিকাগার। 

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আধাব ধশীভূত হইতে আবন্ত হইল । কলু- 
পুকুর, তাতি আহেব খাল, যমুনা, দেঁশডা_তাহার পর আমোদর 
নদ! অবশেষে পথেব শেষ য়রামবাটা। আমরা আলো জবালাইয়া 
ফেলিলাম। অন্ধকাব বৃদ্ধিব সহিত পাঁষেব ক্ষিপ্রতা কমিতে লাগিল । 
অনভ্যন্ত স্থানে সন্তর্পণে অগ্রপব হইতে হইল। আমাদেব ভিতর এ 
অঞ্চলেবই এক সাধুজী অগ্রগ্রামী হইয়া পথ দেখাইতে লাগিলেন । 
আল, গর্ত, খানা-_যেখানে দাহা পড়িতেছিল--পুর্ধ হইতে দলের 
সকলকে সাবধান কবিয়া বলিয়! যাইতে লাগিলেন | 

এমনি-ধারা পাযে-চলার পথ ধরিয়াই প্রাচীন ভাবতের মানুষ 
তীর্ঘঘাত্র! কবিতে বাহির হইন। তাহাবাও আমাদেরই মত ছোট- 
বড মগুলী রচিযা চলিত । পালি-সাহিত্যে যে ঘাত্রীদের কথা 
আছে-_্ধাহাবা বাণিজেোর পথ দিয়া পায়ে চলিয়া ভারতের 
পশ্চিম প্রান্ত ভরুকচ্চ (ব্রোচ) হইতে পূর্বে বাজগহ (রাজগীর ) 
পধ্যন্ত যাঁওরা-আসা করিতেন, ষাহাদের ম্মৃতিই অন্তরে জাগিল। 
অবপ্য, আমাদের মাত্র চারি পাঁচ মাইল পথ। ধীহারা পূর্বে ত্বারকা 


৪১৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বুর্ধ-_৭ম সংখ্যা । 


বাসস পপর 





বা পুবী পায়ে চলিয়! যাইতেন তাহাঁদের__আনন্দ, আগ্রহ, কষ্টসহিষ্ত। 
ভাঁব-তক্তি কত অধিক ছিল তাহার কতকটা ছায়া পাওয়' গেল। 

পথ ফুরাইল। আমবা আন্দাজ আটটাব সময় অন্ধকাবে আমোদ্র- 
তীরে আসিয়া দীডাইলাম। তথা হইতে মাঠের পারে,_বনানীর 
ঘনতমিআাব ভিতর হইতে যেন সৌদামিনী চমক দিল-_-শ্বেত শ্রীমন্দির 
দীপেব আলোয় ঝলসিয়া উঠিল । এই পল্লীব “ব্রজবুলি'তে বলিতে গেলে__ 
হো]-ই উ-বাঁগেঃ লি-লি কব্ছে। একজন গান ধবিলেন_-“এঁ যে দেখা 
যায় আনন্দ-ধাম--ইত্যাদি । মহামায়ার 'জয' দিয়া ক্রমে দক্ষিণমুখো 
শ্রীধামে পৌছিলাম--৩রা বৈশাঁখের রাত্র । মন্দিবের নিকাটই একটা 
দাওয়া ও ঘব আমাদেব জুটিল! আধাবে আর কিছুই দেখা গেল না। 
মাল অন্যপথ দিয় থানিক পরে পৌছিল। 

আন্দাজ এগারটাব সময় প্রপাদাদি পাইয়া আমর! ঘুমাইলাম । সব 


চুপচাপ,। সকালে জাগ! যাবে। 
শ্রীস্থত্রদ্ষণ্য। 


“ত্বপ্পুময় জগৎ” 


এই যে বিবাট বিশ্ব 

সকলি স্বপনে গড 
অসাব অনিত্য সব 

কিছু নাই স্বপ্ন ছাড়া 
কেন তবে ভুলে যাও 

হের এই বিগ্যমান 
সদ্দাকাল ম্মব তুমি 

নিত্য সত্য ভগবান ॥ 

ত্যাগচৈতন্ত 


সব 





শীীমাতৃদেবাব জন্মস্থানে প্রতিষ্িত শ্রীমন্দিৰ 
_জহ্াল্র ঈ্মনাী- 


কাশ্বীরে অমরনাথ । 


( পূর্বান্বৃত্তি ) 
( গ্রীঅতুলরুষ্ণ দাস) 


ইতিপূর্বে অনেক যাত্রী রওনা হইযাছেন এবং আমি ও আব 
ফাল বিলম্ব না করিয়া সমস্ত মাল লইয়া অগ্রসর হইলাম । আমি 
একী ঘোড়াক্ম চড়িলাম এবং অপর ঘোভাটাতে ( ঘেটা ব্রহ্মচারীর জন্য 
লওয়া হইছিল) পাঁচক চডিলেন। বলিয়া খাঁখি পাহাডী ঘোড়া 
(টাই) কোরে চলে না এই জন্য ঘোড়ায় চডাব অভ্যাস না 
থাকিলেও ইহা অনায়াসে চভিয়! বাওয়া যায়, তবে চড়াইও ওত্বাই 
করিবাঁব সময় একটু হিসাব কবিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা না 
হইলে পড়িয়৷ যাওয়ার সম্ভব, আর এক বিষয়েও সতর্কতা আবশ্যক ) 
প্রাতে চডিবার পূর্ববে ঘোডা খাইয়া পেটটী বেশ মোটা করিয়া রাখে 
এবং তখন জিনের বাঁধন পেটে খুব অটিয়া থাঁকে , কিন্তু ক্রমাগত ২।৩ 
ঘণ্টা চলিতে চলিতে ভুক্ত আহার হজম হইয়া যাওয়ায় পেট একটু কমিয়। 
যায় এবং সেই সঙ্গে পেটেব বাধন আলগা হইয়া যায । এ সময় সাবধান 
হইয়া না নামিলে জিনশুদ্ধ ঘুরিয়! পভিয়। যাইতে হয়। এ সব্ধন্ধে 
আমি বিশেষজ্ঞ, কারণ আমি এন্মপ অবস্থায় ছুই দিন পড়িয়া গিয়াছিলাম , 
তাগ্যক্রমে কোন প্রকার আঘাত পাই নাই । আজকার বাস্তা একেবারে 
সমতল; ছুই দিকে দূরে দূরে পাহাড এবং মধ্যে সমতল হরিদর্ণ ক্ষেত্রেব 
সধ্য দিয়! রাস্তা । লম্বোদনী ব! লিডার নদী হইতে একটি কাটাখাল 
মটনের দিকে আপিয়াছে ; এ খাল, কখনও আমাদের পার্থে পড়িতেছে 
আববি কখনও দূরে চলিয়৷ যাইতেছে । পথে গ্রাম্য বালক বালিকা না 
আপেল, আৰরো'ট ও অন্তান্ত ৩।৪ প্রকাব ফল লইয়! যাত্রীর্দেব নিকট 
ছুটিয়া আপিতেছে, সব ফগই খুব সপ্তা, আপেল এখনও ভাল পাঁকে 
নাই, এইঞ্ন্ত একটু টক। ধে আপেল কলিকাতায় টাঁকায় ৪টা 


৪১৮ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ_ ৭ম সংখ্যা । 


সি শাসিত প্‌ ৮৮৯ লাখ লী পাস উপাসি বাসি পন আসিতে সি তীসছিপোসসি তি পিরিতি তী এেস্ছিলাসি পা ছি 


তাহা এখানে পয়সায় ৪৫ টা। অনেক যাত্রী আখরোট কেনে এবং 
তাহা চিবাইতে চিবাইতে পথ চলিতে থাকে | মটন হইতে মাইল খানেক 
আসিয়া পথপার্খস্থ পর্ধতগাত্রে একটি গুহা আছে , উহা! পব্যতের 
মধ্যে বহুদূর পধ্যস্ত চলিয়া গিয়াছে । ইহার পর আরও ৪ মাইল 
দূরে এক বভ্মুখী মহাদেব আছেন । যাত্রিগণকে দেখবার জন্য গ্রামস্থ 
লোকের! স্থানে স্থানে একত্রিত হইয়া বসিয়া আছে। এই সমস্ত 
দেখিতে দেখিতে আমি প্রায় ১১টার সময ১২ মাইল দূরে আয়েশমোকাম 
নামক পডাঁওয়ে উপস্থিত হইলাম । “পডাও” অর্থে বাত্রিবাসের 
ফাঁকা মাঠ, ইহা চটি নহে এবং এখানে থাকিবাঁব জন্ত কোন প্রকার 
চালা বা ধব অথবা দোকান নাই। আসিয়াই দেখিলাম যাঁহাবা 
অগ্রে যাত্র। করিয়াছিল তাহাবা সঞ্চলে তাবু লাগাইয়া তাহাব মধ্যে 
আবাম কবিতৈছে ১ মযবার পোকান ও মুদ্দিখান1 বসিয়া গিয়াছে । ৬৭ 
খানি মুদির দোকান ও তত সংখ্যা ময়বার দোঁকাঁন যাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে 
চলে। ইহার! সর্বাগ্রে পডাঁওণ্য আদিবার চেষ্টা কবেযাহাতে যাত্রীবা 
পৌছিয়াই খাবার পাইতে পাবে । খাবারেব মধ্যে পাওয়া যায় £-_ 
মোটা পুবী, সামান্ট তবকাবী, আচার, হালুয়া, শুকনা মেঠাই ও 
পেঁডা, বেগুণি। ফুলুরি) এবং দাল রুটি । খাবারের দাম ঘত পগ 
এগুন যায তত বাড়িতে থাকে । ত্ুপয়সার একখানি পুবী শেষে 
চাব পয়লায় দাড়ায়। মুর্দিব দোকানে কয়েক প্রকার মসলা, 
বাদাম) আখবোউ, কিনমিস ও আলু পায় যাষ। আমাদের জিনিষ 
পত্রার্দি একস্থানে রাখিয়া স্বামিজীর জন্ত পথে আসিয়া অপেক্ষা করিতে 
লাগিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা পবে তিনি, ব্রহ্মচারী ও রাজসরকারের 
তরফ থেকে একজন পথপ্রদর্শক একখানি মোটর কিয়া আসিয়। ভ্পস্থিত 
হইলেন । তিনি আপিষা স্থান ঠিক করিয়া দিলে আমাদের তাবু 
লাগান হইল এবং আমবা বিছান! পাতিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। 
আমাদের পাচককে মটনে বাইয়া তাহাকে আনিতে আদেশ করিলেন । 
অধিকন্তু এখানকাব খালি মাঠের উপব বিছানা পাতিলে অনেক সময় 
বিছানা সেঁত সোত হইয়া যায় এই জন্য তিনথানি চেটাই (একপ্রকার 


শ্রাবণ, ১৩৩ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ। ৪১৯ 


সপ সিসি লাসটপাস্িাসিণা ১ পাতি সত সপিিসিপাস্পিপস্পিসিশি সতত তা পাস সরিসিপাসিপসটি সানি সপাসা দিপাস্তা সিল 


মোটা মাদুব ) আনিবার জন্যও বলিয়া! দিলেন । রাত্রি প্রায় ৯টার 
সময় পাঁণা। মাঁছুর লইয়। আসিয়া উপসস্থত হইলেন । আমরা তাহাব 
উপর বিছানা পাতিয়া নিত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম । আজ গোলমালে 
বান্না হওয়! অস্ুবিধা বলিয়! স্বামিজী ও ব্রহ্মচাঁবী ব্যতীত অন্ত সকলে 
ধ্মার্থ আফিষে যাইয়া খাইয়া আসিলাম। আমাদের তীবু ছুইটী 
সাধারণ ষ্টাবু অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। উহ্া ছুইভাগে বিউক্ত ছিল, 
একটা গোসলখানা ও একটী শয়নঘব। একটা তাবুতে স্বামিজী ও 
ব্রহ্মচারী থাকিতেন এবং অপবটাতে পা, পথপ্রদর্শক, ও পাচক থেবং 
আমি থাকিতাম। ফুলীগণ আমাদেব তাবু ছাড়িয়া কোনরূপে রাত্রিষধাপন 
কবিত। যে মাঠে তাবু পভিয়াছিল তাহাব একদিকে নদী এবং অপর 
দিকে একটা অনুন্নত পাহাভ | পাহাডর উপবে আয়েশ-মোকাম বা 
জনকমহল নামক একটা বুহত বাটী। কিন্বদন্তী এইরূপ জনক বাজ! ওথানে 
বাস কবিতেন । এ পাহ?ছের উপবেই কয়েক ঘর লোকেব বাস আছে। 

পব দিন প্রভাতে সকলে পুনবাঁয় অগ্রসব হইতে প্রস্তত হইল । 
পূর্বদিনে ঘে মাঠ সৈন্যগণের বিক্লাটি শিবিবরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিল, 
আজ আবাব তাহা মাঠে পবিণত হইল। ভোর হইবার পুর্ববেই 
ছড়ি বওন1 হইয়াছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধুসন্ত অনেকেই এবং দৌকান- 
দাঁবগণ চলিষ গিয়াছে । যাহাঁদেব বোঝা অল্প তাহারা যাইতে আরন্ত 
কবিয়াছেন এবং বাকী সকলে মাইবার যোগাড় করিতেছেন । অমর 
নাথের পথ অতি সঙ্কীর্ণ আবাব কোন কোন স্থানে ছুই দিকেই 
পাহাড় । এই জন্য ভারবাহী ঘোডা বাহিব হইয়া পড়িলে তাহাদের 
অতিক্রম করিয়া যাওয়া যাঁষ না), ফলে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত 
হইতে অনেক দেরী হইয়া যাঁধ। পুনশ্চ দেরী হইলে থাকিবাব স্থান 
মনোৌমত পাওয়া যায় না। এই হেতু দকলেই আগে বাহির হইয়া 
পড়িবাঁব চেষ্টা করে! আমবা কোন দিনই আগে বাহির হইতে 
পারিতাম নাঃ, কারণ আমাদের বোঝাও বেণী ছিল আর স্বামিজীও 
প্রাতরাশ ন! গ্রহণ করিয়! বাহির হইতেন না । ফলে আমরা .কোন 
দিনই থাকিবার ভাল ধায়গা পাইতাম না। 





৪২০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


৯৯৯ এলসি পিসি লাস পাস্পিপীস্সিতাসি বািপা্িলা্পিপাস্পির্িত সপাসির্লা সি ৯ সত পোস্টার সতী তি সির সত সিল িত সিসির পাটির সি স্টিরাস্ছি উ পপিস্পিরা পাস সি সি পাসসিতী পিসি সত সি িপাসটিণ লাস 


এইবার আমরা ক্রমশঃ পর্বত মধ্যে প্রবেশ করিতেছি । ছইদিকেই 
দূরে দূরে পাহাড, মধ্যদিয়া পথ, পথের এক পার্খ্বদিয়া লঘোদরী 
নদী প্রবাহিত । এখন হইতে তিনটা পড়াও আমরা এই নদীব 
ধারে ধারে যাইব । আজকাব পথ অতি মনোবম ১, পথিপার্স্থ 
জঙ্গল এত পবিষ্কাব এবং বৃক্ষ-গুল্মাদ্িতে এমন স্ন্দরভাবে প্রকৃতি- 
দেবী বিশ্স্ত কবিয়া বাখিয়াছেন যে এক এক সময় তাহাদিগকে 
বাগান বলিয়া ভ্রম হইতেছিল। স্থানে স্থানে বনভূমি প্রাকৃতিক 
সৌন্দয্যেব পরাকাষ্ঠার্ূপে প্রতীয়মান হইতেছিল। উচ্চশির পাইন 
গাছগুলি স্তবকে স্তবকে ক্রমোন্নত পাহাঁডেব গায়ে দাডাইয়া রহিয়াছে 
আব পাদদেশে কল্লোলিনী লঙ্বোদরী দিগপ্তবিশ্রুত তান তুলিয়া তবঙ্গ 
ছুটাইয়াছে। সেই দৃশ্যেব সৌন্দর্য্য গান্তীধ্য মনকে স্তপ্তিত করিয়া 
স্বতুই তাহাকে ধ্যানমুখী কবিয। তুলে। কাশ্বীব যে ভূম্বর্গ তাহার 
এই স্থানটী একটা নিদর্শন । এই বিচিত্র নিবিড হরিদ্ণ চিত্রের 
ন্যায় প্রতিভাত দৃশ্ত উপভোগ কবিতে কবিতে মামবা বেলা 
আন্দাজ ১২ টাঁব সময় পহেলগ্াও নামক পভাওয়ে উপস্থিত হইলাম । 
পথে আসিতে আমিত আযেশ মোকাম হইতে € মাইল দৃবে গণেশপুবা 
নামক একটি খুব ছোট গ্রাম পাইযা ছিলাম । যাহা হউক, 'াজ 
যে স্থানটাতে তাবু পডিল সে স্থানটা যেন প্রকৃতি "দবীব লীলা স্থল। 
স্থান্টাব উপব এবং নিয়ে উভয় দিকেই পথ বাকিয়া চলিয়া! গিয়াছে ১ 
নদরীব গতিও তদ্রুপ । মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া দেখিলে বোধ হয যেল 
আব কোন দিকে পথ নাই। চতুর্দিক পর্বতমালা বেষ্টিত , নদীটা 
বোঁধ হয় যেন পর্বতে সান্রদেশ বিদাবণ করিযা বহির্গত হইয়া 
কিয়দ্দব গিয়াই কোন গুপ্ু গহবাবে লুক্কাইত হইয়াছে, আবাব পাইন 
বক্ষ-মণ্ডিত পর্বতশ্রেণীব পশ্চাতে অভ্রভেদী তুষাঁব-কিরাট ভূধবগণ 
ববিকিবণ বিচিত্রবর্ণে প্রতিফলিত করিযা অপুর্ব শোভা বিস্তাব করিতে- 
ছিল। বাস্তবিক সেই অদুষ্টপূর্ব মনোবম দৃণ্য দেখিযা বিস্ময়ে যুগপৎ 
বোমাঞ্চ হইয়াছিল। স্বামিজীকে বলিলাম “মহাবাঁজ, আপনি ত পুথিবী 
প্্যাটন কবিয়াছেন, সুইজারলণ্ড প্রভৃতি অনেক সুন্দৰ স্বন্দব স্থান 
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দেখিয়াছেন ; এখন তুলনায় কোন স্থান ভাল অনুগ্রহ করিয়া বলুন” । 
তাহাতে তিনি কাশ্মীরের শ্েষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কয়েকটী 
সাহেব এখানকাব ছায়াচিত্র (91১91921227) লইতেছিল দেখিলাম । 
দুইটা মেম একটী সাকোর উপর বসিয়া জল-রঙে (2151 0০91017 ) 
এই স্থানেব চিত্র আঁকিতেছিলেন ৷ স্বামিজীর নিকট 0810918 ছিলঃ 
তিনিও তিনখানি ছবি লইয়াঁছিলেন | 

এই স্থানে আমাদের ছুই রাত্রি বাস করিতে হইবে এই নিয়ম । 
আজ একাদশী পাঁকশাকেব কোন হাঙ্গামা নাই। দোকান হইতে 
পুবী কিনিয়া খাইলাম । বৈকাঁল হইলে মেলার সমগ্র স্থানটুসু বেডাইয়া 
দেখিলাম , শুনিলাম অন্যান ৫০** লোক সমবেত হইয়াছে । এত 
লোক নাকি কোনবাৰ একত্রিত তয় নাই। বাঙ্গালী যাত্রী প্রায় 
৩০ জন ছিল, তবে গৃহস্থ যাত্রীৰ মধ্যে পাঞ্জাবীই অধিক। অনেক 
নগ্র-সাধু ফাঁকা মাঠের মধে)ই বহিয়াছে দেখিলাম । দুবন্ত শীত তাহাদের 
নিকট পবাজয় স্বীকাব কবিয়াছে। ধুনিব সামান্ত একটু অগ্থিমাত্র 
তীহাদেব সহাঁষ। কিন্ত দেখিলাম ইহাদের অধিকাংশ বড ক্োধ- 
পরাণ; সামান্যি কাঁবণেই ইহাঁদেব ধৈধ্যচযুতি ঘটিতে দেখ! যায়। 
আজ হইতে প্রত্যহ বৈকাঁলে ছড়িব নিকট অমব কথা হইতে লাগিল। 
অমবকথা সংস্কত পদ্ে বাধা । একজন পা ইহা পড়ে ও হিন্দীভাবায় 
বুঝাইয়া দেয়; অনেক যাত্রী সমবেত হইয়া! ইহা শ্রবণ করে এবং পাঠ 
সাঙ্গ হইলে দক্ষিণা দান করে । অমরনাঁথ পধ্যন্ত পথের নানা স্থানের 
পৌরাণিক ইতিবৃন্ত এই কথায় আছে। আমাদের পাণ্ডা বাত্রিতে 
আমাদের তাঁবুতে আসিয়ই অমবকথা শুনাইয়াছিলেন | 

পরদিন প্রভাতে স্বামিজীদ সহিত ঘে পথে আসিয়াছিলাম সেই দিকে 
বেডাইতে গেলাম | এক মাইল যাইশা নদীর অপর পাবে অগন্তাকণ্ড 
নামে একটা কুণ্ড আছে, আজ তাঁহাঁতে জানিবিধি এবং অনেক 
যাত্রী সেখানে স্নান করিতে গিয়াছেন শুনিলাম। আমঝ| কিন্ত তথায় 
যাই নাই । আমরা যেখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম সেই স্থানটাই পহেল 
গ্রীম। গ্রামে ১৫১৬ ঘর মুসলমান আছে মাত্র । ইহাদের ঘরগুলি 
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বড় বড় চকোর কাঠি দ্বারা কোঁনরূপে নিম্মিত। ইহারা নিতান্ত গরিব 
বলিয়া বোধ হইল । এখানে একটী দোকান আছে। এখান হইতে 
আমরা একটু উপরে পাঁইন গাছের জঙ্গল মধ্যে গেলাম । যাইয়া দেখি 
বু সাহেব মেম তাঁবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে বাস করিতেছে। প্রায় 
৬৯।৭০টা তীবু বহিয়াছে । এখানে ২।৪ খানি মুদীর দোকান? মাংষের 
দোকান ও একথাঁনি সাহেবের নানা বিলাতি জিনিষের দোকান আছে। 
দেখিলে বোধ হয় ষেন শাস্তিব বাজ্যে তাহার! বাস করিতেছে । 

ইউবোপীয় ও আমেরিকাঁনগণেক সৌন্দধ্য প্রিয়তা দেখিয়া মুগ্ধ 
হইজম | কোঁন জুন্দব স্থান ইহাদের চক্ষু এড়ায় না । আশ্চর্য, কোন 
ভারতীয়কে এখানে থাকিতে দেখিলাম লা । স্বামিজীর বড ইচ্ছা 
হইয়াছিল তিনি এথানে থাঁকেন। কিন্তু পথ হইতে এসব কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় নাঁ। যাহা হউক শুনিলাম পহেল গ্রাম অতি স্বাস্থ্যকর 
স্বান বিশেষতঃ কাসবোগীর পক্ষে । ভাবতে বত পাশ্চাত্য স্বাস্থকর 
স্থান আছে তাহাঁব মধ্যে ইহাই নাকি সর্বপ্রধান। শ্রীম্মেৰ সময় 
সুদূর আমেবিকা প্রভৃতি দেশ হইতে অনেকে এখাঁনে ৩৪ মাসবাদ 
করিয়া যান । সাহেবদের চেষ্টায় এই স্থান অবধি মোটব গাডীব পথ 
হইতেছে। যাহা দেখিয়া আসিযাছি তাহাতে বোধ হয় আব এক 
বৎসবেব মধ্য পথ প্রস্তুত হইয়া যাইবে । ইহাতে ধনী অমব যাত্রীর 
অনেক সুবিধা হইবে । কাঁবণ এক দিনেই শ্রীনগৰ হইতে এখানে 
আসা যাইবে অমরনাঁথেব পথে পহেলগ্রামই শেষ গ্রাম, অতঃপব 
আব গ্রাম নাই। মাঝে মাঝে পর্বতগাত্রে এক আধটাগুজরঘাটি 
( গোমহিপাদচাঁবণকারীদিগেব সামান্য চালাঘব ) দেখিতে পাওয়া যায় 
মাত্র । 

পবদিন ( ৩বাঁ আগষ্ট ) প্রত্যুষে সকলে তাবু গুটাইযা লইয়া ঘোডার 
উপর অন্ান্ঠ মালের সহিত চাপাইয়া পববত্তী পড়াওয়ে চলিতে আর্ত 
কবিল। কেহ পদব্রজে, কেহ ঘোডায়, কেহ ঝাম্পানে, কেহ ডাঙিতে 
কেহ বা পিষ্ঠুতে। ইহাব মধ্যে ডাণ্ডিতে সর্বাপেক্ষা আবাঁম কিন্তু 
খরচ বেশী-_৬৪।৬৫২টাকা! লাগে । আরাম হিসাঁবে উহার নীচে ঝাপাঁন, 
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পাপ সিপীস্পিণী সপ লিসা পিসি 


তাবপর ঘোড়া । বঝীপানে ৫*।৫৫২টাকা এবং ঘোড়ায় ১৫২ টাক! 
লাগে। পিঠ বাকাণ্ডি একেবাবে বিপদ্রজনক ; একজন কুলীতে পিঠে 
করিস্া লইয়া যায়; সে হোচট থাইলে বা পা পিছলাইলেই সর্বনাশ । 
ইহাতে কশ এবং অথর্ব লৌকেবাই ( সাধারণত স্ত্রীলোক ) যাইয়া থাকে । 
যাহাহউক পূর্ববারের ন্যায় তিন চতুর্থাংশেরও অধিক যাত্রী চলিয়া গেলে 
আমর! যাত্রা করিলাম । এই বিলগেব জন্য আমাদের ভাগ্যে কোন দিন 
ছুই বেলা অন্ন জুটিত না । 


কথা-প্রলঙ্গে | 


কথায় বলে প্যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে |” ভারতের ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ ব্যাসপ্রণীত জগতেব সেই এক প্রাচীন ইতিহাসেই 
বর্তমান | বাস্তব জীবনে ইহার অনুশীলন হাবাইয়। তাবতের আজ 
এত অধোগতি। মহাভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েরই আদর্শ 
বর্তমান । তন্মধ্যে যে সকল ক্ষত্রিয় বীবগণেব অত্যন্ভুত চবিজ্রঃ যে 
চবিত্রেব বিমল প্্রভায় দেব চবিব্রও নিম্পভ, যাহালু প্রকাশ 
বাঙ্গালীব নাঁট্যের মধ্য দিয়া অপরূপ শোভা ধাঁবণ করিয়াছে, তাহাঁরই 
কিঞিঃং আলোচনা এ স্থলে আমবা করিতে ইচ্ছুক । ভাবতের 
আদর্শ-ক্ষত্রিয় জগতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে আদর্শ যে জগতে পুনরায় 
ফিরিয়া আসিবে তাহার সম্ভাবনা নাই, সে আদর্শ এক্ষণে আকশি-কুস্থুম | 
মহাভারতের পুরুষ চরিত্রই ঘষে কবল উজ্জ্লতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা 
নহে, স্ত্রী-চরিত্র তুলনায় উজ্জবলতর ৷ এক্ষণে আমরা বাঙ্গালীর নাট্যাচার্যা 
শ্রীধুক্ত পিরীশ চন্ত্র ঘোষ মহাশয়ের “পাগুবের অজ্ঞাঁতবাস” হইতে 
আরম্ত করিব। 

বিরাট নগরে পঞ্চপাগুব ও দ্রৌপদী আত্মগোপন করিয়াছেন । 
বিরাঁটনন্দিনী উত্তরার সহিত দ্রৌপদীর কথা প্রসঙ্গে” বাজকন্া 


৪২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা | 





স্পীরস্পস্িলাসিতী পাসিপাস্পিনলাসপাসিপাস্ছি পিপাসা তত স্পস্ট পা পাটি পি স্পিসিপান্ল পস্পাসিলাসিপািলাসটিলাসটাস্িপি লিপ পেপসি 


বৃহরলাব নপুঃসকত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়া 
রমনীর নিজ স্বামীর প্রতি বিরাট অভিমান জাগিয়া উঠিল) ইঙ্গিতে 
তাহাব কিঞ্চিৎ প্রকাশ কবিলেন।_ 

“নিজ পত়ী অপমান দাঁড়ায়ে যে দেখে; 

ত্যজি অন্য জনে, 

যাঁহাব চবণে বমনী শবণ লয়, 

তাঁবে পবিভবি অন্ত নারী যার সাধ-_ 

নপুংসক সেই জন । 

তীর্থ পধ্যটনে, 

রমনী দর্শনে পাসবে আপন জ্ায়া_ 

ব্ভিচাবী তার হেন দ্শ। | 

অলস ষে জন. 

নিজ নাবী না করে পোষণ, 

পরবাসে কাদি বঞ্চে বামা) 

ব্লীবত্ব তাহাব ফল ,--” 

কথা প্রসঙ্গে, গিবীশবাবু দ্রৌপদ্ীব মুখ দিয়া যাহা প্রকাশ কবিলেন, 
তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ভাব্তী পুরুষের শতকবা নব্বই 
জন হয় নপুংসক আব না হয় পব জন্মে ঠাহাদেব গতি ক্লীবত্ব। 
সামান্ত দ্রঃখে বিচলিত ছুর্বল ভারতী, আজ নানা অপমান 

অবিচাবেব মধ্যেও কি প্রকাবে ধর্মকে প্রাণপণে ধরিয়া থাকিতে হয় 
যদি শিক্ষা করিতে চাঁন তাহা হইলে দ্রৌপদী-চরিত্র অবধাবণ করা 
তাহাদের একান্ত কর্তব্য । “পাঞ্চাল-নন্দিনী পাগুব-গৃহিনী” ধর্মের নিমিত্ত 
“সৈবিন্ধী। দেষ্াদাসী 1” পছুঃশাসন ধবিল কুস্তলে, ছু্যোবন উক 
দ্বেখাইয়া বলে, স্যতপুত্র কীচক ফুভাষে”--এত অপমান এবং স্বামীবা 
কেহই অক্ষম ছূর্ববল নহে, ততক্ষণাঁৎ ইহাঁব সমুচিৎ শান্তি বিধানে সমর্থ, 
“পতিগণে ভূবন বিজয়ী”, “বীর বৃকোদব স্বাস্থ ডরে যার ভজদ্বয় ” 
“যাৰ রথেব ঘর্থরে তিনপুব ডরে, সাগব বধিব-_গাঁণ্তীব নির্ঘোষে 
- যাব” কিন্তু ধন্মকে উপেক্ষা কেহই কটিরতে পারেন না, কাজেই 


শ্রাবগ, ১৩৩৪ 1] কথা-প্রসঙ্গে | ৪২৫ 


০ 


ধৈর্যফেই তাহারা বরণ কবিয়া লইলেন। এত্ত অপমানেও দ্রৌপদী 
দেহত্যাগ কবিতে পাঁবিলেন না । কেনন! ক্ষত্রিয় বমনীর প্রতিহিংসা 
আগ্নেয গিবিব অভান্তব অপেক্ষা '্রচণ্ডা--তাহাই তাহাকে বলাইতে 
বাধ্য কবিল “বহ প্রাণ, না মবিব বেণী না বাঁধিয়ে 1৮ 

তাহাব পব প্রকাঁন্তে রাজ সভায় কীচক যখন ভ্রৌপদীকে 
পদাঘাত করিল তথন বীব শ্রেষ্ঠ ভীমেব মুখ হইতে “হোঃ-ওঃ৮” এই শব্দটা 
নির্গত হইল। কিন্ত দে দীর্ঘশ্বাস আগ্নেয গিবিব উচ্ছাস অপেক্ষাও 
ভীষণ । যৃপ্িষ্ঠির ভীমেব ধৈর্যাটাতিব ভয়ে “নিজ কার্যে যাও হে 
বল্লত” বল্যি! অন্তত্র অপসাবিত কবিলন। তাহাব পর যখন কীচক 
(জৌপদদীকে বাঁববিলাসিনী বলিয়া অপমান কবিল, তখন দ্রৌপদী ইঙ্গিতে 
ধন্মব।জকে তীব্র বাঁক্বাঁণে বিদ্ধ কবিলেন)__ 


সিাসছসিলী রা প্লিস পিপাসা সিট সিসি সি ৯ ৬ ৬৮ তা উিপািসটিত দিপা পাটি ছি 





“বহু শোণিত প্রবাহ, বহ জদয়ে আমাঁব, 
ছিন্ন হাদি উগাঁব শোণিত ধাবা। 

ধবা বলের অণীন।, 

ধর্ম দুষ্টে ভবে, 

স্থবিচাব বাঁজা নাতি করে” 


কিন্ত ধর্মীবতার যৃধিঠিব তখনও কিঞ্চিপ্াত্রও বিচলিত হইলেন 

নাকাবণ ধন্ম তাঁহার মণিকোঠাব এক মাত্র পূজয-আদর্শ দেবতা । 
অত্যাচাব' অবিচাব, অপমানেব কলুষ-বাতাস তাহাব মানস সবোববে 
একটাও হিল্লোল তুলিতে পাবিল ন?, দর্ম্মেব জদ্পদ্মাসন একটুও টলিল 
না। তিনি ইঙ্গিতে দ্রৌপদীর কথাব প্রত্যুত্তর দিলেন, 

“সৈবিন্ধি। জানিও স্থিরঃ 

ধর্ম কভু কাবে নানি ডরে। 

কালে পর্ম ফল ফলে, 

কাল পূর্ণ বিনা 

অত্যাচার না পায় চবম সীমা ১৮ 


এই মহাবাক্য বর্তমান ভারতবাসীব প্রণিধান যোগ্য। এই 


৪২৬ 


সত্য অবলম্বন করিয়া "সমগ্র ভাবত-ভাবতীব সত্য পথে চলা উচিত-_ 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


৫ 


“সত্যমেবজয়তে নাঁনৃতম্‌ 1৮ 
এ অবস্থায় পাঠক একবাব অঙ্সুনেব হৃদয় অবগত হউন,_ 


“বার বাব দ্রৌপদ্দীব অপমান 

সম্মাথ আমাব। 

বনবাস, পরবাস, 

লুক্কায়িত ক্লীববোশ, 

'ভগবান। কি অধিক আব? 

হৃদয়ে অনল যত, 

শবানল প্রজ্জলিত ভত 

কাবব সমব স্থলে, 

খাওব-দাভনে হেন অগ্নি না জন্মিল 1” 


কিন্তু ধর্মকে তথনও ভলিতে পাবেন নাই । তাই কবষোডে প্রার্থন। 


করিলন)__ 


“ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুন্তদন-__ 

সথাঁব মিনতি শুনহে পাগুব-সথা | 
দীননাগ । * 

হে মাধব-_বাঁধিকা বল্লভ, 

ছুর্নভ পদাববিন্দে বেখ এ অধীনে 1৮ 


অপব দিকে ভীম-হদয়ে ক্ষত্রিয় অপমানেব প্রচণ্ড বহ্িশ্োত কি 
প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত তাহা একবাব পাঠক-পাঠিকা নিয়লিখিত 
বাক্যগুলি ধীবে ধীবে পরীক্গা কবিয়া অধ্যযন কৰিলে বুঝিতে পারিবেন ! 
আবও বুঝিবেন গিলীশ বাবুব মনস্তত্ব বিজ্ঞানে কি অপূর্ব অধিকাঁব ছিল”_ 


“কোথ। তৃপ্তি_কীচকেব একমাত্র প্রাণ ! 
ছাব হতের নন্দন, 

পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ 
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্টির হতে | 

ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে দুঃশাসন)_ 


শ্রাবণ, ১৩৩ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৷ ৪২৭ 


বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর । 

ছুর্য্যেধন ! হুতাঁশন হুতা শন, জলে, 

ছাঁর মুখে ধশ্মবাজ্ে নিন্দিল পামর, 

পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ ! 

বধিব না-_বধিব না তারে, 

উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন, 

শোভিত নয়ন, 

উদ্ধ দৃষ্টে চাহিবে যখন-_ 

ধীরে ধীবে করিব চবণাঘাত , 

গিবি চুর্ণ হয় ঘে প্রহাঁবে, 

সে চরণ না হানিব বলে। 

কত না বধিব, 

শুগালে অপিক সেই ভাব । 

পড়ে মনে কীচকেব ঘর্ণিত নয়ন, 

জীবিত থাকিতে খবনথে উপাঁডিব »৮ 

_পভিয়! বোঁধ হয় ক্ষত্রিযেব আদর্শ অপমানেব প্রতিশোধ, পণ রক্ষা 
ও দুষ্টেব শাঁসন--বাজালোলুপতা নয । বাজ ধিস্তাবেব জন্য মিথ্যা বলিতে 
তাহাবা কুন্ঠিত- অপমানের পবিবর্ডে সমগ্র পৃথিবীন অধীশ্বরত্বও 
তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ। তাই এন লাঞ্চন। বন্ত্রণাৰ মধেও ভীম] জুন 
নীবব নিস্তব্ধ । 
কিন্ত ক্ষত্রিয়! রমণীব অভিমান তদপেক্ষাও জালাময়ী। কীচক কর্তক 

অপমানিত হুইয়! দ্রৌপদী ভীমেব নিকট গমন করিলেন । ভীম তখন 
নিদ্রত। দ্রৌপদী অভিমান বিজডিত স্বরে জিজ্ঞাসা কবিলেন? “নিদ্রিত, 
কি শুইয়াছ মহাঁনিদ্র। কোলে--ঠ, উঠ, হৃপকার”। ভীম, পাছে কেহ 
অন্ত কিছু ভাবে বা পাছে গোপন বাসের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, 
এই ভয়ে ব্যন্তপমস্ত হইয়া বলিয়া! উঠিলেন; “গভীব রঙ্রনী, ডরি পাছে 
কেহ দেখে”। তখন দ্রৌপদী বিদ্রপের অতি তীব্র হলাহল ভীমের 
প্রতি ঢালিয়! দিলেন,__ 


৪২৮ 


পোস্ট পাতা 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--দম সংখ্যা । 
“ফুলটায়--- 
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ, 


হত পুত্র প্রহাবিল পায়-__ 
হেন কুলটায় নাহি স্পর্শে অপমান |” 


র্এন্স্প লা শেসিচিিপাস্ির্শাসিরাস্টি সিরাসিরীষ্ছি টিপা সিল পিাসিপাস্পিপিসিপিপিস্সিস্সিটি 


তখন বরাভিমানী ভীমেব বিশাল চিত্ত সমুদ্র কি ভীষণ তবঙ্গাষিত 


উচ্জ্ামে উদ্বেলিত হইয়াছিল পাঠক পাঠিকা অন্তমীন ককন। কিন্তু 
স্টযমী ভীম উত্তব দিলেন, “কৃষ্ণ, অল্পদিন_ বাজার নিষেধ 1” কিন, 
সিংহিনী তাহাতে অধিকতব গঞ্জিয়া উঠিলেন।__ 


“জানিতাঁম সহিবাঁবে নাবীব স্থজন-_- 
সম্গুণ পুকষে অধিক দেখি; 

শাস্ত্রে অতি শ্রপপ্ডিত-_- 

'ভাঁ্যা ত্যজে বাঁজ্য যদি হয়ঃ 

অজ্ঞাত সময, বণিতাঁয় বলাতকাঁব। 
ভাঁ্ধ্যা হেতু পুনঃ কেবা যাষ বান । 
ভাষ্যা মাত্র পণেব কাবণ । 
হীনপ্রাণা, নহি বীবাঙ্গনা। 

কলক্ষিনী দহে কিবা কাজ । 


অতঃগব ভীমসেন প্রতিজ্ঞা কবিলেন। “ইঞ্জিতে হুলায়েঃ নিশাকাঁলে 


আন নাট্যশালে, সেই মত ঘূর্ণিত নয়ন কামে, উপাডিব নখে” । পরবে 
নাট্যকাঁব ভীমসেনেব ক্রোধ কালীন মুদ্তি এবং সংযম এ উভযই উল্লেখ 
কবিতে ভুলেন নাই 


“ধৈধ্য ধব অধীব অন্তব। 

বোঁধ অগ্নি বাহিবিবে লোৌমকুপে-_ 
মুচ্ছা যাবে লোকে, 

শ্ফীত। শিবা ললাটে হেবিবে, 

উগ্রমূহ্ি ক্ষুদ্র মত্স্ত দেশে কে সহিবে। 
নিশা আববণে আবার ঢাকিবে ধবা, 
নীববে যামিনীব বিল্লিববে 


শ্রাবণ, ১৩৩ | ] কথা-প্রসঙ্গে | ৪২৯ 


শশা রীতি 


প্লীসিলী পাপা স্পিন সি লসর পা 


মিশাইবে রোষ পূর্ণ দীর্বশ্বাশ। 

শিহরিবে ভঙ্গ গহ্বরে শুনি, 

শৃগালেব নাদে আর্তনাদ মিশাইবে তার; 
না কবিব রুধির পতন 

সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,__ 
ধৈর্য্য ধব, ধৈধ্য ধর প্রাণ | 


কিন্তু নাট্যাচার্ধয ক্ষত্রিয়দেব অপর দ্বিক দেখাইতে ভুলেন নাই। 
হূর্বলের প্রতি সবলেব অত্যাচাৰ চিরদিনই জগতে সমান ভাবে আছে । 
বখন সেই অত্যাচাব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পা তথন ধর্মস্থাপনের জন্য 
শ্রীভগবান লীলায় মনুষ্য বিগ্রহ ধাবণ করেন । বর্তমানকালে অর্থশালী 
অভিজাতেব অত্যাচাব যেমন নির্মমভাবে অর্থশৃন্ত দরিদ্রের হাঁৎপিও 
কুবিয়া খাইতেছে। মহাভাবতীয় ধুগেও সেইরূপ নান! অস্ত্র শস্ত্রে বলশালী 
ক্ষতিঘ্ব্ধুল। ঠিক একই ভাবে প্রজ্রাপীডদে ভৎ্পব হহক্ষাছিল। এই 
নাটকেব মধ্যে দ্রৌপদী-শ্রারুষ্ণ সংবাদে, শ্রীকষ্চেব মুখ দিয়া তৎকালীন 
অত্যাচীবেব বিভতসচিত্র নীট)কাব বিবৃত কবিয়াছেন-- 


উন্মন্ত প্রভাবে ছুর্মমদ শত্রিয়দল 
নিত্য নিত্য করে বল পবস্পবে+_ 
দীন প্রজা বিকল বিগ্রভে, 

কাব শশ্ত দহে শরানলে, 

কার গুহ চব রথ-সঞ্চালনে; 
কষ্টার্জিত ধন নিত্য দেয় বণবায়ে, 
জায়! পুত্র অন্নবিনা মরে, 

সম্ত'নে না পাঠাইলে রণে। 

নুপ কোপে সর্বনাশ ভাব, 
বলাঙক্চাব স্ুনবা দেখিলে) 

প্রমাণ বুজহ জয়দ্রথ-আচব্ণে | 
হদনবল দীনস্বামী, পিতা কি কবিবে 
বঙ্গক র্দ ক-- 


[ ২৫শ বর্ব-_৭ম সংখ্য!। 


পাসিপান্টি | পা লী্িলাসিতাস্পিসএলা সিসি 


৪৩৬ উদ্বো ধশ। 


পাস পা ৯৭ পা সপিস্টিরাসি তা পন পাটি পচ সি পা পা ৫৯৫ প্‌ ০৯৪ প্রি সিল সা, 


নীরবে দারুণ জালা সে, 
কারে নাহি কহে, 
উষ্ণ শ্বাস সমীবণ বহে, 
যে তাপে হাদয় দহে মোর । 
_ শ্রীকৃষ্ণ এই উত্তাপে নিজেও দগ্ধ,কাঁবণ “বদ্ধ কাবাগারে দীন পিতা 
জননী আমার” । দীন না হইল দীনের বাথা বুঝা বড কঠিন। তিনি 
প্ৰীনের নন্দন, দীনক্ষীণ কোল” বুন্দাবনে আসিয়াছিলেন । সেখানেও 
দ্বেখিয়াছিলেন “দীন-হীনগণে দীন নন্দ, দীন মা যশোঁদা, দীন বাল্যসথা, 
দীন সহচবীগণ, দীন গোপাল বালক” । গাই দীনেব বেদনা তিনি 
বৃঝিয়াছিলেন__তাই অশ্বানলে দ্রবস্ত ক্ষত্রিয়কুলকে জালাইয়া ধর্মমবাঁজ্য 
স্থাপন কবিয়া গেলেন । 
আমারাও বলি, 111১1) 1৮0১৮২11121, আ্রীভগবান পুনবাষ 
বর্তমান জগতেব কলি কলুম মথন কবিয়। শাহাব অমব প্রতিজ্ঞা সার্থক 





করুন । 


সংসার । 
(শ্রীঅজিতকুমাব সবকার ) 
। পূর্ব প্রকাশিতেব পব ) 


তারণ মুখোপাধ্যাযেব যুক্তিটা তাহাদেব গাযে কাটাব ন্যায় বিধিল। 
তাই বাধা দিয়া মীধব গাঙ্গুলি বলিয়া উঠিলেন-_“বাঁঃ তাবণ ভায়৷ ত 
ঘোষ বাড়ী যাওয়া-আঁসা কবে? বেশ বক্তৃতা দিত শিখেছ ? বলি ভায়াবও 
বেন্মজ্ঞানী হবাব ইচ্ছে আছে নাকি? দেখলেন ভট্চাধ্যদা ইংবেজি 
নবীশেব সহবাসে কেমন মুখ ফুটেছে? আপনি যে আমাদেব এখানকার 
এভবড একটা “ন্যায়বন্্' পণ্ডিত--তা আপনার কাছে ত এত লম্বা 
লম্বা বন্তৃতা৷ কোন দিনই শুন্তে পাইনা । এখন থেকে দেখছি কিশোবীর 


শ্রাবণঃ ১৩৩০ । ] সংসার । ৪৩১ 


০৪ /১ প্‌ ৮ পাশ ৯ ৯ ৯ প৯ল৯৮৯পাসিলাসত ৫ পাটি পাপ পিতা তিক শা 


কাছেই শানে বিধেনও নিতে যেতে হবে 1” তারণ,-_-'আবার 
কিশোরী ঘেযকে অরড়াচ্ছেন কেন? যা বল্তে হয় আমায় বলুন। 
তিনি ত কোন কথাই বলেন নাই ।” মাধব_“& তাহলেই হল। 
বলি ভায়াত কু গুকবই চেলা।” ভট্টাচাধ্য মহাশয় এতক্ষণ নীরব 
হইয়া সব কথা শুনিতেছিলন। উভয়েই চুপ কবিলে তিনি হাই 
তুলিয়া, আঙ্গুলে তুডি দিয়া বলিলেন-_-“আচ্ছা যদি ব্রাহ্মণ শৃদ্র বলে 
কোন ভেদ শাস্ত্ান্নমোদিত নয়-_তাব “চাতুর্বর্ণাং ময়াস্থষ্টং গুণকর্া 
বিভাঁগশঃ৮ কথাটাব শ্ৃষ্টি হল কোথা থোক? ওটা কি ভগবানের 
শ্রীুখেরই কথা নয় ?” অগ্ঠাগ্ঠ সকলেই এই কথা শুনিয়া খুব উৎসাহের 
সহিত তারণ মুখে পাধ্যায়েব দিকে টাহিলেন? এবং কি প্রত্যুত্তর 
দেন শুনিবার জন্য উতকর্ণ হইয়। থাকিলেন। তারণ মুখোপাধ্যায় 
বলিলেন»_“হা | বথন ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণের হ্যা হইয়াছিল, 
তখন অবশ্যই শুণ এবং কর্ম দেখিয়াই ব্যবস্থা হইয়াছিল। একথা 
স্বীকার কবিলাম। কিন্কু গুণ ও কর্মহীন হইয়া ভবিষ্যতেও সেই 
উত্তবাধিকারিত্বের ভোগ কোন্‌ আইন অনুসারে করতে চান? 
সে কথাও যাক্‌, আপনি বড আছেন বড়ই থাকুন কেউ বাধ! দিবে 
নাকিন্ক ছোট ঘদ্দি নিজের শক্তিতে বড হাত পারে আপনার তাতে 
বাধা দিবাব কি আছে বুঝলাম না। বিশ্বামিত্র কি ক্ষত্রিয় হয়ে শ্রাঙ্গণত্ব। 
খধিত্ব পান নাই? যে বেদবাস মহাভারতের রচয়িতা, বেদের 
বিভাগ কর্তা তাহার জন্মে ইতিহাস কি? বালীকি কি ছিলেন? 
ছোট যদি আপনার শক্তিতে বড হতে পারে, শৃদ্র যদি শান্তরদর্শী, 
গুণবাণ হতে পারে সেত আমাদেরহ গৌববের বিষয় ?” 

উট্টাচাধ্য-__“যা বলেছ ভায়া! গোরবেব বিষয় যাবাব নয়? যার! 
চির দিনের দাস তারা! আজ শাস্ত্র আওড়াৰে সমাজ গঠন করবে আর 
আমবা বসে বসে দেখব, এর 'চরে গৌরবের বিষয় আর কি আছে? 
তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি একেবাবেহই লোপ পেয়েছে দেখছি। তুমিই কি 
জগন্নাথ মুখুধ্যের ছেলে?” রাখাল ।_-“তাইত ভায়া পণ্ডিতি করে যে 
দেখছি নেহাৎ পণ্ডিত ছয়ে পড়েছ? ছি ছিছি। দেশটা হুল কি ভষ্টাচার্য্য 





৪৩২ উদ্বোধন | | ২৫শ বর্ষ__৭ম সং | | 
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দা? শুন্তে পাই আপনাব লিক জা তাবণেব পিতা ছুই জনে কখন 
শূদ্রের পুক্ষরিণীতে জল স্পর্শ কবতেন না। দেখুন ত কি বকম নিষ্ঠা 
ছিল? আমর! ত সব খুইয়েছি! আর কি আচাব ব্যবহার কিছু আছে 
একেবারে শ্রেচ্ছগিবি। তাঁর উপর আবার শুন্ছি কি না সব একজাত |” 

ভট্টাচাধ্য। “ওহে কলিব শেষে সব একবর্ণ হবে, এ দেখ.ছি 
তাঁবই ল্ক্ষণ। ঘোব কলি। ঘোর কলি। নাবাধণ! নাবাবণ ! 
হরি হে তোমাবই ইচ্ছে ৮ 

তারণ ।--“তবে আব চিন্তার কারণ কি? মখন এক বর্ণ হইবে 
বিশ্বাস কাবেন তবে তা বন্ধ করবাব জন্য আব বুঝা প্রয়াস কেন 7” 

মাধব ।--“কি । তাই বলে জাত খোঁয়াব নাকি ? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ 
আশ। এখনও ছত্রিশ জাত মজুত আছে। হাব বলেই কি হল? 
তোমাব না বৌ না ছেলে, কাদতে না! কাটতে | বেন্মও হতে পাব খুষ্টানও 
হতে পাব। আমাদেব ঘবনংসাব আছে, ছেলেমেয়ে আছে; কুটুম 
কুটুদ্বিত আছে-__সবদিক বজাঁয় বাখ তে হবে” 

তাবণ । “আব (ঠেকিয়ে বা যায় লা দাদ! । চোঁথ ফুটে গিয়েছে । 
দেখছ না চারদিক থেকে কেবল শূর্রেরই আবির্ভাব । এই ঘে স্বামা 
বিবেকানন্দ জগৎ জুড়ে এত বড় ঘুগান্তরট| ঘটি'য দিয়ে গেলেন তিনিও 
কায়স্থেব ছেলে। কত ব্রাহ্মণ তাব পায়েব ধুল পেষে ধন্য হয়ে গিয়েছিল। 
বর্তমানেব মহাত্মা গান্ধীও তাই । জানাত আছে ?” ভট্টরাচাধ্য। “আর 
ও কথা তুলনা তাবণ। তিনি ত আবাব ত্রাঙ্মগিবিব চবম দেখিষে 
গিয়েছেন । কি বল্ব দেশে আব ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত নাই নইলে কি আর 
কায়স্থেৰ ছেলে অতদূব কবতে পারত হে? তিনি তআবাব ব্রাহ্মণেক 
উপব হাঁড়ে হাঁভে চট ছিলেন শুনেছি ।” তাবণ। “না--১টা ছিলেন 
না। তবে-_বৈদিক যুগেব সেই জগৎ পৃজ্য উদাব ত্রাহ্গণ সমাজ কেবল 
আপনাবৰ বংশধরদিগেব অন্তই সকল বকম স্থখ-স্থবিধা ভোঁগেব ব্যবস্থা 
বেশ ভাল বকম কবে ঘেতে পাবেন নি। তাই কালক্রমে যখন দাবীব 
জোব কম হতে লাগল, তখন আবাব জাল ক্ষমতা পত্রেব গ্রণয়নও 
আবগ্তক হযেছিল। ইহাঁব ফলে এমন ব্যবস্থা হ'ল যে উত্তবাধিকাবিগণ 


আাঁবণ। ১৩৩ 1 ] সংসার । ৪৩৩ 


সি চা লাস জা লাপিসিসপিস্পপি সি পিসি সস্পাসসিতিসি পাপী পানির পিপি পসিলাসসি 





বিনাশ্রমে নিশ্চিন্তে বসিয়া অন্সংস্থান করতে পারবেন । ত্রাঙ্গণ সমাজের 
ধাহারা শুপ্রের অধিকার না-মঞ্জুর করেন তাহারা সেই জাল ক্ষমতা পত্রের 
সাহায্যে অন্তায় অধিকার তোগ কবিতেছেন,_-স্বামিত্বী বিশ্বের দরবারে 
তাহাই প্রমাণ করেছেন স্থতবাং সনাতন ধর্মের রক্ষাকর্তীরা যে তাহার 
উপব খজ্গহস্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্্য্য কি? শুধু আপনি কেন? 
অনেক ভ্রীচণধ্যই অনেক কথা বলেন। তাতে কিছু যায় আসেনা) 
কারণ চৈতন্ত দ্বেবকেও অনেকে অনেক কথা বলেছিল । মহাপারাবাঁরের 
উত্তাল তবঙ্গ যখন চতুর্দিক গ্রাঁবিত কবে, তখন বালিব বাধ কোন 
কাঁজেই পাপে না। স্বার্থের জন্য চিৎকাব কবা আর প্রাণ দিয়ে লোকের 
ছিত করা এর মধ্যে অনেক তফাৎ 1” 

ভট্টাচার্য । “দেখ তাবণ। তুমি নাজান শাস্ত্র না জান লেখা 
পড়া, শুধু কটামুখস্থ বুলি আওডাইলেই কি হয়ে গেল? কিশোরীর 
কাছে শুনে শুনে ত তুমি এই সব শ্রেচ্ছ বুলি মুখস্থ করেছ ? না, আর 
সহা হয় নাঃ বড বাড়াবাড়ি দেখছি) দেখ তুমি আর ব্রাহ্মণ সামাজভুক্ত 
নও । কোন ব্রাহ্মণ তোমার বাড়ীব সীমানা মাড়াবে না । আর .. .” 
রাখাল, ও মাধব, এক সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন “এক জন প্রাণীও না 

তারণ। “ক্ষতি নাই । তারণ মুখোপাধ্যায় সে ভয় রাখে না । আপনা- 
দেব যা খুসা তাই করতে পাবেন। যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণ অন্তায়ের 
প্রতিবাদ করব । আমি শান্ত্র জানি না__আমি মূর্খ। সবই মেনে নিলাম, 
কিন্ত কিশোরী ঘোষ আর বিনয় সবকাব আপনাদ্দেব কি অনিষ্ট করেছে 
ঘার জন্ত তাদের উপর এরকম ভাঁবে লেগেছেন ? আমি এখানে আপনা- 
দের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমিনি । ডেকছিলেন তাই এসেছিলাম,__যা 
তাল বুঝি তাই বল্লাম, আপনাদের যা ভার্ল লাগে তাই করুন। তার! 
আমার কোন অনিষ্ট করেন নি; কেন তীদেব বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে যাব 
বলুন ত? ছিঃ ছিঃ এই কি পুরুষের কাজ না ভদ্রলোকের কাজ? 
কোথায় সকলে িলে গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করুবেন-_না কোথায় কাকে 
পতিত করুব, কে কোন্‌ পুকুরেব জল খেয়েছে, কে ডোম চাড়ালের গা 
ঘেষে গিয়েছে, কে একজন বিপকে উদ্ধা্প করেছে, এই নিয়ে 

৪ 


8৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ_- ৭ম সংখ্যা । 


সল্প তা সিলাটি াঈিলাস্পাসিলাসিপাসিী বাটি উট পসিপাসিা সিসির পাপা লাসিত শা পাটি সির তা ০৯ া৯িপাসটিতিস্পিলিসি 


খুঁটিনাটি । আমি এসব পছন্দ করি না।” ভট্।“কি। আমরা ষডযন্ 
কর্ছি? কিশোরী ঘোষ কিছুই করে নি? গ্রার্দের ছোটলোকের 
কাছে কি আমাদের আব মান আছে? সকলেই মনে করেছে কিশোরী 
ঘোষই গ্রামের হর্তাকর্ত। । আমাব মুনিষ কুঞ্জটাকে সেদিন একটা কি 
বলেছি না বলেছি একবাবে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হল ও কোথায় 
একটু বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে ধমক দিবে,__না উল্টা তাকে নিজের ঘবে রাখ লে। 
এতে কি আমাঁব মাথাটা কাঁটা গেল না? এই করেই ক্ষান্ত হল না, 
আবাব আমাব কত নিন্নটা কবা হল। এটা কি ভাল কাজ? চিবদ্দিন 
আমাদেব নিম চলে আন্ছে, মনিব মে খাদ ধান নুনিমকে দিবে সময়ে 
সে তাব দেড! সুদ শুদ্ধ কাটান দ্বিযে নিজের পাঁওনা নিবে । উনি 
কিনা নিয়ম কব্লন বিন! স্থদে খাদ ধান । ছোটলোকগুলে। মজ! পেয়ে 
গেল, আব থাকতে চাচ্ছে না। এসব কি ব্যবহার ?” তারণ--“দ্বখুন 
অনর্থক ভদ্রলোকেব অপবাদ দিবেন না। তিনি কোন খাবাপ 
বাযবহাবেব প্রশ্রয় দেননি । তবে তার কষ্ট দেখে একটু সহানুভূতি 
ব্বেখিয়েছিলেন এই পধ্যন্ত। যখন কুপ্ত সেথানে যায় আমিও উপস্থিন 
ছিলাম। তাব অবস্থা দেখে বান্তবিকই আমাব চোখে জল এসেছিল । 
হতভাঁগাব একখানা আস্ত কাপডও নাই_-আব পৌষমাসেব শীত । 
তাই দেখে তিনি বণ্লেন “কাল থেকে তুই আমার এখানে কাজ 
কবিস। আব এই কাপডথান1! নিয়ে য*_-এই পধ্যন্ত কথা । এতে 
কি অন্যায় দেখতে পেলেন আপনি? গবীবেব ছুঃখে সহানুভূতি 
দেখানই কি অন্তায়? তাঁজ্ধের এক মুঠো দেওয়া বা মিষ্টি কথা বলাই 
কি গহিত কাঁজ? জানি না আপনাবা কাকে ভদ্র লোৌক আব কাকে 
ছোট লোক বলেন। এসব যদি শান্ধ বহিভূর্ত কাঁজ বলন, তবে 
এ সুগে আব একবাব নৃতন করে? শান্ধ তৈবী কবা নিতান্ত আবশ্যক । 
নতুব! সমস্ত দেশটাই মৃত্যুর দোবে পৌছিবে । 

তারপব দেড়া স্দেব কথা যে বল্ছেন,__সেটাতেই বাকি অন্যায় 
হয়েছে? সে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা" মাথায় করে কাদা মেখে চাঁষ কববে,- 
শেষে কিনা নিজে উপবাদ কবে? আপনাব গোলায় হাসিমুখে সবগুলি 


শ্রাবণ, ১৩৩ | ] সার । ৪৩৫ 


৯পিসপতাস্রসি 


তুলে দিয়ে যাবে এইটাই বেশ যুক্তিসঙ্গত? চমৎকার ব্যবস্থা কিন্তু!” 
রসিক থোষ,_-“দিবে না? জমিটা কার? রাজার খাজন! যোগায় কে? 
সে যা পায় সেইটাই খুব লাভ।” তারণ।_-“বেশত একবার হালের 
আগাটা ধবেই দেখনা লাভাঁলাভের কথাটা বেশ বুঝতে পাঁরবে। 
বলি জমি কি ভায়া নিজেই স্থষ্টি করেছ নাকি? শুধু কয়টা টাক! 
খাজনা দিয়েই ঘি তোমার এত অধিকার হয, তবে যে পায়েব্র বস্তু 
মাথায় তুলে তাতে শশ্ত উত্পাদন কববে তার কি কোন অধিকারই 
নাই? এক বত্সর তোমার মুনিষ কয়টাকে জবাব দিয়ে চুপ কবে 
বসে দেখনা অমিতে কেমন সোণা ফলে। অবশ্ঠ সংসারে না খাটুলে 
দিন চলে না, কেও কাকেও বসিয়ে প্রতিপালন কবে না। কিন্তু এটা 
অবশ্যই মনে বাখতে হবে যে? আমরা যেষন ওদের ভরসাস্থুল। 
ওরাও তেমনি আমার্দেব ভরসাঁস্থল। ছোট লোঁক নইলে কারও 
সংসাব চলে বল্তে পরবেন? তবে ওদের পেটে ক্ষিদে তাই 
না ডাক্তেই দৌডে আসে, লাখি জুত খেয়েই পায়ের তলায় পড়ে 
থাকে,-আমর! মনে করি বড লোক নইলে ওদের জীবনেব কোন 
মুল্যই নেই ।” 

ভষ্টা। “তাব জন্য কেকি কবতে পাবে? যার যেমন কর্ম সে 
তেমনই ফল ভোগ করে। যে বড লোক, উচ্চজাতি- সখী, সেটা 
তাব স্ুকৃতিলন্ধ। কর্মফলেই মানুষ ছোট বড হয় এই ত সংসারের 
নিয়ম । বলি তোমরা কি সে নিয়মটাও উল্টে দিতে চাও নাকি? 
বেশ ত তোমাদেব দলকর্তাদের মন কি বিশ্বামিত্রের মত একটা নূতন 
স্থট্টিআরভ্ত কবে দিবে? আমাদেব কাছে ছোট বড় উচ্চ নীচ 
ভেদাভেদ থাঁকবেই-কেও বন্ধ করতে পারবে না। যতদিন এই 
সমাজে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তত্দিনই সমাজ--তার পবে একটা খিচুডিব 
শৃষ্টি হবে । একেবারে আগাগোড়া বর্থশগ্কর |” 

মাধব | “নিশ্চই তাই । তাতে কি আব কোন সন্দেহ থাকতে 
পারে? এইত শুন্ছি কে নাকি একজন ডাক্তার আজ কতদিন 
থেকে একট আইন করবার চেষ্টায় আছে, সবজাতের সঙ্গেই সব 


৪৩৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-__৭ম সংখ্যা । 


পাস নল পাস্তা বাসস তারি তাস সিসি লো িসিবসসির ৯৯ সিসির 


জাতের বিয়ে চল্তে পারে । তারণ ভায়াও বোধ হয় এ দলেরই, 
বল্তে পার সেটার কি হল?” 

তারণ-_“তার জন্য আর কোন চিন্তা করতে হবে না, সময়ে সবই 
হয়ে” যাবে। যা! সত্য, যান্ঠায় তাই থাকবে৷ অসত্যের রাজত্ব দশদিন । 
ধারা এসব করেন তীরা না বুঝে করেন না। অনেক চিন্তার পরই 
করেন। ধার ইচ্ছ হয় তিনি সেই মত কাজ করেন, যার ইচ্ছা হয় 
না, করেন না-_ফুরিয়ে গেল? কিন্তু যতই আন্দোলন করুন পবিবর্তন 
অব্ন্তাবী কেও ঠেকিয়ে রাখি পাববে না। যে স্মৃতি লইয়া 
আপনারা এত চীৎকার করেন, তাহাব ভিন্তি কোথায়? দেশের 
প্রচলিত আচার-ব্যবহারের উপরেই কি স্ৃতির বিধান নির্ভর কবে 
না? তখন দেশেব অবস্থা যেমন ছিল, পাঁবিপার্থিক অবস্থা যেমন 
ছিল, তেমনি “স্থৃতি” হয়েছিল; এগন একদিকে অবস্থাব যেমন আকাশ 
পাতাল তফাৎ হয়েছে তেমনি বিধানেবও কিছু কিছু পবিবর্তন আবশ্যক 
বৈকি । এটাত আব ব্রা্ষণ-প্রাধান্সেব ঘুগ নয ?” 

ভষ্টা-_“তা স্থৃতি প্রণয়নের ভাবটা কি ভায়। নিজেই নিচ্ছ নাকি ?” 

তাঁবণ। “আমায় নিতে হাব কেন, যাব যোগ্যত। আছে তিনি আপন 
হতেই সে ভাব নিচ্ছেন । যদি দেখবাঁব ইচ্ছ! থাকে একটু চোখ. মেলে 
চাইপেই দেখতে পাবেন । আমাদের মনুষ্যত্ব বা কোথায় আব দেখ বাব 
শক্তিই বা কোঁথায়। আপনাব প্রাণ বাচলই যথেষ্ট । কাছেই দেখুন 
না, এই বঙ্ুবাবু, সে বৎসর যখন চাল নিতান্ত আক্রা হয়ে গেল, গ্রামে 
গরীব লোকগুল সমস্ত দিন খেটেখুটে ছুই একআনা যা পায় তা দিষে 
চাল কিনে ছেলেপুলেকে যে খাওয়াবে তার কোন উপায় ছিল না, 
কারণ কে চাল বিক্রী করবে? এক কিশোরীমোহন বাবু, আপনি 
আব বন্কু। কিশোবীমোহন বাবু ত যথাসাধ্য দান, অন্নসত্রেই কিছুদিন 
কাটাইলেন, আর বন্কু গোলায় চাঁবি বন্ধ করে বলে যে আমার বিক্রীব 
চাল নাই। কিন্ধু এদিকে পাইকাবদেব দিয়ে চালান দিতে লাগল 
এতেই ছুটা নাই, আবাব এর বাঁড়ীতেই যারা সমস্ত দিন খাট্‌্ত, সন্ধ্যায় 
তাদেব কম দেবের ওজনে মোটা) পাঁথব মিশান চাল দেওয়া হত/। 


সস লা লতি এসসি পল 





শ্রাবণ ১৩৩০ | ] ংসার। ৪৩৭ 


শট রাস্পাস্িলাস্পাস্িলাসিপাটিপা  পাস্পিপিপীস্পসপিসিস্পিসিপস্পিস্পস্পস্রিস্সসাস্পিসসিতিসতি সপ সিসির সস্তা সস স্পসিপিস্পিিস্পিস্সতিসিতিসিতিস্পিস্পিরিস্সিস্সসি পাস্তা সিসি সি পাস 


বলুন ত এ সকল কেমন ব্যবহার? মানুষ কি এত পাষাও হতে পারে ?” 

বন্কু। ণদেখ তাবণ পণ্ডিত। তুমি মুখ সামলে কথা 
বল্বে। তোমার কি হয়েছে যে এত লম্বা লম্থা কথা বলতে আবস্ত 
কবেছ? জান তুমি আমাদেরই চাকব। হলই বা কিশোরী ঘোষ 
স্কুলের সেক্রেটারী ।--দেখুন ভট্টচার্য; দা এত বাড়াবাড়ি আব সহ 
হয় না একটা বিহিত আপনি করুন।” মাধব গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে 
বলিয়া উঠিলেন, “তাইত হে তারণ ভাঁয়া কি আজকাল সাপের পাচ পা 
দেখেছ নাকি । চোমাব থে খুব মুখ ফুটাছ।” “তা মুখ থাকলেই ফুটে, 
আপনারাও ত কিছুতেই কম নন। যাক আপনাঁদেব সঙ্গে আমার 
মতের নিল হবে না । অতএব অনর্থক ঝগভায় কাজ কি? আপনাদ্ধের 
যা খুনী তাই ককন আমি চল্লাম?” বলিয়া তাঁবণ মুখোপাধ্যায় সেম্থান 
হইতে উঠিষা কিশোবীমোহনের বাঁডীর দিকে গেলেন। গ্টায়বত্ব 
বিনোদ বিহাঁবী ভট্টাচার্য্য মহাশয় তীঁহাঁৰ এই ব্যবহারে ভিতবে 
ভিতবে বাগে ফুলিতেছিলেন, কিন্তু বাহিরে অতটা প্রকাশ পায় নাই। 
তিনি চলিয়া! যাঁওয়াব পর পবিষদরদ্দেব বলিলেন--“দেখলে ওটাব কাগু- 
খানা । এর প্রতিকাৰ কবতেই হবে। এ সমন্তই কিশোরীব ষড়যন্ত্র 
সে আমাদেব পায়ের জুতব চেয়েও ছোট মনে করে। আচ্ছা দেখ! 
যাবে_-কি রসিক । তোমাৰ কি বল্বার আছে বলত একবার । 
শুনতে সবাই মন দিয়ে 1” 

বসিক ঘোষ বলিেন,-“আমি আব কি বল্ব, জানেন ত সবই ।' 
দাদাঁব কাঁগুকাঁবখানা যেবেশ ভাল বোধ হয় লা। জাত বলেত 
কোন একটা জিনিষ নেই। সেদিন মনিরুদ্দিন জোলা বাড়ী বসে 
থেয়ে গেল, যেন ০ নিজের জাত এমনি ভাবে । মেয়েটা এত বড 
হয়ে বয়েছে বিয়ের কোন নাম চিন্তে নাই--” | বাধাঁদিয়া ভট্টাচার্য্য 
বলিলেন, সে যাক ও সবে আমাদের দরকাব নাই, মেয়ের বায় দেয় 
আর স্বয়স্ববা করুক সে ও বুক্বে। এখন প্রায়শ্চিন্তের কথা কি হল 
বল.” “হাঁ । তাইত বল্ছিলাম- আমি সেদিন বল্লাম বিনয়বাবু 
যে অন্তায় কাঁজ করেছে তার একটা প্রায়শ্চিত্তের দরকার । কায়স্থের 





৪৩৮ ডিন | [ ২৫শ না সংখ্যা । 


আতসটিসিসিতিসিতিস্দিরীসছি তাসের লাহিপপিস্সিপিসমিলি সি সিরাত তাস পিসি পাস সি চি ৮৯৮ 


ছেলে হয়ে এ মডাটা ফেললে) আপনিও তাকে বেশ ধরে নিলেন 1৮ 
“তার উত্তরে কি বল্লে”-_“বল্লে ষে প্রায়শ্চিত্ত কিসের? খুব ভাল 
করেছে”। “তবে আব কি! আজ থেকে ওকে পতিত কবা হল। 
কোন ব্রাহ্মণ যেন ওর বাড়ীতে পুজা করতে না যাঁয়। বঙ্কু তোমাদের 
জাঁতটার মত কি?” বন্কু বলিল “মত আব কি? ওব সঙ্গে আমাদের 
কোন সম্বন্ধ নাই”। 

ভট্টা। “তাহলেই ভল। দেখ-যদি কোন লোক সম্বন্ধে জন) 
আসে তাকে সব কথা বুঝিযে দিতে হবে । ( অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্ববে ) 
তব কথাটা পর্য্যন্ত। ন্তাবপব শীগৃণীব স্ুলব ইন্ম্পেক্টব সাহেব 
আস্ছেন_-তীাকেও সব কথা বুঝায় বল্তে হবে! এমন ভাবে স্কুল 
চল্বেনা । আমাদের শচে এবাব বিঃ এ, পবীক্ষা দিযেছে। বি, এতে 
ওব সংস্কৃত ছিল" ছেলেটা বেশ চালাক । ওকেই নাতে টুকাতে 
পাবি তাব চেষ্টা কবতে হাব। বিনয মাষ্টাবকে আব কিছুতেই 
বাখা মেতে পাবে না। অনেক কাঁবণেই_-না।” সকলে বেশ 
উতৎ্সাহেব সহিত বলিয়া উঠিল-_“কিড্াতিই না ।” অতঃপর ভট্টাচার্য 
মহাশয় বলিলেন,_-“তোমাদেব আন কিছুই করতে হবেনা, যদি 
ইন্ন্পেক্টর কিছু জিজ্ঞাসা কবেন_আমি যা শিখিয়েছি তাই 


বলবে। তারপব যা! কবতে হয় আমি কবব। শচেকেও আস্তে 
লিখেছি । __া আব একটা কথা ব্ল্যত ক্লে গিয়েছিলাম । বন্ধুর 
ছেলের অন্নপ্রাশন কবে ?” “আজ্ঞে-সেটা আপনিই ঠিক কবে দেন, 
যেদিন ভাল হ্য।” “আচ্ছা” বলিয়া ভট্রাচার্যা মহাশয় পাঁছ্ছি আনিয়া 
দিন স্থির কবিলেন। তারপব বলিলেন--আগামী বুহস্পতিবাবেই 
দিন ভাল আছে এ দিনেই হোক । কিশোবী আর তারণকে বাদ 
দিয়ে নিমম্বণ হবে? কেমন রাজী ত?" “আজ্ছে সেকথা কিআর 
বল্তে ? আপনি যা বল্চেন তাব উপর আমাদের কি বল্বাব আছে? 
“তবে আজ আমরা আসি, প্রণাম 1” বলিযা সকলে গাত্রোথান 
কবিলেন । ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়ও শুভেচ্ছ৷ জানাইয! ভিতরে গেলেন । 


আদর্শ ও তৎপ্রার্তির সাধন । 


(ব্রহ্মচারী ঈশান চৈতন্য ) 


নিজ নাভিকমলে কস্তবী বহিয়াছে-_মুগ ইহা জানিতে পাঁবে নাই, 
তাই কোথায় সেই সুগন্ধি বস্তুটী বহিয়াছে, সেই অনুসন্ধানে ছুটাছুটি 
কণিয়া বেডাইতেছে। মানুষের জীবন সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই । জীবন 
প্রভাতেব আরম্ভ হইতে সন্ধ্যাব পূর্ব মহুর্ত পর্য্যন্ত মান্ষকি যে এক 
অজানা বস্বব সন্ধানে ছুঁটিযাছে, দে বুঝিতে পাবিতেছে না, কিন্ত 
ছুটিতেছে, দিন দিন কেবলই সম্মুখেব দ্রিকে অগ্রসব হইতেছে, কিছুতেই 
স্থিব নয । শিশু বড হইল, লেখা পড়া শিখিল, হয়ত মস্ত বড একটা 
কাজ কর্ম কবিতে লাগিল, স্ত্রী আসিলেন, ছেলে হইল সংসাব বাঁডিল, 
কিন্তু তবুও শাস্তি নাই, প্রাণ বলিতোছ “9 হইল না আবও কিছু চাই” 
তার পব খাদ্ধক্য। যম এসে একদিন হমত বলিবেল “চল সময় হয়েছে” । 
তখন হয বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন “তাইত, আমার ছেলেটা আব একটু 
বড হউক”। কিন্ত তিশি তাহা শুনিবেন না। আবাব কেহ হয়ত 
ংসাঁবেব অসাবতা প্রাণে অনুভব কবিয়া সংসাঁব ছাঁডিলেন , কাঠোর 
তপঙ্গায লাগিযা গেলেন, ক্রমে তাহাবও বাদ্ধক্য আসিবে তিনিও 
হযত বলিবেন “তাইত কিছুই হইল না”। 

এই ভাবে প্রত্যেকেই এক অজানা বস্র অন্য চলিয়াছে। বাজ। 
হউক, ধনী হউক অথবা পথের কাঙাল হউক সকলেরই এক অবস্থা 
সকলেই যেন পথেব কাঙ্গাল। কল্পেব আবম্ত হইতেই এই অবস্থা 
চলিয়াছে। আমর! মানুব_প্ররৃতিব বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমাদের 
জীব্ন। প্রকৃতিৰ উপৰ আধিপতা, করিতে হইবে, সমস্ত অভাব দূরীভূত 
করিতে হইবে নতুবা নিস্তার নাই । অলস হইযা বসিয়৷ থাকিলে চলিবে 
না কারণ তাহা হইলে প্ররুৃতিব কঠোর পেবণে চূর্ণ হইয়া যাইতে 
হইবে । আর এই অভাব দুরীকরণই আমাদের জীবলের একমাত্র উদ্দেশ্য । 


৪৪০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ব-_৭ম সংখ্যা 





যেখানে অভাব নাই সেখানেই শাস্তি, যেখাঁনে অভাব সেখানেই অশান্তি । 

ইতিহাস যে সময়েব কথা স্পষ্ট বলিতে পারে না, সেই অতি প্রাচীন 
কালে ভারতীয় মনীষিগণ উহাঁব মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন। 
বহির্জগতে তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া শাস্তির অন্বেষণ করিয়াছিলেন; 
এবং আপন আপন প্রতিভা বলে বহুদৃব পর্যন্ত অগ্রসরও হইয়াছিলেন 
তাহাদেব লিখিত প্রাচীন গ্রন্থ সমুহে আমরা ইহার প্রমাণ পাই। 
কিন্ত বহিঃপ্ররৃতিব বিশ্লেষণ করিয়া তাহারা কোন উত্তর পাইলেন না, 
প্রাণের প্রবল পিপাসা মিটাইবার জন্ত পরে বহিঃপ্রকৃতির অন্রসন্ধান 
ছাঁডিযা অন্তঃপ্রকৃতির বিশ্লেষণ করিতে ও অনুসন্ধান করিতে সেখানেই 
সফলকাম হইলেন । ভোগসর্বন্ব পাশ্চাত্যঙ্গাতির সহিত প্রাচ্য মনীবিদের 
এই খানেই পার্থক্য আবন্ত হইল। পাশ্চাত্যজাতি ইহ জগতেই দেই 
উদ্দি্টবস্তর সন্ধান না পাইয়া আব অগ্রসর হইল না কিন্তু এদেশীয় 
মনীষিগণ দ্বিুণ উৎসাহে অগ্রসব হইলেন । সেইজন্তই আজ প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য মতে এত পার্থক্য । পাশ্চাত) ইহকাল সর্বস্ব আঁব প্রাঁচ্য 
তীহাব সম্পূর্ণ বিপরিত ভীঁহাঁবা ঝলিলেন _ 


ন কর্ণ ন প্রজয়া ধনেন 
ত্যাগনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ 


ইহজগাতেব কোন বন্তই সেই জ্বিনিষের সন্ধান দিতে পারে না। 
তাহারা বলিলেন, সেই স্থানে, মন ও বাক্য যাইতে পাবে ন! 
_-্যতো বাচা নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” । সেই স্থলেব বর্ণনা 
করিতে গিয়া তাহারা নিভীক ভাবে বলিলেন প্নতত্র হুর্যোভাতি 
ন চন্দ্রতাবকং নেমা বিছ্যতে! ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। যে খানে 
কুষ্য কিরণ দেয়না, চন্দ্রতারাঁও নহে। বিহু) যেখানে প্রকাশ 
পায় না, অগ্নিব কথা আবকি? সেইখানে যাইতে পারিলেই শাস্তি। 
তাহা! এই জগতের বাহিবে স্ুতবাং আমাদিগকে উহার বাহিরে যাইতে 
হইবে । সেখানে আর কোনও অভাব অভিযোগ নাই আছে শুধু 
শাস্তি। স্ুতবাং ইহা ছাডা আমাদের আর কি উদ্দেশ্ত হইতে পারে ! 


শ্রবণ, ১৩৩০1] আদর্শ ও ততপ্রণ্তির সাধন । ৪৪১ 





লাশ এ 








৯ বিশাস পাল্লা সিপাসিাস্টিলাসি পাপা পা পা স্পাসিপাস্িিসপিপাসসিপী 


এই অবস্থা লাভই প্রত্যেকের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হওয়া দরকার । 
জগৎ যাহার জন্য ছুটীয়াছে তাঁভা সেখানে আছে। 

প্রশ্ন হইতে পারে যে উহা যখন জগতেব বাহিবে রহিযাছে আর আমরা 
এই জগতেব ভিতরে রহিয়াছি সুতরাং সেখানে যাঁওয়া কি করিয়া 
সম্ভব হইতে পাবে? উত্তরে আমরা বলিব, উহা সম্ভবপর কি 
একটা জিনিষের দবকাব। প্রথমে বিচাঁব-বুদ্ধি বলে উহাকে বুঝিতে হইবে 
এবং তাহা প্র।ণে প্রাণে অনুভব করিতে হইবে ঘে সত্যই এখানে 
শাস্তি পাঁওযা যাইতেছে না। কিন্ধ তাহা হইতেছে কোথায়? কেহ 
হয়ত কত সাধে সৌণাব সংসাব পাতিযাঁছেন। উপধুক্ত ছেলে যথেষ্ট 
উপাজ্জন করিতেছে, একদিন হয়ত হঠাৎ তাহাব মৃত্যু হইল। পিতা 
মাতাব প্রাণে উহা খুব লাগিল আব তাহাঁবা সংসাব অসাব বলিয়া 
মনপ্রাণে অনুভব কবিলেন। কিন্তু হায। দুর্দিন যাইতে না 
যাইতেই সব ভুল হইযা গেল, আবাব নূতন কবিয়া সব আবন্ত হইল ! 
উপনিষদোক্ত সেই কথাটীর মত আঁমবা যখনই সংসাবেব বিষফল 
আস্বাদ কবিতেছি, তথনই বড কষ্টে এক এক বাব উপরের দ্বিকে 
তাকাইতেছি কিন্তু পবমুহ্র্তেই তাই। ভুল হইয়া যাইতেছে । উহা! হইলে 
কিরূপে চলিবে? বন্দি প্রতিমুহর্তে প্রতি পদক্ষেপে উহা মনে থাকে 
ও সেই অন্রবাধী আমাদের জীবন পবিচালিত হয় তবে সফল 
মনোরথ হওয়া যাইতে পাঁবে। বাস্তা ত রহিয়াছেই কিন্ত ক্ষুবধার 
বলিয়া! বিরত হইলে কেন চলিবে? খাঁহাঁবা সেই রাজ্জে গিয়াছিলেন 
তাহারা বলিতেছেন পরাস্ত 'বহিয়াছে কিন্তু কে যাইতে চায়” ? 
তবে কথা হইতেছে, যখন আমবা এই সংসার অপার বলিয়। প্রাণে 
অনুভব কবিতে পাঁবিতেছি তখন ইহা ছাড়া আব কিছুর অন্য 
অনুসন্ধান করিতে এত আপত্তি বা ভ্য় কেন? ইহকাল-সর্ধস্ব হওয়াব 
বিষময় ফল ত আমর। চোখে সম্মুখে কতই দেখিতেছি। সুতরাং 
দেখ! যাঁক চেষ্টা করিয়া যদি কোঁন মীমাংসায় পৌছান যায়। ছেলে 
স্কুলে প্রথম যখন যাঁয় মাষ্টাব বলেন “ওহে তোমার এই এই জিনিষের 
প্রয়োজন সেই গুলি নিয়ে কাল এস”। আমাদেব পক্ষেও ঠিক 


৪৪২ উদ্বোধন । [ ২৫শ ধর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 


লি ই সি স্পা ৮ শিস পাশা পসরা পলি সিপি সি সি পি পসিপাটিরসিপ এ সিসি 


তাই। শিক্ষাবতার শ্রীশ্রীশঙ্কবাচার্ধা সেই পথের সন্ধান পাইয়া 
আমাদিগকে ডাকিয়া বলিতেছেন, সেই পথে যাইতে হইলে ও সফল- 
কাম হইতে হইলে এই তিনটা জিনিষ চাঁই, প্রথমতঃ মনুষ্যত্ব, ছিতীয 
মুমুক্ষৃত্, তৃতীয় মহাপুরুষ সংশ্র । এই তিনটী জিনিষ লইয়া আনাদিগকে 
অগ্রসর হইতে হইবে । আমাদিগকে শিক্ষাদাতা গুরুদেবেব পদে স্কান 
লইতে হইবে | শ্রী্রীগীতাকাব বলিতেছেন 'পবিপ্রশ্নেন সেবয়া” অর্থাৎ 
তন্বজিজ্ঞাঁসা ও পেবা দ্বাবা তাহাব সন্ধষ্টি সম্পাদন কবিতে হইবে, 
তাহা হইলে “উপদেক্ষ্ত্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তন্বদর্শিনঃ । তরদশা 
জ্ানিগণ তখন মই জ্ঞানতত্ব উপদেশ দিবেন । অতএব বদি সত্যসত্যই 
সেই উদ্দিষ্ট বস্থব জগ্ভ আমাদব আগ্রহ হইপ্বা থাকে সত্যসতাই যদ্দি 
আমাদেব সেখানে গিয়া ভব ভয় নিবাবণেব ইচ্ছা হইযা থাকে তবে 
অবিলম্বে শ্গুকব পাদ আত্মসমগণ করিতে হইাবে। উপযুক্ত শিষ্য হওযা 
দবকাঁব, গুকবও €সইব্সপ উপদুক্ততা থাকা প্রযৌজন । যেমন পাত্র ছিত্র 
থাকিলে তাহাতে জল বাখা না বাখা সমীন, সেইরূপ মদ্ধি শিষ্ের 
ধাবণা শক্তি বা চবিত্রেব কোন প্রকাব দোষকপ ছিদ্র থাকে তবে 
গুকব উপদেশরূপ জ্রল মেই ছিদ্রদিয়া বাহিব হইযা পভিবে, তাহাতে 
কোনই কাজ দিবে না । সুতবাং সব ছিদ্র বন্ধ করিতে হইবে । ঠিক 
ঠিক উপথুক্তত| লাভ কবিতে হইবে । এই উপযুক্তত! লাভেব জগ্ত অনেক 
জিনিষেব প্রয়োজন প্রথমতঃ বীধ্যধাবণ বা ব্রদ্দচধ্য। আজ কাল উহাব 
এত অভাব দেখিতে পাওযা ঘায থে ঠিকঠিক পবিত্র লোক সব সময 


৮ তি সাস্পা 


শাতকেব মাধা একজনও পাওয়া খায় কি না সান্দহ। অথচ এই বীবা-, 
ধাবণই সর্বশ্রে্ |জনিব। বাস্যধাবণ কবিতে পাবিলে মানুস দ্রতিষ্ঠ বণিষচ, 
মেধাবী হয আব উহাব অভাবে সে একট। পশুতে পবিণত হয় । ব্রর্মচযোব 
অভাবেই আমাদের অবস্থা এত শোচনীঘ হইযা দাছাইয়াছে। হহারই 
ফলে আমবা আজ লাখি খাইতেছি, কতই না লাঞ্চনা ভোগ করিতেছি। 
আহা ৷ দেশেব এ অবস্থা কতদ্দিনে ঘুচিবে ! ধাহাবা “স্ববাজ' “শ্ববাজ' 
বলিয়া এত চীত্কাব কবিতেছেন ও তাহারদ্বাবা সব অভাব অভিযোগ 
নিবাঁবণের চেষ্টা কবিতেছেন, আব দলে দলে ছেলে নিয়া হুলস্থুল ব্যাপাৰ 


শ্রাবণ, ১৩৩৯ |] আদর্শ ও তৎপ্রাঞ্থির সাধন। ৪৪৩ 


৮ পাটি পাপারিসিপাসিপাশিপীপিলা উপ পাত তা শা পাপা পা পালাল ৯৬৮৮ পিপা্িপা শিরা পরি পাটি লি ২৩টি ৯ পাটি শাসিত পাটি উ তি পা 


করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহারা দেশের একমাত্র আশা ও ভরসার 
স্থল ও নিষ্ুতিব একমাত্র পন্থা এই ছেলেদের চবিত্র ও তাহাদের ব্রহ্গচর্য্য 
ধারণেব কোন উপাঁয় উদ্ভাবন কবিয়াছেন কি? বড বড সভা সমিতিতে 
যে অর্থব্যয় হইতেছে তাহাঁব একাংশ দ্রিয়াও ছেলোদর জন্য ব্রহ্মচর্য্য 
বিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠ! ও সেইভাবে মানবের জীবন গঠানর যদি 
চেষ্টা হইত তবে এত দিনে দেশেব অবস্থা কতকটা ফিরিত। আমরা 
ভ।বতবাসী, আমব' মুর্খ, অন্ঞ, আমবা ব্রহ্গচর্যযহীন পশ্ত ৷ আমাদেব দ্বারা 
কি কখনও কিছু সম্ভব । 

যাহা হউক আমবা পূর্ব প্রসঙ্গেব অনুবৃত্তি কবি। এই ব্রহ্গচর্য্য 
ভিন্ন উপাঁষ নাই। মদ্দি মুক্তিলাঁভ কবিতে হয় তাব ইহা আমাদিগকে 
কবিতেই হইবে । তবেই আঁমবা সফলকাম হইব | অতএব শিষ্যেব 
ইহাই প্রথম ও অবশ্বপ্রয়োজন । তাঁব পব 'সতা। প্রাণপণে সত্যবাদী 
হইতে হইবে “ইহাই কলিব তপন্তযা”। ভগবান সত্স্থরূপ অতএব 
মিথ্যাবাদী হইলে সনাস্বন্ধপেব কাছে দাওয়া সম্ভবপব নহে । তাঁব পব 
'আজ্ঞান্তবন্ী ভওয়া” | গুক মি বলেন গঙ্গা হইতে কুমীব ধরিযা আনিতে 
হইবে তবে সেই মুহর্ভে ঝাপাইয়া পভিতে হবে উহ্া সম্ভবপর হউক আর 
না হউক । মৃত্যু ভয় তুচ্ছ কবিতে হইব? কাবণ তশবানের বাজ্য 
ভীক কাঁপুকনেব স্কান নাই । ইহা ছাডা! সবলতা পবিত্রতা ইত্যাদি 
গুণ থাকা অবশ্তপ্রযোজন । তবেই গুরু সমীপে যাওয়। সার্থক 
হইবে । 

কেবল শিষ্যেব দিক দখিলে চলিবে না। গুরুবও কতদূর 
উপযুক্ততা আছে দেখিতে হইবে । কাঁবণ তাহা না হইলে অন্ধের দ্বারা | 
নীযমান অন্ধের হ্যায় খাঁনাঁষ পড়িয়া মবিতে হইবে । আমাদিগকে 
দেখিতে হইবে আমৰা যাহার জন্য গুরু সমীপে যাইব সেই ধর্ম্ম বা 
প্রতাক্ষান্ভূতি বন্বটা গুক লাভ করিয়াছেন কি না। যে ধার্টিক সেই 
ধর্মদীন করিতে পারে; অপরের তাহা সম্ভব নয়। ইহাব উপায় স্ববপ 
প্রথমতঃ'দেখিতে হইবে, তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা হ্যায়সঙগত কি না 
কারণ যাহা স্তায়নঙ্গত নহে তাহা মিথ্যা । কারণ মিথ্যার ছারা সত্যকে 


৪8৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৭ম পংখ্যা। 


পাস্িপিস্লিপাস্পিলাসসিপাসিি পিসির কাসিপসসিসস্সিপর সিতি সি পাস সি পাস্সিরি সিল পাসি তো লাকি পাটি পীসিপিস্টি- লাস, তিসিাসস্পতিসটরিসি লস পাতা, পরী ০ সিসি 


লাভ অসম্ভব। তার পর দেখিতে হইবে তাহার জীবন ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে 
পরের মঙ্গলের জন্ সমর্পিত হইতেছে কি না। যিনি যথার্থ ধার্ষিক তিনি 
সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইবেন । স্বার্থের লেশও তাহাতে থাকিবে না। এই সব 
এবং অন্তান্তি শান্ত্নির্দিট গুণাবলীব দ্বাবা যিনি অলঙ্কত তিনিই যথার্থ 
গুরু হওযার উপযুক্ত । কুলগুক প্রথাব অন্ধ অন্ুসবণ করিলে চলিবে ন।। 

ভগবানের কু্পায় 'আঁজ কাঁল গুরুব অভাব একটুও নাই। তাহারা 
জগৎকে কোলে টানিয়া লইতে চাহিতেছেন কিন্তু জগৎ তাহাঁদিগকে 
চাঁহিতেছে কই? অতএব এস ভাই, স্মন্ত স্বার্থ, সমস্ত মলিনতা দৃব 
কবিয়া সদ গুকব পদ শবণ গ্রহণ কবি । আন সময় নাই । আমাদিগকে 
বু পথ যাইতে হইবে । জীবন ক্ষণস্থায়ী, পথ সুদীর্ঘ । মহাপুরুষগণ 
চলিষ! গেলে তাহাব্েব উত্তবাঁধিকাধী হওষ! বড কঠিন । অনর্থক বসিয়! 
ভাঁবিলে কি হইবে? নদীব জল শুকাইয়া যাইবে, তবে হাটিয়া পাব 
হইব, ইহা কি সহ কথ! ? গুকপদরূপ হেলাঁব সাহাধ্যে ভবপাঁবে 
যাইতে হইবে ; আব উপাঁধ নাঁই। যুগগুকব গন্ভতীব আহ্বান আমাদের 
তমৌনিদ্রা দূৰ ককক । “জাঁগ বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিমবে শমন, ভয় 
কি তোমার সাজে ?” 





তত্তবকথা । 


ব্রন্মেব স্বরূপ মুখে বল! নাহি যাঁষ। 
শত মুখে তবু তাঁব ব্যাখ]া বাঁহিবায় ॥ 
বাঁক মনাতীত ব্রন্গ শুদ্ধ সনাতন । 
বাঁক মনে তবু তারে ধবে কতজন ॥ 
শুন ভ্রান্ত ক্ষান্ত হও, বৃথা আকিঞ্চন | 
ধবিবাবে চাহ যদি শুদ্ধ কব মন। 
ব্রহ্ম বস্তু নহে বটে মনের গোচব। 
বিশ্তদ্ধ মনের কিন্ত নহে অগোচব ॥ 
_বিজ্ঞানী। 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। 


আঁচ শু স্াাহিত্া- শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তব্বনিধি, 
বি, এ, কর্তৃক বিরচিত। শিল্প ও সাহিত্যেব ভিত্তি প্রকৃতি দেবী। 
সেই প্ররুতিদেবীব অধিষ্ঠাত দেবতা স্বয়ং শ্রীভগবান | শ্রীভগবাঁন সত্য- 
জ্ঞান-আনন্দ স্ব্ূপ। তাই শিল্প ও সাহিতোব সাধ্য বস্তও সত্য- 
জ্তান-আনন্দ। পাশ্চাত্য ইন্দিয়-ভোঁগঞ্ভোতক শিক্ষা দীক্ষা বঙ্গীয় 
শিল্পী ও সাঁহিতাকের উক্ত আদর্শ কলুধিত কবিয়া তাহাদিগকে “হেয় 
ও “প্রেয়ে'ব দিকে টানিয়া আনিয়াছে। বর্বর বিষয়ে হিন্্র আদর্শ 
যে শশ্রেয়ঃকে লাভ তাহা হাহাবা ভুলিয়া,ছন। এই কলুষ সর্পের 
ংশন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ও ববীন্সনাথও নিস্তাব পান নাই, ইহা লেখক 
দেখাইয়াছেন। উহা! অন্দীয় সাহিত্যে উদগীবণ কবিয়াছে প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা, 
মাতৃত্বে শ্রদ্ধাহীনতা, স্বাধীন প্রেমে নামে উদ্ছজলতা। হিন্দু-সমাজ 
্রঙ্মচর্ষের অটুট ভিত্তির উপব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ভিত্তি আমরা 
ইচ্ছাপূর্বক অগদারিত কবায় প্রতীচা ইন্িয পরতশ্ত্রচা আমাদের 
সমাজ শবীবে নানাবিধ ক্ষতের ডংগতি করিয়াছে । নবীন শিল্পী ও 
সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থতীর্থে অবগাহন করিয়া পৃতচিন্ত হইয়া! বীণা- 
পানিব উপাসনায় বত হইবেন আশা করি । মূল্য ১২ টাচ মাত্র । 

প্রাণীজেক্স অন্তন্রেল খান শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাঁস 
প্রণীত। ছো'লপুলেদেব জন্ক পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় নানা প্রকারের 
গল্প । কিন্ত ইহাতে মনন্তর বিদদেরও অনেক বিষয় ভাবিবাঁব আছে 
কোনও কোনও পাশ্চাত্য পাশনিক যে বলিষ! থাকেন, পশুদের সহজাত 
জ্ঞান (115101001) ছাড়া? ঝুদ্দ ( চ২৩৪,৪০। ) আদৌ নাই, এই গ্রন্থ পড়িলে 
এ প্রতীচ্য ভ্রম দূর হইতে পারে। পক্গান্তরে আমাদের দার্শনিকেরা 
বলিতেছেন? বিশ্বমন ওতোপ্রতঃ ভাবে সকল দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট প্রাকৃত বস্তর 
মধ্যে বর্তমান । এই পুস্তকথানি পশুর মধ্যেও যে বিচারণীল মনের অস্তিত্ব 
সম্ভব-_এই সত্যের উদাহরণ স্বরূপ। গঞ্পগুলি পড়িলে বেশ বুঝ! যায় 





৪৪৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__৭ম সংখ্য। । 


ক 
বাসটি সিপিসিলাসি | পিসির পসরা সপ সপ্ন পানির সিসি সিস্ট সিস্ট অতীত সপাস্সিপিসিলিসি সিসি সি 





পাস সপন পি 


যে পশুহৃপ্গয়ে মহব্, আত্মত্যাগ, সৌজন্য, সহাছুভূতিঃ চবিত্রধল মাঁতৃ- 
ন্েহ, করুণা, কৃতজ্ঞতা, বিপনেব উদ্ধাবৰ ও ছুষ্টের দমনঃ বিরহে 
আত্মহত্যা, অভিমান, প্রভৃতক্তি, স্বৃতিশক্তি, বন্ধুব সহিত বিবাদ ও 
প্রীতি, কাধ্যকারণ বোধশক্তি, চাতুবীঃ একগুয়েমি, প্রতিহিংসা, ঈর্ষা, 
কর্তব্াবুদ্ধি, চিকিৎসাজ্ঞান এবং আব উচ্চতব মানবীয় মনোবৃত্তি 
বথা ভগবদ্ভক্তিঃ ধর্ম্মনিষ্ঠা, ব্রতপালন, বৈবাগা ও প্রায়োপবেশন 
পধ্যন্ত বর্তমীন । এই গল্পগুলি যাঁদ সত্য হয় এবং কাধ্য-কারণ সম্বন্ধ 
যদি আমবা স্বীকাব কবি, তাহা হইলে পাশ্চাত্য চিরন্তন-ক্রনবিকাশ বাধ 
পরিত্যাগ কবিযা ভাবতীয় গুণকন্মানুষাষী ক্রমবিকাশ ও ক্রমসংকোচ 
এই উভয়ই মানিতে ভয় । 

জ্ঞানেন্দমাহন বাবু এই পুস্তকেব প্রচাবের দ্বাবা মাতৃভাষাঁকে 
অধিকতব এশ্বযাশালিনী কবিয়াছেন তাহাতে সান্দহ নাই। মূলা 
দেড টাকা । 

শ্ীধুক্ত ক্ষিতীন্্নাথ ঠাকুব কন্ঠক বিবৃত “ঈশ্ব ও মানব”, ব্রাঙ্গ- 
ধর্ম গ্রহণ” এবং “ঈশ্বব মঙ্গলময়” শীর্ষক তিন খানি পুস্তিকাও আমল 
প্রাপ্ত হইয়াছি। 


মংবাদ ও মম্তব্য। 


১। শ্রীবামকুষ্জ আশ্রম সরিষ।-কাধ্যবিববণী ১৯৯১।২২ ধধ্য্ত 
আমবা প্রাপ্ত হইযাছি। ইহাবা (ক) ৭1৮টা বালককে অবৈতনিক 
বৈশ-বিগ্ভালযে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে, (খ) একটা অনাথ বালকাক 
প্রতিপালন করিতেছেন, (গ) দাতব্য চিকিৎসালষে উষধ পথ্যা্দি বিতব” 
করেন, (ঘ. একটা বস্থবয়ণ বিস্ঠালধ পরিচীলন কবিতেছেন, (উ) 
অবৈতনিক পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা কবিয়াঁছেন এবং (চ) ধন্মালোচনার 


শ্রাবণ, ১৩৩০ 1] স্বাদ ও মন্তব্য। 8৪৭ 


স লস্সিরিসছি শা) শা সিস্ট পপি তি শীট বাসি পস্পিলাস্সিিসি সিসি এ পোস্ট পর লি লস সি এসি সতী 


একটা কেন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন । এই সংকাধ্যে সকলের সাহায্য 
প্রার্থনীয়। 

২। বামকুষ্ণমিশন ই্ডেণ্টম্‌ হোমের ১৯২২ সাঁলেব কার্যবিববণী 
আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বর্ষে ১৩জন অবৈতনিক এবং ৪ জন 
বৈতনিক ছাত্রকে স্থান দেওয়া হয়। টাক্তার ছুর্গাপদ ঘোষ এবং 
ডি, এন, ব্যানাঞ্জি ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেখিয থাকেন । এই 
ছাত্রাবাসেব বিশেষ ছাত্রগণকে ব্রহ্মচধ্য পৰায়ণ, কর্্মপটু ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ 
কবা। এই প্রতিষ্ঠীনেব নিজন্ব গুহ নির্মান কল্পে এবং অধিক 
অবৈতনিক বিগ্যার্থীদেব ভবণপোধণেব জন্ঠ ধাহাঁবা দান কবিতে ইচ্ছুক, 
তাহাবা স্বামী নির্ববেদানন্দ। ৬ এ বাকা বায়েব স্্রীটে পাঠাইয়া বাধিত 
কবিবেন। 

৩। কোয়ালপাঁডা শ্রীপ্রীবামকষ্জ-মিশন শাখাকেন্দ্রেব ১৯২২ সালের 
কার্ধয-বিববণী আমবা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেবা কার্ধাঘাবা আত্মোগ্নতি 
সাধন করাই এই আশ্রমের দেবকগণেব উদ্দেশ্য । দেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য (১) বয়না্দি শিল্প শিক্ষা বিভাগ (২) সাধাবণ শিক্ষাবিভাগ (৩) 
কধিশ্িক্গা বিভাগ ও ৪) চিকিতসা শিক্ষা বিভাগ কয়েক বৎসর হইল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বালক না মবকগণ শিক্ষালাঁতান্তে আত্মনির্ভবশীল 
হইয়। স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ কবতঃ দেশের ও দশের সেবা- 
কার্যে আত্মনিয়োগ কবিভে পারে এই উদ্দেশ্যে উক্ত সেবাকাধ্যগুলি 
পবিচালিত হইযা আসিতেছে । 

৪। শ্্রীরামরুষ অনাথ আশ্রম, সভাপতি-শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ | 
পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ নিরাশ্রয় বালকগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, 
দুঃস্থ বোগীগণের সেবা, ওধধ-পথ্যার্দির ব্যবস্থা, অসহায় বিধবাগণেব 
সাহ'যা, দ্রাতব্য-চিকিৎসালয় পরিচালন, প্রয়োজন হইলে মৃতেব সৎকার 
প্রভৃতি নান! সেবাকাধ্যেব উদ্দেশ্যে শ্রীবামরুষ্জমঠের কতিপয কন্টীর 
দ্বার উক্ত আশ্রম পরিচালিত হইতেছে । বালকগণ যাহাতে সাধারণ 
লৌকিক বিদ্যা, ধন্ম ও নীতি শিক্ষার সহিত স্বাবলম্বী ও স্বাধীনবৃত্ত 
হইতে পাবে, তন্নিমিত্ত তাহা্দিগকে ছুতাবেব কাজ) বেতের কাজ, 


৮ তাত লি ৯৮ লস রসি শা রাসিশাি পোসি 


৪৪৮ উদ্বোধন । | ২৫শ বষ-_৭ম সংখ্যা | 


সসিতিসিতাসিরাছি ৮৯ পির পিতা রী তি পাস্তা পাচ 


নানা প্রকারের দরকারী জিনিষ প্রস্ীত ও তাতচালান শিক্ষা 
দেওয়া হয়। আশ্রমেব বায়াদি নির্বাহ, মুষ্টিভিক্ষা মাসিক ও 
এককালীন অর্থ সাহায্য এবং শিল্পবিভীগেব কিঞ্চিং আয়ে কোন 
প্রকারে চলিতেছে । এই কার্য আরও স্ুচারুরূপে চাঁলাইতে হইলে 
জনসাধারণের অধিক সহাম্ভূতির প্রয়োজন | 


ভ্রম সংশোধন 


জ্যৈষ্ঠেব স্বামিজীব পত্রেব ২৮৬ পৃঃ ১০ লাঃ “ফটো”ব স্থলে “মটো” 
হইবে এবং উহাব টিগ্লনীতেও তাহাই হইবে । এবং ২৮৮ পৃঃ ২২ 
লাঃ “ঝুড়ি খানেক গালাগালি” এইক্ঈপ পাঠ হইবে । 

আধাঁঢেব “নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা” প্রবন্ধে 5৫৪ পৃঃ ৯ লাঃ 
“মানুষ স্থলে “লোক? ৩৫৭ পুঃ ২৫ লাঃ “দাবকেশ্ববেব স্থলে “বপ- 
নারায়ণেব” ৩৬২ পৃঃ ১৫ লাঃ এপশ্চিমরাঢেব” স্থলে “দক্ষিণরাঢেব__পাঠ 


হইবে । 


প্র তে সিপটী এ লিলি 8৯৯ পিসি শাসটিিসি উিপী তোসিতিসপিলাস্টিরাসিতি সিসি পাখি পাস ক 


ভাদ্র, ২৫শ বর্ষ । 


আচাধ্য | 
(স্বামী অসিতানন্দ ) 


হে আচার্ধ্য গুরুরূপী নিত্য ভগবান, 
বিধাঁতাব অপূর্ববিকাঁশ মানবেব হিত হবে, 

ংসাব দহন দগ্ধ ভ্রান্ত নরগণ 
শ্রীচব্ণ করিয়া স্পর্শন মুক্ত হয় মোহ ডোবে , 
অকুলে হাঁবাঁষে কুল হাঁহাকাবে কাদে 
তুমি তাব ধরি হাত পথে আনি পথ দাও বলে। 
অহেতুক ককণা আধার করুণা প্রত্যক্ষ মূরতি 
নিত্য নিত্য তাব সনে পথে চলি 
তাব সনে পড়ি ভূভম পুনঃ তারে তোলো 
পথশেষে মা"ব কাছে এনে তাঁবে, তবে তব ছুটি-- 
নিক্ষারণ একাধ্য তোমার, ক্ষমাময় 
শুধু ক্ষমা করা জানো, নাহি জানো ধবা কতু ত্রুট। 
মহিমা তোমাব কে পারে বুঝিতে প্রভু 
কেবা তুমি, কেন তব মানব করুণা! গলা প্রাণ ? 
নররূপী কিন্তু গুরু নব কভু নহ 
ম্রাকাবে দূর্বল মানব তরে বিধাতার দান, 
আশীর্বাদ তুমি প্রভ তার; করি সার 
তোমার চরণ ভবেব বন্ধন মুক্ত হবে অনায়াসে । 
তুমি যেন ছুহাত প্রসারি আছ ছুয়ে 


৪৫০ উান্বাধন ॥ [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সংখা! | 


সরস জি পিতা রিতা লি লি সত: লি, ৯ ৯৮ ৮৯ পি ০1 তিতা পাটি সিসি ৯ 2৯ ৯ তো সমাস পপ সপ সস 


জীবে আর জীবের হদয়নিধি মান মহেশে-_ 
তাই প্রত তব রূপ সেবা করে ধ্যানে । 

অন্ূপেব পায় সে আভাঁষ অচিস্ত্য যে তগবাঁন 
'অরূপেব তুমি ন্থুটরূপ মহীতলে 

তোমা চিন্তি হয় তাই মহানন্দে পবিপূর্ণ প্রাণ । 
তুমি যেন বিধাতাঁব হাত হ'তে দিব্য জ্ঞান ল'ষে 

অবতীর্ণ মহীতলে-_তাই তব গ্রসন্নতা লভি 
এসে পড়ে অজ্ঞানেব দীর্ঘ আবরণ 

যায মোহ, সহসা উদিত হয় দিব্যজ্ঞান ববি | 
যুগে যুগে জদযেব ভক্তি পুষ্পফলে 

তাই তব পুজা হয মানবেব অন্তাব অস্তবে 
দেবতাবো স্ষষ্টি যবে নাহিক তথায় 

তুমি পাইয়াছ পুজ। মনুষোব হৃদয় কন্দবে। 
কল্পনা অতীত সেই আদি যুগ হ'তে 

এখনও নিত্য নিত্য তুমি বাঁজা৷ জদয বাজ্যেব 
হে শাশ্বত তব পুজা অতি পুবাতন 

হে নিষস্তা, ক্ষ হতে অতি স্থুল সকল কাধ্যেব। 
মানুষ হেবিয়! ধন্ত কত দেবরূপ 

কিন্ত তত তুষ্টনয় যত তুষ্ট ও চবণ সেবি 
হে আটার্ধ্য মানবের অতি সন্নিকটে 
মুত্িমস্ত প্রহ্নদ্ধপ তুমি সাব সব দেবদেবী, 
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ তুমি মহেশ্বর 
তুমি সেই পবব্রহ্ম চির সত্য নিত্য সনাতন 
তোঁমাঁর মহিমাপৃর্ণ মানব অন্তর 
প্রকাশের ভাষা মৃক শুধু নত হয় মন। 
তোমাব চবণ মূলে তুমি তক্তিদাতা৷ 
ইষ্ট সহ চির এক--_গ্ুরুইষ্ট সতত অভেদ 
তুমি ধর ই্টমূর্তি অভীষ্ট পুরাও 


ভান, ১৩৩৪ । ] কথা-প্রসঙ্গে | ৪৫৯ 


া্পািপাসিাসিতিসিলাসাছি পা শি রী সিলা৮৯0৯৫%৯ 2৯ 4৯ 


জীবন সার্থক কর ঘুচে যায় যত মন খেন 
গুরু ইষ্ট) গুরু সত্য, গুরু ভগবান 
শ্রীগুকু শরণ নিলে মুক্ত ভক্ত প্রাণ ॥ 








০০০০ 


কথা-প্রনঙ্গে | 
(১) 


যেষং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্য 
অস্তীত্যেকে নাষমন্তীতি চৈকে । 
এতদ্‌ বিদ্যা গুশিষ্টস্তয়াহং 
বরাণামের ব্রস্থৃতীয়ঃ ॥ কঠ, প্রথমবল্লী, ২০ মন্ত্র ॥ 
নচিকেতা ধমেব নিকট প্রার্থনা কবিলেন “মনুষ্য মরিলে পর কেহ 
কেহ বলেন, পরলোকগামী আত্ম। আছে, আবার কেহ কেহ বলেন, 
আত্মাব পরলোক গমন নাই, এই যে সর্ধজন বিদ্দিত সংশয়, আপনার 
উপদেশে এই তত্ব জানিতে ইচ্ছা কবি। ইহাই আমার তৃতীয বব ।” 
মৃত্যু ছাডা “মৃত্যুব পর কি হইবে" এ প্রশ্নের সমাধান আর কে 
কবিবে। নচিকেতার ন্যায় শ্রদ্ধায় যে মৃত্যুকে ববণ কবে মৃত্যু তাহাব 
নিকট অমৃতের সন্ধান বলিয। দেন। অনাদি কাঁল ধবিয়া মানব এই 
ংশয়ের দ্বার উদঘাটন কবিবাঁর চেষ্টা করিয়াছে, কারণ তাহার প্ররুতি 
জীবনকে চাওয়া, জ্ঞানকে পাওয়া এবং আনন্দকে অনুভব করা। মৃত্যু 
তাহার নিকট যে অনস্তিত্বঃ অজ্ঞান ও নিরানন্দ। কে এমন লোঁক 
আছে অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দকে চাঁয় না? তাই পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন 
হুইয়াছে, “অন্তীত্যেকে নায়মন্তীতি চৈকে 1” 


গু এ ক ঝা 


সত্যের অনুসন্ধান না পাইয়া কত জাতি ভোগকেই পরমার্থ জ্ঞান 


৭৫২ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা। 


সি এলি লি সি লো লতি লা ৯ পি তো সলাত পরিকর ৯৯ সর ৮৯৯৯৮ সি সিসি তাস, সপ্ত ৯0৯৮০ লসর 


করিয়া কত কল্পনারই না শ্বষ্টি করিয়াছে । প্রাচীন সভ্যজাতিদের যধ্যে 
মিশরীরা অন্যতম । হেরো৷ ভোটাম (1767০00685) বলেন যে? আত্মার 
অবস্থাস্তর প্রাপ্তি (10900010901 [১৪117591915) মিশরীরাই প্রথম 
অবিফ্ধার করেন ।* কিন্তু ম্যাসপেবো (11%৭0০10)১ এ+ আ'রম্যান (4২. 
1570027) প্রভৃতি আধুনিক মিশরীয় প্রত্ুতন্ববিদের! অন্যৰপ বলিতেছেন । 
তীাহাদেব মতে, মিশরীরা! মনে কবিত যে আত্ম পদ্ধিত” (])010519) 3 উহার 
কোনও ব্যক্তিত্ব নাই এবং উহা দেহেব সহিত চিব সম্বন্ধ । মৃত্যুর পর 
দেহ যতদিন থাঁকিবে, আত্মাও ততদিন জীবিত থাঁকিবে। দেহের 
নাশের সহিত উহাবও ধ্বংশ । 
মৃত্যুর পর আত্ম! স্বাধীন ভাবে পৃথিবীৰ সর্বত্র স্বেচ্ছায় বিচবণ 
করিতে পারে, কিন্ক রাত্রিকালে নিজ *বদেহের নিকট প্রত্যাবর্তন 
করিতে হইবে । দেহেব কোনও অংশ নষ্ট হইলে, আত্মীবও ঠিক সেই 
ংশ নষ্ট হইবে , সেই জন্ত দৃতদেহ রক্ষাব জন্য মিশবীদেব এত চেষ্টা 
ছিল। দেবতার্দের ব্হু চেষ্টাব পব মমি ( [0101075 ) বক্ষ কবিবাব 
ওষধের আবিষ্কার ও প্রাচীন স্পতিবিদ্যাব অত্যছুত নিদর্শন পিবামিদের 
( 1১)707710 ) সংগঠন | উদ্দেশ্য দেহকে চিবকালেব জন্য বক্ষা কবিয়া 
আত্মাকে অমব কবিয়া বাঁখা । 
কিন্ত মিশবীয় বিবৃতি পাঠে জানা যায় ঘে, আত্মা দেহ সংবক্ষণ কাল 








শশী শি পা স লু টি, 2৬ হক - ৮ শশা শি শা শশা শীট" শপ 


*+7[1750 075 590] 8667 05 01550101607) 01 ৮১৪0০ 
5171573 26817 2000. 98810 17000 2. 01680750050 00075 1০116, 
5500), 0056 0005 590] ৮4270513 01০90917 21] 075 20915 01 075 
127 20৭ 0১০ 565. 200. 0071090618 1] 00511571905, 8100 £08]]9 
৪06৮ 07550005570 95815 15101050908 18002জ 9০." 
আমাদের মনে হয ভারতীয় সভ্যতার সহিত সংমিশ্রনের পর এইকূপ 
মতবাদ মিশবে উপস্থিত হয়। হিন্দুদের একটা বিশ্বাস ষে অনীতিলক্ষ 
যোনি .ত্রমণেব পর মানবাত্মাব মুক্তি হয়। কিন্তু মিশরীর। তাহাদের 
দেহাত্মবাদ্দ অতিক্রম করিতে না পারায় তিন সহস্র বৎসর পর পুনরায় 
আত্ম! যনুষ্য শরীবে প্রবিষ্ট হয় এইরূপ গড়িয়া লইয়াছিল। 


ভাদ্র, ১৩৩৪ । ] কথা-প্রসঙ্গে | ৪৫৩ 


পালাল তা রাসেল পি পাস পরান পাপা সদা সি ৮ ৯ পস্পলািপাসিলাসি পিপি 09 পাস্টিাসিশিল টি পা শা পস্ি শ০ সপাস্টিপাসিরাস্পিবাস্ছি পাস্পিতাসি স্পীলাশ পাস সপসিপাশিশল 


পর্য্স্ত জীবিত থাঁকিলেও, সদা! ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ছুঃখিত, এবং মাঁনবজীবন 
লাঁভেব জন্ঠ সদ! লালায়িত।* 
১ ০ রর ঙ্ 

কালদে বা কালফবনেরাও ( 07710927175 ) কখনও দেহকে অতিক্রম 
করিয়া কোনও আত্মার কল্পনা করিতে পারে নাই। তবে তাহারা 
মিশবীদের মত ও সম্বন্ধে অত কল্পনাপ্রিয় ছিল না। তাহাঁদের “দিত” 
(7)০911০) আত্মা শাহাঁদেব সমাধির চতুঃপার্থখেই নিবদ্ধ থাকিত। 
তবে তাহারা আশা করিত কোনও দিন হযত দেহ হইতে আত্মার 
মুক্তি হইতে পারে। মাত্র একস্বানে পাওয়া যাঁয়, তাহাদেব ইষ্টর দেবী 
(1517621) তীাহাব প্রণধী, আ (157 এবং দমকিনেব পুত্র €1)2101012 ) 








৭ 1€)1, 1005 101910167, 50151705076 021021ভ0, 7102 
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065115 09 0151)0 20005 089 , 00৮ 00 9০710৬/ ৬৮101)1]) 0 
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৮০ 7৪ 10701), 01050 06 16826 2890 05153810706 2170 7709 
[0521 102 76175917650 (0770 115 5020৬/,7-(485 হেজা)515050 0% 
৬52] ৬1৮ ৪]-210217905. 17010195595 01 [577)097080027 টিটো 
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৪৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা ৷ 


ছুমুজিকে (19907021 ) অনেক চেষ্টাব পব দেহ-সন্বন্ধ হইতে মুদ্ক' করিতে 
সমর্থ হইয়াঁছিলেন। 
ক স্‌ রি 

পরবর্তী মিশরীয়দেব মধ্যে যে জন্মান্তিববাদ প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা 
ভারতীয় চিন্তাব প্রভাব ছাভা আব কিছুই নহে। কাল” হিকেল 
অনেক গবেষণাব পব ইহাই সিদ্ধান্ত করিযাঁছেন । * এবং এ্যাপুলিজাসের 
(4911]8৭ ) মতে পিথাঁগোরাল (17১07820185 ) ব্রাহ্মণদেব দ্বার! 
অন্ুুশি্ই হইযা জন্মান্তববাদ গ্রীসে প্রচার কক্নে। আলেকজেন্ত্রার 
ইহুদী এবং থুষ্টেব সমসাময়িক ফারিসিবাও (7১10817909৭ ) জন্মাস্তরবাদ 
সম্বন্ধে বৌদ্ধ দার্শনিকদেব গ্রীভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উহা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।+ কাবণ খৃষ্টের বনুপূর্বে বৌদ্ধ ইসেনী (755৩০ ) 
এবং থেবাপিউটন (11770181১60, সংস্কৃত স্থবির-পুত্র, পালি থেবাপুত্ত ) 
সম্প্রদায় প্রথমে আলেকজেক্িয়ায় পরে সিবিয়ায় আসিয়া উপনিবেশ 
স্থাপন কবে ১, সিবিয়ায় আসিয়া উহাঁবা [০১০2০ নামে পবিচিত হয় । 
জন দি ব্যাপটিষ্ট (11107 00 1381909.) এই ইসেনী বৌদ্ধ ছিলেন। 

গা হা গা 

কিন্তু আত্মা সন্বান্ধে এ সকলই অনুমান । প্রতীচ্যে খুষ্ট ও মহম্মৰ ছাডা আব 
কেহই নিজ যুক্তি, প্রত্যক্ষেব উপর প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তাহাদের ঈশ্বরেব 
অস্তিত্ব সম্বন্ধেও যুক্তি চাঁবিটা অন্ুমানেব উপর প্রতিষ্ঠিত, ১) জাগতিক 
কার্যযকাবণগত ( 09577019209] )১ ৩) জাগতিক কৌশলগত €1516০- 





ক] হাটা 0010৬870020, 02075 0527027 ৮/5. 10:57 0700 0৩ 
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ভান্্রঃ ১৩৩৯ | ] কথা -প্রসঙ্গে ৷ ৪৫৫ 








লা্মিপিসট্পিিস্পেত পা সলিসীিসিসসিপ সত সিপাসসিলা উপস্সতি সি পাসটিলা সা সিটি শি পট লাস্টিতিস্টিরী সিরা সত উিপাস্িত সিশিস্াস্পিসটিতিন্তিন সপরিস্সিসসিলি পলিসি সস 


1921০5] )১ (৩) মাঁনবমনের মৌলিক ধাঁরণাগত (€ 017601021091* ) এবং 
(৪) পাঁপপুণ্যবোধগত (০1 )। কিন্তু ভাবতীয় দার্শনিকেরা 
প্রত্যক্ষকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিঘা গ্রহণ কবিয়াছেন। পপ্রত্যক্ষং 
অনিমিত্ত* ( জৈমিনী হুঃ) ১-১-৪), এই শুতজ্রের উপর শবর স্বামী ভাষ্য 
কবিতেছেন-_“প্রত্যক্ষপূর্বকত্বাৎ চান্ুমানোপমানার্থাপত্ীনামপ্যকরণত্ং” 
কারণ-_অনুমান্‌, উপমান এবং অর্থাপত্তি (011001075027021 1061 
5006 ), যখন প্রত্যক্ষেব উপবেই প্রতিষ্ঠিত, তখন প্রত্যক্ষের অভাবে এ 
সকলও প্রমাণ হইতে পাবে না । তবে প্রশ্ন করিতে পাঁব--“বিদ্যমানস্তা- 
প্যনুপলম্তনং ভবতি +--যাহা আছে তাহাও ত আনেক সময় দেখিতে 
পাওয়া যায় না? উত্তবে শবব বলিতেছেন, “নৈতাবতা বিন! প্রমাণেন 
শশবিষাঁপং প্রতিপদ যামহে”-_সেই হেতু শশশৃঙ্গকৈ আমবা অনুমান করিয়া 
লইতে প্রস্তুত নহি। 
ধ যা গা 
জগতের তপোক্ষেত্রেব ভাবতীয় খমিরাই সর্বপ্রথম বলিয়াছেন) আমর! * 
পরলোক তর জানি, আমবা ঈশ্ববকে প্রত্যক্ষ কবিয়াছি। তোমরাও 
এই পথেব অনুসবণ কর, সত)কে জানিতে পারিবে । তাহারা সত্যকে 
প্রত্যক্ষ কবিয়া, ককণাকঠে জগতকে বলিয়াছিলেন,__ 
“শৃর্বস্তি বিশ্বে অমৃতন্ পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থৃঃ ॥” 
( শ্বেতঃঃ উপ, ২1৫ ) 
হে বিশ্ববাসী অযৃতেব পুত্রগণ । দিব্যধাম সম্বন্ধে শ্রবণ কব। 
“বে্দাহমেতং পুরুষং মহান্তমা্িতাবর্ণং তমসঃ পবস্তাৎ। 
তমেব বিপিত্বাতিযৃত্যুমেতি নান্ঠঃ পদ্থা বিদ্যতেহয়ণায় ॥ 
(শ্বেঃ উঃ ৩৮ ) 


শপ স্পস্ট শ্পশীশগ শশী 


₹.]11)5 [যো ০6 01501090653 8:৮5) 15 /১7058]] 2৪ : 
0০০৫ 15 71581],10605585 0০৭15 080 00217 ৮5110] জ পাতি ভে 
০8101900155 09155150."'--1.0055. 


1 “অতিদূবাৎ সামীপ্যাদিত্্িযঘাতান্মনোহনবস্থানাৎ । লৌক্ষ্যাদ্ব্যব- 
ধানাদভিভবাৎ সমানাভিহাক়্াচ্চ ॥ (সাংখ্য কারিকা-৭ )। 


৪৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বধ--৮ম সংখা! । 


সত সিরা 4৯৫৯ 4%/ উরি সিরাত ছিলাসিত ৪ সির ৫ ৩ িাস্টিরিসি পিসি স্পস্ট সিসি 


অজ্ঞানেয় পরপারে, সেই আদিত্য বর্ণ মহান পুরুষকে আমি জানিয়াছি। 
মৃত্যু হইতে নিস্তার পাইবার, তীহাকে জানা ছাড়! আর কোন পথ নাই। 
তাই আধ্য খধিরা নির্ভয়ে চিতাব অগ্নিকে সম্বোধন কবিয়া বলিতে 
পারিয়াছিলেন।__ 
বাধুরনিলমমূতমথেদং ভন্ষাস্তং শরীবম্‌। 
ওম্‌ ক্রতো শ্র, কৃতংস্ব ক্ররতো স্মব কৃতংস্মব ॥ ১৭1 
অগ্নে নয় সুপথা বাঁয়ে অন্বান্‌ 
বিশ্বানি দেব বধুনানি বিছ্বান্‌। 
যুযোধ্যম্মজ্জহুবাণমেনো 
ভূঁয়িষ্টাং তে নম-উক্তিং বিধেম ॥ ১৮ ॥ শুরু বজ্জর্ক্বেদীযা, 
ঈশোপনিষৎ ॥ 
“অনন্তব আমাব প্রাণবাঁষু মহাঁবাধূতে এবং এই শবীব ভন্মেতে মিলিত 
হউক | হে চিন্তাশীল মন । তুমি তোমার কৃত ও কর্তব্য বিষয় ম্মরণ 
কর। হে অগ্নি? তুমি আমাদিগকে জুপথে লইযা যাঁও। হে দেব! 
তুমি আমাদেব সকল কর্মই জান, আমাদেব অপকাবী পাপ সমূহ 
বিদুরিত কব। আমবা “তাঁমাকে বু নমস্কাব কবিতেছি।”_-এই আর্ধ্য 
খধির উক্তির সহিত মিশরীয় ছিত আত্মা খেদোঁক্তি তুলনায় আকাশ- 
পাঁতাল প্রভেদ । একজন জডদেহকে কিছুতেই অতিক্রম কবিতে নস! 
পাবিয়া বিমর্ষ, অপরজন নিজকে চৈতন্য স্বরূপ জ্ঞান কবিযা মৃত্ুকে নির্ভয়ে 
আলিঙ্গন কবিতিছেন । আরধ্্য-গুষ্টান, পাশ্চাতা মিশবীয় ম্রেচ্ছ ভাবে 
নিজেদের ধর্ম বঞ্জিত কবিয়া 1)” 06000570617 নির্ণয় কবিযাঁছেন । 
অর্থাৎ মৃত্যুব পৰ আত্মা কববে নিদ্র! যাইবে তাহার পব পৃথিবী নষ্ট 
হইলে সকলেই বিচাবেব নিমিন্ত ঈশ্বরেব নিকট উপস্থিত হইবে । কিন্ত 
স্থখের বিষয় আর্ধ্য ইউবোপ পুনবায় শ্ত্রেস্চ ভাব ত্যাগ করিয়া আর্ধ্য ধর্মে 
পুনঃ প্রবেশ কবিতেছে । তদ্দেশীম বড বড দ্বার্শনিকদিগের মতবাদ 
কিছু কিছু আলোচনা করিলে আম্বা প্র সত্যে উপনীত হই ।* 
মুক্ষমূলর, ডয়সন (1১5৮1 1)2005১017 ) প্রভৃতি প্রাচা-শান্্র তব্ববিদগণেব 


স] 29 126 01565. 03 0:06. 88198 12 775605 ৮110 


ভাত্র, ১৩৩* | ] কথা-প্রসঙ্গে । ৪৫৭ 


পা লাস্ট তি তা 


কথা ছাড়িয়া দিলেও, ইউরোপীয় মাধ্যমিক (11115) হিউম, ক্যাণ্ট, 
ফিক্তে, লেসিং সৌপানহাওয়ার প্রস্ৃতি পূর্বতন দার্শনিকেরা প্রত্ীচ্য 
দর্শনের প্রভাব হইতে নিস্তাব পান নাই । তাহ! ছাড়া, 5191710081150 
(.1871501217-019106150 বি ৪৮-11799017651 প্রভৃতি উদ্দীচ্য নবীন 
সম্প্রদায় বেদান্ত দর্শনের আধুনিক সংস্করণ ছাডা আঁর কিছুই নয়। 


৭৬৮৯৯ পান পি লাস্ট 
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৪৫৮ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ--৮ম্‌ সংখ্যা | 


০০০০০ 





৯৮৯ আলা শী টি সতী তি লাস িস্সি লি পা তা ভি তা পাস পা সি ভাসি ১ পাসি ৯ তি সছি নাটি সিরা লাস্ট সিভি তি তাস শা তাত ৯০৮ সপ টিসি 


নব-সম্প্রদায় গঠন-কর্তৃত্বের প্রলোভন বা! সমাজভীতি ইহাদিগকে প্রকাশ্ঠে 
বৈদাস্তিক বলিতে বিবত কবিয়াছে এবং কবিতেছে। আমবা আশা 
করিতে পারি আধ্য ইউরোপ ও আমেবিকা শীঘ্রই শ্ত্রেচ্ছ ভাব পরিত্যাগ 
কবিয়া আধ্যদের আদিম বৈদিক ধর্ম গ্রহণ কবিবেন। 


“আশা ও নিরাশা” 


পৃবৰ উজলি কনক কিবণে তপন যখন উঠে 

তখনি আমাব হাদয় মাঝাঁবে আশাব আলোঁক ফুটে 

মধ্যাহ্ন গগনে তপন কিবণে যখন তাঁপিত ধবা 
(ওগো) আমি ও তখন আশাব ফুহকে যেন গো পাগল পাবা 


ক্রমে ধীরে ধীবে বেলা পডে আসে নামেরে শীতল ছায়। 
তাঁব সাথে সাথে নিবাশে আমাব কাপিয়। উঠে গো হিয়। 








আবাঁব যখন তিমিরে আঁববি ডুবিযা যায গো রবি 
একেবারে ডভূবি নিবাশার কৃপে হেবি গো নিবাশা ছগ্রি ॥ 
- ত্যাগচৈতন্ত 
06152171950 20, 1181366ণ 09072 3 2? 01508 ৯ 11১5 ৪7০51 
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হিন্দুত্বের ভিত্তি 
(শ্রীমতী সত্যবাল! দেবী ) 
১ ঈশ্বমুখী ভাব । 


বলশালী পাঠাঁন বাদসা মামুদ গজনী অস্তিম মুহূর্তে আজন্ম 
লুষ্ঠনলন্ধ ধনভাগাব সম্মুখে রাখিয়া তাহা! ছাডিযা যাইতেছি এই 
ছঃখে কাদতে কাদতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কৃপণ? তস্কর। বিষয় 
সকলের তাহারই অবস্থা হইয়া থাকে । পণ্ডিত হইয়া জ্ঞানী হইয়া 
জীবনেব কর্মের বোঝ! পিছনে ফেলিয়া চলিয়া! যাইবার ডাক 
আসিলে আমবাও কি তাহাই কবিব? এই ভাবন! ভাবিতে গিয়াই 
আমরা আমাদের স্বতন্ত্র জ্ঞানক্ষেত্রেব দ্বার দেখিতে পাইয়াছি। একে 
একে অনেকে অভিজ্ঞতা পুধীভূত হইয়াই আমাদের স্বতন্ত্র 0010015 
গভিয়া উঠিয়াছে। “তুলসী তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন 
তুমিই একা কাদিয়াছ অপর সকলে হাসিয়াছে, যাইবার সময় এমন 
যাইয়ো যেন তুমি একা হাস আর সকলেই কাদে ।”--এ& যাঁওটাই 
আমাদেব লক্ষ্য। কীাদিতে কাদিতে আসিয়াছি যেন হাসিতে হাসিতে 
যাইতে পাবি। সে কোন স্থষ্টি, যেখানে লোক হাসিতে হাসিতে 
যায়, সে কোথায় ?--সেই লোক আমাদের হিন্দুত্বের ভিত্তি। সেই 
লোকের রচনা হিন্দুত্বের প্রয়াম। তাহাই জীবনের লক্ষ্য, মরণের স্থান) 
হিন্দুর বারানসী। £ 
_.. এতদিন পর্যন্ত ছুই উপায়ে মানুষকে সেখানে উন্নীত করিবার 
চেষ্টা হইয়াছে_-প্রথম, স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, দ্বিতীয়, ঈশ্বর স্বরূপ 
অর্থাৎ মোক্ষপদের ব্যাখ্যা করিয়া । 

যাহাই হোক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ততটা অজ্ঞান থাকে;-সে 
ঠিক সাক্ষাৎভাবে স্বর্গে যাইতে বা মোক্ষ পাইতে উদ্ভোগী হয় না, 





৪৬৪ উন্বোতি। | [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


রসি পিটিসি পারা তি লাস্পিসটিরিস্পিি সি সিল পস্িলিিতাসিলাসিপস্সি পািলা ৯ পশ্িলীষ্টিরী সিটি | পাস্পিস্টিলীসি বাসি পিতা স্পা সপস্সিরা পসরা এটি 


যতক্ষণ পধ্যন্ত তাহার মধো উহাঁব 09৭6 জন্মাইতে ও বঞ্ধিত হইতে থাকে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত, পরোক্ষ অনুভূতিতেই তাহাঁর কাজ চলে। পরলোকের 
স্বর্গ পরলোকের মোক্ষের উদ্চোগে কর্ধা করিয়াই সে সন্তষ্ট হইয়া 
থাকে । ততথানি পর্যন্তই তাহার ধর্ম সাধনা । 

সাধারণ জীবনযাত্রা অর্থাৎ আচার প্রবর্তিত বৈদিক কর্মকা 
যাহা হিন্দুত্বেব নিম্নে স্তবঃ_লৌকিক ধর্ম- তাহার সার্থকতা! এই- 
খানেই । সকলই 1৭০ জন্মাইবাব হেতু ব| ব্যবস্থা। সেখানে থাকিতে 
কাঁদিতে কাঁদিতেই যাই কিন্তু প্রতিবার যাঁওয়াঁব সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক 
বাডিতে থাকে_“মনে কব শেষেব সে দিন ভয়ঙ্কর” । তারপব জ্ঞান 
ধর্ম | সে ধর্ম উপবেব স্তব। দে ধন্ণ্ট মবণকালে বমদূত চক্ষেব 
সম্মুখে দেখিতে হয নাঁ-দেখা দেয় বিষুদূত শিবদৃত। 

সে কোন সৃষ্টি যে স্থষ্টিতে বসিয়। মবিলে মরণ মবণ নহে, ইহ 
লোক পবলোক আজ আব কাল। জীবন সুখেব নহে দ্ুঃখেবও 
নহে অবস্থার বপান্তবেরও নভে পুর্ণতাঁৰব। দে আনন্দস।গবের অগাধ 
অতলতা-__শাপ্তিধাম ক্ষুদ্র লহবী নহে। 

মর্ত্যেব মান্ধং_-সে কি চন্দে দেখিযাছি। দূৰ হইতে ক্ষণিকেব 
আবছাযা দর্শন, সেই পুর্ণানন্দেব উপদেশ,_-অম্পন্ট আভাষ মাত্র__ 
মনের মধ্যে আনিতে পাবি। 

সেই স্থষ্ট আধ্য খধি যাহাঁকে খুঁজিল, উদ্ধে উদ্ধে অনন্ত উর্ধে) চন্ত্র 
হৃধ্যেকে ছাডাইষ! নীহাঁবিকামলাঁব পবিবেষ্টনীকে অতিক্রম করিয়া__আব 
কল্পনাও যতদুর যায় না-_ততদূব--তাবও অতীতদৃব পর্যন্ত । 

ওগো । দেখানে সুধ্য জলে না? চন্দ্র নাই, তাঁবকা নাই, বিদ্যুৎ 
নাই, আলোই নাই তবুও অন্ধকাঁৰ নয। সে দেশের আলোকের 
আভায় চন্রনর্ধা জলিতেছে, নক্ষত্র প্রকাশিত হইতেছে, বিছ্বাৎ চিক্নুর 
হাঁনিতেছে। 

যাই--যাই-_-পশ্চাতে সকল পড়িয়া থাক__লঙ্জা মান ভয় দেই 
ধন জন পরিজন-_পশ্চাঁতে পড়িয়া ছাঁয়ার মত মিলাক--এ গতি রুদ্ধ 
হইবে না_যাই__যাই--দুবে- দুবে- করতলামলকের মত সে স্থতরি মুষ্টি 





ভাদ্র, ১৩৩৪ ।] হিন্ৃত্বের ভিত্তি। ৪৬১ 


শাস্তি জাস্টিস লসতি সরি সরাসরি সসপাসিপিসিপ্ছি তা ্তস্িাসিতাসিতাস্িশা তিস্তা সিসির তালার সিল সপসপরসসির সি সিলাসিপাসদি সিসি লী 


মধ্যে ধর্রিব। সহসা রহহ্যময়ী যবনিকা চক্ষের সম্মুখ হইতে সরিয়া 
গেল। ওঃ! সে যে আমার অন্তরলোক--আমার আত্মা, আমার 
অমরত| আমার পূর্ণত৷ আমার ঈশ্ববত | 

আব এই স্থৃষ্টি যেথা মৃত্তিকাঁৰ কাষে ধুলাব সংসারে মরণের 
অধীন খেলাঘব পাতিয়াছি যে খেলাঘবে এখান হইতে সরাইয়৷ দিলে 
ওখানে গিয়া বসি আবার ওখান হইতে সরাইয়া দিলে সেখানে 
গিয়া বসি। ব্রাজাব প্রশ্ব্্যই বল ভিক্ষুকের ছিন্ন কন্কাই বল সবই 
খেলার খেলানা__যতক্ষণ চোখ মেলিয়া আছি ততক্ষণের অধিকার । 
আমায় টানিয়! লইয়া! যাইবে, মাটীর আমার এই ছুই বাহু ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়া থাঁকিবে--কি আজীকডিয়! রাখিব, কাহার ছাঁবা ক্মীকডিয়৷ রাখিব? 
_-এই মে স্থষ্টি, ইহা ভূতগত স্্ি। এই স্টিতে বসিযাঁ তুমি 
এরোপ্নেন আবিষ্কাব কব, মেসিনগান দাগিয়। একাই একটা ফ্হৰ 
উডাইয়! বীবন্ব খাঁ, তোমাৰ বচিত গবেষণা! গ্রাচ্থ বৃহৎ পুস্তকাঁগার 
বোঝাই হইয়া বাঁক, তবুও, যতটুকু তোমার তুমি সে জোনাকির 
পুচ্চজ্যোতিঃ | তোমার সনুখ নাই পশ্চাৎ নাই ভবিষ্যৎ নাই অতীত 
নাই কেবল তুচ্ছ বর্তমান। (তামাব বর্তমানকে যতবডই দেখ অতীত 
মুছিয়া ভবিষ্যৎকে ভুলিয়া কে তাহাকে একবোথা হইযা একেবাবে 
ববণ করিতে পাবে বল? পাব ত হিন্দুব জ্ঞানের স্ব-তন্ত্রকে ও 
আধ্যাত্মকে অস্বীকা৭ কবিও , নচেৎ স্বীকাঁৰ কবিতেই হইবে ভারতের 
পর্ণকুটারে মুষ্টি আতপ তগুল ভোগে যে মহিমা বচিত হইয়াছে 
পৃথিবীর সপ্ত আশ্চ্যও তাহাব কাছে বালুকাব কণা মাত্র । 

যে আমি হ্যত গিরিশিখরে কোথাও স্ব তুষ্তীভূত বসিয়া জন্ম 
জন্মাস্তর যুগ ধুগান্তর লোক লোবান্তরের মধ্যে আপনাকে অনুভব 
কবিতে থাকে সে বাঞ্চনীয় কিংসা যে আমি পবিমিত কয়েকদিনের 
জন্য একটা পরিমিত পুথিবীকে একটু উত্তেজিত করিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়। 
তাহাবই অন্তর্লান রহ্হ্য সমুদ্রে গলিয়া মিলাইয়া যায় কেবল লড়িয়া 
থাকে স্ৃতি, সেই-ই ব্বা্ছনীয়_-এক কথায় ত তাহাব জবাব দিতে 
পারি ন।, ভাবিয়া দেখিতে হয়। 





৪৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা। 


শ্্সসপসসিক সি ৩ 


এই চক্ষের সম্মুখের ভূতগত পৃথিবী ঘে-আমি ইহাকে প্লধিতেছি 
সেই আমারই আমিকে কাপ্লিকাঁর মত স্থিব নিশ্চয় বিশ্বাস করিতে 
পারি না, তবে ইহাকে বিশ্বাস করিব কোন সাহসে? এখানে 
বিশ্বাসেব ব্যাপার কাহাঁৰ সহিত আর্ত কবিব? ইহার প্রত্যেক 
ব্যাপার অগণিত নিয়মেব অধীন, প্রতোক ঘটনার কত শত প্রকার, 
ইহার আদি অন্ত কিছুইত দেখি না। 

আমরা এই যে পৃথিবী দেখিতেছি _ভূতগত পৃথিবী, ইহাব সৃষ্টি 
আসক্তিব গর্ভে । মূলতঃ, ইহাব অপর মাত! পিতা! পুত্র কন্তা সম্পদ বিপদ 
কিছুই নাই। সমস্তই আসক্তির গর্ভে, সেই আসক্তির স্থান অন্তরে | 
অস্তরেই স্থষ্টির স্থান এই পৃথিবী তাহাঁরই প্রতিচ্ছনি। বাঁহিরেব জগতেব 
মাতা পিতা কুল কিনাবা কিছুই নাই জণতেব মুলে যে শক্তি সমস্তই তাহাঁব 
মধ্যে। জগতি আছে শক্তি বচিত বিভ্রম। তাঁকেই বলি মাযা । 

যাহা চতুর্দিকে দেখিতেছি তাহাই জগৎ আর তাঁহার মধ্য দিয়! যাহা 
দেখিতেছি তাহাই অন্তব । অন্তর বাঁহিব ওতঃপ্রোত ভাঁবে এক বলিয়৷ 
বুঝ নহিলে কিছু বুঝিতে পাঁবিবে না । বাহিরট। থেন অধম স্থান কেবল 
একট! স্রোতের গতি ভঙ্গীমাত্র সত্যেব মিথ্যা সাজ-_অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়! 
সজ্জাটুকু অতিক্রম কবিযা চলিষা যাইতে হয়, তাঁবপব অন্তর স্থষ্টির উত্তম 
স্বান। দেখানে একট! অপরিবর্তণীয় ভাব আছে--ত্রোতটা যাহাব ভঙ্গী 
সেই আছে। 

তোমার অধম স্থান তোমাঁব বাহিব, তোমার প্রতিদিনের কর্ম্ম। সেই 
কর্মনকে ধরিয়। বাখিবার আধাব কর্মভূমি, ভোগের দেহ, ভোগেব উপকরণ, 
ভোগ পন্ধতি। সমন্তের হেতু তোমার উত্তম স্থানে তোমার অন্তবে 
যেখানে তোঁমাব আসক্তি। আজ তোমাব বাজ্যপাঁটে আসক্তি তুমি 
রাজা । আসক্তি পবিবর্তিত হউক-_কাল হয়ত তুমি সন্নাসী--দরিদ্ 
শ্রমিক হওয়াও বিচিত্র নহে । অবস্থার ইতক বিশেষ যতই উচ্চ নীচ 
হউক সবই সঙ্গ । ুল্ম বিশ্লেষণে সঙ্গমাত্রই মাত্রাম্পর্শ। আমাদের 
তারতম্যের গণনা রঙের ছোপ. । সে রঙের বর্ণপাত্র আসক্তি, শক্তির সেই 
নবনবোন্মেষ-শালিনী-লীল! | 


পিসির ৯৮ ০6৯৯ পি এই ৯ ৯০৭ ৯৮৮৯৯ ৯৯ পি এসি সসটা ঠা ৯৮/ সপ তি এরি পরি সপরিস সিসি তি সি সিতস্স্পর পি রি লা উর ৯ সা তিস্তা 








ভাত্র? ১৩৩০ । 1 হিন্দৃত্বেব ভিত্তি। ৪৬৩ 





সািটিস্িপিসপরা সিসিক পাস পাস সি জাস্টিস সিন 





লাস্ট লিস্মিস্সিপতিস টিসি পিস্তল রী সি পির ৯৯ পাস ভিসি পাস তি সত শলস্টিশ 


তোমার উত্তম স্থানের উত্তম রহস্তময়ী আবরণ আরো উন্মোচন কর, 
এসো আবে! অন্তলেশকে-নবনবোন্মেষে শক্তির তারতম্য দেখিবে]_ সে 
যেন আলোক রশ্মি যতদূরে ততক্ষণ যতকাছে তত তীব্র। দূরে কাছে,_ 
কোথা হইতে? সে প্র উত্তম স্থানের--উত্তম বহম্তের মর্্মকথা | 
আসক্তির নিয়স্তর হইতে উচ্চস্তব পর্য্স্ত শক্তিব চাঁলন। প্রত্যক্ষ করি; 
যত নীচে তত ক্ষীণ যত উচ্চে তত তাব্র-যেন রঙ ফিকে হইতে ক্রমেই 
ঘোর -_তাহাই দূর হইতে নিকট । 

ব্রী দূরে শক্তির উওম স্থানে যিনি আছেন ধাহার হাতে শক্তির 
ভাঁগাবের চাবিকাটী তিনি ঈশ্বব। তাহাকে মহত্ব বলিয়া জান। শক্তির 
মধ্যে শক্তির মহন ব্ূপী ঈশ্বব। মহত্বই বোগসাধ্য। যোগ তীহারই 
সহিত করিতে হয়। €তোমাব ঈশ্বব লাভ তোমার মহত্বের সহিত তোমার 
সর্বাগীন মিলান | মবণেব পুর্ব মুহুর্তে যম দূতরূপে আসে এই ধারণা 
যাহাঁৰ স্মবণে, বুঝিতে হইবে জীবনে তরী সে উন্টা্দিকে বাহিয়াছে _ 
মহত্ব হইতে বিচ্যুত হইষাছে । 

হা, ধন দৌলত, মান মধ্যাদ। আসল লক্ষ্য চাপা দিল তাই তখন 
মবিতে কানা । তাই বিজেতা মামুদ গজনী বুক ভাঙ্গিয কাদিয়া উঠিয়া- 
ছিল,__পৃথিবী জয় ত কবিলাম না-_আপন গর্ধে মাৎসধ্যে ধুলায় 
লুটাইলাম । 

এই মহন্দেব লক্ষ্য ধরিয়াই জন্ম হইতে জন্মান্তবেব পথে তোমার যাত্রা, 
বুকে তোমার বিস্থৃতিব অব্যক্ত বাগিনী বোদন স্বরে চাপা কানা 
কার্দিতেছে, সম্মুখে অনন্ত পথ, সেই হূর্ভাবনা চিনিতে সময় দেয় না, 
লক্ষ্যে পৌছিলে স্ব বুঝিবে । আপনাকে চিনিবে জগৎকে চিনিবে | 
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সহ 


বাঙ্গালাব ও বাগালীব জাতীয়ঞ্জীবনে এককালে এমন দিন ছিল, 

যখন তাহার পেট ভবিযা ট্ইবেলা অন্ন জুটিত, স্বজনপবিবৃত হইয়া 
শান্তিতে সুস্থশরীবে থাকিবাব উপযুক্ত বাসস্থান মিলিত, আব পবণের 
মোটা কাপড তাহাঁব ঘরেই উৎপন্ন হইত--কাবণ তাহাবই নাবী 
অবসব-সময়ে-- 

পচবকা আমাব সৌযামি-পুত 

চবক! আমাব নাতী 

চরুকাব দৌলতে আমাব ছুয়াবে বাঁধা হাতী”-_ 
বলিতে বলিতে চবকা ঢাঁলাইতেন । সেদিন বাঙ্গালী “নিজবাস ভূমে 
পববাসী” হয় নাই, স্যান্চেষ্টাবেব পায়ে মাথ। বিকায নাই, বিলাতী 
হাঁব-ভাঁব আদব-কাঁয়দা পাঁন-ভোঙ্সনেব বাদ্‌্বামী অভ্যাস কবে নাই। 
তাহাঁব অন্তবে ছিল সুখ, শান্তি, শ্বাচ্ছন্দ-_ আনন্দে অফুবন্ত উত্স! 
আব ছিল পাঁচজনে একজোট হইয়! মিলিয়-মিশিয়! কাঁজ কবিবার মত 
কলিজাব জোব। তাই তাহাব ছিল--সমাজ, পরিবত্ আসব; আখডা, 
পঞ্চায়েং--পাল পার্বণ; পুজা উতসব। মেসব এখন ক্লপকথাঁয় 
দাড়াইয়াছে-ঠাঁকুবমাঁঁব নাতী-হুলান আজব-গল্পেব সামিল হইরাছে। 
পূর্বের সে কথ! দেখিতেছি কেহ এখন শুনিতে চান না, শুনাইলেও বিশ্বাস 
কবেন না, বলেন--"অলীক । কিন্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জিজ্ঞাসা করিলে 
জানা যাঁয যে, উহা কল্পনা একেবাঁবেই নহে-আজিকাঁব দিনের 
দারুণ দৈন্ের স্যাঁয় পূর্বের সে সাচ্ছল্যও সমান ভাবে সতা। সে দিন 
কোথ।য় গেল ?--কেন গেল? 

বাঙ্গালী তখন উৎসবের মূল্য বুঝিত। বুঝিত শারীবিক ব্যায়ামাদি, 
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শিল্পাকলাবিগ্ঠায় মস্তিষ্কের প্রসার এবং ধর্মরাধনের সঙ্গে সঙ্গে যেলা- 
মিছিল-উৎসবও জ্রাতীয় জীবনধারাকে পরিপুষ্ট, বঞ্ধিত ও প্রাণবন্ত করিয়া 
রাখিবার পক্ষে কত উপযোগী । তাহার পূর্বের জীবনযাত্রা পদ্ধতি 
আলোচনা! করিলে বুঝা! যাইত আনন্দ-উল্লাস-মাতন এবং গভভীর-নির্জন- 
সাধন দুই-ই একসঙ্গে দরকার | 

পুরাণেতিহাঁসের সাহাষ্যে পতনের ধার! ধীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে 
দেখা যায়, যেখানে যত অধঃপতন দেইথানেই তত অধিক ভগবৎ- 
করুণা-বর্ষণ | যেখানে রাবণ সেইখানেই রাজা! রামচন্দ্র, যেখানে 
ংস সেইখানেই বানুদেব-কুষখ। যেখানে হিরণ্যকশিপু সেইখাঁলেই 
নৃসিংহাবতার, যেখানে পুরোহিততাঁডিত ভাবহীন বাহার্ঘরময় 
যন্ধূমধূমায়িত আর্ধ্যসমাজ সেইখানেই শাক্যপুত্র গৌতম-বুদ্ধঃ যেখানে 
জগাই-মাধাই সেইখানেই এম্রেবেছ কলসীর কাণা, তাণ্ব'লে কি প্রেম 
দিব না” বলিয়। শ্রুনিত্যানন্দেব পাগীকে নামদান ও প্রেমালিগ্গন-_ 
আর সর্ধবোপবি যেখানে ধধ্মহীন পরস্পর বিবমান অধঃপতিত আত্মবিশ্থৃত 
বাঙ্গালী তথা ভারতবাঁসী, সেইখানেই সপার্খ্ৰ শ্রীভগবান বামরুষ্খ ও 
শ্রীসারদা দেবী। 

জয়রামবাটাতে শ্রশ্রীঘায়েব মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বিরাট 
উৎসব হইয়! গেল_-কে যেন অলক্ষ্যে ইঙ্গিত করিল, পুরাঁতিন বাঙ্গলার--. 
প্রাটীন ভারতেব উৎসবকে বাদ দিলে চলিবে না। উহাকে ধর্ম্ম- 
প্রাণ কবিতে হইবে-_মোঁক্ষ-মুক্তি ভাব-ভক্তিব পথে মোড় ফিরাইয়! 
দিতে হইবে। পূর্বধাঁবা বিনষ্ট কবিবার কোন প্রয়োজন নাই। 


জয়রাঁমবাটীতে 





সভ্য সহরের কাঁজ সব কলে চলে । সময়েব মূল্য সেখানে বড় বেশী) 

মানুষের জীবন-সমস্তা হরেক-রকমেব। কোন এক উৎসব বা আমোদ- 

প্রমোদ, তাহা যতই বড আকারে হউক না কেন, অল্প সময়ের ভিতর 

সারা__-শেষ হুইয়া ঘায়। দলে দলে মানুষ আসে, যোগ দেয়, চলিয়া 

যায়। কথা এক কাণ দিয়া শুনে, অপর কাণ দিয়! বাহির করিয়! দেয় । 
২ 





৪৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-_-৮ম সংখ্যা । 
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, স্থাদয়ে একটী ভাব বঙগ্গিতে না বসিতে কর্মকোলাহল ও বাহিব্রের অসংগ্য 
চাঞ্চল্য আসিয়া সব ধুইয়া-মুছিয়া৷ নাফ করিয়া ফেলে। 

পল্লীতে কিস্তু সেরূপটী হইবার উপায় নাই । (খানে বৃহদাকারে 
কোন অনুষ্ঠান হইলে বেশ সময় থাকিতে আয়োজনেব পর্ব আর্ত 
হয়। একটা সাদা-সিধে কথার উল্লেখ মাত্রেই বেশ স্পষ্ট বুঝ! যাইবে 
কেন আমরা এ উত্সব দেখিয়া সকলে স্তম্তিত--চমকিত হইয়াছি, 
কেনই বা আমরা উহাকে বিরাট, আখ্যা দিতেছি । মোটামুটা বলিতে 
গেলে কয়দিনে মিলাইয়া সর্বশুদ্ধ প্রায় বাব তেরহাজার লোক 
অনপ্রসাদ পাইয়াছিল। কাজেই এ পুজার বোধন যে মাস খানেক 
পূর্বেই বসিবে__তাহাতে আর বিচিত্র কি? সাক্ষাত্ভাবে ধাহাদের 
উপর কর্মের ভার পড়িয়াছিল তাহারা একপক্ষ পূর্বেই কেহ কাশী 
কেহ ঢাকা, কেহ বেলুডঃ কেহ কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রধাঁমে 
পৌছান। মহাবলে মহোৎ্সাহে তাহাদেব সাহচর্যে স্থানীয় সেবকবৃন্দ 
উদ্যোগ পর্বে আত্মনিয়োগ করিলেন-__বৃহৎ পাকশাল! ও পংক্তিতোজানব 
ছাউনি-নিন্দাণ। চাঁবিটী বৃহৎ গছি খরিদ করিয়া কাটাইয়া উহা! হইতে 
বাধিবাঁব কাঠ প্রস্তুত কবিয়া রাখা, ভিয়ান পাতিয়া মিষ্টান্ন প্রস্তত 
শেষ করিয়া বাথা,_-দলে দলে মাতৃপুঞ্জায় ভক্তবুন্দ আসিবেন, তাহাদের 
থাকিবার জন্য গ্রামের ভদ্রলোকদিগের নিকট হইতে তাহাদ্দের বাহিরের 
ঘরগুলি ছাড়িয়া দিবাব জন্য আবেদন-অন্ধমোদন করিয়া রাখা, 
ইত্যার্দি। তরীতরকাঁবী বাদে উৎসবে ব্যবহাধ্য “পাকামালের, বাজার 
কতক কলিকাতা, কতক ধাটাল হইতে কবা হইয়াছিল। 

সেদিন ৪ঠ বৈশাখ, মঙ্গলবার 

বৃহস্পতিবাব উতৎসব। মা তাহার কাজে আনন্দ-উতৎসবে যোগদান 
করিবার অন্ঠ দূর দেশান্তরে ছেলে-মেয়েদের আহ্বান-লিপি রপ্ররণ 
করিয়াছিলেন । দিনের পব দিন তাহার প্রাঙ্গণে সন্তানেরা আসিতে 
লাগিলেন । ক্ষণে ক্ষণে যেন অলক্ষ্যে রব উঠিতে লাগিল-_“মাঃ আমর! 
এসেছি ।” আজ হুইতে বিশেবভাঁবে এই “আসার পালা” স্বর হইল । এক- 
জন কর্মী বলিতেছিলেন-__-এইবপে দ্বিনেব পর দিন আমাদের পল্লী-উৎসবে 
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পি লা তোসটি লতি ৮ পাটি তি তা রাসিাটি তাস 





লাস্ট সতী ৯ পির সি সরি রিসসি সি সস ৯ত ৯টি 


কেহ গাড়ী কেহ বা পান্কী হইতে আনন্দময় হাঁসিভরা মুখ লইয়৷ উৎসব- 
ভূমিতে নামিতে লাগিলেন-_-এ দৃশ্ত আমি খুবই উপভোগ করিতেছিলাম, 
বড় ভাল লাগিল! সত্য কথা । সকলেই আমব! চার পাঁচদিন থাঁকিযা! 
আনন্দ করিব বলিয়াই গিয়াছি। পরম পুজনীয় মাতুল মহাশয় স্ীযুত 
কালীকুমীব মুখোপাধ্যায় ও যে সকল সন্যাসী কশ্মিবৃন্দ পূর্ব হইতে 
ওখানে ছিলেন তীহারা! সকলেই সাদরে আমাদের সকলকে সন্বদ্ধনা 
করিলেন । চেনামুখগুলি দেখিয়া পরস্পবে খুবই আনন্দ হইল । 

ভোরে ঘুম ভাঙিল। ঘব-দোর মন্দিবা্দি সকলেব অধস্থিতি আলোয় 
বেশ ফুটিয়া উঠিল । আমাদের বেখানে স্থান হইয়াছিল উহা শ্রীমন্দিরের 
সমক্ষে, পূর্বদিকে | তৎসংলগ্ন ধন্মঠাকুরের ঘব-_ প্রত্যহ একটা ব্রাহ্গণ 
বালক পুজা করিয়া যান। শ্রীসারদেশ্ববী দাঁতব্য-চিকিৎসালয়ের ঠিক 
পাশেই | মন্দিরের সামনে উত্তর-দক্ষিণ ব্যাপিয়! একটা লম্বা পথ চলিয়! 
গরাছে। তাহারই ছুইধারে গ্রামের থড়ে-ছাওয়া মাটার বাড়ীগুলি ও 
তৎসংলগ্ন বৈঠকখাঁনা শ্রেণী । গ্রামস্থ সকলেই আমাদের জন্য বৈঠকথান। 
ছাড়িয়া! দ্বিয়াছিলেন। দিনেব পর দিন যেমন ভক্তেরা আসিতে লাগিলেন 
সঙ্গে সঙ্গে এক এক করিয়া প্রয়োজন মত আমরা ঘরগুলি পাইতে 
লাগিলাম। নানাজনে নলানাপথ দিয়া আসিয়াছিলেন- _বিষুপুয়, 
আরামবাগ, বদনগঞ্জ, রাঁমজীবনপুর ইত্যার্দি। সকল পথেই স্থানীয় 
ভক্তবুন্দ দূরাগত ভ্রাতাদের যথেষ্ট সাহচর্ধ্য কবেন। 

মন্দিব-বাটাৰব পশ্চিষধাবেব জমিতে পাঁকশালাব জন্য একটী ও 
পংক্তিভোজনের জন্য তৎসংলগ্র একটা বড লম্বা ও একটা তদপেক্ষা ছোট 
ছাউনী প্রস্তত হইয়াছিল। সেবকবৃন্দ অনেকে রাত্রে এস্কানে শয়নও 
কবিতেন ৷ ইহা ছাড়া শ্রামন্দিরের বিশ্বৃত বারাঁণ্ডা ও তাহাঁব পিছনে 
স্থানীয় সাধুবৃন্দেক পাকা আশ্রমবাটী ও পূর্বধাবে লম্বা রাস্তার উপর 
প্রপ্রীনার বসত-বাড়ী ত ছিলই । 

গ্রামের এই অঞ্চলে ৪1৫টী পুকুব। পশ্চিমে ঘোষেদের পুকুর, 
মন্দিরের পাঁশে উত্তরে সামুই পুকুব, পূর্বে শ্রীশ্রীমার বাটীর পিছনে 
পুণ্য-পুক্কুর এবং আরও দক্ষিণে আগাইয়! গিয়া বাড়ুয্যেদের পুষ্ত্সিণী। 
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উত্তরে একটা বিস্তৃত শন্ত ক্ষেত্র--তাহার পরে আমোঁদর ন্দ। আবার 
মন্দিরের সমক্ষে একটা কুয়া--কাজেই জলাভাঁবের বিশেষ আশঙ্কা 
নাই। 

জয়রামবাটীর উত্তবে দেশডা, কোয়ালপাড়া, পূর্বে তাজপুর, আন্ুড়, 
কাঁমারপুকুর, আরামবাগ, দক্ষিণে জিব্ঠা, রামজীবনপুর, পশ্চিমে সিওড়, 
শিরোমণিপুব | যে মাটা জগন্মাতাকে ধারণ করিয়াছে উহ! বড সামান্য 
নহে। তাই সেখানে অতি দূরদেশ হইতে এই অজত্র ধারায় ভক্ত- 
সমাগম । আর সেই জন্যই সেই দেশের অন্ষ্ঠান-কথা বিশদ করিয়া 
কহিবাব, লিখিবাব মাদৃশ অযোগোরও এই সামান্ঠ প্রয়াস। 

এখানে ম্যালেরিয়াব প্রকোপ খুবই বেশী। স্বাস্থ্যের অভাঁব বডই 
দারণ-_ব্যাধির তাডনা একান্ত মর্মস্তদ। তবে ভূমি অত্যধিক উর্ধর! 
বলিয়া ইছার উপর দারিদ্র্যদ্ধোষে অনাহাবে মাঁন্ষকে তিল তিল দহিতে 
হয় লা। ছোট এই গ্রামে প্রায় চারিশত লোকের বাস--তন্মধ্যে 
সকলেরই কিছু না কিছু জোতত্রমি আছে, মরাই-ভরা ধান আছে। 
প্রচুব শন্ত হইয়। থাঁকে । জমি ছুই প্রকাব__মাঠেব জমি ও কালাজমি। 
মাঠের জমিতে বিভিন্ন রকমেব ধান হয। মজাব সব নাম। যথা-_ 
রাঙ্গীবোল্দেজ, পাৎসাভোগ, ধুলে-কল্মা? হেমৎ ধান ইত্যাদি । কালা- 
জমিতে বর্ষার লেউলি, আউস, ঝাঁঝি ইত্যাদি ধান ছাড়া রবিশস্তও হয়। 
ইহা! ছাঁডা শাকৃশবজী ও অন্যান্ত শঙ্ক নান! প্রকার হইয়। থাকে । বিভিন্ন 
রকমের কলাই জন্মায়__যথা মাস, মুগ, মটর, মুস্থুব, টুমুব । গম, যব) 
সরিষা, হলুদ । গুলিউচ্ছে, কুমড়া (যাহাব প্রচুর তরকাবী হইয়াছিল ), 
বেগুন, পিঙ্গে, পিঁয়াজ, রম্থুন, নানা প্রকাব শাক, আখ, মূলা? খেঁডে।, 
কাকুড, গোল আলু ইত্যাদি | ছুঃখেব বিষয় আম-কাঠাল-নারিকেলেব গাছ 
কচিৎ দেখা যায়। খীসকল ফলের প্রয়োজন হইলে দূর হইতে আনাইতে 
হয়। 

গ্রামের দেব-দেবীর ভিতব আছেন বাঙ্গলার বৌদ্ধযুগের স্মারক 
ধন্ম ঠাকুর। যাত্রাসিদ্ধি, নারায়ণ ও মা সিংহবাহিনী । আমর! যে বৈঠক- 
থানাটীতে থাকিতাম সেইখানেই প্রতিবৎসর শ্যাম! পৃজ! হইয়। থাকে-_ 
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প্রতিমা! আসে। তাহা ছাড়া প্রীপ্রীমায়ের বাড়ীতে বাৎসরিক ৬্জ্রগন্ধাত্রী 
পূজার ব্যবস্থা তিনিই করিয়া গিয়াছেন। উপরম্ত অতঃপর জননী 
জগদ্ধাত্রীর প্রসারদা মৃষ্তিতে চিরস্থায়ীভাবে নবমন্দিরে স্থাপনা হইল। 
এ দেবীকে লইয়া গ্রামের আবলবৃদ্ধবনিতা সকলে একদিন কত খেলাই 
না থেলিয়াছে-_তীহার সহিত ঝগ্ড়া-অভিমান করিয়াছে, আবার 
তাহারই আদর-বত্র-স্সেহ, আশ্রয়-অভয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে । ইহারা 
বিশেষ ভাবে তাহাকে আপনার জন হিসাঁবে পাইয়াছিলেন। কেহ 
“মা কেহ পিসিমা/, কেহ “দিদি', কেহ “মাসিমা”, কেহ “দিদিমা? 
বলিয়৷ ডাক্ষিতেন। মায়ায় আত্মগোপন করিয়া সকলকে ভুলাইয়া 
রাখিলেও ছাইচাপা অগ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রচণ্ড তেআ কোথায় 
যাইবে? ন্বর্ণথণ্ডকে অজ্ঞানে পিতল ভাবিয়। লইলেও তাহার আসল 
মূল্য তাহাতেই থাকিয়া যায়,_চমক ভাঙ্গিলে মানুষ তাহা বুঝে। 
ঘুমের ঘোরে ওষধ সেবন করিলেও তাহার কাধ্য হয। মায়াজীবী 
মানুষ সংসাবে ভুলিয়া থাঁকিলেও সে পরমবৈগ্ের- কৃপাভেষজ ব্যর্থ 
হইবাক্ধ নহে-__অস্তিমে মুক্তিরূপ মহা-আরোগ্য লাভ তাহাব অবশ্থন্তাবী | 
ভোরে সেদিন বেশ ঠাও্ড হাওয়া বহিতেছিল। খালিগায়ে দাওয়ার 
উপরে বসিয়াছিলাম, একটু শীত বোধ হওয়ায় গায়ের ঢাদরথানি টানিয়া 
লইতে হইল। তাহার পব একে একে সকলে জাগিলে একজোট হইয়। 
আমোদরতীরে উপস্থিত হইলাম । পাথব ছুইধারে ছোট বড় অনেক ক্ষেত-__ 
তাহাতে নানা প্রকাব টাটকা তরীতবকারী জন্মিয়াছে ৷ ষবুজ ক্ষেত্রে শ্বেত 
তিলফুলগুলির শোভা! বডই মনোবম। গ্রামেব মহিলারা আসিয়া তাহাদের 
নিত্যব্যবহারের জন্য শাক কুমডাদি যাহ! প্রয়োজন লইয়। যাইতেছেন। 
বির ঝির কবিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া! বহিতে লাগিল-_প্রভাঁতেব বালার্ক 
পল্লীর পুর্ধবগগন সিন্দুরবাগে রঞ্জিত করিয়া উদ্দিত হইল। আঁমোদবের 
তীর সেই প্রফুল্ল সময়ে বড়ই মনোমদ--শ্বেত কনকটাপা ও রক্ত- 
কাঞ্চন পুষ্পের সুগন্ধে আমোদিত। প্রাতঃকত্য স্বানাদি সারিয়। লইয়! 
কেহু কেহ মন্দিরমুখী হইয়। তরুতলে জপরত হইলেন, কোন কোন 
যুবক ব্যায়ামের নিত্য-অভ্যাঁস ছাড়িতে না পারিয়! লঙ্জা ছাড়িয়া বালুর 
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টিপির উপবেই মাল-কৌচা আটিয়া হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল, কেহ বা 
উহারই ভিত্তর খানিকক্ষণ পাঠ করিয়া লইলেন । মনোহর গৌরী-ললিত 
তানে দুরে সহসা শ্রীমন্দিরের লহবৎ বাজিয়া উঠিল, পথেব পাঁশে 
ঝোপের ভিতর কাল-কোকিল সেই সুরে সর মিলাইয়া কুহু-কুছু কুজন 
করিতে লাগিল। দূর হইতে মন্দিরের অপূর্ব শোভাসম্পদ নকলে উপভোগ 
করিতে লাগিলেন,-_-এ প্রসঙ্গে নানা গল্প-আ'লাঁপন চলিতে লাগিল । চূড়া 
উপরে সোণার পাতে “ম1, লেখা একটী পতাকা রবিকরে ঝলসিয়! উঠিল । 
সকলেই উল্লিত। এক দল প্রাতঃক্ত্যাদি কাজকর্ম দারিয়৷ মাঠের 
মাঝে আলের উপর দিয়! শ্রান্দির-মুখে ফিবিতেছেন--পথে আব এক 
অসমাপ্ত-কর্ম্ম নৃতন দলেব সহিত সাক্ষাৎ হইল, সাদবে “ম্থপ্রভাত, বলা 
হইল। আমোদর মুখে ভক্তসজ্ঘের এই যাতায়াতের প্রবাহ কয়দিনই 
অবিরাম চলিতে লাগিল । অপর পার হইতে আগত এই অঞ্চলের লোকের 
মহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমরা মন্দির সম্বন্ধে তাহাদের মতামত ও 
মনোভাব জানিবার জন্য ছুইচাবিটী প্রশ্ন করিতাম । সকলেই বলিতেন 
“বেশ হয়েছে বাপু সে আর একবার কবে বল্তে। 

তাহার পব জননীব মন্দির-দ্বাবে সকলে যাওয়া গেল। এখনও 
মন্দিরের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, বাঁহিবেৰ ঠা সব প্রস্তত। মন্দিরটা 
বেশ বড়ই হইয়াছে-_সাঁদা ধপ-ধপে । সপ্তদ্ধাব, ছয় গবাক্ষ। ভিতরকাব 
শয়নগৃহের ছুইটী দরজা ধবিলে নবদ্বাব। বৌদ্ধস্তপ ও মুসলমান 
গন্ুজ্-_এই দুই রীতির সংমিশ্রণ । উপরে পতাকাটী ধেন দূরাগত 
যাত্রীকে অনুক্ষণ ধরবতারার শ্াঁয় লক্ষ্য স্থিব করিয়া দিতেছে, আর পথ- 
শ্রাস্তকে অভয় দিয়া বলিতেছে--তোব শ্রম সার্থক, পথেব শেবে এসেছিদ্‌, 
মায়েব মুখ দেখে প্রাণ জুডা। চারিধারেব বেডা দেওয়া বিস্তৃত বাখাগায় 
লাল সিমেণ্টেব মেজে | ঠিক সামনে হিন্দুস্থানের মন্দিবের হ্যায় একটা 
বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান আছে, ছোট ছেলেবা উহার লম্বা! দ্রভিসহায়ে 
ক্ষণে ক্ষণে গুক্গম্ভীর ধ্বনি তুলিয়া আনন্দ করিতেছে । চারিধারের 
শুচি-শুভ দেওয়ালে সপার্দ এ্শ্রাঠাকুরের ছায়াচিত্র স্কাপিত হইয়াছে 
চিত্রগুলি সব জীবন্ত জলন্ত মুক্তি। ভিতরে কাল-পাথরেব বেদীর উপব 
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দেবীর আসন--তৎসংলগ্ন শ্বেতপ্রস্তরের একটা নিম্ন-বেদিকাঁ। ভিতরের 
দেওয়ালেও সশিষ্য যুগাবতাবের আলেখ্য শোভা পাইতেছে। ভিতরে দীপ 
ঝুলাইবার জন্য গন্দুজকেন্্র হইতে একটী লৌহশলাকা লম্বমান রহিয়াছে । 
বাহিবের আলো! ও বাধুচলাঁচলের জ্রন্ত কাচমুণ্ড কয়েকটা গবাক্ষ- 
গোলক (১1101) মন্দিবগাত্রে উপরে ফুটান রহিয়াছে । প্রাচীন ও 
নবীন ছুই প্রথারই মিলন ৷ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া “সেকেলে? বলিবার 
উপায় নাই। আবাঁব প্রাচীন ধারা একেবাঁবে বিনষ্ট সম্পূর্ণ আধুনিক 
“নবডৌল' ও বলিতে-পাবিবে না । ভিতরে মাথার উপর দৃষ্টিপাত করিলে 
গম্ুজজগান্রে একটা সুন্দর কমল চিত্রিত দেখ! যায়। সাদার পাশে গন্ুজের 
বৃহৎ গোলপরিধি ব্যাপিয়া চমতকার একটা লাল রেখা টানা আছে। সেই 
রেখায় মন্দির-শোভা আরও বাঁড়িয়াছে। ভিতরের মেজেটা লাল-কাঁলো 
সিমেন্টের । 

পিছনের সিঁড়ি দিয়া উপরে ছাদে উঠিলাম। গোল গথুজটীর 
চারিপাঁশে একটা স্থপ্রশস্ত বারাণ্। । সমস্ত গ্রামের নয়নাভিরাম 
একথানি দৃশ্ঠপট তথা হইতে দেখা যাঁয়। ধবিত্রী গিয়া অতিদূরে যেথায় 
দিক্চক্রবালব সহিত মিলিয়াছে_যতদূর চক্ষু চলে_-সমস্তই সুন্দর 
পরিস্ফুট । চাঁরিধারে অসংখ্য বাশ, তাল ও তেতুলগাছের শ্রেণী। 
ম্যালেরিয়া-বর্জিত গ্রীন্মে পুণ্িমাব প্রশান্ত রাত্রের শুভ্র কোমল-আলোকে 
মুছমন্দবাধু সেবনের সহিত এখানে বসিয়া পরস্পরে ভগবত্প্রসঙ্গ গল্প- 
আলাপন বডই প্রাণারাম হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই । 

শ্রীমন্দির দৈর্ঘ্যে ৩৩ ৮ ৬ফুট, প্রস্থে ১৯৮ ৬ফুট। বাহির বারাগার 
পূর্বদিকে ১০ফুট, পশ্চিমে ৯ উত্তরে ও দক্ষিণে ৮ফুট ৯ইঞ্চি করিয়া। 
গন্দুক্লমেত সমস্ত মন্বিরটাব উচ্চতা প্রায় ৪৫ফুট। নির্মাণ কার্যে অন্য 
কলিকাতা হইতে কয়েকজন কা'হগর লইতে হইয়াছিল, স্থানীয় মজুরি 
অবশ্থা ছিলই । 

মঠেব যে সকল শ্রদ্ধেয় কর্শিবুন্দ অশেষ প্রকারের বাধাবিপত্ভি উল্লজ্ঘন 
করিয়া এই শ্রীমন্দির নির্মাণের ভার লইয়! এতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 


৪৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


পম সি, রা এল পিটিসি তাসিঠাসিনা সিপিএ সসিলাসিলাসিঠাসিপাসিগাস্িপী টিসি ৬ পেস্ট লাগার সিপলি সিসি 
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আসিয়াছেন তাহাদের শ্রম সার্থক, উগ্ভম অবম্, কার্ধ্কৌশল অতুল, 
তপস্া প্রসংশনীয় | 


শ্রীহ্ববন্ষণ্য। 


তীর্থ দর্শনে । 


(শ্রীথগেন্্রনাথ শিকদার, এম এ ) 


সে আজ অনেক দিনেব কথা । সবে মাত্র বিঃ এ, পরীক্ষা দিয়া 
বাড়ীতে আসিয়াছি। সারা ছুইটী বৎসব হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়। 
ক্লাম্তদেহে দ্মেহময়ী জননীর ক্রোডে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। জননীব 
শ্্েহশীতল কোমল হস্তম্পর্শে সত্যই যেন এতদিনের অবসাদ ও ক্লান্তি 
কোথায় নিমিষে চলিয়া গেল। পিতামাতা ও ছেোঁট ভাই বোনদের 
ভালবাসার অমিয় প্রবাহে এতদিলের শুক্ষপ্রাণ এক অভিনব আলন্দে 
মাতিয়া উঠিল , দিনগুলি বেশ কাটিতে লাগিল । হৃর্োদয়ের সঙ্গে 
সঙ্গেই প্রাতঃ কুত্যাদি সমাপন কবিয়া মনেব মুখে উন্ুক্ত বিহঙ্গেব মত 
কখনও ব! সুবৃহৎ দীর্থিকাপাশ্বস্থ চারুলতা বিতান মঙ্ডিত কুঞ্জবনমাঝে বন্ধু- 
বান্ধবের সহবাসে অফুবস্ত গল্পেব ফোয়াবায় মাতিয়! উঠিতাম। কখনও 
বা কল কল না্দিনী স্বচ্ছতোয়৷ “অমলার” নীরবতীরে, আবার কখনও বা 
বিকচকুন্থমশোভিত পুশ্পাদ্যানে অনাবিল স্খ আোতে নিজকে ঢালিয়া 
দিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলাম। 

কিন্তু চিরদিন কিছুই নিরবচ্ছিন্ন সুখে কাটে না, বৈচিত্র্যই এ জগতের 
প্রাণ। যেখানে আলো সেইখানেই অন্ধকাব। নির্মল চাদিমারাতে 
নিশারানীর আনন্দৌতসবের মাঝেও ঝটিকার তাগুবনৃত্য নিবানন্দের সৃষ্ট 
করিয়া থাকে । সুতরাং মানবের ভাগ্যে কখন কি ঘটিবে তাহা সহজে 
বুঝিবার কাহারও সাধ্য নাই | মানবের ক্ষীণদৃষ্টির অন্তবালে বিশ্ববিধাতার 
তী্বদৃষ্টি ও তাহার অলক্ষ্যহস্ত সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 


ভাত্র। ১৩৩০ |] তীর্থ হূ্শনে । ৪৭৩ 





কাহাকে কোন পথ দিয়া মুক্তির অনস্ত সাঁয়রে লইয়া যাইবেন তাহা মায়া- 
ষুগ্ধ অন্ধঘাঁনব ঘুণাক্ষরেও জানিতে পাঁরে না । হয়ত জীবনের এক শুভ 
মুহুর্তে শতজন্মের নীরব বীণা মধুর বঙ্কারে বাঞ্তিয়া উঠিল) কেহ জানিত 
না, কেহ সুধাইত না, যে আপন মনে আপনা ভুলিয়া জগতের একপার্থে 
দাড়াইয়া ছিল। সহস! কাহীব পরিচিত বাণী শুনিয়া সুপ্তোথিতের ন্তায় 
চমকিয়! উঠিয়া জগতকে সে এক নৃতন ভাঁবাঁবেশে দেখিতে লাগিল। তাই 
করুণাময়ের কৃপাকটাক্ষ কথন কাহাব উপর কি ভাবে পতিত হইবে 
তাহা মানব মনের অগোচর । 

আমাদের বাড়ীর দক্ষিণেই স্তবৃহৎ পুষ্করিণী। একদিন সান্ধ্যভ্রমণ 
শেষ করিয়া কৃর্ধ্যান্তের কিছু পূর্বেই সেই দীর্ঘকাতীরে শ্যামল দুর্বাদলের 
উপর ক্লান্তদেহখানি চালিয়৷ দিয়া বাঁধু সেবন করিতেছিলাম। সদ্যঃ 
প্রন্থুটিত পুষ্পের মধুময় গন্ধ অঙ্গে মাখিয়! পাঁগল বাতাস সন্গেছে দেহখানি 
স্পর্শ করিয় শ্রান্তিদূব করিতেছিল , দিনমণি পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছে, 
সেই অস্তাচলগামী হুষ্যের রক্তিমআলোঁকচ্ছটাঁর শেষবশ্মির সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ 
ঘণ্টার্দির সুমধুর বব আগতে সন্ধ্যার আগমনবার্ত। জানাইয়া দিয়া গেল, 
চারিদিকে সন্ধ্যার িগ্ধতা নিবিড- হইয়া আসিতেছিল, দূবে তরুতল 
হইতে বিল্লীধবনির সহিত বিহ্গ্গকাঁকলী মিশিয়া ধব্ণী পুলকিত, এবং 
চারিদিক মুখরিত করিয়। তুলিয়াছে। ক্ষণপরেই পূর্ধবচক্রবাল রেখা তেদ 
করিয়া হিমাংশু নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে মুক্তারাশি ছড়াইয়া-__কর্্মর্লান্ত 
মানবের প্রাণে গীযূষধারা ঢালিয়! দিয়া স্বগৌরবে প্রকাশিত হইলেন । 
প্ররুতির এই সৌন্দর্যের মাঝে মন আত্ম এক অজ্ঞাত আবেশে ডুবিয়া 
গেল। এতদিনের রুদ্ধ চিন্তাপ্রবাহ তরঙ্গের পব তবঙ্গ তুলিয়া ভ্রুতবেগে 
ছুটিতে লাগিল। কথনও বা ভবিষ্য্লীবনের স্থথস্বপ্রে বিভোব হইতে 
লাগিলাম_-কখনও বা দেশহিটতৈষণঠব উচ্চাদর্শে হৃদয়ের অনস্ত ভাবরাশি 
বঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল । অবাধ চিস্তাপ্রবাহে নিজকে ছাডিয়া 
দিয়া প্রকৃতির বিচ্ছুবিত সুযুমায় আত্মহারা হইয়া স্থখকল্পনাজালে নিজকে 
হারাইতে লাগিলাম। সহস! এই তন্ময়তাব মধ্যে অদূরে শুনিতে 
পাইলাম--সেই নৈশনিম্ত্ধতা ভগ করিয়া! মধুরকণ্ঠে কে যেন উদাস প্রাণে 


৪৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


সিসি পপর পোস্ত পো সপসলাস্িলাসসি প্লাস কপাল ৯ লে সিলাস্টিি 


একটা গান গাহিয়া চলিয়! যাইতেছে । সঙ্গীতটা পরিচিত হইলেও যতই 
শুনিতে লাগিলাম ততই যেন হৃদয়ততন্ত্রী এক নবভাবে বন্ধৃত হইতে লাগিল 
_-উচ্দ্সিত কঠে পথিক গাহিতেছিল-_ 

“জুড়াইতে চাই কোথায় জুডাই 

কোঁথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই। 

ফিরে ফিবে আদি কত কাদি হাসি 

কোথা যাই সদ! ভাবিগো তাই ॥ 

কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল, 

কেজানে কেমন কি থেল! হল, 

( এ যে.) প্রবাহের বাঁবি রৌধিতে কি পাবি 

যাই যাই কোথা কূল কি নাই ॥ 
প্রাণের দ্বারে অজ্ঞাতসারে এক অজানা বেদনা আসিয়া ঘন ঘন আঘাত 
করিতে লাগিল । গানেব শেষ চবণটা শুনিতে শুনিতে চক্ষে জল 
আসিল । জন্মজন্মাস্তরেব পুঞ্তীভূত বাসনার অন্তবালে যে নির্মল 
ভাবশ্রোত এতদিন নীরব প্রবাহে ছুটিতেছিল, হঠাৎ ভ্রানিনা কেন 
আজ এই প্রকৃতি আনন্দোৎসবের মধ্যে আমার পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ 
করিয়া অপ্রতিহত বেগে বাহিধ হইয়া পডিল। একটা শুন্যতা আসিয়। 
হৃদয় জুড়িয়া বসিল। এক অতৃপ্ত অভাব-_যাহা শুধু সংসাবের স্থতৈশ্বর্য্য 
মেটে না, পিতামাতাব আবেগমধুর সোহাগে তৃপ্ত হয় না, প্ররুতির 
চিত্তহাবিনী স্ুষমায় ভবিয়া উঠে না-_সেই এক অদম্য অভাব আসিয়া 
এ হেন আনন্দে মাঝে নিরানন্দেব স্ষ্টি করিয়া দিল। মনে হুইল 
সত্যই কি যেন কি হারা ইয়াছি, বুঝি আপন! হারাইয়া এ বিজ্ঞন পাথারে 
কাহার পিছনে অন্ত ক্ষুধা মিটাইবার লালসায় ছুটিয়াছি ,_বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই, অবিরামগতি নিয়ত এক প্রহেলিকাচ্ছন্ন মায়ারাজ্যে আসিয়া 
হৃদয়ের সমগ্র শক্তি দিয়া উধাও হইয়া ছুটিয়াছি। বত যাই ততই 
যেন শাস্তির ধবজ! দূরে অতিদুরে সবিয়! যাঁয়। এই অজ্ঞাত বন্ধুর 
প্রদেশে কে আমি প্ররুতির কোলে নিত্য খেলাধূলা করিয়া বেড়াতেছি ? 
কেনই বা আসিয়াছি কোথায়ই বা যাইতেছি ? শৈশবে মাতৃক্রোড়ে প্রথম 


ভাত, ১৩৩৯1] তীর্থ দর্শনে । ৪৭৫ 


পপ সপ্ত পাস রস পিস সপ পিপি প্লাস মস সরল ল০০০৮৬--রিস 


ক্রন্দনের সঙ্গে অস্পষ্ট মা-ম৷ ধ্বনিতে জগতে আগমন বার্তা জানাইয়াছি 
কৈশোরের খেলাধূলার মাঝে বহির্জগতের অস্তিত্ব 'তুলিয়া মধুময় 
স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিয়াছি । যৌবনোদগমের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নৃতন 
বাসন! হিল্লোলে ভবিষ্যজীবনাকাশে স্বর্গের নন্দনকানন স্যঞ্জন করিয়া 
আসিতেছি। কত বুকভরা আশা, কত উগ্ভষ লইয়া পিতামাতার, 
অনস্তভালবাসার পুত্তলী আমি কঠোর বিপদসঞ্কুল কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর 
হইবার জন্য প্রস্তত হইতেছি। কিন্তু অকন্মাৎ আজ কাহার অজ্জানাম্পর্শে 
হৃদয়ের নীরব তন্ত্রী এক করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। পথিক তখনও 
আপন মনে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইতেছিল। মনে হইল যেন 
ওঁ উদ্বাস সঙ্গীত তাহবিও প্রাণের একটী অব্যক্ত “ভাবের” ইঙ্গিত 
করিতেছিল।) গানের আরও কয়েকটী পদ অস্পষ্টভাবে কর্ণে প্রবেশ 
করিতে লাগিল_-- 

“কে আছ চেতন করহে চেতন 

কতদ্দিনে আর ভারঙ্গিবে স্থপন 

কে আছ চেতন ঘুমাইওনা আব; 

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আধাব 

কর তমনাশ হও হে প্রকাশ 

তোমা বিনে আব নাহিক ভপা় 

তব পদ্দে তাই শবণ-_চাই-_” 
গান শুনিতে শুনিতে মনে হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করি_-কে তুমি পথিক স্থপ্ত প্রাণে জাগরণের সাড়া আনিয়া দিতেছ? 
তুমি কিগো সেই অনন্তেব পথিক যে স্থস্থৃপ্ত আত্মহারা বিশ্ববাসীব কাণে 
কাণে অনৈসর্ণিক স্ুরলহরী জাগাইয়৷ দিয়া অনন্তের অভিসারে মানবমন 
উধাও করিয়! দিয়! যায়, যার কৃপাকটাক্ষে ভ্রিতাপদগপ্ধ মানবপ্রাণ 
শাস্তির অমিয়সাগরে অবগাহন করিয়া! অথগুআনন্দে ভরিয়া উঠে? 
গানের আঁবেগময়ী মুচ্ছন। প্ররুতির নীরবতার মাঝে এমন একটা করুণ 
স্থর জাগাইয়! তুলিয়াছিল যে সে স্থুর আমার “কাণের ভিতর দিয়া 
ম্রমে প্রবেশ করিয়া প্রাণমন আকুল করিয়। দিয়া গেল। “তোম। 


৪৭৬ উদ্বোধন । | [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


লিলা * প০ পসিিস্টাসসতাতা পিতা তা ১০ পা সি পেস্ট পাস্িপীস্িণসি চে 


বিনে আর নাহিক উপায়, তব পদে ? তাই শরণ চাই”--চিন্তা করিতে 
করিতে হৃদয়ের কোণে একটী তীব্র বেদনা! অনুভব করিতে লাগিলাম । 
সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন ন্বেহময়ী প্রকৃতির বুকভরা ন্মেহের মধোও 
জীবনটা ফাকা বোধ হইতে লাগিল। সহসা মেঘগর্জনে তন্ময়ত! ভাঙ্গিয়া 
গেল। দেখিলাম পশ্চিম গগনে একখও্ কালমেঘ দেখা দিয়াছে । 
প্রবল বাতাসে মেঘথণ্ড চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িল। ছুই এক ফোটা 
করিয়। বুষ্টিও পড়িতে লাগিল। ঝড়েব আশঙ্কা হওয়ায় গাত্রোথান 
করিয়া দ্রুতপদ্দে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম । রাজি অধিক হওয়ায় 
আহারান্তে শুইয়া পড়িলাম। কেবলই মনে হইতে লাগিল এ গাঁন্ত 
অনেকদিন শুনিয়াছি কিন্তু কতুত প্রাণে এমন করুণ স্থুব বাজিয়া উঠে 
নাই। 

অল্পক্ষণ পবেই গাঢনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। ঘুমের 
ঘোবে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম যেন আমি কোন এক দূরদেশে ছুটিয়া 
চলিয়াছি, সঙ্গিহীন, নিঃসম্বল একাকী এক অনন্তবিস্তার . প্রান্তরভূমি 
অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়। পড়িয়াছি। 
এদ্রিকে সন্ধ্যার ঘনছায়! ধাঁবে ধীবে পৃথিবীর বুকের উপর নাঁমিয়া 
আসিতেছিল। এই জনহীন প্রান্তরে আশ্রয়ের জন্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল। সারাদিবসেব প্বিশ্রমে ক্লান্তদেহথানি আপনিই পৃথিবীর বক্ষে 
টলিয়া পড়িতে লা।গল | উপায়ান্তর নাই দেখিয়।৷ নিকটস্থ বুক্ষতলে বসিয়! 
পড়িলাম এবং মনে মনে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়! ডাকিতে লাগিলাম। 
ক্ষণপরেই যেন একটু তন্ত্রাবেশ হইল-_শুনিতে পাইলাম কে যেন 
পরমাত্মীয়েব হ্যায় আমাকে আহ্বান করিতেছে। চক্ষু ফিরাইয়াই 
দেখিতে পাইলাম সনুখে তেজ প্রদীপ্ত সুদীর্ঘবপুঃ এক সন্ন্যাসী , তাহার 
দৃষ্টিতে যেন স্মেহে ও ককণ! উপছিয়া পড়িতেছে। চিরপবিচিতের 
স্তাঁয় বলিতে লাগিলেন_-“ভয় কি বৎস, জীবনে এরূপ কত পরীক্ষা 
আসিবে তজ্জন্ত কাতর হইলে চলিবে না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের 
শবণাপনন হও, হৃদয়ের সমস্ত অবসাদ জীবনেব সকল বিপদ কাটিয়া 
যাইবে” । আর তিনি জলদগস্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন £-- 


ভাত্র, ৯৩৩০ । ] তীর্থ দর্শনে | ৪৭৭ 


“অজ্ঞান তিমিরান্ধন্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া 
চক্ষুকম্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 
অথগুমগ্লাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচৰং 
তৎপদ্দং দর্শিতং যেন তশ্বৈ শ্রীগুরবে নমঃ” ॥ 
সহসা বিহগনিচয়ের কলকঠ নিশাব অবসান বার্তা জানাইয়! দিয়া 
গেল। স্থখস্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্ত জাগিয়৷ উঠিয়াও সেই মধুময় 
স্বপ্নের আবেশে তখনও যেন শুনিতে পাইলাম । 
অখগ্ডমগুলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাঁচরং 
তৎ্পদং দর্শিতং যেন তট্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ | 
শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখিতে পাইলাম প্রকৃতি বালারুণম্পর্শে 
আবাঁব হাশ্তময়ী হইয়া উঠিয়াছে। অদূরে বায় বাঁড়ীব নহবৎখানা 
হইতে সাহানার প্রভাতী বাগিনী কর্ণে প্রবেশ কবিতে লাগিল । 
বাস্তবিকই মনে হইতে লাগিল যেন আজ রজনী প্রন্াতের স্ঙ্ে 
সঙ্গে আমার হৃদয়ে উপব হইতে এক কালি যবনিক! সরিয়! গেল। 
হান্তমুখর প্রকৃতিব কমনীয় রূপমাধুবী আবাঁব আশার নবীনালোকে 
শূন্যপ্রাণ ভরিয়া দিয়া গেল। 
পূর্বেই বলিয়াছি চিরদিন কাহারও কখনও সমভাবে যাঁয় না। এই 
দুর্ভেগ্ঠ সংসারারণ্যে সুখছুঃখন্প আলোক আধারের ভিতর দিয়া কখনও 
বা আশার উজ্দ্রলালোকে আত্মহারা হইয়া আবার কখনও বা নৈরাশ্য ও 
বিফলতার কঠোব কষাঘাঁতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মানব অনার্দিকাল হইতে 
সেই অনন্তের পানে ছুটিয়াছে। কালশ্রোত কাহারও প্রতি ভ্রক্ষেপ করে 
না। হায় অন্ধমালব, তুমি জাননা আজ ধাহাকে অতি আপনার 
ভাবিয়! অন্তর হইতে প্রিয়তম মনে কবিয়! হৃদয়ের সমস্ত শ্েহছমমতা 
দিয় আকড়িয়া ধরিয়া আছ, কাল বা ছুইদিন পরে বিধাতার নির্মম 
আহ্বানে হয়ত তোমার সেই অতি আদরের ধন চিরদিনের জন্য তোমার 
কেহপাশ ছিন্ন করিয়। এক অজান। দেশে চলিয়া যাইবে । দেবতার 
দেওয়া! জিনিষ দেৌঁবতাই কুডাইয়া লইবেন । একদিন সান্ধ্য ভ্রমণ 
শেষ করিয়া বাড়ীতে ঢ্ুকিয়াই শুনিতে পাইলাম বীরেনের কলেরা 


০0 তত উ্টির বাসি সস তি ৯ সিএ সিাসিিডিরাসসিপাসিপাসিলসছি  তাস্পিরীস্প স্পা 


৪৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৮ম সংখ্যা । 


লাস পাস চস লি লাস লি লস রসি লি 





৯৮ সপ লিসিতিলা সপ তাস তাস্সিতিসমিতিি তত পিসপোসসসিরিসসিতিসসতি ২ পসপিস্পরিি 





হইয়াছে। বীরেন আমার ভাগিনেয়) বয়স ৫1৬ বৎসর মাত্র। 
বাড়ীতে সেই আমার একমাত্র আদবের বস্ত ছিল। তাহাঁব বালমুলত 
চপলতা ও হাসিমাথা কথাগুলি আমার হৃদয়ের ভালবাস! যেন কাডিয়া 
লইয়াছিল। তাহাকে দেখিতে না পাইলে এবং তাহার সঙ্গে খেলিতে 
না! পারিলে দিনটা বৃথা গেল বলিয়া মনে হইত। যাহা হউক তখনই 
ডাক্তাব ডাকিতে ছুটিলাম। ডাক্তার আসিয়া নাড়ী পবীক্ষণ করিয়া 
আমাকে শুষ্ক বলিলেন-_ “স্থবোধ বাবু 1 19 190 182 1001” 
যাহা হউক চেষ্টার ক্রটী হইল নাঁ। রাত্রি ২* ঘটিকণর সময় বীরেন 
তার হতভাগিনী মায়ের কোল শৃন্ত করিয়া অমর ধামে চলিয়া গেল । 
বিধাতার এই তীব্র পরিহাসে হদয়াকাশে জীবনে ক্ষণস্থায়িত্ব 
মুহুর্তের তরে আবাঁব নবীন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আত্মীয় স্বজনের 
আকুল আর্তনার্দে সমস্ত বাড়ীটা একটা বিষাদের প্রতিমুর্তি হুইয়া উঠিল । 
যে দ্িকে তাকাই সেই দিক হইতেই যেন পশুপক্ষী বৃক্ষলতা সমস্তই 
এক বিষাদ সঙ্গীত তুলিয়া জীবনের নশ্ববতা জগতকে জানাইতে লাগিল । 
আবার সেই গানটা মনে পড়িল। 
“জানিনা কেবা এসেছি কোথায় 
কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায় 
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে 
চারিদিকে গোল? ওঠে নানা বোল 
কত আসে যায় হাসে কাদে গায় 
এই আছে আব তথনই নাই” । 
এই কুহেলিকাচ্ছন্ন মানব জীবনের সমস্ত! কেহ নিবাকরণ করিয়া 
দিবে কি? | 
অনেক দিন হইতেই তীর্থদশনের আকাজ্ঘণ হৃদয়ে বলবতী হইয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু সময় ও সুযোগাঁভাবে এবং লেখাঁপভায় নিতাস্ত 
ব্যাপৃত থাকায় সে ইচ্ছা এতদিন কার্যে পরিণত করিতে পারি নাই 
এইবার তার্থদর্শনের জন্য প্রাণ বডই ব্যাকুল হইয়া উঠিল; মনে 
হইল বুঝি বা পবিত্র তীর্থভূমি দর্শনে হৃদয়ের ব্যথা কথকঞ্চিৎ প্রশমিত 


ভাত্র। ১৩৩০ । ] তীর্থ দর্শনে । ৪৭৯ 





৯৯৫ পোস্ত সপ্পাসিলি লী পাতি তা সলিস্পাপিসসরাসপিসিিসসসি অসি সাসিি শিস পাস্তা সপিিস্পি 


হইবে । আমার বৃদ্ধা ঠাকুবমাও শেষ বয়সে একবার ৬পুরীধামে 
শ্রীশ্রীগন্নাথ দেবের স্বানযাত্রা দেখিবার জন্য উত্ন্ৃক হইয়া পড়িলেন। 
যাহা হউক শুভদিনে গুভক্ষণে আমরা চারিজন রওনা হইলাম। 
আঞ্মকাল বেলগাড়ী ও ট্রীমারাদির স্থবন্দোবস্ত হওয়ায় ৬পুরীধামে 
পৌছিতে আমাদের বিশেষ কোন বেগ পাইতে হইল না। দুর 
হইতে সেই অন্রভেদদী মন্দিরচুডা দর্শন করিয়া মন্দিরস্থিত দেবতার 
উদ্দেশে প্রণাম করিলাম । আমার জীবনে এই প্রথম বিদেশ ভ্রমণ | 
সুতরাং এখানকাব প্রত্যেকদ্জিনিষই প্রাণে আনন্দের ঢেউ তুলিতে 
লাগিল। কঙুদিন নিঝুম নীবব পল্লীগৃহে বসিয়া! কল্পনার তুলিকায় 
প্রেমবিগ্রহ শ্ীগৌবাঞ্গদেবেব লীলাভূমি এই পুরীধামের পুণ্যছবি ফুটাইয়া 
তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছি-_€সই কল্পনা আজ মুস্তিমতী হইয়৷ অতীতের 
গৌরবমত্তিত অক্ষয় কীর্তি বুকে করিয়া কালের ভ্রকুটা উপেক্ষা করিয়া 
সম্মুখে বিদ্যমান 1 প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। আমাদিগকে আশ্রয়ের 
জন্য ভাবিতে হইল না। এক পাগার গৃহে আশ্রয় লইলাম। স্বানাস্তে 
শ্রীপ্ীজগনাথদেবেব মন্দিরে গমন করিয়া বহু্দিনেব ঈপ্সিত ভক্তবৎসল 
সেই মন্দির দেবতাক দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিলাম । 
তক্তবৃন্দের শত কঠোচ্চারিত হরিধ্বনিতে মন্দির প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। 
কেহ বা ভক্তি বিহ্বল চিত্তে ভগবানের চরণ কমল চিন্তা করিতে 
করিতে নয়নসারে ভাঁসিতেছিল। আবার কেহ ব! উচ্চৈঃস্ববে স্তোআঁদি 
পাঠ করিয়া মন্দির মুখরিত কবিতোছল। আজ এই আনন্দ হিল্লোলেব 
মাঝে আমারও হৃদয় খুলিয়া গল। আমিও উচ্ছৃসিত আবেগে বলিতে 
লাগিলাম-_ 





ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ 
স্তমস্তয বিশ্বস্ত পবং নিধানম। 
বেত্তা্ি বেগ্ধঞ্চ পৰঞ্চ ধাম 
ত্বয়' ততং বিশ্বমনস্তরূর্প। 
“বাধূর্যমোইগ্সিবরুণঃ শশাঙ্ক: 
প্রমাপতিত্বং প্রপিতামহশ্চ । 


৪৮০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ব---৮ম সংখ্য। । 


নমোনমস্তেইস্ত সহ কৃতঃ 
পুনশ্চ ভূয্বোইপি নমো নমস্তে | 

কিছুকাল পরে মন্দিবের বাহিবে চলিয়া আঁসিলাম এবং অগ্ান্থয 
দেবদেবীর মুত্তি দর্শন কবিয়া বডই শ্রীতিলাভ করিলাম । তারপর বৈকালে 
সমুদ্র দর্শনে চলিলাম । তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। এই প্রথম সমুদ্র 
দর্শন । যাহা দেখিলাম তাহা আমার দুর্বল লেখনী বর্ণনা করিতে 
অসমর্থ। সম্মুখে অনস্তবিততনীলাম্ুরাশি, উদ্ধে সুনীল নভোমগুল, 
পশ্চিম চক্রবাল রেখা প্রান্তে অস্তাচলগামী দিনমণির আরক্তিম কিরণছটা 
প্রকৃতির সে বিরাট সৌন্দধ্যকে কমনীয় ও মধুময় কবিরা তুলিতেছিল। 
সিকতাময় পুলিন প্রদ্দেশে ফেন পুঞ্জবিরাজিত বারিধির তরঙ্গভঙ্গে যেন 
ক্ষণে ক্ষণে অবিচ্ছিন্ন শ্বেতশতদল মালিকা! ফুটিয়া উঠিতেছিল। উন্মিমালার 
উদ্দামনৃত্যের জলদগন্ভীব শবে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যুগপৎ এক 
নবভাঁবে অনুরঞ্জিত হইয়। উঠিল। বহির্জগতেব কোলাহল যেন সে 
বিরাট গান্তীর্্য ভেদ কবিযা আসিয়া! হৃদয়কে মথিত করিতে সাহসী 
হয় না। ক্ষণিকের জন্য হৃদয়েব সমস্ত ক্ষুদ্রতা স্বার্থপবতা ও এরশবর্যযাভিমান 
এই প্রশাস্ত গান্তীর্যেেব মাঝে ডুবিয়া গেল। তন্ময় হইয়া সেই সুনীল 
বাঁবিধির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম। কেবলই মনে হইতে 
লাগিল ইন্দ্িয়াসক্ত বদ্ধ মানব আমরা-_আমাদের এই অপার্থিব সৌন্দর্য্য 
উপভোগ কবিবাবও শক্তি নাই_! বাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া 
গৃহাভিমুখে রওনা! হইলাম । 

রথযাত্রার সময় অত্যন্ত জনতা হয় বলিয়া আমরা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
আনান দেখিয়াই চলিয়। আসিব এইরূপ স্থিব কবিয়াছিলাম। আমার 
বৃদ্ধ ঠাকুরমাও ইতিমধ্যে একটু অসুস্থ হইয়া পডিলেন। যাহা হউক 
৬পুরীধামে ১০।১২ দিন বেশ আনন্দেই কাটাইলাম | যেদিন দেশভি- 
মুখে রওনা হইব তাহার পূর্বদিবস সমুদ্র দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যাবর্তন 
করিবার সময় পার্্স্থ এক বাটীনে সুমিষ্ট সঙ্গীতালাপ শুনিতে পাইলাম । 
গানটা যতই শুনিতে লাগিলাম ততই আকুষ্ট হইয়] পড়িতে লাগিলাম 
জানিনা এ সঙ্গীতমুঙ্ছনায় কি এক অজান! ভাব জাগাইয়া দিতেছিল। . 


ভাদ্র ১৩৩০ |] তীর্থ দর্শনে । ৪৮১ 
কবিগুরু কালিদাসের ভাবপ্রসবিনী লেখনী হইতে যে বাণী উঠিয়াছিল 
তাহাই মনে পড়িতে লাগিল-- 
রম্যানি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্যশবদান্‌ 
পযুৎস্থুকো ভবতি যৎ স্থুদিতোহপি জন্তঃ 
তচ্চেতসা স্মবতি ন নূনং অবৌঁধপূর্ববং 
ভাবস্থিরানি জন্মান্তর" স্থহদানি ॥ 
বহির্ববাটাতে সঙ্গীত হইতেছিল, সদব দরজা বন্ধ, কিন্তু ভিতরে 
যাইয়া সেই সঙগীত শ্রবণের জন্য মন বডই উচাটন হইয়া উঠিল। 
সৌভাগ্যক্রমে নবাগত এক ভদ্রলোকের আদেশে দবজা খুলিয়া গেল। 
তাহার সঙ্গে আমিও ভিতবে ঢুকিয়া পড়িলান। কিন্তু সম্মুখে বাহাকে 
দেখিলাম তাহাতে যুগপৎ বিশ্ময় ও আনন্দ, ভক্তি ও অরন্ধা আসিয়া 
আমার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। যাহাকে একদিন সুদূর 
পল্লীগৃহে স্বপ্নের সুখময় আবেশে বেখিয়াছিলাম, যীহার স্বেহপ্রসারিত 
স্থকোমল হস্তের স্ুশীতপম্পর্শে নিদ্রায় শ্রান্তির অপনোদন হইয়াছিল, 
ধাহার জলাগন্ভীর আশ্বাসবাণীতে বন্ধুব সংসাবারন্তেও পথ খু'জিয়া 
পাইয়াছি, সেই তেজোমণ্ডিত সন্যাসিপ্রবব আঞজ আমার সম্মথে। 
কত অন্মজন্মাস্তবের পরিচিত তাহার সেই করুণামাথা সন্সেহ দৃষ্টি, 
তাহার শ্রীতিমধুর আদবসম্তাবণ এতদিনে কুদ্ধভাব প্রবাহ 'এক 
সম্মোহন বলে খুলিয়া দিল ) আত্মহার! হইয়! তাহাব চরণপ্রান্তে লু্াইয়া 
প্ডিলাম । ন্য়নজলে ভক্তিপুলকহৃদয়ে ঠাহার পাদবন্দনা করিলাম-- 
আবার গান চলিতে লাগিল-_তন্ময় হইয়। শুনিতে লাগিলাম-_- 
“মন চস নিজ নিকেতনে 
সংসার বিদেশে বিদেশীব বেশে ভ্রম কেন অকাবণে । 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পাশ্থধাম+ শ্রান্ত হ'লে তাহে করিও বিশ্রাম 
পথত্রান্ত হ'লে স্থধাইও পথ সে পান্থ নিবাসিজনে |” 
তারপর কতধিন চলিয়। গিয়াছে, কিন্ত সমস্ত কাজেব ভিতর 
কেবলই মনে হয় সার্ক আমার ভীর্থ দর্শন | সে শুভমুহূর্তে যাহা 
মিলিয়াছিল তাহাই চিবজীবনের পাথেয় হইয়া রহিয়াছে । কত ঝঞ্া, 


এ] 


৪৮২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


২ 5৪ ৯১১৮৯ সতত এ স্পা 


কত বিপদ চলিয়া গিয়াছে, কত স্বথছুঃখেব ধাত প্রতিঘথাতে আশা 
নৈরাশ্ঠের আবর্তে পড়িযা হাবুডুবু খাইয়াছি কিন্ব জীবনের সেই 
মৌনসন্ধিক্ষাণ সেদিন তীর্থ দর্শনে যাহাকে পাইয়াছিলাম, ধাহাব অহৈতুকী 
কূপা ও আণাববাণী এত বিপদের মাঝেও নিত্যনব প্রেরণায় আমাকে 
কখনও লক্ষ্যত্রষ্ট হইতে দেয় নাই, সেই সন্য'সী শ্রেষ্ঠই এ জীবনেব চিরসঙ্গী 
হইয়া রহিয়াছেন , হৃদধাকাশে আজও সদাই ধবনিত হইতেছে।__ 

“কে এলে মম জীবনে 

মম শুর্ণীর্ণ হৃদয় তটিনী পুরিল বর্ষাপ্রীবনে ॥ 

আমি কত সাধে সাধ বাধিয়! ছিনু সংসাব বিষষে ম'তিযা 

তুমি কি মোহনবলে, কাটিলে সে সবে, লইতে নিত্য ভবনে । 

আমি লুকাইয়া হৃদি নিভূতেঃ কত আকাশ কুসুম বচিতে 

ছিন্ন কতই যতনে কতই ব্যস্ত নিজকে নিজে মোছিতে, 

সহসা তোমাব এ মুদুপরশন হৃদে আনিল নৰ জাগবণ 

আমি দেখিনু চাহিয়া অন্তরেতে তুমি, কি আব বাখিব গোপনে ॥৮ 


বাশীর সুরে । 
( শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়) 

বিশ্বেব মাঝে নীবব নিশ! 

শ্রবণে বাজে লাগাঁষ দিশা 
কিসেব অজানা স্ব | শুনায়ে মধুব-_স্বর | 

যেন কে বাশী নিতিই শুনি 

বাজায় আসি কেন কি জানি 
ফুকবিয়। স্থুমধুব ॥ হইনু কি শ্রুতিধি? 

বাজে গে! প্রাণে জানার এসে 

ধ)ানে ও জ্ঞানে কে ছম বেশে 
আকুলিয়া হাদি মোব দৈস্ততা কা”ব-_ ধীরে । 

কাহাঁরি কথ! বিশ্বেব দ্বারে 

কাহাবি ব্যথা মানব তরে 


কাহাবি ছুঃখ-ঘোঁব । মধুব বাঁণাব_ন্রে ॥ 


আত্মার স্বরূপ কি? 


( ব্রক্ষচাবী রমাচৈতন্ত ) 


বিচাব কবিলে দেখিতে পাওয়া যায কোন ক্রিয়াারা আত্মার 
উৎপত্তি, বিকাব, প্রাপ্তি, সংস্কাব বা কত্ত্ব, ভোর্তত্ব সম্পার্দন সম্ভবপর 
হ্য না যাহাতে তাহার কন্মাঞ্তা সিদ্ধ হইত পারে । সমস্ত উপনিষত, ও 
গীতা প্রভৃতি মোঁক্ষশাস্থ একমাত্র তাঁদুশ আত্মন্বরূপ 'প্রকাঁশেই পবিসমাপ্ত । 
অতএব বুঝিতে হইবে যে, আত্মার কর্ত!, কর্ম, ভোক্তা, পাপ পুণা যক্ত 
শরীর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন অজ্ঞনের স্বভাঁবসিদ্ধ দৃঢ় ধারণান্ুসারে শাস্ত্রে কর্ম 
বিধি সমূহ বিহিত হইয়াছে । 

ক্রিয়। দ্বারা সাধারণতঃ ঢাঁবি প্রকাব ফল উৎপন্ন হইতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। (১) উৎপত্তি, (২) বিকার, (৩) প্রাপ্ধি, (8) সংস্কার | 
ক্রয়া অন্ুলাব কর্্মও চাবিপ্রকার হইয! গাঁকে_উৎ্পাদ্য, বিকাধ্য, 
প্রাপ্য ও সংক্কাধা । যাহা পৃর্তে থাকে না, পবে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন 
হয়, তাহাকে উতপাঁগ্ভ বলে । এক প্রকার বস্কে বে, অগ্ঠ প্রকার করা) 
তাহাকে বিকার ও বিকাবেব আশ্রয়কে বিকার্ধয বলে। ক্রিয়া দ্বারা 
যাহাক প্রাপ্ত ভপ্যা যায । তাহাকে প্রাপ্য বলে। কোন বস্তরতে 
নূতন গুণ সমুখ্পানের নাম সংস্কাব, এব* সংগ্কাব বিশিষ্টকে সংস্কা্য বলে । 
ব্রহ্ধ নিতা পদ্দার্থ, সুতরাং উতপাগ্ঠ হহতে পাবেন না। তিনি নির্বিকার, 
স্থতরাং তিনি বিকাঁধ্য নহেন। তিনি সব্ব্যাপী নিত্য প্রাপ্ত, সুতবাং 
প্রাপ) হইতে পারেন না। তিনি নিগুণ, সুতরাং তাহার গুণাঁধান 
বা দোষাপনয় ,দ্বাঝ। সংস্কাব হইতে পাকে না, অতএব তিনি সংস্কাধ্য ও 
হইতে পাবেন না। এই কারণেই আত্ম! বা ব্রহ্ম কোন ক্রিয়ার অঙ্গ বা 
কর্ম হইতে পাবেন ন।। 

বাস্তবিকই মানব বদি ক্ষুদ্র হইত, যদি সে কর্ম ও শরীব দ্বারা পবিচ্ছিন্ন 


৪৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৮ম সংখ্যা | 


চে 
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হইত, যদি প্রা্ত অধিকারে ব্যবস্থিত হইয়া, তৎকল লাভে পরিতৃপ্ত হইতে 
পাবিত। তাহা হইলে অধিকার, কর্তব্য ও ক্রমোন্নতির স্থান থাকিত না। 
চৈতগ্ঠ সর্বাত্মক বলিয়াই, মাঁনবকে যে কোন ভাবে পরিসমাপ্ত করা 
যায় না। মানবেব অপরিমেয়ত্ব ও সর্বাত্কত্বই অধিকাৰ প্রাপ্তির মূলে 
সর্বদাই খেলা করিতেছে । “আমি” স্তুল নই বলিয়াই স্থলাতীত ভাবের 
কামনা কবি। মানবের এই আকুল পিপাসাই অস্বাব সর্বত্ব ও একত্বের 
প্রতিপাদক | ইহাই আমাদেব শাম্ত্েব সিদ্ধান্ত । “শুরু যভূর্বেদীয 
সংহিতাঁয় চল্লিশটা মাত্র অধ্যায় আছে। তন্মধ্ো প্রথম উনচল্লিশ অধ্যায়ে 
দর্শপৌর্ণমাস” যজ্ঞ হইতে “অশ্বমেধ যজ্ঞ" পর্যান্ত কর্মকাণ্ড বধিত হইয়াছে । 
অপর এক অধ্যায়ে অষ্টাদশ মাত্র ব্রহ্ম বিদ্যা প্রকাশক উপনিষৎ আব 
হইয়াছে । ইহার প্রথম মন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে+ এই যে ধনধান্তি পূর্ণ 
জগৎ পনিদৃষ্ট হইতেছে, ইহা প্রকৃত সত্য নহে, অকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী 
বরহ্মদ্বারা ইহা বাহিবে ও অভ্যন্তরে পবিব্যাপ্ত রহিয়াছে । স্বর্ণময় 
অলঙ্কারের ভিতবে বাঁহিবে যেরূপ স্বর্ণ ছাডা আব কিছুই সত্য নাই, 
সেইরূপ ব্রহ্মছাডা এই জাঁগতিক পদার্থের কোনও অস্তিত্ব নাই। আত্মা ও 
ব্রহ্ম এক | সুতবাং “সর্বতৃতে আত্ম দর্শন কবিয়া এবং আত্মাকে সর্বতূতে 
দর্শন কবিয়া মুমুক্ষ সাধক জাগতিক সর্ধব বিষয়ে অভিলাষ পবিত্যাগ 
করিবেন ।” আমাদেব বেদান্ত দর্শনও আত্মা বা ব্রন্দেব সগুণ নিগুণের 
বিচারে পবিপূর্ণ । বাস্তবিক এ বিষয়টা যে সহজ নয়? তাঁতে কোনই 
সন্দেহ নাই । বিবয়টা খুবই জটাল ও সমস্তাপূর্ণ । এ বিষয়ে শ্রীমৎ 
শক্ষরাঁচীর্যেব বিচার দেখিলেও যেন মনে হয় তিনিও এই বিষয়ে একটু 
ধৈষ্যহীন হইয়া বলিতেছেন £__-“তবে ব্রন্ধ কি দুই? পব এবং অপব 
(নিগুণ ও সগুণ )? হয় হউক ছুই |” (ক্রহ্গহত্র ৪_---১৪ ) পত্রহ্ধ- 
এক” “শবামূলঞ্চ ব্রহ্ম শব্ধ প্রমাণকং 1” (২--১-২৭) 

“৩৭” শবক্ষে আমাদেব প্রচলিত ৪071986 অর্থে, গ্রহণ করিয়া 
সপ্ডণ, ব্রহ্ম এবং “নিগু ৭ ব্রহ্ম” এই ছ্িবিধ পদ সম্বন্ধে বিচার করিলে কি 
দেখিতে পাঁওয়! যা, প্রথমে তাহাই বিচার করিয়া দেখা যাঁক। ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে শ্ঠাষেব পদার্থ বিচার প্রয়োগ কবিলে বলিতে হয় ব্রহ্গও দ্রব্য পদার্থ । 


ভার ১৩৩০ | ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৮৫ 


৬ লাস এরা লাসটিতিস্পিটিসি তি ৯ ৮৯ লাস্টিলা পাস্সি সপ ৯ পে লা ৯ ৫৯তল লালসা লিলা ছি সিরাস্পিসসিলী তাপস উি পাসিপাস্পি্াসিতাশি  পিপাস্ণিলা  শি্পপেটি িতসপাণী 


তবে ব্রহ্ম ্ষ নিরাকার , সাকার 5458 দ্রব্য পদার্থের ম্যায় ব্রজেতে 
বিভাজাত (1)1৮1911)1110) গুণ নাই। আত্মাই ব্রহ্মা? বা ব্রহ্মই আত্মা । 
আমাদের আত্মাও অভিভাক্রা, তথাপি আত্মা শ্বপ্নকালে যুগপৎ নানাভাবে 
প্রকাশ হয় । সেইরূপ ব্রাহ্গরও বিভাজ্যত্বের পবিবর্তে যুগপৎ নানাভাবে 
প্রকাশের শক্তি বর্তমান আছে। বেদান্ত মতে সেই শক্তিই মায়া নামে 
অবিহিত হয়। পয একোহবর্ণে! বহুধা শক্তিযোগাঁৎ ব্ণাললেকাহি - 
হিতার্থো দধাতি।” শ্বেতাশ্বতর ৯-১। আবার ভ্ায়ে জবা পদার্থের 
/১010518109) সহিত গুণ (4১002060) এবং কর্মের (4১০০) সন্বন্ধের 
নাম, সমবায় সন্বন্ধ (10100170110 006 ১6]221)18) | সমবায় সম্বন্ধ 
সাঁবয়ব (117)1097) ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে যেরূপ, নিববয়ব আত্মা বা ব্রহ্ম 
সম্বন্ধেও সেইরূপই হইবে । যেমন পৃষ্পীদি সাবয়ব ভ্রব্যগুলী এবং সৌন্দর্য্য 
সৌগন্ধাদ্দি তাহার গুণ, ত্রঙ্গও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ববস্তত্ব সর্বশক্তি 
মত্তার্দি তাহাঁব গুণ। গুণী হইতে গুণাক কখনও পৃথক কব! যায় 
না। আীমৎ শঙ্ষবাচার্ধা নিজে পবস্ততত্ত্জ্ঞান” এবং পপুরুষতন্জ্ঞান” বাঁ 
কল্পনাব ভেদ পৃ্টান্ত দ্বাবা স্পষ্ট কবিষা! বলিয়াছেন যে-_“শ্রুতি বলিতেছেন, 
“ছে গৌতম, পুরুষই অশ্রি' 1৮ এম্থলে পুকষ বা মান্ুষেতে অগ্থি বুদ্ধি 
উপদেশ জনিত মানস ক্রিয়া কল্পনা মাত্র, বা পুরুব-তগ্র। কিন্ত 
লোক প্রসিদ্ধ অগ্নিতে অগ্নি বৃদ্ধি উপদেশ জনিত মানস ক্রিয়া ব৷ 
কল্পন! মাত্র নয়। তবে কি? তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ী ভূত বা বস্ত- 
তম্্র। অশ্পিতে অশ্রিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বল যায়? মাম্ষেতে অগ্নিকল্পনীব 
হায় তাহাকে মানস ব্যাপার মাত্র বলা যায় না। সকল প্রকাব প্রমাণ 
গম্য ব্রন্ধজ্জান সম্বন্ধেই একথা সত্য যে তাহা! “বস্ততন্, উপদেশ জনিত, 
মানস ক্রিয়ামাত্র বা, পুরুষ-তস্ত্র নয় 1” (ক্রহ্ম-হত্র ১-১-৪ ॥) 

প্রকৃতপক্ষে গুন গুণী বা ক্তিয়। ক্রিয়'নাঁন্‌ উত্তয়ই পরম্পর অভিন্ন । 
তাহাদ্দেব পরস্পর তেদ বা বিভাগ লৌকিক কল্পনা মাত্র, বস্ততন্ত্র নয়। 
শঙ্কব নিজেও তাহার এ সুত্রভাঙ্বে «গুণ-গুণিনোৌরভেদাৎ”--গুণ গুণীর 
 অভেদে স্বতঃসিদ্ধ, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার কবিয়াছেন ৷ শব্ধ ম্পর্শ-রূপ-বস 
গন্ধাদি যুক্ত পঞ্চ ভূত সম্বন্ধে যেন্ধপ, অশব অস্পর্শ অরূপ অব্যয় ব্রহ্ম 


৪৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ) । 


পাসিপিসি সপ সপিসসিপিসিতা সপ পাস্তা এ পাস সিসি উিপাসছিপাসপিশস্পা 


সন্বন্ধেও সেইরূপ । নিগুণ পুষ্প বলিতে আমবা-যেমন শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রস 
গন্ধ রহিত পুষ্পকে বুঝিয়া থাকি, নিগুণ ব্রহ্ম বলিলেও সেরূপ সর্ধজ্ঞত্ব 
সর্বশক্তিমতাদি গুণ রহিত ব্রহ্মকেই আমাদের বুঝিতে হইবে । পঞ্চ 
গুণ রহিত পুষ্প যেমন পুষ্প নামের অযোগ্য ও অর্থ শৃন্ঃ সেইরূপ সর্বজ্ঞত্ব 
সর্বশক্কিমত্তাদি ব্রহিত ব্রন্গও ব্রদ্ধনামের অযোগ্য ও অর্থ শুন্ত । যদি 
বলা যাঁয় প্রচলিত অর্থে সন্তা চৈতগ্ঠও কি গুণ নয়? নিগুণ ব্রহ্ধ বলিলে 
মত্তাদি এবং চৈতন্ত রহিত ব্রহ্মই বা বুঝাইবে না কেন গ আবার সেই 
পঞ্চগুণযুক্ত পুষ্প”_একথা ধেন্ধপ পুনবস্তি দোষে তুঙ্গ, সর্বজ্ঞবাদি- 
যুক্ত বা সগুণ ব্রহ্গ_-একথাঁও সেই রূপ পুনবক্তি দোষে দুষ্ট । ক্রমাগত 
এরূপ বিচার কবিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রন্মের সগুডণ-নিশডণ ভেদ 
বিচাঁৰ কেবণ মানসিক কল্পন। মাত্র (1510708] 451050590) , প্রকৃত 
পক্ষে তাহা বন্ত-তন্ত্র (07১)০০৮৮০ [২০217)” ) হইতে পারে না। একই 
আত্মাব মধ্যে তাহার নিগুণের ভেদ রেখা থাকা অসম্ভব । “গুণ-গুণি 
নোবভেদাত |” 

আমর! যাহা প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্রাবা চি্তা করি। তাহা বাহ 
হউক আব মাঁনসিকই হউক, আমাদের সমন্ত জ্ঞানই পুকমতত্ত্র 0২০19 
11৮10 01211070100) 1 বস্ত-তন্ত্র জান (13175751017) আমাদের 
ইক্দিয় মনেব অগোচব | যেমন কর্ণের স্বভাব শব্দ শুলা, ত্বকের স্বভাব 
স্পর্শীন্ুভব কৰা, চক্ষুর স্বভাব রূপ দেখা, জিহ্বার স্বভাঁব--বসাস্বাদদন 
করা, নাসিকার স্বভাব প্রাণাস্বা্দন করা-বযাহাব ক্তোত্র ত্বক চক্ষুবাদি 
নাই-_বেমন ঈশ্বর--তাহাব সম্বন্ধে শব্দম্পর্শ রূপাদি কেমন কে বলিবে। 
তিনি যাহা জানেন তাহাই পরমার্থিক সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের 
অগোচব। প্রাণি মাত্রেবই ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা লক্ষজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার, 
কিন্তু বস্ত এক। এই জন্যই বলা হয চিনিতে কোন মিতা নাই, 
পচাতে কোন ছুর্গন্ধ নাই, সঙ্গীতে কোন লালিতা নাই, এসবই আমাদের 
জিহবা, নাসিকা ও কর্ণের মধ্যে। চিনি আছে, পচা আছে এবং 
সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ তাহা কিৰপ আমরা জানি না । এই অন্যই * 
বলা যায় বস্তব সকলের পরস্পব ভেদাভেদ সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত জ্ঞানই 


ভাদ্র, ১৩৩ । ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৮৭ 


শপ সপিলিসি পিসি সিল সিলসিলা তস্পিি সপ সিপসিপাস্টি পর স্সিরসটিসিাসিতি তি পাসিসি চি 


পুরুন-তন্ত্র (২০1711৮০) | বেদাস্ত মতে ইহারই নাম অবিদ্যা। বস্ততন্ত্র জ্ঞান 
আমাদের এই নাত্রঃ ষে বস্তু আছে, কিন্ক স্বতঃ সে বস্ কিবূপ, তাহা 
আমাদের জানা নাই । ১৮৬০ 170৮ 05010 15, 1010 1101 ৮৮1০ 1015 
এই অর্থে সকল বস্তু সম্বন্ধেই সগুণ নিগুণ তে সম্ভব, এবং ব্রহ্ম 
সন্বদ্ধেও সম্ভব । 

দর্শন, শ্রবণ, কথন এবং নিদিব্যাসন দাবা ব্রঙ্গ সম্বন্ধে যতদূব অবগত 
হওয়! যাঁয় বা উপলব্ধি কর! যায়, তাহাই আমাদের নিকট সগুণ ব্রহ্গ। 
আর যাহা! আমাদেব করণের অগোচর তাহাই নিপু ণ ব্রহ্ম_নেতি নেতি 
স্বরূপ সর্ব বিশেব বঞ্জিত।৮ শঙ্কবও তাহার স্ক্রভাষ্যে বলিতেছেন-_ 
পরব্র্দ কি? এবং অপর ব্রদ্ধকি ? বেস্থলে অবিদ্যাকত' নাম রূপাদি 
বিশেবত্ব প্রতিষেধ পূর্বক অস্ত্রপাদি শব্দ দাবা ব্রঙ্গের বর্ণন! কর! হইয়াছে 
তাহাই পব বা নিগুণ। আব যে স্থলে উপাসনা উদ্দেশ্যে সেই ব্রঙ্গ নাম 
রূপাদি বিশেবত্ব ধুক্ত বলিয়া নিদিষ্ট হইয়াছেন।_যথা মনোময়, প্রাণ 
শবীর, ভা-্ধপ” ইত্যাদি, তাহাই অপব বা সপ্তণ ব্রন্ধ। এরূপ হইলে 
বন্ধের অদ্িতীয়ত্ব শ্রুতি বাধিত হয়--তাহা নয়। নাম বূপাদি উপাধির 
যোগাত। অবিগ্া জনিত । একথাতেই বিবোধ পবিহৃত হইতেছে । (স্-ভ। 
৪-৩-১৪ ) শঙ্কব স্থানান্তরে অবিষ্ভাব একপ মংঙ্গা করিতেছেন £-_“সতাং 
পরিদৃপ্তমানকাধ্যানাং কাবপানাঁং প্রত্যক্ষেনা গ্রহণং অবিদ্যা) ৮ (বঙ্গ সুত্র 
২-২-১%) যে নকল কারণ বর্তমান, এবং যে সকল কাবণের কাধ্য 
সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; সেই সকল কাবণকে প্রত্যক্ষ রূপে উপলব্ধি না করার 
নাম অবিছ্)। | 

সগ্ডণ ও নিগুণ আত্ম । 

গ্রাহ্থ এবং গ্রাহক এই ছুই বিবযেবই আমাদের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ 
সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ | গ্রান্ত বিবয কোন বাহ বস্ুই হউক, অথব! বানন।, 
কল্পনা, ক্রিয়া, স্থৃতি অথব' বিচার প্রভৃতি থে কোন মানসিক ব্যাপরই 
হউক, তাহাতে: 0)92£ 2170 ১৪1১)০০ সম্বন্গীয় সেই আত্মগ্রতায় হ্গিদ্ধ 
ভেঘ্ব-জ্ঞানের কোন কাবণ নাই | স্থির চিন্ডে হুক্মভাবে বিচার করিলে 
দেখাঁযায় যে তাহাবা নেতি নেতি স্বরূপ । উহা! দর্ধপ্রকাব বাহা বস্থ 


৪৮৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


০৯৮৮৯ পিল ম্প্পা পি পাসিপাি 


হইতে এবং গ্রাহ্য বস্ত হইতেও পৃথক । সর্বপ্রকার বস্তু হইতে উহা পৃথক 
হইলেও সর্বপ্রকার বন্তদ্বাব! সর্বদাই অনুরঞ্রিত বল্য়া মনে হয়। 
“সমস্তেযু বন্তনুক্যতমেকং” | গ্রাহকাত্মাব এই অবস্থা বিশেষেরই নাম 
সগ্ডণ (1২91901৮০ ) এবং তাহাব স্বকীয় স্বচ্ছ এবং বর্ণবহিত অবস্থার 
নাম নিগুণ (-১1১১০১৪৩)। আম্মাব এই দ্বিবিধ অবস্থাতেই, সই 
গ্রাহকাস্মা এক-_আমাদের বিচার দৃষ্টিতে কেবল প্রার্থক্য দৃষ্টহয় | 
যে বৃহদারণ্যকে আত্ম! “অস্থুলমনণু” প্নেতি-নেতি”-স্বরূপ বা নির্বেশেষ 
বলিয়া কথিত হইয়াছে, আবাব সেই বৃহদাবণাকেই €২।৩।৬) আত্মার 
বর্ণনা এইরূপ দেখিতে পাওয়! যাঁয় £_- 

“হরিদ্রা বঞ্জিত বন্ধে ন্যায়, মেষ লোমেব পাুর বর্ণে ্যায়) ইন্দ্র 
গোপের স্তায় লোহিত, অগ্নির শিখার ন্যায় অথব! পুগবীকেব হ্যায় শুভ্র 
বলা হইয়াছে ।” এই কথাঁব উপব আবাব শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাহাব ভাষ্য 
বলিয়াঁছেন__“বস্ত্র যেমন হবিদ্রা দ্বাবা রঞ্জিত হয, চিন্তও সেইবপ বন্তাদি- 
বিষয় সংযোগে তন্তদ্বিষয়ক বাসনা দ্বাবা বঞ্জিত হয়। এই কারণে জীবকেও 
বস্ত্রাদির শ্যাঁয় রঞ্জিত বলা যাঁয়। বাহা বিষয় অনুসারে অথবা চিত্ব- 
বৃত্তি অনুসাবে কখনো কখনো এই বঞ্জনের ভাল মন্দ তাবতম্য দৃষ্ট 
হয়। যেমন কাহাবো কাহাবো বাঁসনাব রূপ জ্ঞান বিকাশের বৃদ্ধির 
অনুকূল |” * 

সগ্ডণ ও নিগুণ আম্মার ধ।ব্ণা। 

আত্মতন্ব বিশেষভাবে আলোচন! কবিলে, দেখিতে পাওয়া ঘায় 
আত্মাব সু) ও নিগুণন কোন বস্তৃতন্ব ভেদ নাই। আমাদের উপ- 
নিষদেও সগুণ নিগু্ণ শকের ব্যবহার দুষ্ট হয় না। বিশ্বসন্বন্ধী 
(11017810101) এবং এই বিশ্বতীত (11717১09100) পরব্রহ্ম বা 
বিশ্বপুরুষ এক কিন্ত এই দ্রুই্ূপে বর্ণিত মাত্র। পবত্রন্ধে কোন 
প্রকাবে ভের বেখা নাই । বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদ পুরুবতন্থ 
কেবল বৈদিক খবিব ধাবণা মীত্র। এই বৈদ্বিক ভিত্তিক উপরেই 
নির্ভর কবিয়। পববস্তী দার্শনিকগণ আত্মার স্বগুণ ও নিগুণ ভেদ 


৯৮ পাস 





ক মাওুক্য ৯-১৭ | 


তাক, ১৩৩০1 ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৮৪৯ 


স্থাপন করিয়াছেন । তাহাদেব নানার্থক “গুণ” শন্দ ব্যবহ'রের ফলেই 
আজকাল বিষয়টী অতান্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সায়ণ সংসারকে 
“অজ্ঞান কার্ধ্যঃ” বা অবিগ্ঠা অদিত বলিতেছেন, এবং তাহাকেই 
“মায়া” (ইহ মায়ায়াং ) নামে অভিহিত করিতেছেন । সেই মায়া 
আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ স্বরূপ। কেহ 
কেহ আবার সেই মায়াকে সাংখ্য প্রকৃতি বা প্রধানের সহিত এক 
করিয়া প্ররৃতিকে সব্রাদি ভ্রিগুণেব সাম্যাবস্থা বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
তাহারহই উপর ব্যখ্যা করিয়াছেন । সব দিক দেখিয়া বলিতে 
গেলে, একথাই বলিতে হয় যে, নানা কারণে পরবর্তী দার্শনিক 
গণের স্বগুণ নিগুণ ভেদ বৈদিক খধিদ্দিগের বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বা- 
তীত ভেদেব তুলনায় খুবই জটিল ও সমস্তাপূর্ণ এ বিধয়ে সন্দেহ 
নাই । 

পূর্বেই বল! হইয়াছে উপনিষদে স্বগুণ নিগুণ শবের ব্যবহার 
দৃষ্ট হয় না। তথাপি উপনিষদেও ত্রঙ্গশ্বর্ূপের দুইটী দিকের উল্লেখ 
ৃষ্ট হয়। একদিক তাহার সবিশেষ বা পঞ্চতৌতিক উপাধি সন্বন্বস্ব্বপ 
এবং অন্য দিক্‌ তাহার নির্বিশেস বা পঞ্চভৌতিক সর্বপ্রকারে উপার্ধী 
রহিত স্বরূপ । বৃহদাঁরণ্যকেও ব্র্দের সবিশেষ এবং নির্বিশেষ স্ববূপ 
এই ভাবে বর্ণনা কবা হইয়াছে--ছ্বেবাব ব্রহ্গণোরপে মূর্ত মুর্তীধ। 
মর্তঞ্চামৃতধ, স্থিতর্চ যচ্চ, সচ্চ ত্যচ্চ”__ব্রন্ষমের ছুইটী রূপ মূর্ত এবং 
অমূর্ত, মর্ত্য এবং অমর্ত্যঃ,চল এবং অচল? সৎ এবং অসৎ ।৮ (২1৩।১) এ 
বিষয় শঙ্কর নেরূপ ব্যখ্যা কবিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখ কৰিলে 
বোধ হয় মন্দ হইবে না। 

“কাধ্যকরণাত্মক এই পঞ্চভূতই সত্যরূপে প্রতীয়মান | এই পঞ্চভূত 
জনিত উপাধি সকলের অপনধন দারা নেতি-নেতি স্বরূপ তরঙ্গের 
স্বরূপ নির্দেশ করাঁই অভিপ্রীয়। পঞ্চভূত জনিত কাধ্যকারণ সন্বন্ধ 
হওয়াতে, ব্রন্মেব ছুইটী রূপ মূর্ত এবং অমুর্ভ, মর্ত এবং অমর্ত। 
(তরঙ্গ) একদিকে পঞ্চ-ভৃত জনিত বাসনা সন্বন্ধঃ অপব দিকে ব্রহ্ম 
সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান | এই কারণে (অর্থাৎ পঞ্চভোৌতিক কার্য্য- 


লে পাস লি পি পাপী 


৪৯৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 


স্পিি সপি ত চা ৫ কল: চ পালিত ০ ৮৫৯ ১৮৫৯৩ ৯ সিলসিলা সিরা ৯ পাস্তা লাস 


কারণ সম্বন্ধ হওয়'তে ) ব্রহ্ম ( একাঁদকে ) সোপাখ্য বা শঙ্ধাদি প্রত্যয়েব। 
বিষয়, এবং ক্রিয়াকাঁবকফলাত্মক সর্বব্যবহারেব আম্পদ হইতেছেন । 
( অপর দিকে ) আবাব পঞ্চভৌতিক উপাধিজনিত সর্ধপ্রকার বিশেষত্ব 
দূরীকৃত হইলে, সেই ক্রহ্মট অব্যয়, অজব, অমৃত, অভয় এবং বাহ 
মনের অগোচর রূপে সম্যক জ্ঞানেব বিষয় হইতেছেন। অদ্বৈতত্ব হেতু 
তাহাঁকেই “নেতি-নেতি” রূপে নির্দেশ কবা যায 1” 

“অতো৷ আদেশো নেতি-নেতি”-_এই শ্রতি বচনেব ভাষ্যে শঙ্কর 
আবার বলিতেছেন-_এইরূপে পঞ্চভৌতিক সত্যবস্থর স্বরূপ বর্ণনা শেষ 
করিয়া ধাহাকে সেই সত্যেরও সত্য বল! যায, সেই ব্রহ্গেরস্বরূপ 
নির্দেশ করা হইতেছে । সেই নির্দেশ কি? নেতিনেতিই সেই 
নির্দেশ । “নেতি-পেতি” বাকা দ্বাবা সত্যেব সত্য সেই ব্রন্দের নির্দেশ 
কিরপে সম্ভব? সর্বপ্রকার উপাধি বিশেষের পরিত্যাগ দ্বারা, 
কারণ বর্ষের মধ্যে কোন প্রকাব বিশেঘত্ব নাই । নাঁম, রূপ, কন্ম 
পৃথক, জাতি, গুণ ইত্যাদি বিশেষত দুষ্টেই শব্ধ প্রযুক্ত হয়। এ 
সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেষই বঙ্গের মধ্যে বর্তমান নাই। 
গো সম্বন্ধে ষেমন লোকে নির্দেশ করিযা থাকে “এইটী গো” ছইভা 
চলিতেছে, “ইহা! শুক্র বর্ণ” “ইহা শৃঙ্গ যুক্ত”, ইত্যাদি ব্রহ্মের সম্বন্ধে ইদং 
তৎ্+--ছইহাঁই সেই" এরপ নির্দেশ করা অসাধ্য , তবে অধ্যারোপিত 
নামন্বপ কর্শদ্বাবা ব্রহ্ষেব নির্দেশ করাও সম্ভব, €বিজ্ঞানমাননাং ব্রক্ষ?, 
বিজ্ঞানধন এবং ব্রহ্গাত্মা”__ ইত্যাদি বাঁক্য দ্বাবা |” 

ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের উপনিষদে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে 
স্থানে স্থানে মনে হয় সর্বচবাঁচর বিশ্বকেই ব্রন্দের বিশেষ স্বব্ধগ বলা 
হইতেছে, এবং ভাহারই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান আশ্রয় এবং নিয়ন্তাকে 
পৃথকভাবে নির্ব্বিশেষ বা নেতি নেতি স্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইতেছে । 

অপর কঠোপনিষদেও দেখিতে পাওয়া ঘায, আত্মাৰ স্বরূপ 
এরূপ বর্ণিত রহিয়াছে যে ঃ-_ 

“ন জায়তে ভ্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ 
নায়ং কুতশ্চিনন বভূব কশ্চিৎ। 


ভাঁদ্রঃ ১৩৩৯ (] আত্মর স্বরূপ কি? ৪৯১ 


স্পা ৯৫ পা প৯ 


অজ! নিত্াঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্ততে হগ্তমানে শরীরে ॥ ২1১৮৮ 

“বিপশ্চিৎ (আত্মত প্রাতিজ্ঞ ) ব্যক্তি (আনেন যে,) এই আত্মা 
জন্মে না, অথবা মরে না, ( আত্মাও ) কোন কিছু হইতে হয় নাই এবং 
ইহা হইতেও কেহ জন্মে নাই। এই হেতু এই আত্মা আজ (জন্মরহিত, ) 
নিত্য, শাশ্বত (নির্বিকার) ও পুরাণ অর্থাৎ চিরবর্তমান | দেহ নিহত 
হইলেও সে নিহত হয় না।” | 

ইহা হইতে আবার এই মনে হয় ষে, বিপশ্চিৎ অর্থ ধাবনাশক্কিসম্পন 
সর্বজ্ঞ, এই জন্য তাহার স্বভাবসিদ্ধ চৈতন্ত বা জ্ঞানম্বভাঁব বিলুপ্ত হয় 
না, অতএব আত্মা জন্মে না, উৎপন্ন হয় না অথবা মরে না । কেনন! 
উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেই ছয় প্রকাব বিকার থাকে । তন্মধ্যে জন্ম ও 
মরণরূপ দ্বইটী মাত্র বিকাবেব প্রতিষেধেই অন্য সমস্ত বিকারেরও 
প্রতিষেধ হইতে পারে, এই কারণেই এখানে পূর্বোক্ত শ্লোকে, 
“ন জায়তে মিযতে বা” কথায় প্রথম জন্ম ও মবণরূপ আদি ও অন্ত 
বিকাব্দয়েব গ্রতিষেধ কব! হইয়াছে । 

বাস্তবিক উপনিষণ্র অবলম্বনে বলিতে গেলে, এই আত্মা কোন 
কাবণ হইতে সম্ভৃত হন নাই , এবং এহ আত্মা হইতে অপর কোন 
পদার্থও জন্মে নাই। অতএব এই আত্ম! নিজেই অজ, শিত্য, ও শাশ্বত 
ক্ষয় রহিত; কেন না, যাহা শাশ্বত নহে, তাহা সর্বদাই ক্ষয় প্রাপ্ত 
হয় ও হইতেছে , কিন্তু এই আত্মা শাশ্বত, অতএব পুরাণ, অর্থাৎ 
ইহ! পূর্বেও নৃতনই ছিল, কাবণ অবয়ব বৃদ্ধি দ্বারা যে সমস্ত বস্তু নিষ্পন্ন 
বা অভিব্যক্ত হয়, তাহাই এখন “নূতন” বলিয়া ব্যবহৃত হয় । কিন্ত এখানে 
আত্মা তাহাব ঠিক বিপরীত-_ পুরাণ অর্থাৎ বৃদ্ধি রহিত। যেহেতু আত্মা 
এই্ধপ, অতএব যে কেন উপায়ে শরীরই বল, আর এই বিশ্বচরাঁচরই 
বল, নিহত হইলে এই আন্সা অকাশের হায় নিহত বা হিংসার ব্ষিয় 
হন না । যথা 

“জায়তেঃ অস্তি) বদ্ধতেঃ , বিপবিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্তি :৮- 
মহামুনি যা বলিতেছেন যে, উৎপত্তিশীল বস্তু মাত্রেরই ছয়টা বিকার 


৪৯২ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ __-৮ম সংখ্যা। 


আছে। সে ছয়টা বিকারের কথা পূর্কেই উল্লেখ কব! হইয়াছে তাহা 
মহামুনির পূর্বোক্ত সুত্র অনুসারেই কথিত হইয়াছে। (১) জন্ম 
(২)সন্তা (৩)বুদ্ধি (৪)বিপবিণীম (৫) অপক্ষয় ও (৬) বিনাশ 
উৎপত্তিশীল সৎপদার্থ এমন কিছুই নাই। যাহা পূর্বোক্ত ড.বিধ 
বিকাঁর হইতে পবিত্রাণ পাইতে পাবে । কিন্ধ আত্ম! সৎপদার্থ হইলেও 
উল্লিখিত বিকাঁর সন্বন্ববহিত, নির্বকার। তাই শ্রুতি আত্মার সম্বন্ধে 
প্রথম বিকাব জন্ম ও শেষ বিকার বিনাশ, এই উভয় বিকারের 
প্রতিশেধ কবিলেন। উদ্দেশ্য এই-_-আত্মাৰ যখন জন্ম নাই, তখন 
জন্মাধীন-_সত্তা, বুদ্ধি, বিপরিণাম, ও অপক্ষয়, এই বিকার চতুষ্ট়ও 
অসম্ভব । তাহার পব “ন শ্সিয়তে” কথায় বিনাশ নামক ষষ্ঠ বিকারও 
নিষিদ্ধ হইয়াছে । “অজো! নিত্য: ইত্যাদি কথায় পূর্ণে কথিত 
বিষয়ের উপসংহার কর! হইয়াছে মাত্র। উপনিষৎ অবলম্বনে আত্মা 
সম্বন্ধে এ একটা মেটামুটা ধারণা জন্মে। উপসংহারে, আত্মা সম্বন্ধে 
প্রীমং শঙ্করের আরও কয়েকটী মতামত প্রকাশ কবিয়া উপস্থিত 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

শ্রুতি অবলম্বনে বেদান্ত দর্শন যে সকল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়, যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কাবণ। 
দৃষ্টাস্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যেমন, ঘটেব উপাদান মৃত্তিকা, সেইরূপ 
ব্হ্মই এই বিশ্বজগতেব উপাদান, মেমন ঘটের নিমিত কারণ কুম্তকাব 
তদ্রূপ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত | 

শ্রীশঙ্কর “শ্বেতীশ্বতব ভাঁষ্যে” ব্র্দ শব্েব উপব নিম্নলিখিত 
রূপ টীকা কবিয়াছেন £-_ 
_ প্বহ্গ বলা হয় কেন? “বৃহতি' বিস্তৃত হয় (মৃত্তিকাদির হ্যায়), 
£বুংহয়তি, বিস্তৃত করে ( কুপ্ঠকারেব ঘটাঁদি নির্মাণ কার্ষেটব ভ্তাঁয় )- 
এই জগ্ঠই “পবং ব্রহ্ম” বলা হয়, এই ব্রহ্ম শব্দেব একমাত্র নিমিত্ত ও 
উপাদানরূপ অর্থভেদ শ্রতিই দেখাইতেছেন (৮ €(১-৩) 

শঙ্কর সুত্রভাষ্যেও বলিতেছেন-_“প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে থে 
মৃত্তিকা যেমন ঘটের কারণ, অথবা স্বর্ণ যেমন স্বর্হারেব কারণ, 





ভার, ১৩৩০ | ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৯৩" 


এাস্তী পি পরা সি তাস সিটি সিিসপিরাসিনসি উিশা আািপাসপ 


সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বরও সেইরূপ জগতের উৎপত্তির কারণ । আবার মায়াবী 
বা এন্দ্রত্জালিক যেমন তাহাঁব প্রসারিত মায়ার (ইন্ত্রপ্ালের ) স্থিতির 
কারণ) ঈশ্ববও সেইরূপ তাহ! হইতে উৎপন্ন এই জগতের নিয়স্তাব্ূপে 
তাহার স্থিতির কারণ |” (২-১-১) 

শঙ্করকে আবার অন্তত্র একথা ও বলিতে দেখা যায় বে ঃ-_“রূপার্দির 
অভাব হেতু ব্রহ্ম প্রত্যেকের অগোচর এবং অন্ুমীপক লিঙ্গা্দির অভাব 
হেতু ব্রহ্ম অনুমানের অগোচব।_-কফে বল মাত্র শ্রুতিগম্য |” (২-১-৬) 

ইহাতে মনে হয় তিনি মায়াদিকার্যেব দৃষ্টেই স্ষ্টিবূপ কার্য্যের 
উপাদান কাবণ, এবং নিমিভত কাঁবণরূপে ঈশ্বরের অনুমান করিতেছেন । 
ঈশ্বর এক এবং অবয়ব শূন্ঠ। কোনরূপ অংশ বিভাগ তাহার পক্ষে 
অসম্ভব | এক ঈশ্বব কিবপে জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত উভয় 
প্রকার কাবণ হইবেন, অথবা এক হইয়। তিনি কিরূপে সর্বপ্রকার 
বিরুদ্ধ ধর্মের আধারভৃত ব্রদ্ধাণ্ডের উপাদান হইবেন। আবাব 
নিরবয়ব ব্রহ্ম সন্বন্ধে সাবয়ব ঘটাদির উৎপাদনভূত সাবয়ব মৃত্তিকাদির 
দৃষ্টান্ত ব্যবহারেও আপত্তি হইতে পারে। ইহা স্বভাবতঃই হইবার 
কথ!) সেরূপ আশঙ্কা কবিয়াই শঙ্কর আবাব সে মত খগুন করিয়া 
বপিতেছেন £-_ 

পমৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত ব্যবহারে আপি হইাত পাবে, যেহেতু মৃত্তিকাদি 
বস্ত সংসারে বিকাঁবধন্মী দু হয়। শাস্বের কি ইহাই অভিপ্রায় যে 
ব্রহ্গও বিকাব ধন্ট্টা। এই আপত্তিব উত্তবে বলা যাইতেছে,-_তাহা 
নয়। সেই মাত্মা “ইহা নয়” “উহা! নয়”, ইত্যাদি আতিবাক্যত্বারা 
ব্রহ্ম সম্বন্ধে সর্বপ্রকাৰ বিকাঁব ভাব প্রতিসিদ্ধ হওয়াতে তাহার কৃটস্থ 
স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইতেছে জান! বায় । আপতি হইতে পারে যে ব্রহ্ম এক, 
অতএব তাহাকে পরিণাম ধর্মী এবং পরিণাম ধর্মরহিত ব| কৃটস্থ 
স্বীকাব করা যায় না, কারণ তাহা একই বস্কব যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ 
বিরুদ্ধ । তাহা নয়, “কুটন্থ” বা সর্বপ্রকার বিকাব ধর্দ্ের অতীত 
এই বিশেষণের প্রয়োগ হেতু কৃটস্থ ব্রন্ষের সম্বন্ধে যুগপৎ স্থিতিগতিবৎ 
অনেক ধর্ম্াশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় না।” 





৪৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ_-৮ম সংখ্যা । 


সিনা টি ০ম 


মাত্মা ও অনা্মার এই বিবির শাবেব বিরোধের আপন্তির 
যকিঞ্চংকরত্ব প্রশ্ন করিবাঁৰ জন্য ব্রহ্গস্াত্রে শঙ্কব বলিতেছেন £- 
“্রহ্ম এক। কিন্তু সেই একত্বস্বদপ পরিত্যাগ না করিলে ব্রন্ষের মধ্যে 
এই অনেকাকাঁবা স্থষ্টি কিরূপে সম্ভব? এবিষয়ে আমাদেব মাধ্য 
বিবাদের কোন স্থান নাই, বেছেতু আমাদেবই মধ্যে দেখা যায় স্বপ্নকালে 
্বপ্নদ্্টাী এক হইয়া, তাহাব একত্ব স্বব্ধূপ পরিত্যাগ না কবিয়াই 
অনেকাকাঁরা স্থ্টি করিয়া থাকে | শ্রাস্ত্রেও পাঠ করা যাঁয়। “তথায় 
রথ নাই বথদও নাই, পথ নাই, অথচ ন্বপ্নদ্রটা বথ) র্থদণ্ড) এবং পথ 
স্ষ্টি করে ।” এই ব্রঙ্গেব মধ্যে স্বরূপ পরিতাগ না করিয়া অনেকাকাবা 
স্যটিও সেইরূপ হওয়াই সম্ভব |” € ২-১-১৮) 
আত্ম! সম্বন্ধে শাস্্ানসাবে পবম্পর সকলের মত পধ্যালোচন। 
কবিলে দেখিতে পাওযা যায়, আত্মার সগুণ নিগুণভেদ স্যাযান্ুাবে 
বিরোধ দোষ দুই হইতেছে নাঁ। এবং তাহাঁব একত্েরও কোন দোঁষ 
ঘটিতেছে না । এই ছুইটী ভাব একই ত্র্দের দ্ুইটী ভাগ মাত্র, 
এবং পরম্পব বিরুদ্ধ মত হইতেই এই ছুই ভাবেব ভাতপর্য্য-_গ্রাহোর দিক 
ও গ্রাহকের দিক--অথবা উপাদানের দিক এবং নিমিত্ের দিক, যেমন 
ঘটাদির ভিতরেব দিক্‌ ও বাহিবেব দিকৃ। শঙ্কবাচার্ধ্য ও বুহদারণ্যকেব 
অন্তর্যামী বিদ্ভার ভাদ্যে কৃটন্ত ব্রন্গেব অধৈত্বের সহিত অন্তর্যামী, 
ক্ষেত্রজ্ঞ এবং কৃটন্ত ব্রহ্ম--এই তিনটাব পম্পর সামগ্জস্ত প্রার্থনা কবিযা 
বলিয়াছেন যে, প্তন্তর্যামী ঈশ্ববকে কেহ জানেন না, পৃথিব্যাদি ভূত 
সকলের অধিষ্টাত্রীদেবতা (ক্ষেত্রজ্ঞ ) যাহারা সেই অন্তর্ধামী ঈশ্ববকে 
জানে না) এবং সেই অথোব ব্রঙ্গ যিনি দাশনাি ক্রিয়াৰ কর্তত্ব হেতু 
সকলের চেতন! ধাতু স্ববপ।” এই বলিয়াই তিনি পরম্পর এ তিনটাব 
সাদৃশ্ত এব” পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এবং তিনি আবও 
বলিতেছেন।_- 
“পৃথিবীদ্দেবতাব কায্য এবং কারণ স্বকন্মরজনিত ।” পৃথিবীব 
অধিষ্ঠাত্রী দ্বেবতাগণ জীব বিশেষ মাত্র, এবং অন্যান্য জীবগণেব ন্যায় 
সকলেই স্বীয় পূর্ববক্ুত কর্ম্মফলেব চিব দাস। ধিনি ঈশ্বব তিনিই 


ভাদ্র, ১৩৩*। ] আত্মার স্বরূপ কি? ৪৯৫ 


অন্তর্ধামী | শঙ্কবের “জীবানন্দেতে দেখিতে পাওয়া! যায, তিনি 
বলিতেছেন--অন্তর্যামী বা ঈশ্ববেব নিতামুক্তত্ব হেতু স্বকন্মাভাব। পরার্থ 
কর্তব্যতা স্বভাবস্বহেতু সেই পবের যাহ! কর্তব্য কাধ্য এবং কবণ তাহাও 
সেই অন্তর্যামীরই, কিন্ত অন্তর্যামী বা ঈশ্বর স্বয়ং সাক্ষী মাত্র । তাহার 
সান্নিধ্যব্ূপ সাধন দ্বাবাই পুথিব্যাদি দেবতা সকলের কাধ্য করণ, স্থ স্ব 
বিষয়ে প্রবৃত্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ যে ঈশ্বর ধাহাকে 
নারায়ণ বলা যায়, তিনিই পুথিবী দেবতাকে নিয়োজিত করেন । তিনিই 
তোমার আমার এবং সর্বভৃতেব অস্তরাত্মা,_প্রত্যেকেব স্ব স্ব ব্যবহারের 
অভান্তবে বর্তমান। আধাব বঙ্গসম্বদ্ধে বলা যাইতেছে যে তিনি 
পর্শনাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্বসকলেক্প চেতনা-ধাতু-স্বূপ।” আবার 
ব্রন্দের স্বরূপ সৈন্ধব থণ্ডের স্টায় প্রজ্জানঘন একরস।” “নিরুপাখ্য 
নির্বিশেষে এবং এক | নেতি নেতি রূপেই তীহার উল্লেখ সম্ভব । 
সেই আত্মাই অবিদ্যাঁজনিত কাম)কর্ম্ম বিশিষ্ট এবং কার্য্যকরণরূপ উপাধি 
যুক্ত হইলে সংসাবী জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) নামে অভিহিত হয়েন। নিত্য 
নিরতিশয় বা পূর্ণ জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধি ঘুক্ত হইয়া সেই আত্মাই অন্তর্যামী 
ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগ্ুণ ব্রহ্গ) নামে অভিহিত হয়েন। আবার 
উপাধি রহিন হইয়া €শুদ্ধ এস “কেবল” বা দ্বৈতাতীত হওয়াতে সেই 
আত্মাই স্বীষ স্বভাঁব অনুসারে আধাব বা পবব্রহ্ধগ (নিগুন) অভিহিত 
হইয়া থাকেন । 

এই প্রবন্ধের আলোচা বিষ আলোচনা করিতে গিয়া সেই আত্মা 
বা ব্রন্দের, পৃথক পৃথক মতানুসাবে তিনটা দিক দেখা গেল, (১) 
ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, (২) অন্বর্যামী, ঈশ্বর, নারায়ণ বা সপ্তণত্রহ্ষ। এবং 
আধার ব্রহ্গ, পর ব্রহ্ম বানিগু ণ ব্রহ্দ। এবং ইহাঁও দেখিতে পাওয়। 
যায় যে, ব্রন্দের মধ্যে কোন বস্-তন্ত্র বা পাবমার্থিক ভেদ নাই। তবে 
যে সব পরস্পরের ভেদ দৃষ্টিগোতব হয় তাহা কেবলমাত্র লোক কল্পনা- 
সাপেক্ষ এবং পুকবতন্ত্র মাত । সর্বপ্রকাৰ ভেদই অধারোপ বা একে 
অশ্ঠের কল্পনা মাত্র । 


সার । 
( শ্রীঅমজিত কুমাব সবকাব ) 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ | 


রাত্রি প্রায় বারটা। একে কৃষ্ণপক্ষেব রাত্রি তাহার উপর সন্ধ্যার 
সময় হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন হওযায় চতুদ্দিক যেন গাঢ তিমিরে আন্ছ্ন 
হইয়াছে । নিয়ে বাজপথের আলোক কৃষ্ণা কাদঘিনীব কোলে ক্ষণপ্রভাব 
ম্তায় শোভা পাইতেছে। গাড়ী ঘোডা লোক জনেব যাতায়।ত বন্ধ 
হইয়| কোলাহলময়ী মহানগরী সেই অন্ধকার সমুদ্রের একটা সজ্জিত 
তরণীর স্ায় নিস্তব্ধ ভাবে নিদ্রামগ্র । স্থানে স্থানে মধ্যে মধ্যে নগর-রক্ষক 
প্রহবীর তন্দ্রা জড়িত কগম্বব সেই নিস্তবতা ভঙ্গ কবিয়া দিগন্তে 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে । এমন সময় একটী যুবক খোল! ছাদের উপর 
পায়চাঁরী করিয়া বেডাইতেছিল। কিছুক্ষণ ইতগ্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া এক স্থানে বসিযা পড়িল । আবার দেখিলঃ নিম্ে অন্ধকাবের 
মাঝে ক্ষুদ্র আলোক পুরী, মাথার উপব অন্ধকার ,-_গাঢ মসীময় সমস্ত 
চতুর্দিক ধিরিয়া আছে। সীমা নাই, পরিমাণ নাই, কেমন পুঞ্জ পুজ 
অন্ধকার । আবার দেখিল, কিন্ত সেই অসীম প্রাবুটের সাঁগরে দৃষ্টি চলেনা! | 
তাহার চিন্তাক্রিষ্ট মুখমণ্ডলেও বিবাদেব কালিমা পড়িয়াছে। ভাবিল-_ 
কোনটা সত্য? আলোঁক না অন্ধকার? অন্ধকারের সবই অধৃশ্ঠ, 
সবই অজ্ঞেয়, সবই রহহ্যময়। আব আলোকেব সবই উজ্জল - পরিফাঁর, 
দৃষ্টির অন্তর্গত। অন্ধকাঁৰ তাহাকে গোপনে লুকাইয়! রাধিভে চায়, 
আর আলোক তাহার সর্বাবয়বে ফিরিয়৷ ফিরিয়া, তাহাব প্রতি অপুপরমাণু 
দেখাইতে চীয়। দেখানই তাহাৰ স্বভাব আর গোপন করাই 
অন্ধকাঁবেব স্বভাব । 


ভাত, ১৩৩*।] সংসার। ৪৯৭ 
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ওই যে দিগন্ত প্রসারিত অন্ধকারের সমস্ত কক্ষ_-উহা'র মধ্যে কি 
রহস্য লুকায়িত আছে; কোন্‌ চিরন্তন অথগুনীয় সত্য ঢাকা আছে 
তাহা কে জানে? কে জানে কোন উদ্যত বজ্রাগ্রি না প্রলয়ঙ্কর 
মহাশক্তি জগতের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাঁকাইয়৷ আছে, কিম্বা আমাদের 
সুত্র শক্তিকে ব্যর্থ করিবাঁব জন্ঠ উপহাসের ছলে হাসিতেছে ? আমরা ত 
কিছুই জানি না? যদ্দি একটা সামান্ত আঘাতে চর্ণ বিচুর্ণ হইয়া কোথায় 
মিলাইয়া যাই. তবে কেন এত আয়োজন? কিসের জন্য এই সখের 
থেলাঁব বৃথা উদ্ধম? কি আশায় কাহার জন্য এই ব্যাকুলতাময় 
ছুটাছুটি? ওই ত ক্ষুদ্র আলোক রশ্মি_উহার প্রভাব কতখানি? তাহার 
তুলনায় ওই অসীম অদৃষ্ট অন্ধকার কতবড়? এমনই মানুষের অনৃষ্ট-_ 
সবই অন্ধকার আব রহস্তময়? অনূষ্ট। তবে আমি কিজ্জানি? আমি 
যাহা জানিতে চাই ও যাহা বুঝিতে চাই, তাহার সবই যে অদৃষ্ট অন্ধকারে 
লুকাইয়া রহিয়াছে? কেমন করিয়! তাহাকে দেখিতে পাইব ? 

এইত সেদিন একটী আলোভিত তরঙ্গময় স্রোতে বুদ্‌ বুদ হইয়। 
ভাসিতে আরম্ভ কবিয়াছিলাম। দিক্‌ নাই-রাস্তা নাই, ভাসিয়া 
ভাগিয়,-.আঘাতের পব আঘাতে আহত হইয়া আ্োতের তুণে আশ্রয় 
পাইলাম। কিন্তু ও ত ভাসমান! (কবল ভাসিযাই চলিয়াছি। 
কোথায় চলিয়াছি? কাহাব উদ্দেশ্যে চলিয়াছি? জানি নাকি এ 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন । অতদুর দৃষ্টি চলে না। কোথায় আমার ভাসা শেষ 
হইবে, কোথায় আমি কুল পাইব তাহা জ্রানি না। এত চিস্তাকরি, 
এত খুঁজিয়া মরি, কিন্তু কিছুই পাই না। কেবল সেই চলা পথের দ্বিকেই 
দৃষ্টি যায়__-আর নৃতন কিছুই পাই না। অধৃষ্ট ! অন্ধকার! তুমিই 
সত্য। তুমি আমায় উপহাস করিলেও সহা করিতে হইবে, ভাঁসাইলেও 
আরও ভাঁসিতে হইবে, কাদাইলেও কাঁদিতে হইবে । আমার তোমাকে 
আনিবার-__বুঝিবার অধিকার নাই। এক একবার ভাবি জানিবারই 
বা'দরকার কি? আমি পথিক পথ চলিয়া যাইব, তাহা! পরিষ্কার সুগম 
হউক আর কণ্টকময় হউক আমার কি? আবাব সান্তনা হারাইয়! 
ফেলিঃ__মনে হয় এমন করিয়া কতদিন চলিব ? তখনই আবার বুঝিবার 


৪৯৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা । 
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আকাজ্ষ। জাগিয়৷ উঠে, আঁশ! মরীচিকা নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া! ফেলে আবার 
ছুটি। ভুস্তর মরুবক্ষে উঠিতে পড়িতে হাসিতে কাদিতে কেবল ছুটিয়াই 
মবি। শেষে আবার অন্ধকার, দৃষ্টিশক্তি হাবাইয়া ফেলি স্বদয় বলহীন 
হইয়! পড়ে । তখন দেখি কেবল-__-নিরাশা ব্যর্থতায় অতীতস্থৃতির ছিন্নভিন্ন 
দলগুলি মান- পবিশুষ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। তখন সব কল্পন! 
ঘে স্বপ্নের মত মিথ্যা বলিয়। মনে হয়! কোথায় ছিলাম--কেমন করিয়া 
কোথায় আসিয়াছি ! কত লাঞ্ন!, কত নির্মম তাড়না__আবার কত 
সোহাগম্পর্শী অভ্যর্থনা, আদর যত্ন 1 কোনট! ত্য আর কোনটা মিথ্যা? 
নাঁ_না সবই মিথ্যা! মরীচিকাব সায় অলীক। কেবল তৃষ্ণা আর 
ব্যাকুলতাই সার । সবই যদি মিথ্যা স্বপ্ন, তবে এ অন্ধকাব_-এঁ যে 
পুগ্জে পুঞ্জে সজ্জিত তরঙ্গের পর তরঙ্গায়িত তমিস্রা জলধি উহাঁও মিথা-_ 
হ্প্র না সত্য? হাসত্য। এজগতে এ অন্ধকাঁরই সত্য, অন্ধকারই 
স্থায়ী। আলোক কেবল ক্ষণিক উন্মা্না_-অন্ধকারকে বুবিবাঁর অন্য । 
হায়বে মানুষের জীবন । 

শুনি বিধাত! স্থুখ দুঃখ মিশাইম্বা মানুষেব জীবন স্থাষ্টি করিয়াছেন, 
কিস্ত কোথায় দে সুখ? সুখ কেবল একদিনেব জন্য ছুংথকে ভালরূপে 
বুঝিবাব জন্ত । অতএব ছুঃখই সত্য তবে আর অনৃষ্টকে ভয় করি কেন? 
তাহার তীব্র উপহাসে মিয়ম।ণ হইয়া পডি কেন? আম্মক না সেমৃত্যু 
'আধাব সঙ্গে লইয়!, থাকুক না  বার্থতার দণ্ড উদ্ভত কবিয়া_-ভয় কি) 
কিন্তু তখনই আবার সধ শিথিল হইয়া গাঢ নির্ভরতা খৃ'জিয়৷ পাই না 
সব মাশ্রয় হাবাইয়া ষায়। মানুষ চিন্তা করে এক কার্য তঃ হয় আর এক । 
চায় এক-_পায় আর | যাহা চায় তাহা পায় না, তাই ছুঃখেব স্থা্টি হয় ! 
আবার কথন যাহ! চাঁয় না, তাহাই আসিয়া দুঃসহ ভাবে জীবনটা 
পিষিয়া ফেলে । কেন এমন হয়? সংসারে সবাইত স্ুখ চায়। আবার 
স্ুথেব উপকবণও সকলেব একরকম নয়। কেও ধন চায়, কেও মান 
চাঁয়, ৫কও বন্ধু চায় কেও পুণ্য চাঁয়, কেও বিবেক বৈরাগ্য চায়, কেও 
ভক্তি মুক্তি চায় , যাহাব যাহাতে স্থখ সে তাহাই চায়। কিন্তু কয়জনের 
আশ! পূর্ণ হয়? কয়জন সুখী হয়? তবে কি চীওয়াই হুঃখ? তাহ! 
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যদ্দি হয় তবে কেন ইহার স্থ্টি? কাঁমনাই য্দি দুঃখেব মূল তবে কেন 
কামনার সৃষ্টি? সংসারকে পৌঁডাইয়! মারিতে কে ইহার স্থষ্টি করিল? 
সত্যই কি তবে পরম মঙ্গলময় বিধাতা বলিয়। কেহ আছেন? সত্যই কি 
মানুষ তার কাছে নির্ভরত! খুঁজিয়া পাঁষ? সত্যই কি মনে প্রাণে শরণ 
নিলে তিনি আশ্রয় দেন? আশ্রিত বদল দয়াময়! সত্যই কি তুমি 
আছ? তুমি যে শান্তিময়, তবে সেখানে এত জাল! কেন প্র ! 
যে কামনাই মানুষেব একমাত্র ছুঃখের কারণ , তোমার রাজ্যে তার সৃষ্টি 
কেন? দুর্বল জীবকে জানাইতেই কি নেই অগ্রিবানের স্থষ্টি? তা 
চেয়ে একেবারে তোমার রুদ্রতেজে তশ্মীভূত কবিয়৷ ফেল না কেন? না 
না। তাহ! হইলে আব খেলা কি? তাহা! হইলে তোমার বিচিত্রলীলা 
প্রকটিত হইবে কি লইয়া? কেও হাপিবেঃ কেও কাদিবে, কেও জলিবে 
কেও জুড়াইবে তাহাই কি তোমার ইচ্ছা? তবে তোমারই ইচ্ছা 
পুর্ণ হউক | 

কতক্ষণ ধবিয়া সে এইরূপে চিন্তা করিতেছে, কথা বলিতেছে জানেনা । 
যখন একট! দমকা বাতাসের আঘাতে তাহাঁব চমক ভাঙ্গিল, তখন 
দেখিতে পাইল পিছনে কে দীডাইয়া। অন্ধকারে চেনা যায় না, কিন্ত 
অবয়ব দেখিয়া মনে হয় আগন্তক পবিচিত ! যাহা হউক শীঘ্রই তাহার 
কৌতুহল মিটিয়া গেল আগন্ধকের সম্ভাষণে। সে বলিয়া উঠিল_-“কি 
বিনয় বাবু। আমি মনে কবতাম বুঝি জ্যোৎ্শ্নাহসিত নীল আকাশে 
যখন বিহঙ্গকুল গাঁন করে, মন্দ মন্দ মলয় হিল্লোল কানন বা উপবনে 
্রশ্ফুটিত কুসুম কুঞ্জ হইতে সৌবভ হরণ কবে, ক্রমে মন প্রাণ মাতাইয়া 
ভুলে তখনই কবিত্বের স্ফুরণ হয়। কিন্ত আপনার এ কবিত্ব যে 
দেখছি-বারলার দিনে অন্ধকার রাত্রেও ফোয়াবার মত বেকিয়ে 
পড়ছে ।” বিনর একটু অপদস্থ হইয়া বলিল,_-“তা কবিত্ব থাকলেই 
বাদলার আধারও বেরিয়ে পঙে বৈ কি। নইলে 'আজধার সন্ধ্যা 
ঘনিয়ে এল গেলরে দিন বয়ে, বাধন হারা বৃষ্টি ধার! ঝরছে রয়ে রয়ে 
কোন সময়ে বেরয়েছিল ভাই ।” আগন্তক নবেন্দ্রনাথ বলিল “পবাজিয় 
মান্লাম। বাবা সঙ্গে সঙ্গেই নজীর। আপনি কেন বই লিখেন না 
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বিনয় ধাবু? ভাব তির ত অভাব দাই দেখ ছি। তবে শুনেছি নাকি 
একটু আধটু পূর্বরাঁগ, পশ্চিমরাগ, বিরহ ইত্যাদি না হুল কবিত্ব বেশ 
জমাট বাঁধে না। তা--দিন কতক এমনি নির্ভনে বসে আকাশেব দিকে 
বাতীসের দিকে, মেঘেবদিকে চাঁতকেরদিকে একুষ্টে চেয়ে থাকলেই সব 
গজিয়ে উঠবে এখন | কি বলেন?” বিনয় ।--“তা-বা হওয়া সন্তব, 
আঁপনাঁব তীক্ষু কল্পনা শক্তিব সাহাব্যে অনুমান করেই নিতে পারেন । 
আমাঁধ আব জিজ্ঞাঁদা কববাব দবকাঁর কি?” নরেল।-_-“আচ্ছা বাজে 
কথা যাঁক। বলুনত এরকম সময় এখানে বসে কি হচ্ছিল? আমার 
ঘুম তাঙ্গতেই দেখি ঘবে কেও নেই। ব্যাপাব ঠিক বুঝতে না পেবে 
সোজ্ান্থৃনি ছাঁদে চলে এলমি। এসে দেখি ঘে আপনি কবিস্ব আঁও- 
ডাঁচ্ছেদ। যে বকম ভাব এসেছিল+-তাঁছে আব কিছুক্ষণ আমি না 
এলেই ভাবের চোটে রাস্তায় গভাগড়ি দিতেন 1” “ন! ভাই। তা নয়, 
শুয়ে ঘখন কিছুতেই ঘুম এলন! তখন মনে কবলাঁদ একটু বাহিরে ঘাঁই |” 

হা হাঁ এ রকমই হয়। প্রথম যখন ভাবের জোয়ার আসে, তখন ঘুম 
হয় লা ক্ষিদে থাকে না_বুক ধডাস্‌ ধডাদ্‌ কবে ইত্যাদি অনেঞ্চ প্লকম 
লক্ষণই যে আছে। সবগুলো আমাব মনে হচ্ছে না। এখন ভিতাৰে 
চলুন দুই এক ফোঁটা বৃষ্ট পড়ছে। আচ্ছা বিনয় বাবু! আঁপনাবা 
ওসব টে পাঁন না, নয় £” “তা যা বলেন” বলিয়| বিনষ নিঃশন্ধে নবেনের 
অন্থগমন কবিল। ঘরেব মধ্যে এক কোনে একটা টেবিলেব উপব একটা 
হাতবাতি মিটিমিটি করিয়! জলিতেছিল, নবেন টাকে একটু তেঙ্র 
করিয়া দিয়া বিছানায় শুইনা পড়িল। অপর একখাঁদি চৌকির উপর 
বিছানায় বিনয় অর্ধশায়িত ভাবে বসিল। 

এই ছোট ঘবখানিতে নরেদ এবং তাহাব আব একটা সহপাঠী 
থাকিত। ছুইপাশে দুইথানি চৌকি পাত! ছিল, কিন্তু উল্লিখিত ছাত্রটা 
সম্প্রত্তি ছুটী লইযা বাড়ী যাওয়ায় বিনয় সেথানে ছুই একদিনের অন্য 
আশ্রয় পাইয়াছিল! বিছানায় শুইয়া নরেদ প্রথমেই বলিল--“দেখুল 
বিনয় বাবু। আপনার অবস্থটা বেশ ভাল বোধ হচ্ছে লা । আজ বাবার 
একখানা পত্র পেয়েছি, আপনি সে সময় ছিলেন ন! বলে বলা! হয়নি।, 





এ পা সি এ ভিসি সি রানির এ৯সিএাস্ডিচীস দি সির সিডি ছিতছি ৯ 
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কিন্ত আমার মনে হয় আপনার কলিকাতা আসাটা একটু সন্দেহ জনক 
ভাবের । যদিও আপনাকে কিছু বলিনি তথাপি মনে মনে অনেক রকম 
জল্পনা কল্পনা কর্ছিলাম। সম্প্রতি আপনাব অবস্থা দেখে বেশ বুঝতে 
পারলাম যে-_” “অর্থাৎ আমি কোন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত । তাঁব পর 
পুলিশে ওয়ারেন্ট জারী হয়েছে আব আনামী ফেবাঁব হইয়া সন্দেহ জনক 
ভাবে এখানে অবতীর্ণ । কেমন ?” বলিয়া, বিনয় একটু মূ হাঁসিল। 
“তা যাই বুঝুন আপনি এখনও ঠিক করতে পারছেন না যে কি করবেন। 
একটু ধাঁধায় পড়েছেন 1 ভাবছেন শ্যাম রাখি কি ফুল রাখি। এ যে 
আপনাদের ভাষায় একটা কি কথা আছে-_পূর্বরাগ না একটা কি বলে। 
হাঁ তার থেকে এখন বৈবাগ্যেব স্থচনা মাত্র । বেশী জমাট 
বাধেনি। তার পরেই সব জীধাব! সংসার আধার, গৃহ শূন্য করে 
আত্মীয় স্বজনকে কাঁদিয়ে সিদ্ধার্থের মত বেরিয়ে পড়বেন আর কি ! 
আপনাব কি তপন্তা ক্ষেত্রটাও ঠিক করে ফেলেছেন? এখন থেকে 
ম্যাপ দেখে ঠিক করে বাখুন, বিশেষ বেগ পেতে হবে না নতুবা 
সিদ্ধার্থের মত পাহাডে জগলে স্থান খুঁজে বেডাতে হবে।” “আনার 
জন্ত আর কে কীাদাব ভাই। আঁমিত সকলেরই পথেব কাটা । আমাঁব 
আবার সংসাবই বা কোথাঁয-__-আব আত্মীয় স্বজনই বা কোথায়! ন্সেহ 
মমত! করতে বলুন, আর কাদতে কাটতে বলুন আপনারাই ত সব 1” 
“তাই যদি হয়, তবে আমাদেরই বা কীাঁদাতে ইচ্ছে করেন কেন।” “না 
কাদাতে ইচ্ছা কবি না সেই জন্যই আপনাদের সংশব থেকে গোঁড়াগুড়িই 
সবব মনে কবছি।” “কি রকম? এ যে নূতন রকমেব ভালবাসা 
দেখছি । চিধ দিন জানি যে বিচ্ছেদ হলেই মানুষ কাদে । আপনি 
আবার চলে গিয়ে হাসাবেন কেমন করে?” “কেমন করে-__তা বাড়ী 
গিয়ে চাবদিকের অবস্থা দেখলেহ বেশ বুঝতে পারবেন । আমি বেশ 
বুঝতে পারছি যে,_আপনাদেব স্থুথের সংসাবে অশান্তি আন্বার এক 
মাত্র কারণই এই হতভাগ্য । দিন দিন পারিবাবিক অশান্তি বাডতে 
আবন্ত হচ্ছে। আমি সরে পড়লেই বোধ হয় এর নিবৃত্তি হতে পারে ।” 
“আবার নাও হতে পারে!” হয়ত বেশী রকম বাড়তেও পাবে। 


৫*২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৮ম সংখ্যা? 
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আচ্ছা-_-আপনাঁর কর্তব্যগুলি কার ঘাড়ে চাপিয়ে দ্রিয়ে যাচ্ছেন ?” 
“চাপিয়ে আর কার থাডে দিব? এতদিন যে আমি ছিলাম না, তাঁতে 
স্কুল চল্ছিল না? আমার মত নগন্য ব্যক্তি সংসারে শত সংখ্যাতীত 
যেখানে সেখানে পড়ে আছে । একজন রাজা গেলে খন বাঁজসিংহাঁসনই 
খালি থাকে না__তথন এত স্কুল মাষ্টারী।” “ও আপনি আপনাব 
কর্তব্য এরই মধ্যে সীমা বন্ধ কবে রেখেছেন ৷ তাই যদি হয় তবে এ 
কথাঁও বল! যেতে পাবে,--আঁকৃববের পর আর দ্বিতীয় আকৃবর সে 
সিংহাসনে বসেননি, ক্রমে ওরংজেবের আবির্ভাব হয়েছিল। তেমনি 
বিনয়বাবু যাওয়ার পর থে সেই প্রধান শিক্ষকেব আসন দ্বিতীয় বিনয়বাঁবু 
অলঙ্কৃত করবেন তারই বা বিশ্বাস কি?” “না-তার আর বিশ্বাস কি? 
তবে একথা অবশ্ঠই সতা যে, আমি গেলে আমাব চেয়ে অনেক গুণে 
যোগ্য ব্যক্তিই আন্বেন।” “আজ্ঞে সে যোগ্য ব্যক্তিটা কে তা কি 
শুনতে পাই না?” “আপত্তি নেই_-তবে শুন্বারও যে কিছু আবশ্যক 
আছে বলে মনে হয় না।” “আমার আবশ্যক ত আব আপনি বুঝেন 
না] তবে ভট্চার্যের ভাগনেব জন্য সে পদ নয়-_তা বলে রাখ লাম ।” 
দ্যদ্দি তাই হয় তবে কি করবেন? তারা সকলে মিলে একদিক, আপনি 
এক] কি করতে পাবেন? তাঁবা ত পবামর্শ এটে রেখেছে--যদ্ি এ 
ব্যবস্থা না হয়, তবে দেখি কেমন ক'রে স্কুল চলে ।” কথাটা শুনিয়। 
নরেন উঠিয়া বসিল। তাহার চোখ ছুটী যেন জলিয়া উঠ্িল,__-তারপর 
চৌকিতে একটা চাপড় মারিয়া বলিলঃ_-“কখনই হাতে পাবে না। এত 
বড় আম্পদ্ধা। আমাব বাবার স্থাপন করা স্কুলে ভট্চার্যের ভাগ নে 
আব তার চেলাগুলো কর্তৃত্ব করবে 1 বাবা বেঁচে থাকৃতে তা হতে পারে 
না।” প্কষতি কি নরেলবাবু? তিনিও শিক্ষিত লোৌক--বরং আমাক 
চেয়ে যোগ্য । আসল কথা স্কুলটা চলা দবকার। গ্রামেব পরম্পর যদি 
ঝগড়া মারামারি করে-_তবে সে গ্রামের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। আমি 
সরে পড়লেই যদি বিবাদ মিটে যাঁয়, বেশত । অনেক কারণে সেট! ভাল 
বলেই আমার মনে হয়। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যতটা ভেবেছি, আপনি * 
অতটা ভাঁবেননি 1” “বেখে দেন আপনার ভবিষ্যৎ, আমি সব বুঝি । 
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ওসব আপনাদের কবি আর ভাবুক মান্ুষগুলরই দত্তর। সাত চড়ে 
মুখ দিয়ে কথ! বেরোয় না। নইলে লড়াই না করিতেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করবেন কেন? শুধু "প্রত প্রভু” কবলেই কি আর সংসার চলে বিনয় 
বাবু! 017 চাই। ৮০7৭ এ কেও কখন পবের উপর ভবসা করে 
উন্নতি করতে পাবেনি। তা ঈশ্ববই বলুন আর প্রভৃই বলুন। ও কেউ 
কিছুই করতে পারে না। আপনি দেখান ত কোন্‌ লোকটা শুধু “প্র 
প্রভু” ক'রে উন্নতি করেছে? কেবল কৌপীন আর তিক্ষা পাত্রই শেষ স্থল 
দাডায়। তা যাই বলুন ভগ্ডামিতে আমার বিশ্বাস নেই। ক্লাইব যদি 
সিবাজদৌলাঁর [0106এব বহর দেখে গীজ্জায় গিয়ে প্রভৃকে ডাকৃতেন-_ 
তবে কোন জন্মেও এখানে কি ইংবাঁজ রাজত হতে পারত? না [701য় 
বসে তারা এতটা সুখ লুট্ুতে পারত? আর আপনি নিজেরই নজির 
দেখুন না?--ধর্ম্বের অবতার যুধিষ্ঠির মহারাজ “ধর্ম ধর্ম আর “প্রত প্রভূ 
করে' সমস্ত জীবনট! ভাইগুলো এমন কি স্ত্রীকে পর্যান্ত বনে বলে ঘুবিরে 
মারলেন। অপমানের কথ! আর বলে কাজ কি? শেষে এ প্রতৃই 
আবাব লড়াই বাঁধিয়ে একটা কিনারা কবে দিলেন । ধর্্মরাজের 
পাল্লায় পডে এত বড় 73010 (91018] অভ্ভ্ুনের এমন অবস্থা হয়ে 
পড়েছিল যে, যুদ্ধের 07)৪এ পর্যান্ত কেদেই অস্থির। আপনারও 
দেখছি এ রোগেই ধরেছে । আজকাল যেখানেই যান_-চাই চি 
ওতে যদ্দি জয়লাভ করতে পারেন তবেই মানুষ হতে পারবেন? 
নতুবা ছুনিয়ার কেও গ্রাহ করবে না দাদা । আর যদি কেবল 
পাদোদক নিয়ে, 8০075 করে বসে থাঁফেন, কেবল লাঞ্চনাই ভোগ 
কববেন।” “তা আর কি করবেন বলুন। সবাই ত আর যোদ্ধা 
হতে পারে না--লড়াইও করতে পারে না। আপনারা লডাই করুন 
আমরা সেবা শুশ্রীঝ। করব এখন । তার অন্যেও ত লোকের দরকার 
হবে? শুন্তে পাই--আধ্য-আাতি ভারতে আসার পর এ বকম করেই 
শূদ্র-জাতির শৃষ্টি হয়েছিল । আপনারা ন! হয় ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়ই হলেন 
আমরা শুদ্র হব। আর আপনার কথাতেই ত প্রমাণ হয়ে গেল 
যে, আমি দূর্বল, জয়ের কোন আশা নেই। স্মতরাং অনর্থক বল- 
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ক্ষয়ের আবশ্তক কি?" “আচ্ছা সে কথা পরে হবে? এখন কবে 
ফিরে যাচ্ছেন বলুন। আমাব ছুটা হতে আর মাত্র ছুই তিন দিন 
আছে বোধ হয়। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে, কেমন ?” প্না ভাই! 
আমি আপাততঃ একবাঁব বেড়াতে যাব মনে করছি । তার অগ্ত 
ছুটার দবখাস্তও দিয়ে এসেছি, আমায় রেহাই দেন।” “আচ্ছা দেখা 
যাবে” বলিয়া নবেন শুইয়া পড়িল। বিনয়ও বাতিটা একটু কম 
করিয়৷ দিয়া শুইয়া পড়িল কিন্ত ঘুম আব আসিল না। একট! 
দুশ্চিন্তার উত্তেজনায় তাহার মনটা ভারী হহয়া উগ্িয়াছিল, এবং 
তাহাব অজ্ঞাতে তাহাব সমস্ত শক্তিকে অবশ করিয়া একটা ভাবী 
অমঙ্গলের ছায়া সমস্ত হৃদয় এমন ভাবে আচ্ছন্ন কবিয়া ফেলিয়াছিল 
যে, সে নিজেব কর্তব্পথ হাবাইয়া ফেলিতেছিল। কেবল বাতাসেব 
বেগে ছিন্নভিন্ন মেঘথণ্ডের স্টায় এক একটা চিস্তা তরঙ্গ চারিদিকে 
ঘুরিয়া বেডাইতেছিল। 

সে অনেক কথাই ভাবিতেছে অথচ জাঁনে নাকি টিস্তা__কাহার 
চিন্তা? কেনই বা সে এত অভিভূত হইয়া পড়িতেছে? এক একবার 
মনে হইতেছে_-কোন অন্তায় তকবি নাই, তবে কিসেব আশঙ্কা ? 
কেন তাহার হৃদয় এত ছূর্ধল হুইয়া পড়িতেছে? আমি ত কোঁন 
স্বার্থ চাই না! নিজেকে বিলাইয়া দিতেই যাহা সঙ্কল্প তাহার এত 
ভয় কেন? স্বার্থআমাব কি কোন স্বার্থ নাই? আমি কি কিছু 
চাঁই না? নিশ্চয়ই চাই-_নিশ্চয়ই স্বার্থ আছে। বিনা স্বার্থে কি 
ব্যাফুলতা আসে? এমন জলন্ত অশান্তি বিনা স্বার্থে আসিতে পাঁবে 
ন'। কিচাই আমি? কিসের জন্ত এত জালা ? 

কেবলই ভাবিতেছে__অপৃষ্টে কি আছে? আমি কেমন করিয়া 
জানিব সে অন্ধকারে কি ছুজ্ঞেয় বহস্ত আছে? যাহাকে বুঝিতে পারি না, 
ধরিতে পাবি না,_যাহাব কোন কুল-কিনা'রাই পাই না_-অবোঁধ মন 
কেন তাব পিছনে ছুটিযা মরে? বেশত। আবৃষ্টে যা আছে তাই 
হবে, আমার কি । অদৃষ্ঠত আমারই . হাতের গডাঃ তবে আবার বসিয়া 
বসিয়া নৃতন দৃরাদৃষ্টের স্থ্টি কবিতেছি কেন? কাব কাছে যাৰ? 
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কে আমায় সাত্বনা দিতে পারবে? সত্যই কি মনে-প্রাণে শরণ 
নিভে পারলে তিনি আশ্রয় দেন? দয়াময়! সত্যই তুমি আছ? 
তবে আমার লক্ষ্য-শূন্য বাসন! কোন্‌ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে প্রভু! 
গরলের দিকে না অমৃতের দিকে? গরল 1! গরল। মেওত তোমারই 
স্ষ্টি। তবে ক্ষতি কি? তুমি যদি অমৃতে থাক; তবে গরলে 
থাকবে না কেন? আমি দি তোমাব দাঁদ বলে গরলই পান 
করি! মৃত্যু? বেশত ক্ষতি কি। কেন তুমি আমার পথ রোধ 
করিয়া টাডাও না? তবে গে পথেই যাই তুমি আছ ইহাই আমার 
নির্ভরতা । আমি মনে কৰি "ত্য়া হসকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তো- 
ইশ্মি তথ! করোমি”। 

তুমিই কর্তা, তুমিই মালিক । আঁমি পাঁপ জানি না, পুণ্য জানি না 
বাহা আমায় আনন্দ দেয় আমি তাই করি। যেদিকে আঁমি প্রেরণা 
পাউ সেই দিকেই মাই। বুঝিবাব সাধ্য নাই | বুঝিলেও বেগ রোধ 
কবিবাঁৰ শক্তি নাই । তাই ভাসিয়াই চলিয়াছি। যদি আশ্রয় দিতে 
ইচ্ছা হয় দাঁও.-নয় চলিলাম। আশ্রয় কি দ্রিবে? আমার ডাক 
কি তোমাৰ কাণে যাবে? আমাব স্বার্থের চীৎকার এই স্বার্থের 
কোলাঁহলেই মিসাইয়া যাঁইতেছে, অতদূব থাইনাঁর শক্তি নাই । আমি 
মনে করি তোমায় ডাকিবঃ কিন্তু পাবি কই? মনে কবি ডোমাকেই 
বিশ্বাস করিয়া আর সব ভুলিয়া যাইব কিন্ত পারি না। জানি না 
কেমন কবিয়া ডাকিব। যদি তুমি অন্তর্ধামী, ভয়হারী, তবে অন্তরের 
ব্যথা কেন বুঝিবে না? আমিত চিবদ্বণা- অধম! তবুও কি 
তোমার স্ষ্টয নই? অতীত বর্তমান জীবনের প্রতি পলে পলে কতই 
প্রার্থনা করিয়াছি, কিন্তু আশা! মিটিল না, শাস্তি আঙগিল না। প্রাণের 
ব্যাফুলতায় ভাঁল-মন্দ সবই প্রীর্থন! কবিয়াছি, পাইয়াছিও সব। আবার 
চাহিতেছি-- আমায় শক্তি দাও, আমায় শাস্তি দাও । 

সুনিয়াছি, তুমি নাকি সমস্ত সুখের পরশমণি” রাজাধিরাজ 
রাজৈশ্বর্য্য ফেলিয়া তোমাব দিকে ছুটিয়া যায়, কত পুত্রহাঁর! জননী, 
কত পতিহীনা নারী শোঁকের আগুণ নিভাইতৈ তোমার দিকে ছুটিয়া 
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খার। শুনিয়াছি__কিনত কোথায় সে ধন? সত্য না কেবল অনীক 
কল্পনা? বোধ হয় সত্য। নতুবা! যে সম্পদেব গৌরবে পরিপূর্ণ সে 
কিসের পুর্ণত! খু'জিয়! বেডাঁয়? অবোধ শিশু মার অন্য কাদে? 
মার কোলেই তাহাঁব অনন্ত সুখের স্থান) কিন্ত তবুও কখন কখন 
ধূলা খেলার মোঁহে মে কথা ভুলিয়। যাঁয়। সে খেল! পাইয়া! ক্ষণিক 
স্থখ পাঁয় বটে, কিন্ত প্রাণেব ক্ষুধা মিটে না; সে ক্ষুধা মিটে তখনই 
--ঘখন মার কোলে ফিব্রিয়। যাইয়া, মার বক্ষের অমৃত পান করে। 
আমিও সেই অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য খেলনাঁৰ আয়োজন করি, 
তাই কি এই সারা জীবন ক্রন্দন ? 
আমি আমার “মামিত্ব* বজায় বাঁখিবাঁৰ সময় পাই কিন্তু তোমায় 
ডাকিতে সময় পাই না, তখন আমাব দিন ফুরাইয়া যায়ঃ কাজের 
ভিড় পড়িয়া যাঁয়। যখন আমি বিপদেব অকুল পাথারে ভাসিক়া 
বেডাই--“তখন তুমি আশ্রযতরী, বিপদতাঁবণ। বলি__বাঁচিলাম প্রভু! 
এখন হইতে আব তোমায় ভুলিব না| কিপ্ত কুলে উঠ্িয়াই ভুলিয়া যাই 
কেন? কাল তুমি আমায় বুকে কবিয়া বুকজোড। অশ্রু আপনার হ1০৬ 
মুছাইয়৷ দিলে, আজ আবাব তুমি পব হও কেন? কেন তোমায় ভুলিয়া 
যাই? কেন তোমায় বিশ্বাস কবিতে পাবিনা? কেন আমি “যথা 
নিষুক্রোহ্শ্মি তথ। কবোমি” বলিয়া ছুঃথেব মধ্যে সুথ খুজিয়া লইতে 
পাবি না? 
(ক্রমশঃ ) 


"“অনুলান্ধিৎনা' 


(শ্রীমতী নীহাঁবিকা দেবী) 
[২ | 


কবে মোর তব সাথে 
নব পরিচয়, 
কোন্‌ স্বর্ণোজ্জল প্রাতে 
কোন্‌ জ্যোত্ক্সাময়ী বাতে 
কোন্‌ কুস্থমিত বনে 
পবিমল ময়? 
কোন্‌ ঘন মেঘ ভারে 
কোন্‌ অবিবাঁম ধারে 
বারি বরিষণ মাঝে 
বিজ্লীর প্রায় ? 
কোন্‌ ক্লাস্ত জীবনেৰ 
__বৌদ্রালস মধ্যাঙ্কেব 
বিরলে শয়ন আগে তরুতল ছাঁয়? 
প্রায়ান্ধ ধূসর কালো! 
পায়াহ্ের মান আলো 
বিশ্বিত শীতল কোন্‌ গোঁধূলি লগনে 
কোন্‌ কলনাদী কুল, 
কুম্মাটী-গুঠন তুলে, 
নবোঁদিত রবি সম প্রভাত গগনে । 
কোন্‌ সহঃ শোকাতুর 
চিত অবসাদ দূর 
-কারিণী সাশ্বন! সম আভাঁষ তোমার 
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কোন্‌ শুভ্র শতদ্বলে 
শিশিবান্র ছলছলে 
করেছিল নব ভানু কিরণ সঞ্চার । 
কোন্‌ নীলাম্বর তলে 
ছাঁয়ালোক চেলাধ্লে 
ও মূবতি এ নয়নে প্রথম উদয়? 
কবে আমি দেখেছিনু প্রথম ও মুখ 
কোন্‌ দীর্ঘ যাত্রামাঝে, 
মুহুর্ত পথিক সাজে 
কোন্‌ মহোতৎ্সবে মোৰ 
ছিলে আগন্তক ? 
কবে কোন্‌ খানে মোরে 
দিয়েছিলে দেখা, 
কোন্‌ জন্মান্তর পারে 
কোন্‌ মহান্ুধি ধারে 
_বালুকা সৈকতে বধু তব পদৃবেথা । 


আমারে দেখায়েছিলে পথের নিশানা) 
কভু উদ্াসীর বেশে 
মোবে দেখা দিতে এসে 
চুপে কি ফিবিয়া গেছ 
স্বহদ অজানা ?-- 
ফান্ধনে লোহিত ফাগে 
মধু মহোৎসব জাগে 
যেমতি তেমতি কবে অন্তরে আমার 
তব নব আখি পাত 
ফুটায়ে তুলিল নাথ 
--মন অরবিন্দ দলে আসন তোমাৰ 
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কখন দেখেছি বলি নাহি পড়ে মনে 
অন্তরের অস্তঃপুরে 

বীপাটা তোমাবি সুরে 

কেমনে বাঁজিল তবে না জানি কেমনে । 


সমালোচনা ও পুস্তক-পরিচয়। 


গুভীল্ল ব্র্ীতিশ) লাবায়ণহরি বিবচিত। “প্রকৃতি, নিখিল, 
জগতের জন্নী। বমণী সেই প্রকৃতি জন্নীর মানুষী মুর্তিমাত্র, 
সেই মা হইতে আমাদের উৎপত্তি ও পবিবদ্ধন । রম্ণীমাত্রই এক 
একটা মাতৃমূর্তি।”_ ইহাই যদি সত্য, তবে তাহার প্রতি সন্যাসীর স্ত্রীভাব 
আন! সম্ভব কি? শঙ্করাচা্ধ্য “নাবী জাতির উপর অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন 
করিয়াছেন”--সেটী সন্ন্যাসীব নিকট “নারী নবকল্ত দ্বারম। “জীমৎ 
শঙ্করাচা্য শুধু ত্যাগ ধর্মের ভিতর দিয়! পৃর্ণজ্ঞান লাভ কবিতে পারেন 
নাই” “তীাহাকেও ইন্দ্রিয় স্থখ ভোগ করিতে হইয়াছিল”_-তাহা হইলে 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ--এই বেদবাক্য কি মিথ্যা? অসংযমীর 
নিকট “গৃহীর ব্রহ্মচরধ্” উপযুক্ত বটে । অন্তত্র নহে। 

১ওুসন্ ও সদুপকহেশশ- প্রথম খণ্ড--শ্রীবেচারাম লাহিড়ী, 
বি, এল, প্রণীত । ইহাতে অনেক সাধু মহাত্মার জীবন চরিত আছে। 
পাঠক পুস্তক পাঠেই সৎসঙ্গ উপলব্ধি করিবেন । 
001৬/7)- বিশ্বামিত্র বচিত, মুল্য বার আনা । আমর! প্রাপ্ত 
হইয়াছি। | 

হঞ্ল্রল উঞ্পন্নিম্অদ- শ্রীষোড়ফীচরণ মিত্র সম্পাদিত ! ঈশো- 
পনিষদ মনুষ্য সমাজের আদি জ্ঞানশান্ | এই ব্রক্মবিষ্ঠাকে অগ্ভাবধি কোনও 
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সি 


ধর্ম বা বিজ্ঞান অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহার বহুল প্রচারের 
আবশ্তকতা ইহাই । প্রাচীন ভাষ! বলিয়! স্থানে স্থানে বুঝা অতি 
কঠিন। সাধারণের নিকট আচাধ্য শঙ্করের ভাষা তদ্ঘপেক্ষাও হুল্নহ। 
তাই লেখক সরল ব্যাথার দ্বারা ভাঁবকে সুগম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং অনেকাংশে সফলও হইয়াছেন । মূল্য আট আনা । 

তেকঙগাত্ত ভ্ডাক্কল্র- শ্বামী জ্যোতির্ম্য়াননা বিরচিত-_মূল্য 
এক টাকা মাত্র । বাংলা ভাষায় বেদাস্ত-দর্শন আলোচিত হইয়াছে । 
বেদাস্তের পবি্ভাষা, প্রতিপাগ্থ এবং অপরাঁপব দর্শন সম্বন্ধে সরল ভাবে 
সাধারণের অধিগম্য করিয়া বিচাবিত হইয়াছে । সংস্কত ভাষা না 
হইলেও বেদাস্ত-বিচাব চলে এই গ্রন্থ তাহার প্রমাণ । 

ব্রহ্গবিদ ব্রহ্মবূপ তার বাণী বেদ । 
ভাষা! অথবা সংস্কৃত করে ভ্রমচ্ছেদ ॥ 
(ছিন্দী বিচার সাঁগর হইতে অনুষ্ধিত ) 

015 0৭ ১], 07], ভঞেত চা 
[10 7১7২07:075- পল্লীগ্রামে সাধারণের জন্ঠ কি উপায়ে সহজে জল 
ফিল্টার করিয়! লওয়! চলে তাহাঁরই বিবৃতি । এই পুস্তক 177610010 
চ09561010101 1711051 00, ৬ৎনং সিকদার বাগান ্্রাটে প্রার্থব্য। 

গীত্ভাতলী- শ্রীরামরষ্ঙ মঠ ঢাঁক। হইতে প্রকাশিত । শ্রীবামক্কঃ 
সজ্ঘের বেলুড় ও অপবাপর মঠে যে সকল গীত ভজনরূপে গৃহীত হইয়াছে, 
এই পুস্তক তাঁহারই সংগ্রহ । মূল্য ছয় আনা। 


সংবাদ ও মন্তবা। 


১। বিগত ৫ই ও ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে কলমা রামরুষ্ সেবা-সমিতির 
বাধিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । ৫ই তারিখে জ্রীকালী পাঠশালা 
নামক অবৈতনিক বাঁলিকাবিদ্যালয়ের পুবস্ক*র বিতরণ হয় এবং সেই 
উপলক্ষে মহিলা সম্মিলন হয়। পালংয়ের প্রসিদ্ধ দেশসেবিকা শ্রীযুক্তা 
অধ্থিক1 দ্বেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এ দিনই অপরাহ্ে 


ভারি, ২৩৩০1] সংবাদ ও মস্তব্য। ৫০১ 


রে িরা্িবাস্পসিপাসি পাখি পা্িপািপিসিপি দিপা সিপিসিিসর সিপস্সিরাটিরাসি লি পাছি 2৯ পালাল সপরসসিল লাস লস লিসা পিসি 





লা পাস্তা 


ঢাকামঠের শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবাননদজী স্থানীয় কৃষি ও শিল্পআাত দ্রব্যের 
একটা ক্ষুদ্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্ধ্য সম্পন্ন করেন । রামরুষ্টোৎসবের 
অঙ্গ স্বরূপ এইবপ প্রনরশনী খোল! বোধ হয় এই প্রথম। ৬ই তারিথ 
পূর্ববান্ধে পুঞজা-পাঠ ও কীর্তনাদি হয়। অমধ্যান্তে ৭** ব্যক্তি প্রপাদ 
পাইয়াছিলেন। অপরাহ্নে সেবা-সমিতির বাধিক সভা হয়। সমিতির 
বাধিক বিববণী হইতে দেখা যায় দে সমিতি কয়েকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও 
একটী দাতব্য উষধালয় পরিচালনা করিতেছে । বিবেকানন্দ-শিল্প ভবন 
বয়ন বিদ্যালয় হইতে এ পধ্যস্ত ২২টী ছাত্র বয়ন বিদ্যায় শিক্ষালাঁভ 
করিয়াছে । রামকুষ্ পাঠশাণা নামক অবৈতনিক বালক বিদ্যালয়টার 
কাজ ঘরের অভাবে কয়মাম যাবৎ বন্ধ মাছে । আলোচ্য বর্ষে সমিতি 
একটা হোমিওপ্যাথিক দাতব্য ওষধাঁলয় খুলিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
আদিত্য চন্দ্র সেন মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক বিনা ফিতে প্রত্যহ প্রাতে 
উপস্থিত রোগীদের দেখেন ও ব্যবস্থা করেন । এই সকল অনহিতকর 
কার্যেব সাহায্য কল্পে এবং সমিতির গৃহ নির্মাণ তহবিলে দেশের 
সহদয় ব্যক্তির অর্থবান করা একান্ত আবশ্তক | সমস্ত সাহাধ্য সেক্রেটারী, 
বামকৃষ্ঞচসেবা-সমিতি, পোঃ কলম। ( ঢাক! )১ এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য। 
২। বরিশাল, গুঠিয়া বাঁমকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সম্পাদক শ্রীবসন্তকূমার 
ভট্টাচার্য লিখিতেছেন যে-_ডাক্তার বি, সি; ব্যানার্জি অথব! শ্রীযুক্ত 
বৈকুষ্ঠচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় (আমাদের সেবাশ্রমেব ভূতপূর্ব কলিকাঁতার 
প্রতিনিধি) গুঠিয়! রামরুষ্জসেবাশ্রমের মেম্ববপদ্দ ত্যাগ করিয়াছেন। 
এই সেবাশ্রমের সাহায্যকল্পে ঘিনি যাঁহা দান করিবেন, সেক্রেটারীর 
বরাবরে পাঠাইবেন, অথবা আমাদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধির নিকট 
দিবেন । তাহার নিকট অর্থ প্রদত্তের জন্থ আশ্রমকর্তৃপক্ষ দ্ারী নহেন। 
...৩। ডাঃ শ্রাহরিমোহন মুখোপাধ্যায় ও ডিঃ, এনজিনিয়ার শ্রীসতীশ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধে, বিগত ১৮ই 
জুলাই, বুধবার শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ কষ্চনগবে পদ্ধার্পণ 
করিয়া বহু নরনারীকে ধর্ধোপদেশের দ্বারা কুতার্থ করেন। স্বামী 
বাস্থরদেবানন্দ, বিজগ্ানন্দ ও মনীধানন্দ তাঁহাঁৰ অন্গমন করেন। 


৫১২ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--৮রা সংখ্যা |" 


পাস্সিলাসি িলাস্পিরিসসির্ণ পাস ৯৯ সিপসিলসিী শপ শাসসপিসসিসসটি রিসসিী সত সিরা সিল লিসা সস লস পি পসরা সমল 


১৯শে ও ২*শু তারিখে তত্রস্থ টা উনহলের ময়দানে ছুইটা সাধারণ 
ধর্মনভার অধিবেশন হয়। শারীরিক অন্ুস্থত। নিবন্ধন প্রথম দিবসে 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ এ সভায় উপস্থিত হইতে পাবেন 
নাই। স্বামী বাস্ুদেবাঁনন্দ ও বিজয়ানন্দ এ দ্রিবন ৭্যুগধর্ম্” সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করেন, পবদিবদ প্রীতে মহাপুকষজী ভক্তসমভিব্যাহারে কৃষ্ণ- 
নগরেব আনন্দমময়ী দেবী দর্শন কবিতে ফান । মন্দিব প্রাঙ্গণে বসিয়া 
স্তোত্রপাঠ কালী-কীর্তভন ও সাধাবণ ভাবে ধর্মালোচনা হয়। পরে 
বৈকাঁলে টাউনহলের ময়দানে দ্বিতীয় সভাব অধিবেশন হয়। ম্হাঁপুকষজী 
সাধারণকে সম্বোধন কবিয়া বলেন, তাহারা যেন ভবিষ্যতে ধশ্মীলোচনার 
অন্ত একটা সপ্তাহিক অধিবেশন গঠন কবেন এবং প্রতিমাদে বেলুড় 
মঠ হইতে কোনও সাধুকে আনযন কবিয়া সদাঁলোচনা করেন। ইহার 
পব তিনি সভাস্থল ত্যাগ কবিয়া যান। পৰে স্বামী বাসুদেবাঁনন্দ ও 
বিজয়ানন্দ “বেদীন্ত” সম্বন্ধে বক্তৃতা কবেন। শ্রীযুক্ত অন্বিকাচবণ দত্ত, 
সিভিল সার্জন মহাঁশয় ছুই দিবসই সভাপতিব আমন গ্রহণ করেন । 
২১শে প্রাতে মহাপুরুষজী পুনরায় বেলুভে প্রত্যাবর্তন কবিযাছেন। 
৪। বাংলায় জন্ম মৃত্যু 


অন্ম ১৯২৩ মৃতু) 
৯৩৫৯৭১১৩ ১৪৮১৬১২ 
১৭৯২৯ 
১৩৬১৩০৩৩ ১৪৯৩৬৬৪ 


অন্মের পর এক বৎসরের মধ্যে হাজার কর। ১৯২* সালে ২*৭ জন 
এবং ১৯২১ সালে ২০৬ জন শিশু মৃত্যুমুখে পড়িয়াছে । ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু 
সংখ্যা ১৯২ সালে ১১৪৪৪২১ ও ১৯২১ সালে ১০৭*০৬৮ জন | 
(বিজলী হইতে সংগৃহীত ) 
৫। ববাহনগর শ্রীবামকু্ণ-অনাথাশ্রমের কার্ধ্য-বিবরণী আমরা 
পূর্বমাসে প্রকাশ করিয়াছি । সহদয় জনসাধারণ এই সৎকাধ্যে সাহাষ্য 
করিয়া বহু অনাথ বালকের প্রতিপালন করুন । 


ররররররজিরসচরর 


আশ্বিন, ২৫শ বর্ষ। 


শ্বীরামরুষ্ণ-স্তোত্রম্‌ । 
( শ্রবামদেব ভট্টাচার্য্য ) 

গু-কাব-জ্ঞান-বেচ্চো যঃ সচ্চিদানন্দ-মুর্তিকঃ 
্রন্মান্তোধি-সমুভূত তবঙ্গে! বেদ-বিগ্রহঃ | 
ভেদ-ছন্দ-গুণাঁতীতো মায়া-ধুত-কলেববঃ 
চরণ-প্রণতায় মে বিদধাতু শিবং সদা ॥ ১ ॥ 
ন-লিন-নয়ন-নাথং চান্থুকম্পাধিবাসং 
নিখিল-নব-শরণ্যং দবীনবন্ধুং দয়ালুম্‌। 
নিরবধি বিনতানাং ছঃখনাশে নিযুক্তং 
ভব-জলনিধিপোতং নৌমি নিত্যমনস্তম ॥ ২ ॥ 
মোহ-মেঘ-সমাচ্ছন্ন মানসাকাশ-ভাস্করঃ 
কল্মব-তমমাবৃত বজন্যা শ্চন্দ্রমাশ্চ যঠ। 
হরতি করুণা যস্ত সকলং চত্কতং রুতম্‌ 
অবিরত কূপারাশিবু ষ্টোইস্ত তস্ত মে সদা ॥ ৩ ॥ 
ভ-বতি চ ভব ভঙ্গো ভীবতো ঘস্তা নিত্যং 
ভব-বিধি-সুবসজ্ঘাঃ নম্ত বৈ মুন্তি-ভেদাঃ । 
ভূবন-ভবন-বীজ্বং যত্র সর্বং সমুপ্তং 
ভবতু হি মম তশ্রিন ভাবনং সর্বদৈব ॥ ৪ ॥ 
গ-গণ সদৃশমীশং বাড. মনো বৃদ্ধাগম্যম্‌ 
গিরিবর-হিমরাজঃ সন্নিভং ধৈর্য-বাসম্‌। 
সকল-ভুবন-সংস্থং বারিনাগ্ন-প্রশাস্তং 
ধৃতনরহিত-কায়ং সম্ততং সংস্মরামি ॥ ৫ ॥ 
ব-হসি বপৃষি বিশ্বং বিস্তরং বীর্্যযোনিঃ 
ধরসি বিমল-বেশং দীন-সম্তান-অন্তম্‌ | 


৫১৪ 


উদ্বোপন । [ ২৫শ বর্ষ-_ঈম সংখ্য।। 


পপ্পাসস্পসপা সিল স্পা সপিসিপাসপ বাসস এপাশি্লিসি উপ উ্পাছির উপাদান সিল সা সর্প পেসিপাস্ছ সপ সিলাস্টি সিল সপিসিলি সপ উপাসিণা পিস সিপা পাপ সত তিশা সিলীসি সিসি পনি 


বিষম-বিষষ-বাণ-প্রোজ্িতং ভক্তিপৃতং 
চরণ-শরণমেবং মানসং ০ প্রধাতু ॥ ৬॥ 
তে-জোভিবম্পষ্টং দিগন্তমাপ্তং 
ভাস্বদ্বিভাসা জগদস্তমাপ্তং 
জ্যোতনিবাসং চরণাস্তমাপ্তং 

নুহুমনো ধ্যান-নিমগ্রমন্ত ॥ ৭ ॥ 


রাশৌ কপাবাবিনিধে জলন্ত 
স্লাতো বিশুদ্ধো বিমলান্তবাত্মা । 
পিবামি রূপামৃতমেব সম্যক 
ভক্ত্যঞ্জনভূন্নযনস্ত ঈশ ॥ ৮ ॥ 


মনুষ্য দেবেশ প্রাসেবামানং 
তাঁপত্রযোন্ম ল্নমিটমীডাম্‌। 
উদ্বেজিতঃ সন্জনিমৃত্যুজালৈঃ 
পার্দাববিনং শরণং প্রপগ্া ॥ ৯ ॥ 
ক-তান্তক-ত্রাস-প্রণাশনাস্্ং 
সমস্তলোকস্ত পবাযণং বৈ। 
সংশ্রিত্য শান্তা হি ভবন্ত সর্ব 
কশান্তবত্তাব্পতর্প্যকামাহ ॥ ১* ॥ 
ষ2া-স্তং সুমিষ্ট, হি নিবন্তপাঁপং 
সন্দোহ-সন্দেহ-বিনা শমন্ত্রঃ | 
ত্বন্নাম সতাং স্থমহদ্বরেণ্যং 
বিরাজতাং নিতাং মুখান্ুজে মে ॥ ১১ ॥ 


য-ন্তৈব কারুণ্যমজন্রধারম্‌ 
বিজ্ঞপ্তবন্ধম্্র-সমন্বয়ং বৈ। 
যোষিদ্বনানাং পর্রিবর্জনঞ 

তমেব বন্দে ভূবি রামকৃষ্ম্‌ ॥ ১২।॥ 





মাতৃপুজা। 
( স্বামী চন্দ্রেশ্ববানন্দ ) 


মার আগমনে বঙ্গভূমি আজ আনন্দমগ্রা। একটা শ্রদ্ধা-বিমিস্র 
'আননহিল্লোল বাংলার পল্লী জনপণে, গৃহে, প্রান্তরে, বন-উপবনে খেলিয়া 
বেডাইতেছে। বাহিবের শোভা, সৌন্দম্য , আনন্দ ও উৎসবেব সহিত 
মানব প্ররূৃতিও সাডা দিয়াছে । বাঁলভানুব ব্রক্তিম লালিম! পূর্বগগনের 
রজত শুভ্র মেঘগুলিতে অপূর্ব শিল্পির নিপুণ তুলিকাঁয় নব নব সৌন্দর্য্যেব 
সৃষ্টি করিতেছে, তাহাব প্রতিবিষ্ব দীর্ঘিকার নীলজলে মাযা কানন 
রচনা কবিয়াছে, শত শত সবোবরে সহত্র সহস্র শতদল বিকশিত, 
অস্ংখ্য ভ্রমর গুঞ্জনে প্রভাতবাধু গুঞ্জবিত, মাঠে মাঠে ধাঁনভবা ক্ষেত 
নবীন মেঘেব পাঁদমূল সতত চুম্বনবত। বন উপবনে আরও কত 
শোভা, বিচিত্র কত পত্র পুষ্প, নিঝবের কত গান, বিহঙ্গের কত 
কাকলি, শিখিব আপন ভোল! কত নূতা, সুনীল অন্বরে ববি শশার 
আরতি, ব্যোমেব অনাহত ঘণন্টাধ্ধনি, মলয়ানিলের অবিবাঁম চাঁমব 
ব্জন, পৃথ্থীর মধুময় গন্ধ, সাগবেব তৃষ্য নিনাদ গ্ররুতি আজ কত 
ভাবে কত রূপে মাব অভ্যর্থনা ও পুর্জা কবিতেছে। বিপণি শ্রেণীতে 
কত দ্রব্য সম্ভার, রাজপথে বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে বিভূষিত আবাল- 
বৃদ্ধ বনিতা, যান-বাহনাদিতে যাব্রিগণেব বিপুল উদ্যমে স্বাধিকার 
চেষ্টা, শুচি সম্পনা পুরনাবীর আনন্দ পুলক হৃদয়ে মা'র পুজার আয়োজন, 
সৌন্দর্য, পৃবিত লালিমাজড়িত্ বালক বালিকার সরল সহজ আনন্দ 
কোলাহল, মধ্যে মধ্যে গগন পবন নিনাদকাঁবী টক্কাধ্বনি-_ সার! বঙ্গ 
আজ তাঁর দীনদয়াময়ী মার আগমনে উৎদবরতা আনন্দমগ্রা। ম| 
আসিয়াছেন বঙ্গেব নিরন্ন শতছিদ্র কুটাবে ; ছুভিক্ষ তাহাকে জবাজীর্ণ 
করিয়াছে, বস্তা আবাসভূমি ভাসাইয়াছে। ম্যালেবিয়া আনন্দভবনে 


৫১৬ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্য] ॥ 





স্পা সসি পতি পিত্ত তাস রি তাস পাস লস রসি পিস্ছিতীি ৩ পিসি সিসি বোট চাসটনাক্চিতী সি শী তে তে লে পাস্পিতিস্পালাসপিসিিলিস্পিতী সিল উপ সিসি 


বিভিষিকা আনিয়াছে তবুও বাংল এক হস্তে নয়নাশ্র মুছিতে 
মুছিতে অপব হস্তে তার বড় আদরের, প্রাণাধিক। মার সেবা ও 
পুজা করিতেছে। এমনি করিয়। বাংলা প্রতি বসব মাকে লইয়৷ তিনদিন 
আনন্দ কবে তাহার পর আবাব তাহার আনন, গান, উৎসব থামে. 
রাঁজরাজেশ্বরের বেশ ছাড়িয়া সে আবার তাহার চিরাচরিতবূপে বিশ্বের 
উৎসব ভবনে ভুক্তণাবশেষ পাইবার জন্য সারমেয় বুত্তি অবলম্বন করে। 
বঙ্গজননী, বিশ্বননী রাজবাজেশ্বরী, তাহার সন্তান ধর্ম, অন, ও এশ্বধ্যহীন 
_-কি বিচিত্রতা, কি ভয়ঙ্কর অসামপ্ন্ত | স্মবণাতীত ফাল হইতে বাংল! 
বরাভয়-দায়িনী মাকে “অচিস্তরূপচরিতে সর্ববশক্র বিনাশিনি” “ূপং দেহি, 
অয়ং দেহি, যশো! দেহি, দ্বিষো জহি” মন্ত্রে তাহাব অভয় পাদপন্সে পুজ। 
ও প্রার্থনা করিয়া আসিতেছে । তীহাবই প্রসার্দে এককালে তাহাব 
শোভা, স্থখ, সম্পদ বিশ্ববিশ্রুত--আর আজ ?__সেই কল্পতরু সদৃশ্ 
অগজ্জননীর পুজা করিয়! হৃদয়েব অন্তস্থল হইতে বরাভয়দরারিনীর নিকট 
বর ও অভয় প্রার্থনা করিয়াও দে এত লাঞ্চিত, অনা শ্রিত, শক্তি, শ্রদ্ধা 
অন্ন ও জ্ঞানহীন ।__কেন ?--কে ইহাঁর মিমাংসা করিবে? পুর্বে হিন্দু 
জড়ের মধ্যে চৈতন্তের মুন্ময়ী আধারে চিরন্মমীর মাটি, ও প্রস্তরকে 
উপলক্ষ্য কবিয়! বিশ্ব হৃদয় বাপিনী নারায়ণীর উপাদনা করিত; আজ সে 
জড়েবই উপাসনা করে, বিশ্বব্যাপিনী মাকে বিশ্বের মধ্যে দর্শন কর! দূরে 
থাক মৃন্ময়ী প্রতিমাতেই দর্শন পায় না, তাই তাহার পুজ! আজ নিরর্9থক 
বরং বিপরীত ফলপ্রদা । 

হিন্দুব শক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ। সে ব্রহ্গকেই শক্কিরূপে উপাঁসন' 
কবে। তাহার দেবী চৈতন্য স্বরূপিনী, বিশ্বব্যাপিনী, জগতের 
যতরূপ ত/রই রূপ তারই অভিব্যক্তি। নিজ মায়ায় নিজকে 
আবরিত করিয়া লীলার আম্বা্ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিশ্বরলমধে. 
তিনিই বহুরূপে ক্রীড়া করিতেছেন । তিনিই মানব মানবী, পশুপক্ষী 
লদনদী, চন্দন) ক্ষুধাতৃষণা, আুথহঃখ। ধর্্দাধন্শটা সবই । পুরাণ, 
বলেন__দেবী সর্ধভূতে বিরাজিতা হইলেও যাবতীয় স্ত্রী শরীরে তাহার; 
প্রকাশ সমধিব' জীবন্ত । সেই মহাশক্তি, ধাহাকে পুজা ও তুষ্ট, 


আশ্থিনঃ ১৩৩% | ] মাতৃপুজা । ৫১৭ 








পাপ পাসিতিসিি সরা অপি সসিতা সতাসিপিসসিলা 


করিয়া হভরাজ্যদেবগণ ন্বর্গরাজ্য বহুবার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
কোটা কোটা হিন্দু প্রতিবতসব তাহাকে যোড়শোপচারে পুজা 
করিয়াও আজ কেন এরূপ শক্তি ও গৌরব হীন? ভাবহীন হিন্দু 
ভাবের ঘরে চুরি করিয়া মুখে বিশ্বরূপিনী দেবীর স্তুতি করতঃ প্রকাশ্ডে 
নিশিদিন তাহার অবমাননা কবিয়া বিনাশের ক্রমনিয়ন্তরে দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। শক্তি উপাসক হিন্দুব গৃহে ্র্ষস্বরূপিনীর মুর্ভ বিগ্রহ 
রমণীগণেব বেদনা পূর্ণ আর্তনাদ্দে আত্ম ভারতের গগন পবন নিনাদিত। 
ঘে হিন্দুরমণী দেবী বলিয়া সর্বদেশে সর্কাঁলে পুজিতা, যাহার অতীত 
উন্নতি জগতের ইতিহাদে এক গৌববময়ী কাহিনী, যাহাদের স্বভাঁব- 
কোমল হৃদয়ের পবিত্রত! ও নিংস্বার্থপবতা, ত্যাগ ও তপস্যা, বীরত্ব 
ও শিক্ষা আজও গাথারূপে ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতাঁব মুখে মুখে 
গীত হয়, সেই হিন্দবন্ণী কয়েক শতাঁব্দীব অবহেলা ও অত্যাচারে, 
ছর্বলতা ও কুশিক্ষা,। আজ পশু অপেক্ষাও অধম , তাহার ভীরুতা। 
নীচতা, ও শিক্ষাহীনতা আঞ্ক বিশ্ব বিশ্রুত। এই বিরাট বিশ্বেব 
সেও যে একজনা, এখানে তাহাঁবও যে কিছু কবিবাঁর আছে, কতশত 
বিজয়ী বীবের সমাধিপৃত জীবন সংগ্রামে প্রমন্তা সিংহিনীব ন্যায় সেও 
যে স্বাধিকার চেষ্টা তেজোদৃপ্ত হৃদয়ে টড়াইতে পারে, তাহারও 
যে মন্তিক্ষে বুদ্ধি, হৃদয়ে আশা ও বাহুতে শক্তি আছে- হিন্দু বম্ণী তাহা 
জানে না, জানে সে জন্ম জন্মাস্তবের জন্য পুরুষের কৃতদাসা, 
তাহার তভোগম্রসেবার মন্ত্রস্বন্ূপাঃ শ্ীভগবানের শ্রেষ্ঠ বচনা সে যে মানবী, 
দেবীত্ব পদের ক্রমোন্নত পথ তাহার সম্মথে যে সম্প্রসারিত, তাহার 
জন্ম, জীবন ও যৌবনের উদ্দেশ্য যে অতি মহান, ভগবানের অশেষ 
আশীর্বাদ ও তাহার অন্তনিহিত অনীম শক্তি জগৎ বহস্তের শ্রেষ্ঠতম 
রহস্ত আবিষ্ষারের জন্য যে সতত তাহাকে উন্মুখ করিতেছে, তাহা 
হিন্বু রমণী চিরদিনের জন্ত বিস্বৃত হইয়া গিয়াছে এবং জন্মভূমিতে 
তাহার এমন কেহই হিতাকাঁজ্ষী নাই যে তাহার বধির কর্ণে এই 
অহতী বাণী ঘোষণ! করিতে ও সর্বজনপ্ণিত হীনাবস্থা হইতে তাহাকে 
তাহার পূর্ব গৌরবময় মঞ্চে পুনরায় উঠিবার জন্য সাহায্য করিতে 


৫১৮ উত্থেধন। [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্য। 


পাবে । ভাবতীয় বমণীর এই মহ!ন অজ্ঞান প্রহ্থুত শোচনীয় অধঃপতনের 
জন্য সম্পূর্ণ দায়ীকে? নিঃসঙ্কোচে বলিতে পাব যায়__“ভারিতীয় 
পুরুষ । ভারতীয় পুরুষ ব্মণীগণের পবিত্রতা রক্ষাব জন্য অনাব্ধ্যক- 
রূপে ভাঁবিত বা! কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাহাদিগকে শিক্ষাদান 
কবে না, অথচ অল্প বয়স পরিণীতা কবিয়! লঙ্জ'কব সংযমহীনা ও 
ইন্ড্িয়েব কৃতদাঁসী কবিয়া তুলে। বজ্রবন্ধনের আবেষ্টনী শৃঙ্খলিত 
কিয়া তাহাদেব স্বভাব বিকাশোন্থুখ বৃন্তিনিচয়কে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়! 
ফেলে। ভাবতীয় নাবী জন্ম হইতে শিক্ষা! পাঁয় তাহার ধর্ম অশাস্ত্ীয় 
তরী আচার সমহব অনুষ্ঠান এবং কর্ম-পাশবিক বৃত্তিপুর্ণ স্বামীর 
ভোগ যজ্ঞে আত্মাহুতি দান। আত্মশক্তি প্রকাশের সমস্ত মার্গরুদ্ধ 
করিয়া পুকষ তাহাকে অবনতিব ক্রমনিম়স্তরে টানিয়৷ আনিয়াছে, 
অথচ হিন্দু শক্তি উপাসক, “ব্ছ্াং সমস্তাম্তবদেবী ভেদাঃ ভ্ীয়ঃ সমস্তাঃ 
সকলা জগতসু” এই মহাঁমন্ত্রে সে দেবীব স্ব কবিয়া থাকে । কপট 
হিন্দু লীলায়-বিগ্রহধাবিনী জগজ্জননীব জীবন্ত মূর্তি সকলকে নানাগ্পে 
লাঞ্চনা ও অবমাননা কবিয়া তাহাব এই দাঁবিদ্র্য, দুর্বলতা, স্বজাতি- 
বিচ্ছেদ? ধর্মহীনতা 'ও পবাধীনতা ডাকিয়া আশনিয়াছে। দেবীব বেদনা 
বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের তণ্ত নিঃশ্বাসে হিন্দুব ধর্দঅর্থকাম-মোক্ষ চিতাভন্মে 
পরিণত হইয়াছে । দেবীপুজ। সর্বাঞ্গ স্ব হইলে তাহাঁব প্রসাদে 
ত্রেলাকে) এমন কিছুই অবশিষ্ট থাঁকে না যাহা ভক্তেব কবতলগত 
না হয়, আবাব উহাব বিচ্যুতি ঘটিলে জগতের সমস্ত অনর্থ পু্জীভূত 
হইয়া তাহার অভিশাপ মানবের উপব বর্ষিত হ্য। হিন্দু, তুমি 
দেবীভক্ত; বহুষুগ ধরিয়া নানাব্ধপে তুমি তাহাব পুজা করিয়! আমিতেছ, 
তাহারই আশীর্বাদে তোমার মহিমোজ্জল গৌরব চুন্ভা একদিন অন্ববতল 
চুন্ধন করিয়াছিল, আজ তে।মার বুদ্ধিহীনতায় তাহাবই অভিশাপে সে 
গৌরব চূড়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধরাপৃষ্ঠে অবলু্ঠিত হইতেছে । 

এস হিন্দু, তে।মাব স্বভাব সিদ্ধ ব্রন্ধ দৃষ্টি সহায়ে একবাব নারীকে 
অবলোকন কর। তাহাৰ যৌবন-লাবণ্য পবিপূর্ণা, জিদ্ধোজ্জল বূপরাশির 
দিকে আয়ত জাখি তুলিয়া দেখ সেই__ 


পরা 


আশ্বিন, ৯৩৩০ । ] মাতৃপূজা । ৫১৯ 


“ঘনস্তনভরোর তাং গলিত চুলিকাং শ্যামলাং 
ত্রিলোচন কুটুম্বিনীং ত্রিপুর” 
স্ুন্দবী কে, কোটা শশিকুধ্য প্রভাসম ধাহার কাস্তি, অসীম 
ধাহার করুণা, অপাব ধাহার সন্তান বাৎসলা, শুভাশীষ বাহার লৌহকবচ 
সদৃশ সন্তানকে সতত সর্ববিধ বিপদ হইতে বক্ষা কবে। হিন্দু, কলুষ 
নয়নে আব তাঁহার দিকে তাকাইও না, অশেষ লাঞ্জনা গঞ্জনা দিয়! 
আঁর তোমাব বিনাশ টানিয়া আনিও না; তোমার জননী, সহোদরা 
ভাধ্যা, ছুহিতা, নাবায়ণী ককণায় তোমাব গৃহে আবিভূতা , পবিত্রতা, 
সেবা, শিক্ষার অর্থ রচিয়া তাহাদেব পুজা কব। দেখিবে, অচিরে 
এক অপূর্বব পবিত্রতা, সংঘম, ও নিষ্কামপ্রেমে তোমাব হৃদয় মন ভবিয়। 
উঠিয়াছে, তুমি তখন বিশ্ববিজয়ী__ত্রেলে।কোর সমস্ত পশুবল তোমার 
পদতলে তখন অবলুষ্তিত । 
সেইদিন আগতপ্রায়। যখন হিন্দু তাহার চিরাচবিত, অধুনা-বিস্বৃত- 
প্রায় শক্তিপুজ1 যথাবথর্ূপে সম্পন্ন কবিতে সক্ষম হইবে। সেদিন 
পুণ্যতোয়া শাগীবথী তে, পঞ্চবটী মূলে নিখিল মানণবেব কল্যাণকামী 
অনস্তভাবময়-বিএহ জগদম্বাব শিশু শ্রীবামকষ্জদের /য মহাঁশক্তি পুজার 
অনুষ্ঠান কবিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাব প্রবাহ তড়িত প্রবাহের ভ্তাঁষ 
অচিরেই সমস্ত ভাবত শবীরে সঞ্চারিত হইবে। ভারত দেখিবে-__ 
জগতেব সমস্ত স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ জগদন্বা, মহাপবিত্র হৃদয়া হইতে 
মহাঁপতিতা পর্য্যন্ত সকলই তিনি, তিনিই একরূপে মানবকে মুক্তিদান 
কবিতেছেন অন্তরূপে বিশ্ববিমোহিনী মায়াজাল বিস্তার পূর্বক জীবকে 
বন্ধ করিয়া বারংবার জন্মমৃত্যুব মধ্যে আকর্ষণ কবিতেছেন , দেখিবে__ 
স্্রী-পুরুষ; শিব-অশিব, শান্তি-অশান্তি, স্বখ-ছুঃখ১ সবই তিনি_ভ্রজগং 
তাহারই মায়ার বিকাশ । 
ভারতের মহাশক্তি বহুযুগ নিদ্রিতা । সেই মহানিদ্রা ভঙ্গ করিবার 
জন্য শক্তিকপাকালী ভ'গবতী তনু শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ধাঙ্গে আবিভূতা 
হইয়া স্বীয় অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি মৃতপ্রায়া ভারতীয় নারী সমাজে 
সঞ্চারিত কিয়! গিয়াছেন। এ শুন, অদূরে নববলে বলবতী ভারতীয় 


৫২০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-__৯ম সংখ্যা । 


সপ ৯ পিসির সিসি সি পিটিসি | পীরে ঈপলসিরাপ র দি্লিসিপি উপর ৯ সিরা লা? পিসি সিপিবি সিলিসিপাসালীসি 


নারীর অপূর্ব হর্ষ _কোলাহবপূর্ণ জয়ধ্বনি, এ দেখ, জগতের পশুবল 
ক্ষীণকায়৷ ভাবতীয় বমণীর নগ্রপদ্ধতলে অবলুন্ঠিত। সমগ্র জগৎ বিশ্ময 
বিমুগ্ধ নয়নে দেখিতোছ-_জন্মভূমিব লৌহ নিগড় ছিন্ন করিতে ভারতের 
তথাকথিত অবলা জাতি ভীমাবণ চগ্ডিবেশে সন্তানের পার্খে আজ 
দণ্ডাযমানা । আজ, ভারতের পল্লী জনপদে সভা সমিতিতে, 
বিচাঁরালযে কাবাগাবে মহাঁকাঁলী নৃত্য কবিতেছেন। হিন্দুর শাস্ত 
স্থবিমল গৃহে অসংখ্য পবিত্র হৃদয়া কুমাবী শৈলন্ুতা উমার ন্যায় আজ 
গভীর তগস্তায় নিমগ্রা-_সঙ্কল্প তাহাবা জাগিবে, ভারতকে জাগাইবে। 
মাতৃগতপ্রাণ হিন্দু, তোমার শূন্য চগ্ডিমগুপ পূর্ণ করিয়৷ অপূর্ব শ্রী ও 
মহিমা বিস্তার পূর্বক দশপ্রহবণধাবিণী হেম কিবিটিনী যে মা তিনদিন 
তোমার ভক্তি অর্থ্য গ্রহণ কবিয়া তোমাকে ধন্ত করেন, তিনিই 
দুহিতা, জায়া ও জননী বেশে তোমাব গৃহ আলো করিয়া আছেন। 
তুমি লজ্জা, সন্কৌচঃ বিসজ্জনপুর্ববক, নিষ্ষীম পবিত্র হৃদয়ে মন ও মুখ 
এক কবিয়া সর্ধাস্তঃকবাণ চিবদিন তাহার সেবা করিতে থ'ক। 
তাহাব আশীব্বাদ্দে তোমার অশ্ষে মঙ্গল হইবে। তিনি সনাতন 
ধন্মক্ষেত্রে দেবাস্তব সংগ্রামে দৈত্যকুল সংহাব কবিয়া তোমার হত 
্বর্গরাঁজ্যে পুনবায় তোমাকে প্রতিষ্ঠিত কবিবেন। বহুধুগ পূর্বে 
ধেবতাগণশব আবাধনাঁয পুবিতুষ্টা জগজ্জননীব সত্যবাক্য এখনও ভারতের 
দিক্দ্দিগন্তে প্রতিধবন্ি 

“ইন্থং যদা ধদা বাঁধা দানবোথ। ভবিষ্যতি | 

তদ্বাতদাবতীধ্য[হং কবিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ং ॥৮ 





কথা-প্রপঙ্গে | 
(২) 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


মহাভারতের ক্ষত্রিয় চরিজ আলোচনার আমাদদেব দ্বিতীয় নাট্য 

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্ত্রের “পাওবগৌবব।” প্পাগুবের অজ্ঞাতবাসের” 
নায়িকা যেমন প্রৌপদী, এ নাট্যে সেইরূপ নুভদ্রা। অজ্ঞাতবাসের পর 
পাগবেরা বিরাট রাজ্যে প্রকাশ হইয়াছেন । ভারত যুদ্ধের সুচনা 
আরম্ভ হইয়াছে ঠিক এই সন্ধিক্ষণে অবস্তী রাজ দণ্ডী ছূর্বাল! শাপগ্রস্ত 
কামরূপা উর্বশীকে অশ্বিনীরূপে প্রাপ্ত হন। অষ্ট-বজের মিলন ছাড়! 
উর্ধবশীর এ পশুযোনি হইতে যুক্তি নাই। তাহার কাতর প্রার্থনায় 
শ্ীভগবান তেই অশ্বিনী চাহিয়া! পাঠাইলেন ৷ দণ্তী রুষ্ণ ভয়ে ছুর্য্যোধন 
প্রভৃতি রাঁজগণের আশ্রয় চাহিলন কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইল না। 
দণ্ডী কামরূপা অশ্বিনীকে লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে জাহুবীতীরে উপস্থিত। 
ঠিক সেই সময় সুতদ্রাদেবী পুত্রবধূ উত্তরাকে লইয়া দ্বারকা হইতে 
জাহুবীতে অবগাহন করিয়া বিরাটে স্বামী সকাঁশে যাইবার উদ্যোগ 
করিতেছেন । শ্রারুষ্ণেব সহিত ব্দায় প্রসঙ্গে অন্তর্যামী নারায়ণ 
হৃভদ্রাকে তাঁহারি বর্তমান কর্তব্য ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া দিলেন । 

“শুন ভদ্রা সার ধর্ম আশ্রিত পালন, 

নিরাশ্রয়ে আশ্রয় প্রদ্ধান | 

যেব৷ দ্েয় অন।:থ আঁশ্রয়, 

চির দিন গাই তাঁব জয়, 

বাঁধা রহি তার দয়! গুণে । 

অসহায় যেই অন আশ্রয় াচিব 

যে তারে করিবে রক্ষণ | 


৫২২ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা । 


স্পাস্পপটিপাসিলাসিপাসিপাসিতা তাস তা পা -* ৯৫৯ সপাসিপাসিাছ তাছিলা পাত সির্পছ লালা পে লা পাসিপাসপাসিত প্এাসিপিপাসিপাসিপা পাসিলাাসটিপাসটিত পোসটিস্পসাসিপাস 


ধন, প্রাণ, মান-_ 

আশ্রিতের তবে দেবী দিতে বিসর্জন, 

কাতর না হও কভু, 

আশ্রিত পাঁলন, ধর্ম আাঁনিহ নিশ্চয় |” 

ভদ্রা এই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন কিন্ত বুঝিলেন না| কেন ভগবান 
তাহাকে বিদায় কালে মাঁনাবব এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম উপদেশ করিলেন । 
অষ্টবজ্জ দেব ও মাঁনবেব কবস্থ , তাঁহাদেব বিবোধ উপস্থিত না হইলে 
অষ্ট-ব্জের মিলন ও উর্বনীব মুক্তি অসম্ভব। এই বিরোধের মধা দিয়। 
আজ ভগবান পাণ্ডবকে অশ্বিত-বক্ষণ শিক্ষাদান ও গৌববান্বিত 
করিবেন । 
ভদ্রা জাহুবীতে অবগাহন করিতে আঙিলে দণ্তীব সহিত সাক্ষাৎ 

ঘটিল ও দেখিলেন দণ্ডী আত্মহত্যায় উদ্চেগী। কাবণ জিজ্ঞাসায় তিনি 
বলিলেন, “বিধি বিডম্বনে মোর কৃষ্ণ সহ বাদ।” উত্তবে স্ুভগ্দা 
বলিলেন “কৃষ্ণপদে মাগহ মাজ্জনা, অপর করুণা, ক্ষমিবেন অপবাধ 1” 
কিন্তু পরে যখন জানিলেন যে দণ্ডীব কোনও অপবাঁধ নাই, দণ্ভীব 
অশ্বিনী তাহার ভাই বল পূর্বক গ্রহণ করিতে চাঁন, তৎক্ষণাৎ সেই 
ক্ষত্রিয়কুলবাণী মহ! উত্তেজিত হইযা দণ্ডীকে কৃষ্ণ-দেষী বাজাদেব আশ্রয় 
গ্রহণ কবিতে বলিলেন | ধর্ম্েব আদর্শ চক্ষের সমক্ষে উজ্জল বাখিবাঁব জন্য 
তিনি ভাই কৃষ্ণ__-ভগবান কুষ্চেব সহিতও বিরোধে প্রস্তত। কিন্ত 
শুনিলেন দেব-দানব-নরের কেহই দণ্ডীকে আশ্রয় দেয লাই। তখন 
ভদ্রা বলিলেন; 

ত্যজ ভয়, মহাশয়, দানিব আশ্রয় 

আইস মোব সাথে তুরঙ্গিণী লয়ে |” 
দ্ডী ভাবিলেন এ রম্ণী বাতুল। তথন স্থভদ্রা আবও উত্তেজিত হইয়া 
বলিলেন,__ 

“শুন নৃপমণিঃ বীরাঙ্গণা বিপদ ন1 জানে, 

অহেতু যগ্চাঁপ বার্া হন চক্রপাণি, 

তারে আমি তিল নাহ গণি, 


আশ্বিন, ১৩৩ | ] কথা-গুসঙ্গে | &২৩ 


আশ্রিত পালন ধর্ম মম। 
পাঁওডব-ঘবণী, 
যাদব নন্দিনী স্ুভদ্রা আমার নাম। 


_-পবিচয় পাইয়া দণ্তী ভীত হইয়া বুঝিলেন, যাদবকবে অর্পণ করিবার 
নিগিত্ত ইহা ছলন! মাত্র । উত্তাব ভদ্রা বলিলেন,__ 


“অহেতু আশঙ্কা তুমি কেন কব চিতে 


বীরাঙ্ষণা হতে 
হীন কার্য অসম্ভব চিবদিন | 
নি ক গং 


গঙ্গাতীবে সত্য করি কহি মহীপাঁল, 
পতি-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, 

মজে যদি তোমার কাঁবণ, 

তথাপি গো রঙ্দিব তোমারে । 


তখন দণ্ডীব অন্ত ভীতি উপস্থিত হইল। তিনি ভাঁবিলেন, এই 
করুণাময়ী আমার নিমিত্ত কেন স্বামী ও আত্মীয় স্বজনের নিকট অপরাধিনী 
হইবেন | ভদ্রা তাহাকে পুনবায় বুঝাইলেন,__ 


“পাওবেব বীতি তুমি নহ অবগত, 


99 


অসঙ্গত-বাণী নৃপ কহ সেই হেতু” । 


কিন্ত দণ্ীকে ইহা সত্বেও মৌলী দেখিয়া উত্তরা দৃঢস্বরে বলিতে 


লাগিলেন, 


মৌন কেন বহু মহীপাঁল? 

পাঁগুব আশ্রয়ে তুমি কাবে কর তয়? 
জেন স্থিব যদি কছু রবি-শশী পসে 
সাগরে না রহে জল, অনল শীতল, 
মেরু যদি নডেঃ বিশৃঙ্খল ব্রহ্মা গু যছাপি 
পাণ্ডব না আশ্রিতে ত্যজিবে |” 


কিন্ত দণ্ডীর তাহাতে প্রত্যয় হইল না । কারণ বিশ্ব সংসারে 
সকলেই জানে পাগ্ডব কৃষ্ণ বলে বলী। তিনি বুঝিতে পারেন নাই, 





৫২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ব--৯ম সংখ্যা । 


লিস্িাসিপাসিাসি পালি পাতলািত 








৯৮৯ পরাস্ত পোিলাসিতিসিতাসিপাছি শি পারা পরসিপাি সিল তা পাখি পরপিস্পিসিপাসিবাসিপিস্পিিসসি 


ধর্ম ও কৃষ্ণ এক। আশ্রিত-পালন-ধর্ম ত্যাগ ধ্দি পাগুব কবেন 
তাহা হইলে তাহার! কৃষ্ণকেই ত্যাগ করিবেন, স্তবাঁং কৃষ্ণ বা ধর্মহীন 
পাণ্ডব ছারেখারে যাইবে। শ্রীভগবাঁন ভক্তেব গৌরব বৃদ্ধি করিবার 
জন্যই নান! পরীক্ষা-প্রলৌভনেব স্ঠটি কবেন। এ ঘটনা তাহারই 
একটা উদাহরণ মাত্র) ত্যই স্থৃভদ্র) তাহাকে আবার বুঝাইলেন,-_ 
“কদাচিত তোমাবে ন৷ ত্যজ্িব রাজন, 
স্থির এ প্রতিজ্ঞা মোঁর। 
₹শক্ষয় হয় যদি রণে 
তিল মাত্র নাহি গণি মনে, 
সত্য, কৃষ্ণ বলে-বলী পা পুত্রগণ? 
কষ্ক সথা পাওবের ধর্মের পালনে 1” 
ধর্শেব পালন কবেন বলিয়৷ কৃষ্ণ পাওবসথা--এই সত্য অবগত 
হইয়৷ দণ্ডী সুভদ্রার অন্ুগমন কবিলেন। কিন্ত হায়, আজ ক্ষত্রিয় 
চরিত্রে কি ব্যভিচাবই শা থটঘাছে! আশ্রিতকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কবাই 
বর্তমান [১011005 বা রাজনীতি । 
কুরুক্ষেত্র মহাঁপমবের সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শ্রীরুঞ্ মাত্র পাণডবের 
ভরসা । ঠিক এই সময়ে সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণ-বিবোধেব প্রস্তাব ভীম সমক্ষে 
প্রকাশ করিলেন । সত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভীমেব কিন্ধ কেশাগ্র কম্পিত 
হইল না। তিনি অবিচলিত চিত্তে উত্তব দিলেন+_ 
“করিয়াঁছ কুলমীতি-মত গো কল্যাণি (৮ 
কিন্তু অজ্ঞুন ভীমেব নিকট এই বার্তা শ্রবণে ভীত ও চমতৎকত 
হইলেন । ভীম তাহাকে বুঝাইলেন,_- 
চমতকৃত হয়ে। না ফাল্গুনী, 
ঙ্ি ৮ কু 
ধর্ম নীতি কে শিখবে ভবে, 
ধর্্ম-আত্ম! ধশ্মরাজে ন! করিলে সেবা । 
প্রাণ বিসর্জনে-_ আশ্রিত পালনে 
উপদ্দেশ কেবা! দিবে» 


আশ্বিন, ১৩৩ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৪২৪ 


ক্স টাসিলীস্িস্পিসিভা সত লা সপ রি স্িশি সরি সলনি সি পিক লা সটিরাসির্ল সি পি সিসি পপি পোসপিশসিপাসি পারা পাস রসি সিসি সটরাসিবিস্িস্পিটিসিল সত 


অর্জুন নত মস্তকে উত্তর দিলেন, “কনিষ্ঠ তোমার দেব তব অনুগামী 

কিন্ত ভাবি বীর নিষ্ষণ্টক হল দুধ্যোধন !* কিন্তু ভীত ও চমতকৃত 
অর্ভুনের নিকট এক্ষণে ধর্ম-পালন ও তাহার ফল নির্ণয় জটিল হইয়। 
ঠাড়াইয়াছে, পরন্ত সত্যে প্রতিষ্ঠিত ভীমেব নিকট এ প্রশ্ন অতি নরল। 
তিনি উত্তর দিলেন,__ 

পনিষ্কণ্টক হুষ্যোধন ? 

কদাচ না ভেব মনে। 

ধর্ম যুদ্ধে অবশ্য লভিব জয় । 

শ্রীহরি ধর্ম্েব সখা) 

শ্মরি তারে জিনিব তীহারে । 

কিন্তু যদি হয় পরাজয়, 

কণ্টক শঘ্যায় তবু শোবে হুর্যোধন । 

বাজহুয়ে বিভব হেরিয়ে -- 

ঈর্ষায় করিল তুষ্ট ছল অক্ষ ক্রীড়া । 

শত গুণে পুনঃ মুড জলিবে ঈর্ষায় 

শুনিবে যখন, 

পাগুব-আশ্রিত হেতু ত্যঘেছে জীবন ।” 
অপব দ্বিকে কুস্তীর মাতৃহৃদরয় উদ্বেলিত। তিনি ভীমফে বুঝহেতে 
লাগলেন, 

“বুকোদর, 

এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যথা দিওনা মায়েরে ! 

ইন্দ্র সম অরি দৃর্য্যোধন, 

উপস্থিত রণ, 

হরি মাত্র পাও সহায়; 

রণে বনে, ছুর্গমে সঙ্কটে, 

পাইয়াছ পরিতাণ যাহার কৃপায় ) 

দ্রৌপদ্দীর লজ্জা-নিবারণ, 

দর্বাস! পারণে ভ্রাতা শ্রমধুহদন 


৯৮৯এ সিসিতী 


৫২৬ উদ্ধোধন | | ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


পাস পাস লিসা লা লাস তি পি লা পা ৯ পাস লাস তি ৯ সি পো পা তি লা শা শি লি পা পিসি পা শা 


পাঁগুব-বাদ্ধব নাঁম ! 
তুচ্ছ দণ্ডী হেতু; কর ছন্দ তাঁর সনে? 


ভীম | কি কৃষ্ণ-সগ! কি কাঁবণে পুত্রেষ তোমার 
ভুলেছ কি মহাঁদেবী ? 
তব ধন্মবলে-_ধর্্মরাঁজেব জননী । 
ব্রাহ্মণ নন্দন হেতু অপিলে ননদনে, 
ভয়ঙ্কর বক নিশাচব-মুখে | 
গ ॥ 
হতাঁশ কি হেতু মাতা? 
দয়াময় আশ্রিত-আশ্রয়, 
কষ্ট না হইবে কৃষ্ণ আশ্রিত পাঁলনে 1” 


ভীত যুধিষ্ঠিরও স্ংশ্য় চিন্দে বলিলেন, 
বিষম বৈষ্ণবীমায়া বুঝিতে না পাবি, 
শুধাই তোমায়, 
কেব! কবে পাইয়াছে ত্রাণ, 
শত্র কবি ভগবানে । 
ভীম। “শুনেছি শ্রীমখে বার বাব 
হবি কত অরি নহে কাব, 
মিত্রভাঁব) শত্রতভাঁব-_তাঁরণ- বাঁবণ । 
কঃ সঙ গা 
“ব্রত তব ধন্ম-উপাঁসন। , 
সেই ব্রতে পুর্ণাহুতি দেহ নরনাথ 1” 
তবুও যুধিষ্টিরের সংশয় গেল না। ভীরু হৃদয়েব দুর্বলতা আসিয়া 
তাহার যুক্তিকে আশ্রয় কৰিল। শ্রীভগবান বলিয়াছেন “সংশয়াত্মা 
বিনশ্বাতি” সেই সংশয় আজ তাহাকে অধিকার কবিয়! বপিয়াছে, আজ 
শ্বধ্ম ত্যাগ করিতেও তিনি কুষ্ঠিত নন, এমন কি কুযুক্তির মুখে তিনি 
শ্রীকৃষ্ণকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন)-_ 





আশ্বিন, ১৩৩ | ] কথা -প্রসঙ্গে | ৫২৭ 


৭৮ লাস পাটি লস্পপািপাসসিলি সিস্পত | জাস্পা 
পাস লাস্পপাস্সিসসিলাসসিিসিল  লাসিপাটি পাটি শিলা ৯ 


“আশিত পালন কর্তব্য নিশ্চয় জানি? 
কিন্তু তা” হতে কর্তব্য-কষ্ণ-চরণ-শরণ ! 
জ্যেষ্ট ভ্রাতা ত্যজি বিভীষণ, 
বামে কৈল পুজা, 
ত্যজি আপন জননী 
ভবত পুজিল চিস্তামণি 
পিতৃথ্বাতী শক্র স্বো কবিল অন্গদ (৮ 
কিন্তু সত্যপ্রাণ ভীমের যুক্তিব নিকট কুযুক্তির মেঘ কাটিয়া দকলের 

হৃদয়ে সত্য স্্য্য প্রকাশিত হইল । ভীষ বলিলেন,__ 

“একমাত্র উপায় কেবল, 

তদিতে বৈষ্ণবী মায়া 

শিখিয়াছে দাস দেব, তব উপদেশে-_ 

স্থধান্মন নিধন শ্রেয়ঃসাব, 

তাবপবে মাযাব নাহিক অধিকাঁব! 

বাজ-ধর্া, ক্ষত্র-ধর্ম-__আশ্রিত রক্ষণ।_- 

বণ আকিঞ্চন ক্ষওয়ের ! 

পিতা জোষ্ঠ ভ্রাতা ইষ্টদেব গুফ্ু-- 

আবাহন যে কার সমবে 

প্রবোধিতে ভাবে, ক্ষত্র বীতি চিবদিন। 

ভীরু করে গুরু বলি সমব সম্মান । 

পৃষ্ঠ দেয় রণে 

মিথ্য। বোধ দিয়া নিজ মনে, 

নাহি বুঝে “ভয় নয় ধর্ম আচবণ” | 

কহিলে রাজন, 

ধর্ম হেতু তব বাক্য করিব হেলন, 

নিবারণ কর ঘি আশ্রিত রক্ষণ । 

পাগুবগণ যদি আজ কালকার ক্ষত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তীহারা 

শ্রীকষ্ের সহিত নিশ্চয়ই 4১11181০2 ত্যাগ করিতে পাঁরিতেন না। তাহারা 


৫২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


২৮ সি পসিরাসিরাসিত ৯ পাটি লাকি পিস পাপী রি তি এসি পসরা ত সিসি ৯ ৯ তি উভাসিপাসিরসি তাসিলী এেিপাসিণাসিপসিতাসিলা 





দণ্ডীকে শ্রীকৃষ্ণের করেই তৎক্ষণাৎ ০০৮২ করিতেন। এবং স্ুভদ্রাকে 
নিশ্চয়ই অন্ততঃ ভারত যুদ্ধকাল পর্যন্ত 10021770917 থাকিতে হইত | 
আর হে বঙ্গীয় জননী ! কুত্তীর মাত হৃৰয়েব দুর্বলতা! দেখিয়া! তাহাকে 
সামান্তা জ্ঞান করিও না। তিনি ত্বাহাব সন্তানগণকে কখনও 
সত্য হইতে বিরত করেন নাই, এই কুস্তী একদিন ত্রাঙ্গণ পুত্রকে রক্ষার 
জন্ঠ নিজ পুত্র ভীমকে স্বহস্তে রাক্ষস মুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
হায়রে, চিবকাঁলই কি বাঞ্গলার নবনারী 0)6806ই দেখিবে ! কবি 
হৃদয়ের মহাঁসত্যকে কি কখনই সে নিজ জীবনে উপলব্ধি কৰিবে না? 
উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র ত সন্ুখেই প্রসারিত-_-কে তাহারা আজম এই ধর্ম ক্ষেত্রে 
বীজ বপন করিবে? 
এদিকে বলদেব পাগুব-প্রাঞ্গণে আপিয়া জভদ্রার সহিত দেখা 
করিলেন এবং ক্রোধ ও ন্মেহ সহকারে নানাভাবে কষ্+-বিরোধ ত্যাগ 
করিতে বলিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন স্থৃভদ্র| স্বধর্ম্টে অটল তখন 
তাহাকে বৈধব্য, পুব্রশোক ও বংশ নাশের ভীতি প্রশন করিলেন । 
তাহাতে স্থুভদ্রা উত্তর দিলেন 
“ক্ষত্রিয় রমণী দেব, বৈধব্যে না ডবে) 
সাঞ্জাইয়ে পুত্রে দেয় পাঠায়ে সমরে” 
ঞ ক ১. 
“্যদবধি কণ্ঠে রবে প্রাণ 
শুন বীধ্যবান্‌ স্থান আমি দিব তারে । 
হলে প্রয়োজন, 
কাটি বেণী বিনাইব গুণ, 
অশ্বরজ্জ করিব ধারণ পুনঃ ) 
নারী হয়ে ধবিব ধনুক 1” 
তার পর-- 
“করিবারে ধর্ম সংস্থাপন, 
দ্ডিতে দুর্জন, সাধুজন-ত্রাণ হেতু, 
অবতীর্ণ তোম! দৌহে। 


আশ্বিন) ১৩৩০ । ] কথা-প্রসঙ্গে | ৫২৯ 


৯৯৮০৯ লালা পা উরি পা সি ৯, ৯৮৯৯৪ পাটি পাস লা পার তা ০৯ 5৮ ৫৯্িঠাি পাটি বাসি পা পা রসি পিসি কাপ রিপা 


তবে দেব কি হেতু ছলনা ? 
ধর্ম হেলা উপদেশ কিবা হেতু ? 


ঈ ধা ধা 


“স্থায়ী কিছু নহে চিরদিন)__ 
বন্ধু মাত্র ধর্ম এ সংসাবে। 
থাক ধর্ম, হক সর্বনাশ, 
তিলমাত্র নাহি তাহে গণি 1৮ 


বলবাম নিরুত্তব হইয়া প্রস্থান করিলেন । 


অপর পক্ষে ছুধ্যোধন যথন শুনিলেন যুধেষ্ঠিব দপ্তীকে আশ্রয় দানি 
করিযাছেন, তখন তিনি পাঁওবের বীবন্ত, আশ্রিত-রক্ষণ ও মৃত্যুতেও যশ- 
গৌরব স্মবণ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পডিলেন। বাজ্য লইয়৷ তাহার 
ত পাগুবের সহিত বিশ্বোধ নয়,_গৌবব লইয়া । এক্ষণে তিনি নিজেও 
এই গৌরবের ভাগী হইবার আকাঙ্ফায় অভ্ভরনের নিমন্ত্রণে পাগুব পক্ষ 
অবলম্বন করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে সকল ক্ষত্রিয়কুল মহাবিক্রমে যাদব-সংগ্রামে 
যশ-লাঁভ চেষ্টায় পাগুবের সাহচয্যে স্বীকুত হইলেন। কিন্তু ভীম 
দেখিলেন, প্রথমতঃ এ বিগ্রহে বহু প্রজা ক্ষয়, দ্বিতীয় নঃ কর্তব্যের খাতিরে 
সকলেই ঠাহাব মতে মত দিয়াছেন কিন্তু অন্তবে সকলেবই সংশয়, এ 
ধর্মুবদ্ধ আন্তবিকতাব উপব প্রতিষ্ঠিত নয়, তৃতীয়তঃ রাজ! দুর্যোধন 
তাহাদের সহকারী হইবেন ইহ অসহ্য । মাতা-ফুস্তীকে নিজ্জনে কর্ণের 
সহিত আলাপ করিতে দেখিয়! তিনি অভিমানে রূঢ স্বরে বলিলেন, 


“ভাঁব কি জননী, 

দানিরাছি দগ্ডীবে অভষ, 

সত পুত্র বাহুবলে কিয়! নির্ভর ? 
একে হাদ জলে গো আগুন, 
গিয়াছিল আপনি অজ্ঞুন-_ 
দুধ্যেধন নিমন্ত্রণ হেতু । 

ধিক হেন অপমান, তুচ্ছ হয় প্রাণ, 


৫৩৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা | 


পাপী সাজ এপাশ ও সস চাশিলাশ পপি পস্পী  শাস্পি পিপাসা ৮ পপি শশী পিপাসা প্র পাটি ০ 


দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু, 
সেই ফুক রণে সাথী 1” 
তিনি স্থির করিলেন কষ্চের সহিত তিনি দ্ৈক্পখ্য কবিবেন । তিনিই 

যখন দণ্ডীকে আশ্রয় দিয়াছেন তখন প্রকৃত পক্ষে ঠাহার সহিতই 
শ্রীকৃষ্ণের বিরোধ | চিনি গোপনে দ্বাবকায় গিয়! শ্রীকষ্জের নিকট 
দ্বৈবখ্য ভিক্ষা কবিলেন । কিন্তু উর্বশীব কাতব ক্রন্দনে ব্যাকুল উগবান 
কপটত। অবলম্বন করিয়! বলিলেন,__ 

“তুমি বলবান্‌, 

বাহুবলে নাহিক নমান তব, 

তাই চাঁও যুদ্ধ মম সনে । 

বুঝেছি কৌশল 1” 


৭৮ সি শিপ শি পি 


* * + 
“সম-বল সহবণ ক্ষত্রিয় নিষম, 
যেই জবাসন্ধ সহ বণে ভঙ্গ দিছি কতবার, 
তৃণবৎ ছি'ডিলে তাহাবে। 
ধরেছিন্ত ক্ষুদ্র গোঁবদ্ধন, 
কিন্তু তব চরণের ঘাঁয়, 
গিরি-শির চু শত শত । 
নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায ; 
লব তুবঙ্গিনী এই প্রতিজ্ঞা আমাব, 
ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ 1” 
সবল উদ্দাব ভীমেব বিশাল হৃদয় এ কপটতাব ঝঞ্ায় উদ্ছালিত হইয়া 
উঠিল, তিনি কদ্ধ কে উতন্তব দিলেন, 
“অতি ছল, অতি খল; অতীব কুটিল, 
তুমিই তোমার মাত্র উপম কেবল। 
তুমি লজ্জাহীন। 
তোমাবে কি লজ্জা দিব? 
সম তব মান অপমান, 


আশ্বিন ১৩৩০ | ] কথা -প্রসঙ্গে | ৫৩১ 


পাস্পিপাসিপাস্পসিপাসিপাস্সিতাসিপীশ্িপসি 





সমস তিসদিতিস্টিতীসনসি পা তা পিশী পালা সিপিএ রাস সিল শাসিত সত সপান্দিলাসসিতাস্িসসিলি 


নহে ক্ষত্র হয়ে কহ কৃষ্ণ, ক্ষত্রিয় সদনে, 
পরাঁজয় ভয়ে রণে হও পরাজুথ !” 
ভীম প্রস্থানি করিলেন । এই থ্েরখ্য-যৃদ্ধ প্রাচীন ক্ষত্রিয়দের একটা 
পুরাতন প্রথা | ইংরাজীতে ইহাকে 1996] বলে। 11601921 ইউ- 
রোপেও ইহার কথঞ্চিৎ প্রচলন ছিল। অতীতেব ক্ষত্রিয়ের অনেক 
সময় ইহার দ্বাবা জাতি ও প্রজা-ধবংস নিবারণ করিয়াও স্বার্থসিদ্ধি কবিয়া 
লইতেন । এই যুদ্ধ-ব্রত পালন ব্যঞ্চক, মিথ্যাবাদী, ভীরুর কম্ধব নহে, 
তাই আজ ইহা অচল 21:07210 1 এ প্রথার চল থাকিলে মনুষ্য হত্যা 
কল্পে 5০157০৩ এব উন্নতির পথও রুদ্ধ হইয়া থাকিত; তাই ইহা আঞ্জকাল 
কাব বাঁজনীতিজ্ঞেবা উঠাইয়। দিয়াছেন | 
ক্ষত্রিয়েরা তীনম্মকে নেতা কবিলেন। তিনি যাঁদৰ ও কৌরব 
উভয় পক্ষেব বযঃজ্োষ্ঠ ও কল্যাণাকাজ্ষী_-তাই আচার্য দ্রোণ, কুস্তী 
ও অভভভুনেব পরামর্শে শ্রীকুষ্ণেব সহিত সন্ধি প্রার্থনা করিয়া বিছুরকে 
পাঠাইলেন। এদিকে উর্ধণী অঙ্ভুনেব নিকট আত্মপ্রকাশ কবায় 
অর্জুন তাহাকে লইয়া দণ্ডার নিকট হইতে স্থভদ্রাব করে অর্পণ 
করিলেন । প্ররূত তত্ব বুঝিতে না পারিয়া ঈর্ষায় দণ্ডী অশ্থিনীকে 
প্রীকৃষ্ক করে অপণ কবিতে চাঁহিলেন। অগত্যা অশ্বিনীকে অর্পণ 
কবিবাক জন্য ভীম্ম সুভদ্রা ও তীমকে আদেশ করিলেন । কিন্তু পুর্বে 
দণ্ডী সুভদ্রার আশ্রিত ছিল, এক্ষণে উর্বধণী আশ্রিত।) স্বভদ্রার করেই 
উর্ব্নীর মুক্তি নির্ভর কবিতেছে। উত্তেজিত করিবার জন্য তিনি তাই 
জালাঁময়ী বাঁনীতে বুদ্ধ পিতামহের হৃপয় বিদ্ধ করিলেন, 
“পিতামহ দেন হেন উপদেশ । 
কব আমি অভিমন্টে। 
পিতামহ হেতু চিতা কবিতে প্রস্তত 
ইচ্চা মৃত্যু ঘর্দি_ 
তবু মৃত্যু নিকট উহার 
স্থভদ্রা পরশুবামের সহিত ব্যবহারে ভীম্মের পুবাতন মহন্ব ও বীর্যের 
কথা স্মরণ করাইয়া ভাঁরতবংশের রীতি জ্ঞাপন করিলেন । ভীম ভীঘ্বের 





৫৩২ উদ্বোধন । [ ২৫শ ব্র্ষ--৯ম সংখ্যা | 


সলাস্িতী পোস্িতাস্টিলা পা তা পাস উিলাসিপাসিপসি পিপাসা লা পা পাটি পাটি ৬৫ লা -প লো পি তি 


সংকল্লে সায় দিয়াও কটাক্ষ করিবেন): কবে ত্রিভূবন মিলি ভয়ে 
অনেক বুঝায়ে, বৃদ্ধ গঙ্গার নন্দন, করিবারে অশ্বিনী অর্পণ, উপদেশ 
দিয়াছেন অবস্তী ঈশ্ববে 1” অতঃপব তীম্ম স্বরুৃত হইয়৷ স্থিব করিলেন, 
“জিনিয়। সমর-_করিব অশ্বিনী দান কৃষ্ণের চবণে |” 
তীম্মের এ সংকল্প কত মহৎ। ইহাই ভারত-ক্ষত্রিয়ের চিব আদর্শ । 

ইহাই জগতের আদর্শ হউক। কঠোঁব পবিশ্রমে উপাজ্জিত বস্ত স্বীয় 
ভোঁগেব নিমিত্ত নয়--শ্রীকৃষ্ণের গ্লীত্যর্থে উহা নিবেদিত হউক-_ 

যৎ করোষি যদশ্লাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 

যৎ তপস্তসি কৌন্তেয় তত কুরুঘ মদপণম্‌ ॥ 


হিন্দুত্বের ভিত্তি । 
( শ্রীসত্যবাল! দেবী ) 


৫1 জড় চেতন । 


শান্তজ্ঞান বিজি ত-মনীষাগর্ধ হইতে নহে । সংসাবেব সর্ধ উপকবণ 
অবহীণ উলঙ্গ অন্তরায্মার সংস্পর্শ হইতেই পাইবে,ষদি জাগ্রত হইয়! 
উঠ, উদ্যত হইয়া! উঠ, আপনাকে মেলিয়া দাও সেখানে । 
রুচ্ছ সাধ্য তপশ্তা ত অনেক কবিলে, এখনও কেন তকে সেই 
নিঃসন্দিগ্ধ লিপ্ততাঁয় আবদ্ধ সংসারের মানুষটাব মত “হিয়া দগদগি পবাণ 
পোভানি” যায় না! যে গুলা জীবন্ত মুখচ্ছবি ছিল সে গুলা এখন আনর্দিষ্ট 
ভাবের ঘুণিবাধু রচিয়া, থাকিয়া থাকিয়া হৃদয়েব রুদ্ধবাবে বণ ঝনায়িত 
বঙ্কাব তুলে । যে গুলা নিজেব দেহে সুখে বিলাঁসে লালিত হইয়া অভ্যাঁস- 
রূপী শত্র দীভাইয়াছিল সেগুলা এখন পরেব অন্ততধুদ্ধিক্ষত শুষ্মুখ দেখিলে 
ককণাব ছদ্মবেশে সাজিয়া সহসা কাছে আসিয়া পড়িয়া যেন নাডা দিয়া 
যায়। প্রায়ই ত এমন হইতেছে, হৃদয় উচ্চ চি্তাব ভাবলোকে উধাও 
হইয়া যেন মেঘমালা! মধ্যে চতুর্দিকে আবছাঁয়ায় ডুবিযা কেমন একটা 


আশ্বিন, ১৩৩*। ] িনদুত্বেব ভিত্তি। ৫৩৩ 


পি ইল ০ ২ সিন্স, অত ছি পাতি ৮৯ ৯ এস্ি ২ ৫টি সিটি পটিপািপাটি পিপািপািপািলাশশিটি 7 তি শিল ১ পেস্াস্সিাশি শা 


আনন্দের আভা অন্ধিব রদ্ধে, রন্ধে, অমৃতস্পর্শ অন্ুতব ব করাইতেছে, 
সহসা বাণাহত পক্ষীব মত সে হাদয় বাস্তবের ধূলিতলে লুটাইয়৷ পড়িল”__ 
একি” ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ?_-উঃ 1 সঙ্গে সঙ্গে কি বিপরীত বৃত্তি! হৃদ্‌- 
পিগকে কে যেন মুচ.ড়িয়। মুচডিয়া ধরিতেছে ? সাধন! তপস্তা সবই 
যেন খেলা ! দৈনিক কার্যতালিকায় সেও যেন একটা বিষয়? ন! হয় 
তাহার সময় ক্রমশঃ বাভাইয়া দিতে থাকিলে, কিন্তু সর্বশেষ যদি 
দেখ যে তুমি সেই তুমিই, তবে কোন্‌ নিশ্চিত লক্ষ্যের মধ্যে যাইতেছ ? 
কষামাজায় ত কিছুই স্থির হয় না দেখিতেছি । 

ওগো সাধক 1 এমনি করিয়! সাধনার স্বর্ণধুগে অনেকথানি বাজে খবচ 
হইয়া যাঁয়ঃ সঙ্গে সঙ্গে, সংশয় পুতনাব বিষলিপ্ত স্তনেব মত মধুর প্রলোভন 
মুখেব কাছে ধবে, বলে-_শুষ্ককণ্ঠ শীতল কবিতে এখানে নিমেষের জন্যও 
আয়, যাছু আয়! 

শান্ত্রজ্ঞান মনীষাব নিন্দা করিতেছি না ।--এই সমস্ত প্রতিবন্ধকের 
পরাজয়ের রণচাতুধ্য শিখাইতেই বলিতেছি,_-অস্তবাত্মার সংস্পর্শ হইতেই 
পাইবে । পাইবে আপনার চেতনাকে সেই আপন আত্মার দ্রষ্টারূগী 
নিগুঢ স্বভাবটাকে । এই ল্যাংটাকে যতদিন না গুকু করিতেছ, জ্ঞানের 
ভরসা ছাডিয়! দাও । 

“যথার্থ দর্শনং জ্ঞানমিতি” যে বস্ত্ব যাহা তাহাকে সেইরূপ জানা ও 
তাহা হইতে মথাষথ উপকার লওযাঁব নামজ্ঞান। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের 
মধ্যে একটা স্বপ্রবৎৎ গতি অর্থাৎ তাহার একটা বিশেষ চাওয়া থাকে, 
এখানে তাহাঁকে বলিতে পার সংস্কার , এই সংস্কার অন্ধ করিবেই । আত্ম 
চিরকাল সত্যার্থ জানিবার উপযুক্ত কিন্তু সংস্কাব আপনার বাহিরের 
কাহাকেও জানিতে পাবে না, তাহাপ সে ধর্ম নহে। সংস্কারের অগ্ররাগে 
তুমি আপনাব আবেগেব রঙ্গে ও সমস্তের অস্তবগত বর্ণ বৈশিষ্ট্যে একাকার 
করিয়া ফেলিবেই। এই নিয়মে সংসারে 'প্রতিপর্দে অভীষ্ট ইষ্টের স্থান 
অধকাধ করে। মানুষ সত্যের নিশ্চিত লক্ষ্যকে দূরে রাখিয়া আপাতঃ 
মধুর মিথ্যাকে বরণ কবিয়া সংদারের চাওয়ার চাওয়া তৃপ্ত করিতে করিতে 
অন্তরের চাওয়াকে হাবাইয়। ফেলে। বিদ্যার কমল বনে পদ্মকে পন্ক 








৫৩৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_নম সংখ্যা । 


৯৮ সপ িপসিপ্াসি পাস সিল পাস্টি্পাশিপাছি পি পা স্পতিস্টিপ সরি সতী সস সপিসিতিসিপা পাটির তাস্পিা লসিপীস্টি তাস্টি এসপি পা সপাসিলী সিসির 


প্রোথিত করিয়া দে শঘ্ুকই তুলিবে যদ্দি শম্মুক তাঁহার খাল্প হয়। বিভ্যার 
সন্রমেই বিছ্যাকে দূরে বাখিবাঁর পরামর্শ দিতেছি, যতদিন ন! বিদ্াঁব 
অন্তনিহিত সত্যার্থ গ্রহণে যোগ্যতা আসে। 

হঠাৎ এমন কথা অনেক শিক্ষিত মনকে আঘাত দিতে পারে কিন্ত 
নিরুপায়,” _মুর্খতাও শিক্ষীর অধীন | না কসবৎ লইয়া কে কবে চোর 
বাটপাঁড়ও হইতে পারিয়াছে? আলম্ত অবধি যে অভ্যাস স।পেক্ষ্য। 

. সাধক ব্যক্তিগত জীবনে তুমি যত বডই হইয়া থাক সে স্বতত্র ক্ষেত্রেব 
বস্ত, সেখানে তাহা মণিবন্র হইলেও সাধন জগতে তাহা যে আবর্জীন! 
নহে কে বলিবে? দে সকল যদি সংসাবেব চাওয়াব খাছ হয তোমার 
সংস্কারই যদ্দি তাহাদের পুঞ্জীভূত করিয়া থাকে সাধন ক্ষেত্রে তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ নিঃস্গ হইয়া আসিবার শক্তি থাকে ত অগ্রসব হও । তোমাৰ 
বুকে হাত দিয়া দেখ, হয়ে তোমাৰ কত গুণ! তাহাব দিব্যস্বপ্লে 
মজিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে কত আশাই না পোষণ করিতেছ। তাহাকেও সঙ্গে 
লইতে পাবিবে না। হৃদযের ধন পবিপূর্ণ হৃদয় খানাকেও পিছনে রাখিয়া 
আসিতে হইবে । ওই ল্যাংটা গুরুব চেলা না হহাল এ ম্ঠে, এ দলে 
লয় না । 

জগতেব কোনও ফাটে পড়িয়া যদ্দি এতটুকুও মবিবার ভাব থাকে সে 

মরা আগে তবে শেষ হইতে দাও । সকল মবার পর তাবপর বীচিয়! 
উঠিয়া যে মরিয়া ভাব তাহার মধ্যেই আত্মার অমরত্বের ্বাদ। আত্মা! 
নিরপেক্ষ সে কোনও কিছুকে লইয়াই ফুটিযা উঠে না বরং সমস্তই যত 
তাহার ঘনিষ্ট স্পর্শ পায় তত প্রভৃত ব্লশালী হইয়া উঠে। এই আত্মার 
ংস্পর্শে না আদিলে তুমি পাইবে না তোমার চেতনাকে ৷ বস্তায় 
বৃহস্পতি হইয়াই ত তুমি মরিষাঁছ। নীতিতে শুক্রা্চাধ্য হইয়া উঠিলেও 
তুমি একটা জড় প্রতিমুন্তি ওই শুক্রাচার্ধয হইয়াই ত তুমি মবিয়াছ। আর 
তোমার রূপগুণ সেও কেবল জড়েবই বোঝা । গুণ কাহাকেও বাঁধিবে 
না,তোমাঁবই হৃদয়ের অতৃপ্ত কুটার মধ্যে তোমায় নিম্পিষ্ট করিয়া দিল 
রাত তোমাকেই পরবশ রাখিবে। রূপ কাহারও হৃদয়েই ফাটিয়া বসিবে 
না, তোমাকেই জডত্বের অভিমাঁনে ক্ষণে ক্ষণে সমাহিত করিতে থাকিবে। 








আন, ১৩৩০ । ] হিনুদ্ধের ভিত্তি। ৫৩৫ 
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আর জীবনের যে চরম লক্ষ্য মহত্ব, চেতনাই তাহাকে স্পর্শিতে পারে। 
মহ মগ্র রাঁজপুত্র সিদ্ধার্থ কৌগীন সম্বলে ষে সামান্য গঠিত করিলেন 
তাহা যাঁবচ্চন্দ্রদিবীকরৌ | অসি বলে সমগ্র ভারত যদি জয় কবিতেন তিনি 
তাহা--কতদিন থাকিত ! মহন্ব মগ্র তন্তবায় কবীব একটা সম্প্রদায়ের 
শুরু । সামান্ত দোকানদাব নানক একটা জাতিব প্রতিষ্ঠাতা | 

“নায়মাত্বা বলহীনেন লভা”, সে ওই বল সকল মরাকে কাটাইয়! 
বাচিয়া উঠাব বল, জডত্বেব ম(বিব্যাধি প্রতিহত করিবার চেতনা রূপ অটুট 
স্বাস্থ্য বল। যে বলে প্রত্যেক রক্তবহা প্ন।বু মাংস নহে লৌহ বিনিশ্মিত হইয়া 
উঠে মস্তিষ্কের করোটী কঠোব অস্থিকে মর্বে পরিণত করিয়! আপনাকে 
ভাঙ্গিয়৷ নৃতন করিয়া গভিয়া লয়। ত্যাগের মধ্যে এই ব্লবাঁতের গু 
সঙ্কেত আছে তাই ত্যাগের উন্মাদনা জগতে সকলের বড় উন্মাদন৷ | 
ত্যাগ তিক্ত নহে ত্যাগ মধুর । যেখানে কষ্টকর মনে হয় সাধন। সেখানে 
কৃচ্ছতায় দীভাইয়াছে। ত্যাগের মধুস্বাদে জীবে অন্তর্ধ্যামী এত 
নিঃসন্দেহ যে রুচ্ছ তাকেও মানুষ প্রাণ দিয়া সগৌববে আকডিয়া থাকে 
ছাঁডিতে চাহে না ভাবে মরুভূমির উষ্টবাহনের মত ও আমাকে পার 
কবিবেই। হায়রে উষ্ট ক্ষেপিয়া গিয়া! স্বল্প প্রাণটুকু মরুভূমি মধ্যে 
ছুটাছুটি কবিয়া নিঃশেষ করিয়াই জীবনের অবসান করিতে পারে। 

জভত্বকে পাশ কটাইয়া চলাই ত্যাঁগ। সংস্কার পুঞ্জকে খণ্ড বিখণ্ড 
করিয়া জ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রে জীবাম্মাকে আত্মসংম্পর্শ লাভ করানই 
ত্যাগ । ত্যাগের পাথেয় বৈরাগ্য । আসক্তি গর্ভে যেমন ভূতগত সৃষ্টি 
অর্থাৎ জডত্বের জন্ম, তেমনি বৈরাগ্যের গর্ভে ভূতগত স্ষ্টির লয়-_-জডত্বের 
অবসানে চেতনার বিকাশ । সাধককে এই সঙ্কেত জানিয়া বাখিতে 
হইবে । ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারাই সংস্কার খণ্ডিত হইতে থাকিবে । 
আত্ম! ধত নিকটবন্তা হইতে থাকিবে হুতই সংসাব সরিয়া গিয়া চক্ষের 
সম্মুথে ফুটিয়া উঠিতে থাকিবে সত্য। তখন ভাগবত জীবন আরম্ত 
হইবে, এ জীবনের সমস্ত ধারণা আমূল পরিবপ্িত হইতে থাকিবে। 
কিযে হইবে তাহ! অগ্গী পুরুষ দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, 
পূর্বাক্কে মে চিত্র 'আকিয়। দেওয়া অসম্ভব । কেবল জানিও যতদিন 


৫৩৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বধ _ঈম সংখ্যা। 


স্পাস্পপিসলিস্লোসপাস্পরিসপাসি পাতা সিপাসিশাস্িলাসিপসসি পালি সসিলসি শাসিত সপ পাপা তা তাস শাস্িলাস্পাস্টিপাস্পিপাস্পিসাস্পিরি স্পস্ট সিন্স সপ্ন সতী সস্তা 


না জীবনে এই সার্থকতা আমিতেছে ততদিন মনুষ্যত্বের পথে দাড়াও 
নাই, মহত্ব লাভ কর নাই তা যত বড়ই হইয়া! থাঁক--আক। ভারতের 
বিশিষ্ট সভ্যতালাভের ধাঁব দিয়াও যাইতেছ না। 

অচেতন জড় মানুষ চেতনার সংস্পর্শে কেমদটা যে হইতে পাবে 
সেই দূর লক্ষ্ের শেষ এখন হইতে কি বুঝিব তবে সাধকেব জীবন 
সাধনা ও শত শত মহাপুরুষের সরল হৃদয়ের স্বীকারোক্তি হইতে তাহার 
একটা মোটামুটা ধারণা আসে । আমবা যেমন প্রাণেব পবিধি ক্রমেই 
ঘূর বিস্তৃত করিতে থাকি দিনে দিনে অনেক কিছুব মধ্যে আপনাকে 
ছড়াইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভ বাসনা কবি। অনেক দিক হইতে অনেক 
জিনিষ না আসিয়া জুটিলে আমাদেব প্রাণ বংচে না, আপনার মধ্যের 
মানবত্তের স্পৃহা চরিতার্থ হয় না । এই জোটাকে প্রতিহত, এই ছড়ানকে 
সন্কৃচিত করিতে গেলে আমরা, তখন বুবিতে পাবি প্রাণ কত কিছুত্ 
মধ্যে মরিয়াছে, আমাব যে আমি সে কতদিককার বশ হইয়া জগতে 
বাস কবিতেছে ' ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিয়! যে জিনিষ আমর পন্িচিত 
করি বস্তুতঃ তাহা একটা ব্যক্তিগত জিদ্‌ মাত্র । তাহার মুল এ সংস্কারের 
চাওয়া । সত্যকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একেবাবেই বিভিন্ন বস্ত। 
তেমনি তাহারা, বোধ হয় সত্যদৃষ্টি দিয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাব প্ররুত 
অর্থ আবিষ্কার কবিতে পাবেন বলিয়াই, প্রাণের পবিধিকে ঠিক বিপরীত 
দিকেই গাত বিশিষ্ট কবিতে থাকেন । তাহাবা জীবনকে এমন একটা 
অন্ুভবেব মধ্যে সংযত ও সংহত কবিয়া আনেন মেটা সমস্ত অনুভবের 
মূল-_প্রাণকে পবিধির দিকে না ছডাইয়া তাহাঁব কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ 
করিতে থাকেন আব তাহাব ফলে তাহাদের প্রাণ কোনও পরিধির বশ 
না হইয়। এমন এক বিন্দুব বশ হয যে বিন্দুটী সমস্ত মানুষের প্রাণেব 
পরিধির কেন্ত্র। 

মোটামুটা কথাট। এই-_-বোঝার তারতম্য । যাহা শিখিয়া বাখিয়াছি 
তাহা শিখিতে কয়দিনই বা লাগিল কিন্ত সেত” তোতা পাখার মুখস্ত । 
সমগ্র জীবনেও বুঝিয়া উঠিতে পাঁবিব কি না কে জ্ঞানে? তার 
উপর-_ 


াখ্িন? ১৩৩৯ | ] হিন্দৃত্বের ভিত্তি। ৫৩৭ 


শািপস্টিনিসতি পীস্পিস্সিতী পিসির সিলাস্পতিসিশতি স্পা স্পিন 
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নভঃ নির্দেশী অঙ্গুলীব মত স্বর্গেব জন্য তৃষিত হইলেও সে মর্ভেই বদ্ধ! 
ইহাই ত মানবাত্স।। ক্সাধু ও মস্তিষ্ক চিবদিনই মর্তেব জঙ্ ক্ষুধাতুর 
থাকিবে, স্বর্গষাত্র। স্থৃগিতই থাক্সিব | 

কবির এই উক্তি ত অস্বীকাঁৰ যোগা নহে । আমার মাঁনবত্বেব সহিত 
জড়ত্বেব যে অঙ্গাঙ্গীভাব, তাইত চেতনাকে চমকে চমকে আভাঁষে 
আভাষে পাইতেছি আবাঁব মিলাইয়া যাইতেছে | চেতন! গঠিত সত্বার 
স্থির সৌদামিনীর্ূপ কই ? সে বিজলীবরণ বালাব পৃঠ্ঠছ্যতি এলায়িত খন 
কাঁলকেশ জালের অন্তবাল দিয়াই চিরদিন দেখিলাম--এতদূর পথ 
অন্ুসবণ কন্য়া তাহাকে ত ধরিতে-_বানুলীন করিতে পারিলাম না । 

তা বলিয়া পাশ্চাত্যের কথাও সত্য নহে ঘে জড ও চেতনের মধ্যে 
প্রাচীবের ব্যবধান । তাহাদের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, চেতন রহিত জড়ে 
কেমন কবিয়া জীবনে সঞ্চার হইল, মাত্রম্পন্দনধন্্ী চেতন কাঁটাণু 
প্রভৃতিতে কেমন করিয়াই বা স্থথ ভ্খ বোধ জন্মিল তাহাঁব তত্ব সন্ধান 
পায় নাই বলিয়া স্বীকার কবিতে পাবি না যে, জডে কীটে পশুতে মানবে 
অস্তিত্বেব এক শৃঙ্খলে কোনওবপে যোগ হইতে পারে না। তাহাদের 
দেশের আবহাওয়ায় মনের সংস্কার বশীভূত ধর্মে কোনও সাধক কখনই 
অধ্যাত্ম রাজ্যে অপ. তন্বের উপব উঠিতে পাবে নাই তাহাই বুঝি। 
বিদেণী শিথাইতে পারে না আর শ্বদেশ শিখাইতে জানে না অতএব 
বিষ্যাটা আকাশ কুন্ম তাহা নহে। 

অমরের ধর্ম চেতন ধর্ম, মর থর্থা জড় ধর্মেই যে পুর্ণতা নিহিত, 
তাহারই স্বাভাবিক সিদ্ধি এই বিরাট সত্য দিয়া প্রাচীন ভারত আপনাকে 
ধবিয়া এক কবিযা মহাভারত গডিয়াছিল, বিশ্বকেও সে মহাবিশ্ব করিতে 
পারিত ঘি দৈব প্রতিকূল না হইত। অন্তবের দৌর্বলো ও বাহিরের 
আঘাতে তাহাব প্রতিষ্ঠান ভিত্তি বদি না ধপিয়া পড়িত, তাহারই সভ্যতা 
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জগতের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হইত সনেহ নাই । দৈব প্রতিকূল ্লিগ্নাই তাহা 
হইল না দৈব প্রতিকূল বলিযাই ভারতবর্ষ এই হীনতা'র মধ্যে আপনার 
কর্দাঞক্ষয়ের জন্য নরক ভোগ করিতেছে । ভোগাবসানে তাহার পুরুষকার 
যে দ্দিন এই নরক হইতে জাতিকে টানিয়া তুলিবে সেই দিন ভাবত 
আবার বিধাতার অভিপ্রেত পক্ষে অগ্রসর হইবে । 

কিন্তু বড় কথা থাক ছেট কথা লইয়াই বক্তব্য আবন্ত কবিয়াছি 
ছোট কথাটীকেই পরিফাঁররূপে প্রকাঁশ করিয়া তাহা শেষ কবিতে হইবে । 
জড ও চেতনের একত্ব অর্থে ইহা নহে বে জড় ও চেতন একই রূপ এবং 
গুণ বিশিষ্ট তাহা প্রমাণ কবিতে হইবে । জড ও চেতনের একটা 
একতা অর্থাৎ সাধাবণ স্থন্ধ আছে তাহা আমাদেব দেশেব খধিগণ 
আবিষ্ষার কবিয়াছেন ও তাহাই আমাদের মতে অড ও চেহনেব একত্ব । 

সাধক যখন তীহাঁব সমস্ত অন্ুভবকে এমন একটা অনুভবের মধে) 
সংযত করিয়া আনেন যাহা বিশ্বের প্রত্যেক অন্গুভবেবই মুল, তাহাঁদেব 
প্রাণবৃত্তি ঘখন সর্ব প্রীণীব প্রাণবৃত্তি পৰিধির কেন্দ্রে আসিয়া স্থিব হয 
তখন তাহাঁদেব সেই নিশ্চল অবস্থটীব মধ্যে বিশ্বব সমস্ত চাঞ্চলযেব কপ 
প্রতিফলিত হইযা উঠে তাহাবা সর্বজ্ঞ হন। জ্ঞান এবং চেতনা একই 
কথ! । সাধক তখন যেন এমন এক অনন্ত প্রসাবিত চেতনা পাইয়াছেন 
যে বিশ্বেব প্রত্যেক বস্বরই চেতনা তাহার চেতনা তাহার চেতনাব 
অর্তনিবিষ্ট ।-__-এখাঁনে বলিয়া বাখি, কীট পতঙ্গ বৃক্ষলতা অবধি এই 
চেতন! সীমার বহির্ভাগে থাঁকে না। 

আমার আরও স্পষ্ট কথ! এই যে তর্ক-যুক্তি-স্থৃতি বর্তমান আবহাওয়ায় 
যেগুলি শিক্ষিত মনের অলঙ্কার সে গুলি অন্ুভবকে অস্বীকার করিয়াই 
চলে। তাঁহাব কাঁবণ প্রতোক পদে অন্ুভবকে টানিয়া তুলিয়! যুক্তিকে 
সেই সঙ্গে অগ্রসব করিতে হইলে বিংশতি বর্ষ বয়সেই গৌফ কামাইয়! 
চশম! পরিয়া বিশ্বতত্বের পণ্ডিত সাজা চলে না। প্রকৃতির পাঠশালায় 
শিক্ষার্থ হইলে নিজের ইচ্ছামত বিগ্বীবস্ত ও শেষ চলে না। তিনি 
কবে ঘে কোন গ্রন্থ সম্মুখ উদবাটিত করিবেন তাহা স্থিরত! 
নাই। তাহার উপর এই অব্যবস্থিত-মন! শিক্ষযত্রীর ছাত্রের প্রতি, 
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পপিপিসিপিসিিসিরী 


আনুকূল্য ও প্রাতিকুলা এত উচ্ছৃঙ্খল যে ছাত্রের ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব হয়! 
পড়ে । 

সম্ভবতঃ লেই জন্যই চেষ্টা সংস্কারকে লইয়া থাকিয়া যায়-_সংস্কারের 
পর সংস্কাব, এইরূপে খগুতাঁব দ্বাবা খণ্ডিত হইতে থাকিয়। জীবনের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ ঘটিয়। উঠে ন1। মস্তি যতই নস্যরাজি পরিপুর্ণ 
হউক হদয়েব ভিতর সে মানুষটা ববাবরই নিঃস্ব থাঁকিয়! যাঁয় যে সমস্ত 
মানুষ হইতে বিচ্ছিন্ন ও অপবেন সহিত আপনাব অস্তবের চাওয়ার 
ধাকায় ক্রমগতঃই বিক্ষিপ্ত হইতেছে । 

এবং আমার স্পষ্ট কথার শেষ এই থে নিঃস্ব নিঃসহায় বিক্ষিপ্ত 
মানুষটাকে পবিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া ভরাট ও স্থস্থ ব্যক্তিত্ব উপব 
মনুষ্যত্ব আদশ খাঁড়া কবিবার অন্তই ভারতের নিজস্ব সত্যতা চেতন 
ধর্মকে অবলঘ্ন কবিয়াছে। এই চেতনা একটা অতি বাস্তব কিছু নহে। 
কিংবা যদি সে অলৌকিক কিছুই হয়, আমান জড লৌকিক সব্বার 
মধ্যেই তাহাব বাঁজ নিহিত আঁছে। অনুশীলনের দ্বাবা তাহ! আমর! 
পবিপুষ্ট কবিয়া লইতে পাবি । চেতনা প্রাপ্তির জন্ত লাফাইয়া স্বর্গে 
উঠিতে হইবে না। কবিত্বেব ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় স্বর্গ 
মর্ত্য চিরকাল পাঁশাপাঁশিই গাঁকিবে, কেবল মর্ত্য স্বর্গের রঙে রঙিয়া 
উঠিবে মাত্র । 

স্কার লইয়া খেল করিতেই হইবে কেবল তাহাদের লইয়! মঞিয়া 
গেলে চলিবে না । হু রাখিযা আপনার প্রভূত বলেব আধার আত্মাটী 
আপন দখলে রাখ! চাই | “তাহার হাতে সব তুলিয়! দিই” এই বিবশ ভাবই 
আমাদের মাবিযা মুত, জড। অমুতের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াঁছে। 
জগৎ সংসার অড, এখানে থাকা জড় লইয়াই থাকা, সমস্যা এই যে 
কেমন করিষ। আমরা জড না হহয! জড় লইয়া থাকিতে পারি। 
দেহ জড, মনও ত জড়, ইহার্দেব কে কবে ছাডিতেছি? ছাড়িতে 
বলিতেছিও না ইহাদের, কেবল--ইহাদের প্রভু করিতে হইবে চেতনাকে | 
ইহারা যাহার দ্বারা ধৃত হইয়া অবস্থান করে সেই ধর্ম যেন চিরদিন চেতন 
থাকে, সে যেন জড় না হইয়া যাঁয়__তাহ! হইলে সমস্যার সমাধান হইল । 





৫৪৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা । 


পিসি তাত সিসি এসি ৯৪ পিতা রাস স্পা পরি 


ইহাই ত অজপা। জগত ব্রন্ধাণ্ড নিঃশ্বাসে বাহির হইতেছে প্রশ্বাস 
প্রলয়-_-লীন হইতেছে, তাহাৰ মধ্যবত্বী স্যুঘ্ায় সেস্থির। কারণের 
মানস সরসে আত্মৰপী হংস ঘুরিয়া ঘুরিয়। ভাসিতেছে। মুখ একবার 
বামে আবার দক্ষিণে । সবই কি এ আত্মবিধূত সবার জড় ও চেতনের 
ছুই স্তম্তাভিমুখে ছুলিয়া ছুলিয়া হিন্দৌল নয় ? 





ফ্ লাস্ট 





পংপার। 


( শ্রীমজিত কুমীব সবকার ) 
চতুর্থ পবিচ্ছেদ 


মনে করিয়াছিলাম সংসাবেব জালা জুডাইতে উহ্াব সংশ্রব ত্যাগ 
করিব । কিন্তু যাহাকে লইয়া জ্বাল! সেত সঙ্গেই, তৰে সংসাবের দোঁষ 
কি? যে মন আমায় এখানে পোডাইতেছে,_জগতের সকল স্থানেই ত 
সে পোডাইবে? তবে আব কোখাঁয় যাইব? যদ্দি শাস্তি বলিয়া কিছু 
থাকে এইখানে বসিয়াই পাইব। কই-_পাইবাব জন্য আমি কি চেষ্টা 
করিয়াছি? কোঁন সাধনাই ত এতদিন এক মুহুর্তের অন্তও কবি নাই ? 
যাহাব জন্য কত মনীবী কত শীতাঁতপ, কত ক্ষুধান জ্বালা, কত শোক 
ছুঃংখ পদদলিত কবিয়া,_-কত বিনিদ্র বজনী এক মনে-প্রাণে বসিয়া 
তপস্তা কবিয়াছেন এবং কবিতেছেন, তাহার জগ্ঠ আমি কি করিয়াছি? 
না-যেখাঁনে ছিলাম সেইখাঁলেই যাব কর্মত্যাগী তীরুর শান্তি 
কোথায়? যাই থাক অনুষ্টে, আমি কোনদিকে ভ্রক্ষেপ করিব না । 
ত্যা্দি চিন্তা করিতে করিতে বিনয় অবসাদগ্রস্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়া 
পড়িল। কিন্তু একটু পবেই ঝি আসিয়া ডাক দিল-_-“বাবু। দবজা 
খুলুন বেলা হয়েছে ।” তারপর উঠিয়। মুখ হাত ধুইতেই_ঠাকুর 
জলথাবার লইয়া আসিল। বিনয় জল খাইয়া তাহার দরকারী বই এবং 


আশ্বিন ১৩৩৯ | ] সংসার । ৫৪১ 
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অগ্ঠান্ত জনিষ কিনিতে দোকানে গেল। অনেক বকম বই দেখিতে 
দেখিতে তাহার মনে হইল,__শাস্তি একদিন তাহার কাছে “দময়ন্তী' 
আর শকুন্তলা” বই ছুইথানাব খুব প্রশংসা কবিয়াছিল। সে 
একটু ভাবিয়া সেই বই ছইখানা কিনিয়া ফেলিল। দেখিতে 
দেখিতে আর একখানা বইএব উপর তাহাব নজর পডিল। 
সেখানা নবীনচন্দ্রের “কফুকক্ষেত্র--অনেকদিনেব পড়া বই। যদ্দিও 
পুরাতন তবুও খুলিয়া দেখিতে দেখিতে একট! স্থান আবার আজ বড় 
ভাল লাগিল। মনে হইল বেন এ জায়গাটা নূতন ! অমর কবির 
হৃদয়েব উচ্ছাস নৃতন বৈকি । সে যে পুরাতন হইলেও চির নৃতন । 
বুঝিবাব মত হৃদয় থাকিলেই হইল,__শুধু পাত্ডিত্য তাহা অনুভব করিতে 
পারে না। সে বিনা আপত্তিতে কুরুক্ষেত্রখানা কিনিয়া লইল। 
এক এক খানা কবিয়া অনেক বই লইয়াছিল কিন্ত যখন হিসাব করিয়া 
দেখিল অত সম্বল তাব নাই--তখন একটু লঙ্জিত হইয়। কতক বই 
ফিবাইয়া দিতে বাধ্য হইল । দোকানের কর্ম্মচাবিটী একবার তাহাঁব 
দিকে কৌতহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাহাব সঙ্গীকে বলিল__“পয়সা 
নেই কিন্তু বই বাছবাব সখ বেশ আছে ।” একথাব প্রতিধ্বনি অবশ্য 
বিনয়েব কাণে গেল, কিস্ত উপাষ কি দোষ ত তাহারই । 

তারপর বইএব বোঝা লইয়! যখন “স মেসে ফিবিল তখন দশঢরও 
বেণী বেলা হইয়াছে । কলে আব জল ছিল না, কাজে কাজেই চৌবাচ্চার 
অবশিষ্ট জলটুফুতে কোন রকমে স্নান সাঁরিবা খাইীতি বসিল। নৃত্তন 
বাবু মেসে আনিযাছেন, বিশেষতঃ বড লোকেব ছেলে দাদাবাবুব 
নিজেব লোক । স্তবাং কিছু পুরক্কারেব আশা কবা নিতান্ত অসঙ্গত 
নয় বিবেচনা কবিয়! ঝিঠাক্রুন বিনয়ের কাছে বদিয়। স্সেহভরে বলিল 
“ছাগা বাবু। আপনাব কি খাওষার চিস্তেও নাই? কত বেলা হল 
আমি ভাবছিন্ধ যে কোথায় গেল! অমনি একটা বইএব মোট অপনি 
আনল, আঁমীয় বললে ত আমি সঙ্গে ঘেতাম । আ-হা-হ! অতভাত্রী মোটটা 
আন্তে মুখখানা শুকিয়ে গেছে। পোঁভারমুখো বাম্নটাঁকে বল্লাম 
_-বলি বাবুব জন্টে মাছের মাথাটা রেখে দে। তা রেখেছে কিনা 
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সপ সপ পা পরসিলাসসি পিসির 
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শুধুই কাঁটা । আমর মিন্সে। কেবল আপনাই চিনিন ? হাগা বাবু! 
তোমার ঘব কোথা গা? দাদাবাবুর গায়ে নাকি?” বির ব্যাকুলতা 
দেখিয়া বিনয়ের হাসি পাইতেছিল, কিন্তু তাহ! কষ্টে চাপিয়া বলিল, _স্থা 
& কাছেই আমার বাড়ী। দ্াদাবাবু আমার নিজেব লোক ।” “আহা 
দাদবাঁবু বড় ভাল লৌক। উনাব দৌলতেই আমাদের কোন কট নাই। 
তোমাকেও ত এর রকম দেখছি বাবু। আর যত ছ্রোড়াগুলোকে 
দেখতেছ, কেবল হাসি আর ঠাট্টা! আমিবেন আর মনিম্যি নই” 
ইত্যাদি প্রকাব আদর অভ্যর্থনার মধ্যে বিনয়েব খাওয়া! শেষ হইয়া গেগ। 
সমস্ত বাত্রি জাগিয়। শরীরটা একটু খারাপ হইয়াছিল এবং খুমও 
পাইতেছিল » কাজে কাজেই মুখ হাত ধুইয়াই শুইয়াই পভিল। কিছুক্ষণ 
পবে বি একবার বোধ হয় পান লইবার অন্ত অন্ুবোধ করিয়াছিল, 
কিন্ত তখন তাহার আব কথা বলিবার শক্তি ছিল না_-তাই কি একটা 
অস্বাভাবিক উত্তব দেওযায় ঝি বলিতে বলিতে ফিবিয়া গেল যে,__ 
“বাবুদের ঘুম কি পোষা নাকি গা? পডল আর এল 1” 

বিনয়েব যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় তিনটা । নরেন এই 
মাত্র কলেজ হইতে আসিয়া একটু গুরুগস্ভীবসন্বরে ঝি ও ঠাকুরকে অভার্থন। 
করিতেছিল, তাহাবই আওয়াজে মে জাগিয়া উঠিল, এবং দেখিল 
নরেনের হাতে 'একখানা চিঠি । সে বার বার সেখান! পড়িতেছে। “কার 
চিঠি নরেনবাবু +” বলিয়া বিনয় আস্তে আস্তে বিছাঁন। ছাড়িয়া উঠিল। 
নরেন বলিল;_“বাবা লিখেছেন । আপনারও একখানা চিঠি আছে 
এই নিন ।” বলিয়। সে একখানা খামে মোড়! চিঠি বিনয়েব হাতে দিল । 
বিনয় দেখিল চিঠিখান। কিশোবমোহন বাবুর লেখা । নরেনদের মেপের 
ঠিকানায় তাহাবই ০/০ দিয়া বিনয়কে লেখা হইয়াছে । চিঠিখানি খুলিয়া 
দেখিল তাহাঁব ভিতরে ছুইথানি ট্ঠি। একখানি কিশোরীমোহন 
বাবুব, আর একথানি একট! ছোট খামে মোঁডা শান্তির চিঠি। প্রথম 
চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল, তিনি পিখিয়াছেনঃ-_“তুমি স্কুলের কয়েটা 
দরকাবী জিনিষ আনিতে কলিকাতা যাইতেছ, এই কথা আমায় 
বলিয়াছিলে, কিন্তু বাওয়ার পব হেড.পণ্ডিত মহাশয় আমাকে তোমার 
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ছুটার দরথান্ত দেখাইলেন। বলিতে কি তোমার এ ব্যবহারের কারণ 
কিছুই বুঝিতে পারিলাষ না। তুমি গোপনে চলিয়া যাওয়াতে আমরা 
সকলেই বিশেষ হুঃখিত। আশা করি শীর্ঘ এখানে আসিবে । ছুই 
চাঁর দিনের মধ্যে স্কুলের ইন্স্পেক্টর মহোদয় আস্ছেন তোমার উপস্থিত 
থাকা নিতান্ত দরকার” ইত্যাদি । 

এই চিঠিখানি বন্ধ করিয়া সে দ্বিতীয় খানি খুলিয়া পডিল। সে 
লিখিয়াছিল, “বিন্ধু দা । আপনি কলিকাতা যাবার সঞ্জয় আমার সঙ্গে 
দেখা করেন নিকফেন? বোধ হয় কোনজ্িনিৰ ববাত কর্ব সেই ভয়ে 
নয়কি? বাবার কাছে শুন্লাম_-আপনি নাকি ভিতরে ভিতরে ছুটা 
নিয়েছেন, আর এথানে আস্বেন না। কেন? আপনার বোধ হয় 
এখানে খুব কষ্ট হয়, তাই? না আমর! কোন দোষ কবেছি? যদি 
দোষই হয়ে থাকে, তাৰ কি আর ক্ষমা নেই? আপনিই ত 
কতদিন বলেছেন ক্ষম। আব ধেধ্যই মানুষের প্রধান গুণ । তবে আপনি 
আবার এমন করলেন কেন? আমিও সকল সময়েই আপনাকে অনেক 
বিরক্ত করেছি সে সব কথ! ভূলে ঘাবেন। আপনার যদি কোন বিষয়ে 
এখানে কষ্ট হয় সে কথা ত খুলে বলেন না। আপনি চলে যাওয়ায় 
ভাল লাগেনা । আপনাব কথা প্রায় সকল সময়ই মনে হয়। যদি 
বাবার অনুরোধ রাখেন, অন্ততঃ আব একবাব এখানে আস্ধেন। 
আস্বার সময় আমার জন্য সেই ছবিথান! আব দুই একখান! ভাল বই 
নিয়ে আস্বেন। ইতি । আপনার ন্নেহের-_শাস্তি। 

চিঠিথানা পড়িয়। বিনয়েব মনটা আবও নবম হইয়া গেল। দে 
আর রুদ্ধ বেগ চাঁপিয়া রাখিতে পারিল না। সমস্ত বুকট! কাপাইয়া 
একট! দীর্ঘনিংশ্বাস সবেগে বাহির হইয়। গেল। ভাবিল, মানুষ অপরের 
মনের কথা না বুঝিতে পারিয়া কি দবমেই পড়ে । যাঁহাদের কাছে আমি 
জীবনের প্রথম আদর ঘত্র পাইয়াছি, যাহাঁদের সুখ সুবিধার জন্য আমার 
সব বিসজ্জন দিতে প্রস্তুত থাকা উচিত, বাহিরেব ব্যবহাব দ্বারা আজ 
সেখানে একটা কি প্রচণ্ড আঘাতই না দিতে বসেছি। আমার ভাল 
অন্দ যাহারা এত চিন্তা করিয়৷ থাঁকে, শুধু আমারই জন্ত তাহাদিগকে 
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কত লাঞ্ছন! ভোগ কবিতে হইতেছে, ভবিষ্যতে আরও কত হইবে! 
কিন্ত কেমন করিয়া একথ! বুঝান যায়? মনে করিয়াছিলাম ও সংশ্রব 
পরিত্যাগ করিব, কিন্তু তাহার ফল ত বেশ শান্তিগুদ হইল না? ছুইথানি 
পত্রেই অভিমানেব ভাঁব বেশ ফুটিয়। উঠিয়াছে। না জানি তাহারা 
আমায় কি কৃতঘ্ব ভাবিতেছেন ? না । সেইখানে থাকিয়াই এ সমন্তাব 
মীমাংসা কবিতে হইবে । এই ভাবিয়া! নরেনকে বলিল--নরেনবাবু । 
চলুন তবে কান বাড়ী যাওয়া বাকা। আপনি কি ছুই একদিন ছুটি নিতে 
পারেন না?” এই কথা শুনিয়া নবেন একটু উৎস্থক ভাবে বলিল; 
“এযে মহা সৌভাগ্য দেখছি! সঙ্গে সঙ্গেই বৈরাগ্যের জোয়ার ভাটা 
পড়তে আরম্ভ হল। তা বেশ ছুটিব জন্য কিছু যায় আসে না, তবে যদি 
প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারি । তারপর আমাব এক বন্ধুর এই সঙ্গে আমাদের 
বাড়ী যাবার ইচ্ছা আছে। তার নিজে, আব একটী ছোট বোনেব 
একবার পাড়াগ্ায়ে বেডাবার ইচ্ছ' হয়েছে । চলুন না দেখে আসি 
তাদ্দেব কি মত হয়? হেঁদোব পাঁশেই তাদের বাড়ি।” বলিয়া তই 
জনেই প্রস্তত হইল, এমন সময় ঠাকুব জল খাবার লইয! হাঁজিব। কাজে 
কাজেই জলযোগের পব ছুইজনেই বাহিব হইয়া পডিল। 


এ পানি লি -্* স্ পাত পাস 


নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠস্থাপনা 


২. 


৩ব। বৈশাঁখ--মঙ্গলবাব 


সকালে আন্দাজ বেল! নয়টাব সময় মুডি, গুড, চা ইত্যাদি জলথাবাব 
পাওয়। গেল। ব.ন্দীবস্ত খুবই ভাল হইয়াছিল। তাঁহার পব কাজের 
পালা আরম্ভ । এক একঞ্জন সন্ন্যাসী নেতান অধীনে বিভিন্ন কয়েকটা পৃথক 
বিভাগ গঠিত হইল। যথা, পুজা বিভাগ, রন্ধন বিভাঁগ, ভাভাঁব, 
পরিবেশন, কুট্নাকোট!, জলতোলা' ইত্যাদি । সাধারণ তন্বাবধায়কও 
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ছিলেন | এই, পদ্ধতিতেই উৎসবের পরদিন পর্যন্ত কাজ চশ্রিয়াছিল। 
গরমের দিন-_জলের প্রযোজন খুবই বেশী। “ডাক বসাইয়া” বাল্তির 
সাহায্যে আজ কুয়া হইতে জল তোল! হইল 

মাতৃতীর্থে আজ দিনেব বেল! প্রা ছুই শতের উপর ভক্ত অন্রপ্রলাদে 
পরিতৃপ্ত হইবেন বলিয়া মন্দিবেব পিছনে পশ্চিমধারে লম্বা ছাউনীতলায় 
উপবিষ্ট হইলেন । তখন প্রায় সাডে বারটা। অতগুলি লোকের 
আয়োজন খুবই সকাল সকাঁল হইল বলিতে হইবে। ধীবে-_গম্তীরে 
_-একতানে গগনধবনিত কবিয়া দুইশত সন্তান পবত্রহ্গে অন্ন আহুতি দিলেন 
__ব্রিহ্গাপপৎ ব্রহ্মহবিঃ ইত্যাদি? তাহাব পপ “সোম পড়িল-_ কিছুক্ষণ 
সব নিস্তব্ধ । অনেকগুলি পংক্তি একজায়গায় একত্রিত । সশব্দে তাহাঁব 
পব ভোজন চলিতে লাগিল। আমাদেব “উপুদ1 বাড়ীব বড়কর্তীর 
মত সকলাক শন্বাবধাঁন, করিতে লাগিলেন__যাহাতে সকলে পবিতৃপ্ত 
আহাব কবেন, অথচ প্রসাদ কেহ অতিবিক্ত লইয়া নষ্ট না কবেন__ 
মে সাঁবধান-বাণী বিশেদ জোবের সহিতই প্রকাশ কবিলেন । চাঁচা- 
(ছাল! সাফ. বুলি। যাহাদেব অল্পবযস, দ্াদাব সেই গুরুগম্ভীব রবে 
তাহাঁদেব পেটেব পিলেগুলি বোধহয় চমকাইয়া গেল। ভাত, ডাল, 
কুমভার সুস্বাছু ছক্কা, চচ্চডী, মাছের কালিয়া_ইত্যাদি আসিতে লাগিল । 
উপুদা সাধুভক্তদেব পঙ্গ ং-ভোজনেব সময় বাংল! কবিতা আবৃতি কবিয়া 
সকল প্রাণে পুলক সঞ্চাব করিলেন । প্রত্যেক কলিব পৰ সকলে সমস্ববে 
সোৎ্সাহে “ই” বলিষ। তাহাতে “বসান' দিলেন--বিকট সে ই” । বাল্য- 
কালের কথা মনে পভিল। এক পাদবী অধ্যাপকেব পাল্লায় পড়া 
গিক়াছিল। তিনি “পবিত্র বাইবেল ব্রীস” লইবার পূর্বের প্রত্যহ ভগবানের 
কাছে জোডকরে মুদ্রিতনয়নে একটা প্রার্থনা বলিতেন--হ ভগবন্‌! 
আমবা অত্যন্ত পাপী, পাপেই আম্'দের জন্ম, আমবা অতি নরাধম, 
ইত্যাদি ।? তাহাব প্রার্থনা কখন্‌ শেব হইবে তাহারই অপেক্ষায় আমরা 
ছুই শতরও অধিক “হুষ্ট” ছাত্র পুর্ব হইতে গলা শানাইয়৷ বসিয়া থাঁকিতাম 
--শেষ হইবামাত্র সকলে সমন্ববে বলিয়া উঠিতাম 'আ-- মেন” 
(21090) | ছেলেদের বেয়াদবীতে পাঁদরী চটিয়া! লাল হইতেন । এক্ষেত্রে 


৮৬) 
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অবশ্ রাগারাগি ছিল না । কেবল অবিচ্ছিন্ন আনন্দ । উপ্ুুদার শ্লোক- 
ভাঁগারে হিন্দী, সংস্কত) বাংলা, নানা ভাষার নান! সামগ্রী আছে। ফেটা 
সফলের সর্বাপেক্ষা আনন্দ প্রদ হইযাছিল এবং যেটা বারবাব শুনিয়াও 
আমাদের আশা মিটে নাই সেটা এই স্থানে দেওয়া গেল-_- 

“দক্ষষজ্ঞ শূলপাঁণি ঘেমতি নাঁশিল, 

একক স্বামাজী বথ। চিকাগে! মথিল, 

একক ভীমসেন যথা কৌবব-সমবে, 

একা পার্থ জবী হল কৃষ্ণা-ন্বযন্ববে__ 

তাইত পাশব বলে য় নাহি হয়, 

পবমেশ পদে যদি মতি-গতি বয়, 

ইঙ্গিতে উডাতে পাবি বিচিত্র সংসাব, 

সে শক্তি রোধিতে পারে হেন সাধ্য কাব ?” 

-_-একটী সজোব তুডির সহিত দাদা আবাব বলিলেন__“ইর্গিতে 
উড়াতে পারি: লেখায় কণ্স্বব ধবিষ! দিবাব উপায় নাই, নতুব! 
দেওয়া যাইত ৷ উপুদ্ধার সেই গুরুগন্ভীব ধ্বনি ও হাঁবভাব সহ ইহার 
আবৃত্তি প্বকর্ণে শুনিয়া উপভোগের বস্ত' শুনিয়াছি এ কবিতাটা 
দ[দারই দেওয়। ভাব অবলম্বনে মঠেব জনৈক ব্রহ্মচারী কর্তৃক লিখিত। 

এইব্ধপ সরদ বাকা প্রসাদ বর্ষণব সঙ্গে সঙ্গে প্রন্ন মনে পবম-আনন্দে 
সকলে প্রসাদ পাইতে লাগিলেন । ভোজনশেষে বার বার জয়ধ্বনি 
করিয়া সকলে পংক্তি ভাঙ্গিয় উঠিলেন | 

তাহার পব খানিকক্ষণ বিশ্রাম । দাঁকশ গবমে দুপুরবেল! বাহিরের 
কোন কাজকর্ম করা চলে না। কিন্তু হুপকাবদেব ছাডাঁন ছি না 
রন্ধনের জন্ত অনেকক্ষণ জলন্ত চুল্লীর নিকট বপিয়া ঝলপিতে হইয়াছিল । 

বৈকালে আবাব কর্মপ্রবাহ ছুটিল। খিনি যে বিভাগে নাম 
লিখাইয়াছিলেন তিনি নিদ্দিই সময় যথাস্থানে চলিয়! গেলেন এবং পরম 
উৎসাহে কার্যে যোগদান করিলেন । “মন্‌ কি বাত হাতী কি দাত”-- 
সুতরাং একবার যেকথা দেওয়া হইয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত উহা পালনই 
কর্তব্য । সকলেই আপনাপন নেতার আজ্ঞাবহ । 
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মন্দিরের সামনে উ্তর-দক্ষিণ যে লম্বা, ান্তা_তাহারই মাঝামাঝি 
পশ্চিমন্বানী শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর বাটী। ' এই বাটা নিন্মীণেব সময় ধাহাঁরা 
ব্যাধি-অনিয়ম-বাধা-বিপত্তি সব সহিয়া দিনের পর দিন মাসের 
পর মাস কঠোব পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার্দেরই একজন-_ধাহাকে 
আমরা হারাইয়াছি সেই-পুজনীয় ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্তজী বা হেমেন্ত্র 
মহারাজকে মনে পড়িল। বাটীসংলগ্ন বাহিবেব ঘরে বা প্রী্রীজগন্ধাত্রী 
মণ্ডপে আচার্যের আসদ প্রস্তত হইবে। বাডীর ভিতবে তিনথানি 
ঘর_একটী উঠাঁন। বাটীব দবজায় ঢুকিয়া বামহাতেই শ্রীক্্রীমায়ের 
ঘর। পুণ্য-_পবিত্র । বাটীর উঠান, মেজে, চাতাল-_সমস্তই অধুনা 
সিষেণ্টে বাঁধান। কিন্তু তিনি চিবকাল বর্ষায় কাদাতর! উঠান 
লইয়া নীরবে সকল অস্থবিধা সহা করিয়া গিয়াছেন। আটাশ সালে 
এসকল বাধান হয়-_তাহার পূর্বেই তিনি অন্থস্থ হুইয়। কলিকাতায় 
চলিয়া আসেন এবং উহার কিছুকাল পবে স্বধাম প্রয়াণ করেন। 
কাজেই স্থলদেহে এই বাঁড়ীব বর্তমান সৌষ্ঠব তিনি দেখিয়া! যান নাই । 
তাহার ঘরের দাওয়ার কুলুঙ্গীটাতে বোধ করি স্থানীয় কোন শিলীব গড়া 
শ্রীশ্রীঠাকুরের একটা সাামুত্তি বসান বহিয়াছে। ভিতরে মাঠ-কোঠা, 
কাঁঠেব উজ্জ্বল পালিশ কবা তক্তার ছাদ। ছোট সিডি দিয়া সন্তর্পণে 
উপরে উঠিলাম, নানা প্রকাঁব জিনিষপত্র সেখানে স্ুরক্ষিত। ঘরেব 
উত্তর দেওয়ালের গায়ে বেদীব উপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের 
আলেখ্য স্থাপিত আছে । ঘরথানি ঘেমন সাজান থাক্তি সেইরূপই 
রহিয়াছে । অসংখ্য ভক্ত সন্তান সেই পবিত্ররজে মাথা! লুটাইয়। কৃতারন্মন্ 
হইতেছে । স্থান-মাহাস্ম্য অদ্ভুত ম্বতি সেখানে তাহাকেই ন্রণ 
করাইয়া দেয়। একে একে শ্রীত্রীমায়ের অপরূপ জীবন কথা মনে 
হইতে লাগিল । তাহার অলৌকিক ত)গ, তপঙ্যা, সংযম, সবলতা) 
পবিত্রত! সর্বোপরি তাহার আপামর সাধারণে অহেতুক করুণার কথা 
ভাবিতে ভাবিতে প্রাণে এক নিরাঁবিল আনন্দ ও শাস্তির ধারা প্রবাতিত 
হইতে লাগিল । ধন্য তাহারা যাহারা জীবদশায় ভ্রীপ্ীজগদম্বার ককণ।থন 
বিগ্রহ মায়েব দর্শন ও পদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন । 


৫৪৮ » ভিযোর | [ ২৫শ বর্ষ-_-৯ম সংখ্যা । 


পানি তাসিলিক্টি | লাস নাস্তা পাস পাছিাির্শ লও ৭২ উপাছিপাটিত তা পা পাঁছি পাখিরা উপ িলী পাস পচ লাগিল পাপতাসিরাসিলিছি লালিত 


বৈকালে বৈঠকখানা , 1 ঘরের রা _আলমারী- জানালা-দরজার গ!, 
এমজে-_সব ঝাঁড়া-পৌছ! হইয়া গেল। সকলের মা যিনি তাহার কাজে 
কর্মীব অভাব নাই । 

চা-আদি পান কবিবার পর সকলে মিলিযা নদীপারে আচাধ্যকে বরণ 
করিয়া আনিতে ছুটিলেন । তখন সৃর্যযাস্ত হইয়া! গিয়াছে, সন্ধ্যাব কিছু 
বাকি । অতগুলি লোকের যিনি মাথাব উপব, যিনি কলেব বল-বুদ্ধি- 
উৎসাহ, যাহা বুক্তি-পরীমর্শ-আবেশে এই বিবাঁট অনুষ্ঠ ন পবিচাঁলিত 
হইতেছে, তাহার আগমনে কণ্মী ধাহাবা__শাভাবা সকলে বুকে জোব 
পাইলেন । ক্রমে আনন্দে উৎফুল্ল মগ্রাগামীব দল দ্রেখা দিলেন । “স্বাগতম? 
বলিয়া অভিনন্দন করা হইল--সকলেই উল্লসিত । সহাস্ত আনন, কণ্ঠে 
অফুরস্ত কথাবা্তী। যিনি বাহাঁর আশ.য অন্তক্ষণ খোজ কবিতেছিলেন, 
বিশেষ প্রতীন্ষায় ছিলেন_তিনি তাহাকে এই বড দলে খু'জিয়া বাহির 
কবিয়! খুপী হইলেন। আচাধ্যের আসিযা পৌছিতি ও তাহার জগ্ত 
নির্দিষ্ট বৈঠকখান। ঘবে আসন লইতে রাত্রি হইযা গেল । 

অতগুলি লোক থাঁকিলেও সন্ধ্যাব সঙ্গে একটা গন্তীর নিস্তব্ধ ভাব 
চতুদ্দিক ব্যাপ্ড করিল । 'আধারেব বুক চিবিযা মন্দিরেব পশ্চিমে 
সাধুদ্েব আশ্রম বাঁটাৰ দোঁহ|লাঁব ঠীকুব ঘাব সন্ধ্যাবাতিব শঙ্খ-ঘণ্টা 
বাজিযা উঠিপ-_পঞ্চপ্রদ্দীপ ঘ্ববিল, চ1ক-চামব মুঢু ছুলিল ! আবাত্রিক 
গাঁন 'ও স্তবপাঠ হইল । অনেকগুলি কণ্ঠ একত্র একস্থানে বসিয়া 
ভাবেব সহিত কীর্তন-ভজন আবন্ত কবিলেন। ইতিমধ্যে কিষৎকাল 
বিামাদিব পৰ আচাধ্য মন্দিবপ্রাঙ্গণে আমিলেন এবং নীচে রান! 
ঘরেব নিকট চাঁতালে কিছুক্ষণ দাড়াইষা সব পরিদর্শনাদি কবিলেন। 
কিছুক্ষণ পৰ তিনি আবাব নিজের ঘবে ফিরিয়া আসিলেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে অনেকগুলি ভক্ত ও তথায় মিলিত হইলেন । আচার্য্য ঘরেব ভিতরে 
মাদুরেব উপর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং অপর সকলে সম্মুথেই 
দাওয়াতে বসিযাছেন। বাঁফুডাব চিকিৎসা-পার্দশী স্বামী মহেশ্ববা- 
নন্দজী শ্রীশ্রীমায়েরর বড আদরের ভ্রাতুপ্পুত্রী অনুস্থা শ্রীমতী রাধারাণীর 
চিকিৎসা করিয়াছিলেন | তীহাব মুখে শ্রীমতীর শবীর সম্বন্ধে সকল 
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ছিল টিটি পিতা শসিরাস্টিও সিলাসি সি সিছি ৯ পলা পি পানি পাপা 


ুষধাহপুঙ্ খবব লইলেন। | ২৮শে চৈত্র রীমততী বাকুডা হইতে এখানে 
আসিয়াছেন | 

ভক্তেবা সকলে এক এক কবিয়া আসিয়! নিঃশর্যে আচীঁধ্যকে 
প্রণাম কবিতে লাগিলেন । তিনি মাথায় হাঁত দিষা সকলকে আশীর্বাদ 
করিলেন। একজ্রন আসিয়া এই সমযে তীহাকে প্রসাদ্ী মাল) 
পরাইয়া ববণ কবিয়া গেলেন । ধর্ম ও ুপাপ্রার্থীরা করজোঁড়ে তীহাঁদদের 
প্রাণের আকাঙ্খা জ্ঞাপন কবিলেন। তীহাদেব সেই শুভ-ইচ্ছাঁয় 
তিনি সম্মতি দিলেন। বালক, যুবা, বুদ্ধ ধিনিই আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন 
কাহাকেও বিফল কবিলেন না। কেহ ফিবিল না। 

কথা প্রসঙ্গে বিষ্ুপুব হইতে আসিবার দিনে তাহাব সঙ্গ ছাডিয়া 
কোয়ালপাডাঁব পথে মধ্যবাত্রে বে বিন্রাট বাধিয়াছিল সে কথা বলিলাম । 
সকলে হাসিতে লাগিলেন । তাহাব পব পূজনীয় বিশ্বেশ্বরানন্দজীর 
সহিত এই কয়দিনেব পূজাদি কি ক্রমে সম্পন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কথাবার্তী 
চলিল। স্থিব হইল বুধবাঁব খদ্ধি-সিদ্ধিদাতা শ্ীগণপতির পুজামাত্র সম্পন্ন 
হইবে এবং বুহস্পতিবার আন্ুবঙ্গিক দেবনেবীসহ শ্রীশ্রীঠাকুব ও শ্রীমা'র 
বিশেষ প্রতিষ্ঠাপুজা ভইবে | ত্রতগ্রহণেচ্ছগণেষ সন্যাস-ব্রঙ্গচ্্যাদি সংস্কার 
তাহাব পর । 

ক্রমে ভোগেব ঘণ্টা পড়িল। গত রাত্রের অপেক্া আজ ভক্ত 
খ্যায পংক্তি সমধিক পরিপুষ্ট । ধাতাঁবা আজ নূতন অসিয়াছেন 
তাহাদের শুইবাব বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে সারাদিবসের কর্্ম-কোলাহলের 
পৰ ক্লাস্ত দেহ লইয়া! কর্মিবৃন্দ গাঁ নিদ্রাভিভূত হইলেন | 

বুধবার, ৫ই বৈশাখ 

কাল বাত্রে দাঁওয়াঁয় ছুই তিন ক্ষন শুইয়াছিলেন, আমাঁদেব পাঁচজনকে 
ধরের ভিতবেই থাকিতে হইল । মশার ভষে মশাবী লইয়াছিলাম । 
সেগুলি খাটাইবার পর গরমের মাত্রা কিঞ্চিৎ অধিক হইল। তাহ 
ছাডা আমাদেব সেই কাঁলীঘরে জানালা বলিয়া কোন জিনিষ ছিল না । 
কোন প্রকারে পড়িয়া থাকিবাব মত স্থান পাইয়াই সকলে সন্থষ্ঠ। 
কষ্টস্বীকার ও অনুবিধাভেণগর জন্য সকলেই প্রস্তত।! আজ সকালে 


৫৫৯ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_নঈম সংখ্যা । 


স্লিপ পোপ পিসির সমস সত সিল সসিতিসস্পনি সিসি সিসি সিতোস্টি পিসি সিটি সিসির পাস সস পদ্ম রস পপ অত পি সরল সিটি ওরস পল 


আর রূপ ঠাণ্ড হাওয়! পাইলাম না । ক্রমে আবার অমোদর পথে 
গতায়াতের পালা সুরু হইল । 
| তঃকত্যাদি সারিয়া আসিয়। পুর্বদিনের মত মুড়ি-গুড়সহ টা 
জলপানাি মিলিল। অতঃপর আঁচাধ্যেব আনীর্বাদ লইয়া কন্মাবা 
যাহাতে আগামী কল্যের মহাঁকাধ্য নির্বিঘ্রে সম্পাদিত হইয়া যায় 
প্রাণপণে তাহাব সকল বন্দোবস্ত সবঞ্জামাদি শেষ কবিয়া বাঁথিবার জন্য 
একান্ত ত্পর হইলেন । আসল দ্বিন ভালয় ভাঁলয় কাটিয়া ঘাইলে হয় । 

কোন ব্রত বা পূজা! করিতে হইলে পূর্ব হইতে সংযম সাহীষ্) মনকে 
প্রস্তুত করিয়া বাখিতে হয়। আঙ্গ মাতৃ-মহোতসবের পূর্ব দিবস। 
মাতৃপূজার জন্য আপনাকে প্রস্তুত কবিয়া রাখিবাঁৰ দ্িন। মাতৃ- 
অর্চনাব শুভ সংঙ্কল্ল করিবার দিন। বাষ্টিভাবে সম্টিভাবে আমাদের 
সকল অপারকতা তাহাকে আানাইবার দিন । আজ জগন্মাতাঁর শ্চবণে 
আপনাঁপন অন্তরের জমাট জালা জানাইবাব দিন। আজ আমাদের 
যুগযুগসঞ্চিত ত্রীতৃবিচ্ছেদরূপ ম্হাঁপাপেব প্রায়শ্চিত্ত দিবস । পিপ্রের 
সকল দৈন্যঃ অক্ষমতা, কর্্মবিমুখতা দূৰ করিবার জন্য মাতৃপদে শক্তিভিক্ষার 
দিন। বাহিরের সকল চাঞ্চল্য দূরে ফেলিয়া আজ আত্মপরীক্ষায় রত 
হইবার দিন । মনকে অন্তরকে স্থর্ধ্য ও দৃঢতাঁবহ্ছিতে পুড়াইয়! থাটাসোণা 
করিবার দিন। আজ অম্পৃগ্ঠ-পদ্দলিতদ্দিগের ছুঃখদৈন্ের সহিত 
হৃদয়ের সমবেদনা ও তাহাঁব প্রতীকাঁর বিধানের উপায় উদ্ভীবনের দিন-_ 
আর আজ সংযম উপাসনার সাহায্যে আত্মস্থ হইয়া আত্মচিস্তা করিবার 
দিন। ভিতর হইতে কে বলিল-__রে মুঢ, মায়ের স্বৃতিভর! এই পীঠস্বানে-_ 
তীর্থক্ষেত্রে বাজে জল্পনা ছাভিয়া এই সকল চিন্তা মনে আন্। কারণ 
যাহার যেমন ভাবনা! সিদ্ধিও তাহাঁব তেমনি । ইচ্ছাময়ীব ইচ্ছা হইলে-_ 
সমবেতভাবে কাতরে তাঁহাকে ডাকিলে শতাব্ীর মেঘান্ধকার নিমেষেই 
কাটিয়া যাইতে পারে । 

কুয়ার ঠাণ্ডাজলে পান করিয়া দেখা গেল- আমোদরে অবগাহন- 
সানেব তুল্য আরামপ্রদ নহে। কুট্নাঁকোটা, জলতোলা ইত্যাদি গতকল্য- 
কার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকারে আজ হইল, _ভক্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি 
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হইতে লাগিল। আজ আরামবাগ, বিষুদপুর। কোয়ালপাড়া ইত্যাদি 
বিভিন্ন অঞ্চগ হইতে ভক্তের] দলে দলে আসিতে লাগিলেন । অনপ্রসা- 
দাদি পাইবাঁর পর দকলের খানিকক্ষণ বিশ্রাম হইল। 

আজও আশ্রম গৃহেই নিত্যপুজা হইল। আচাধ্যেব আদেশমত অস্ত 
স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী বোধন-পুর্গা আরম্ভ করিলেন। ইহাকে এক 
হিসাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কাধ্য বলা যাইতে পারে । ঘটস্থাপনা হইল-- 
ষোঁডশোপচারে শ্রীগণপতি ও পঞ্চদেবতার পুজা হইল । 

নব-মন্দিরের বিগ্রহ-_শ্রীত্রীমায়েব সুবৃহৎ একখানি তৈলচিত্র আজই 
সময় থাকিতে থাকিতে বদলান হইল | মৃগচন্দ্মীপীন! অপরতা মা-_নাঁন! 
বর্ণে রঞ্িতা_বক্ষোপরি আনলুলায়িত ট।চর চিফুর_ পরণে শুভ্র লালপাড় 
শাড়ী_সীমন্তে সিদ্ধুব রেখা হস্বদ্বয়ে স্বর্ণ বলয়। সৌম্য শাস্ত জীবস্ত 
রাজরাজেশ্ববী মুস্তি। প্রথম জীবনেব আলেখ্য। শিল্পীব তুলিকা সার্থক । 
মাতৃমুর্তি বসান হইলে শ্রীমশ্দিব অপূর্ব্ব শোভায ভরিয়া উঠিল । 

এই বৃহৎ আলেখাথানি যাহার সাধের জিনিব ছিল, ষিনি অস্তিম রোগ- 
শয্যায় শুইয়া মাথ|য় শিয়রে ইহাকে সযহ্রে রাখিয়াছিলেন এবং আমা- 
দ্িগকে উহা! দেখাইয়া! তীাহাঁরই একান্ত অন্রয়োধে শ্রীত্রীমা স্বয়ং যে 
একদিন উহ[তে একটা ফুল ফেলিয! পুজা কবিয়াছিলেন-_গর্ধবেব সহিত সে 
কথা বলিয়াছিলেন-_( আজিও মাঝে মাঝে সে স্বর কাণে বাজিতেছে )-- 
জননীব বড় ্রেহেব সন্তান-__আমাদের পরমপ্রিয় এঠললিতমোহন চট্টো- 
পাধ্যায় মহাঁশয়কে আজ এ সময়ে বিশেষ করিয়া! মনে পড়িল । শ্রট্ীমায়ের 
প্রতি তাহার অনুরাগ বলিবাবৰ কথা নহে। এখানকার দাতব্য 
চিকিৎসা'লয় ও মন্দিরেব জন্য তিনি প্র।ণ দিয়! বহু পবিশ্রম করিয়াছিলেন । 

গতকল্য সন্ধ্যার পবৰ একটী বড় মজার কথা কাণে পৌছিয়াছিল। 
আমাদের দাওয়।রু ঠিক সমক্ষে রাস্তাব পশ্চিষধারে একটী বৈঠকথালায় 
এইগ্রামের কয়েকটী লোক সাব্রাদিনেব কাজকর্ম সারিয়া একত্র সকলে 
বসিয়া, তামা্কু সেবন করিতেছিলেন। পরম্পরে মনথোলাখুলি ভাবে 
কথাবার্তী চলিতেছিল। একজন হঠাৎ অন্তকথার পিঠে বলিয়া 
উঠিলেন-_-ই শ্লারা কত আসে রে-_ক*লকেতার সাবা সহর্টাকেই 


৫৫২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্য--*ম সংখ্যা । 


পা ৯৩ সপ পাল - ২৫টি ৮ ২. _০ পু 


কি ?টনে লিয়ে আসবেক্‌ ?£ এই সময় অপর একজন বলিলেন।_-“আর ও 
এখনও ছু”দিন ধরে আসা চল্বেক |” আমবা তখন অন্ধকাবে দাওয়ার 
উপব বসিয়াছিলাম । কথাগুলি শুনিয়া আননাই হইল। দিন 
আমব! মাত্র অন পঞ্চাশ আস্যাছিলাম । আঁজিকাব সংখ্যা আবও বেশী 
_ইহাবা কি বলেছেন কেজানে? অবশ্য এন্দেত্রে “শালা” শব্দ বড 
মিঠে_আদ'বব বুলি-_মানহানিব মামলা কবা চলে না। 

বৈকালে মাজ আমাদেব দাওয়া একটী ছোটথাট সাহিতা 
সম্মেলনে গোছের হইল । ঢাক্তাব শ্যামাপৰ বাবু 'ভাবতবরষে" প্রকাশিত 
জনৈক অধ্যাপকেব লিখিত শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজীব উপব একটা প্রবন্ধ 
পাঠ কবিয়' সকলকে মোহিত করিলেন । এবং অনেকক্ষণ ধবিয! 'এই 
প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলিতে লাগিল । সন্ধ্যাব পৰ আচাষ্যেব নিকট 
যাইয়া খশ্বশিকটা বসা হইপ-_সাবাদ্িনে কোথা কি কি হইল এবং 
আগামী কল্যকাঁৰ মহোতৎসবে কি ভাবে কাজ হইবে তাহা লইয়া 
আলে চন! চলিতে লাগিল। নস সময়টুু বড শান্তিব। 

আচার্য্যেব নিদেশমত আঁজি সময থাকিতে থাকিতে মহোতসবেব 
মহানন্দোপলক্ষে কামাবপুকুবেব দেব-পনিবাবেব জন্য * নববস্ত্রোপহাবেব 
সম্ভাব লইযা জনৈক সেবক তথায় ছুটিলেন। এ সঙ্গে জয়বামবাটার 
মাতুল-পবিবাবে ঠ+ সকলকে ৪ নববন্ত্রাদি দেওয়া হইল। সকলেই 
পবিতুষ্ট। 

আবাত্রিকাদিব পব আজ বাত্রে মন্দিবব বিস্তৃত দালা'নটা বেশ 
অম-জমাট হইযাঁছিল। সাঁবাদিন কশ্মনোগ সাধনেব পব 'একটী স্ুবৃৎ 
চক্র বচিয়া ভক্তি অজ্জণনব জন্ত প্রাণমন ঢালিষা দেবকগণ ভজন আরম্ভ 
করিয়া দিলেন । শিস্তক যামিনী-বাভিব চাঁরিধাবে ঘন-অন্ধকাঁব। 
কেবল মন্দির-প্রাঙ্গণ নান! দ্বীপের আলোয ভাশ্ববোজ্জল । মনে হইল 


চি 








শপ শ্ অক 











* কামারপুকুর শ্রীস্রবামরুষ্চ দেবের জন্মস্থান । জয়রামবাটা হইতে 
দেড়ক্রোশ ব্যবধান । তথায় তাহার ত্রাতুণ্পুত্রত্বয় এখনও সপরিবার বাঁস 
করিতেছেন । 

1 শ্রীশ্রীমায়ের ভ্রাতৃপরিবার | 


'আশ্বিনঃ ১৩৩ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন! ৫৫৩ 


সংসার হইতে জতি দুবে ইন্দ্রের এই অমরা__এখানে শাস্তসৌম্য মুর্তি 
গৈরিকবন্ত্রাবৃত যুব যোগিগণ শ্ুর-সাধনায় আপনাদের ধ্যেষ ইষ্টবস্তলাভে 
তন্ময়-_বিভোর । গ্রামবানী সকলেই পে ঘৃণ্ত দেখিয়া বিমুগ্ব-ছোট 
ছেলেবা ছুষ্টামী গোলমাল ভুলিয়া নির্বাক-নিস্তন্ধ হইযা মন্দিবেব সাবি 
সাবি ধাপ-খুলিব উপব চুপ কবিষা বসিয়। আছে। ভিতব হইতে 
ভাবের স্রোতে আসিষা অন্ুক্ষণ সকল শ্রোতাব প্রাণমন ম্পর্শ_ পুলকিত 
কবিতে লাগিল? অন্তবে অনুঙ্গণ মাতৃচিস্তা চলিতে লাগিল। পাশা 
হইতে আগত স্বামী-ছয়েব গলা বেশ মিলিয়াছিল-_ ভজন শ্ন্দব অমিল ।__ 
“জাঁগো) গাগা! দয়াম্ষী জননী, তব মন্দিখ-দাবে আজি মিলিত 
বত সন্তান-গণ * * |” “কবে আনব তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও সন্তানে 
অভযবানী * * 1৮ “পুলক-উতসবে হোক পবিপুরিত তব দীন ভবন 1” 
“আধবে আয়, 'ও জগতবাঁসি, 
তোঁব! দেখে যা! একটী বাঁব আসি, 
আমাঁব জননীব রূপবাঁশি পবাঁণ ভরে | * * 0৮ 
আবাব আথব চলিল-_:ওগে। আমার জননীর বূপরাশি পবাণ 
ভবে। 
এইরূপে একের পৰ আব ভজন চলিতে লাগিল । 'ভজনাশন্দে গা 
ভাসাইয়া সকলে বিহ্বল।' ক্রমে বাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া ভজন 
সাঙ্গ কর! হইল এবং পংস্তি বসাইবাঁব ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। রাত্রে 
সকলে মিলিয়! অ1মাদ-আহলাদেব সহিত পংক্তিভৌজন শেষ করা 
গেল। আনন্দের উৎস উপু-্দাও উপস্থিত ছিলেন । 
আজ ভিড বেশী হওযাঁতে আমাদের দাওয়াব উপরে ছুই-চারিজন 
অধিক ভক্তসমাগম হইল । ঘবেখ ভিতব গরমে বড় কেউ প্রবেশ করিতে 
চান না। তাছাড! তথায় ন স্ভানং তিলধারণং |” দাওয়ার একপাশে 
জনৈক কৌতুকপ্রিয় স্বামীজী তাহার অপেক্ষারুত স্থলশরীর কোনপ্রকারে 
রাখিৰাবি একটু স্থান সংস্থান কবিয়াছেনঃ এমন সময়ে তাঁহার আঁসিবার 
পথেক্প নিষ্ঠাবান সেবক আসয়া একটু স্থানের জন্ত কাতর মিনতি 
জানাইল। এ যেন লোৌকঠাসা রেলগাঁডীতে “মশাই গো অনুগ্রহ করে 


৫৫৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা ॥ 


সর্প রািসিপিপাস লিপ পলি সী টিপ শাসিত পাস্তা স্পসিত তাপস তাস স্্পাণিপা টপ পিপি তা সপিস্পপাপিা শীত িতিসছ বাশি তি ললিপপ পি উপ সি শালা ১ শশা সিল ২৮১ ৭৯০০ ৭৮১  পাসিলড সত 


একটু সববেন--দীডিয়ে যাৰ' বলিয়! ষ্টেশনে আরোহীর আক্রমণ ! তখন 
সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সাধুজী গন্ভীরভাবে বলিলেন-দ্যাঁথ বাপু, সন্ধ্যা 
হয়ে এলে! । তার ভিতর কোথাও একটু স্থান জোগাড় ক'রে লও । 
নহিলে আর আধঘণ্টা পর আমি আব তোমায় চিন্তে পার্বো না। 
কিছু না পাও সাম্নে একখানা খাপি গরুব গাড়ী আছে--আজ রাতডী 
কোন প্রকারে উহাবই ভিতর কাটাইয়া লও” সেবক স্তম্তিত। 
ভাঁবিলেন_-এত সেবার পর এই সম্ভাষণ ! ভীষণ দেবতা বটে। যেন কত 
অচেনা । “দেখ বাপু, আব আধঘণ্ট। পর আমি আব তোমায় চিন্তি 
পারবো ন১--শুনিয়! উপস্থিত সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। 


৮. শী শা 


কাশ্মীরে অমরনাথ | 
( পুর্ববানুবুন্তি ) 
( শ্ীমতুলরুষ্ দাস) 


আজ ১* মাইল যাইতে হইবে; পথে অল্প অল্প চভাই, কাজেই 
বিশেষ কই্টকর নহে, তবে কেহই এই পথ একদমে চলিতে সক্ষম নহে। 
মাঝে মাঝে বিশ্রাম কবিতে হয় এবং তৃষ্গার্ত বোধ করিলে জলপান 
করিতে হয়। এখনও আমরা পাইন ও চিভ বা ফেলু বুক্ষ সমাকীর্ণ 
শৈলমালাব মধ্য দিয়া চলিতেছি । আহা, কি ঘন সবুজ ছবি! পডাওয়ে 
পৌছাইতে প্রায় ১টা হইল; ইহাঁব নাম চন্দনবাঁডী | যাজীর| যেখানে 
আস্তানা গাঁডিল, সে স্থানটীব একদিকে লক্বোদরী নদী এবং অপর দিকে 
আর একটী নদী। এখানে পৌছিয়া দেখিলাম আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং 
পূর্ববিন বৃষ্টি হওয়ার দক্ণ পথ কর্দমময় । এই জন্ত মধ্যাহৎ ভোজন সাঙ্গ 
করিয়াই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম । মধ্যে টিপির টিপির বৃষ্টি পড়িয়! 
অত্যন্ত নীত আনয়ন করিল। সন্ধ্যার পুর্বে স্বামিঙ্গী লঙ্বোদদরীর দিকে 
বেড়াইতে যাইবার জন্ঠ ডাকিলেন। শীত হেতু অনিচ্ছাঁসত্েও তাহার 


আশ্বিন; ১৩৩*। ] কাশ্শীরে অমরনাথ । ৫৫৫ 





পি লাস্িতী সিপাস্ছিলী  পা্িপাসিপাসি পাস পাস পাস পস্টিলাষ্টি উিলিস্পিরাসিতাসি পিপি সি িতাসসিলী এসসি বাসিপিদ্ছি লাস্ট পা 








আজ্ঞা পালনার্থ বাহির হইলাম । নদীর নিকট গিয়া দেখি উহার এক- 
দিকে তুষারাঁচ্ছন্ন ; তুষাঁরেব গভীবতা ৩৯।৪৯ ফুটেব কম নহে । অনেক 
যাত্রী কৌতুহলবশতঃ উহার উপর কতকদুখ বেড়াইয়া বেড়াইতেছে । 
আমবাঁও একটু গেলাম , কিন্তু মেঘল? থাকায় বড় শীত করিতে লাগিল, 
আর স্বামিজীও বলিলেন “কাল ত ইহাবই উপর দিয়া যাইতে হইবে, তবে 
আজ আর গিয়া কাজ নাই ।” অতএব আমর! ফিরিলাম এবং ধর্ম - 
আফিসের পদস্থ কর্ম্চাবিগণের সত কথাবার্তী কহিতে কহিতে তাবুতে 
আসিলাম। পর দিবস এক ভীষণ চড়াই আছে শুনিয়া বড়ই বিষণ 
হইলাম, কি করিব উপায় নাই। অমরনাঁথকে ম্মব্ণ করিতে করিতে 
আহার কবিয়া শয়ন করিলাম । 

পর দিন ১২ মাইল চলিতে হইবে, তাঁহার উপব ভীষণ চড়াই আছে 
এই হেতু একটু যেন হনাশ হইয়া চলিতে লাগিলাম। কিছু দূব যাইতে 
না| যাইতেই সেই যাত্রিগণের ভয়প্রদ পর্বতটাব সানুদেশে উপস্থিত 
হইলাম | যাহারা অগ্রে আসিয়াছিল তাহারা প্রায় শিখরে উঠিয়ছে 
দেখা গেল। তাহাদের ঠিক যেন পিপীলিকা শ্রেণীব মত দেখাইতে লাগিল। 
সাহস বুকে বীধিয়া উঠিতে আবন্ত করিলাম , ঘোঁড! ধীর পাদবিক্ষেপে 
লইয়! চলিল , অনবরত ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার প! পিছলাইয়া! যায় 
কিন্তু বলিহারী পাহাডী ঘোড়া, এমন দৃঢ় এবং সঠিকভাবে পা ফেশ্লিতে 
লাগিল যে, একবারও তাহার পা ফস্কায় নাই। পাঁচ মিনিট করিয়। 
ঘাইতেছি, এবং পাঁচ মিনিট থামিতেছি, কারণ একটান! উঠিবাব যো 
নাই। স্থানে স্থানে ছুইধাবে পাহাঁডেব মধ্য দিয়া পথ, তাহা এত 
সরু যে ছুইটী ঘোঁভা পাশাপাশি ষাইতে পারে ন1। এরূপ স্থানে 
মাঝে মাঝে মোটবাহী ঘোড়ার মোট পাহাডের গায়ে ঠেকিয়া পড়িয়া 
যাইতে লাগিল এবং তাহা উঠাইয়৷ পুনরায় ঘোড়ার পিঠে*চাপাইয়! 
চাঁলাইতে অনেক দেরী হইতে লাগিল। এইবরূপে চলিতে চলিতে 
যখন ছুরারোহ পাহাঁড়টীর শীর্ষে উপস্থিত হইলাম তখন বিজয়ী সেনানীর 
ন্যায় একবার স্ফীতবক্ষে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত কবিলাম। কত উচ্চে 
উঠিয়াছি, দেখিয়া গা শিহুরিয়া উঠিপ ! কোন কষ্ট না দিয়া ঘোড়া 


৫৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


স্সপাসপরসপলিসিল পাস সি পাস্তা পাপ সপর্ট সিরিিপাস্সিত এ পাস পপি স্পস্টি  পাশিপাস্পিাসিত তা পা রাস পাস পিসির তি সত পরপর পাপী সপ স্সপির্সিিসিপা সি স্িস 


আমাকে এত দর উঠাইয়া আনি্পাছে বলিয়া তাহাকে আদর করিয়!| 
গায়ে হাত বুলাইয়! দিলাম এবং কিছুক্ষণেব জন্য ঘাস খাইতে ছাড়িয়া 
দিলাম। যাহাঁবা পদব্রজে আসিতেছিল তাহারদ্দেব কি কষ্ট । ১২১৪ 
হাত উঠে এবং ক্ষণেক বিশ্রাম করে , বিশ্রামেব সময় শ্বাস টানাব কি 
শব্দ; আর মুখে এই বব “বাবা! অমব কি কঠোব” “প্রাণ গেল বে 
বাবা” ইত্যার্দি। 

এই চডাইটাব নাম পিশুঘাটির চডাহই । অমবকথাষ আছে যে 
ছুর্দান্ত উত্পাতপবায়ণ দৈত্যগণকে দেবতাবা এই পর্বতে পেধিত কবিয়া 
মাবিয়াছিলেন, এই জন্যই ইহাব উক্ত নামকরণ হইয়ছে। পে যাহাই 
হউক, আমি ঘোঁডাকে ছাডিয! দিযা ঘাসেব উপব বসিয়! চাবিদ্দিক নিরীক্ষণ 
কবিতে লাগিলাম। দেখিলাম কেলু, পাইন প্রভৃতিব রাজত্ব ছাড়াইয়া 
অনেক উপরে আসিয়াছি , আব কোনদিকে দ্রমগুল্সি শোভিত প'হান্ড 
দৃ্ট হইতেছে না। এখন পর্বতগুলির বক্ষ শ্যামল তৃণদ্বাবা আচ্ছাদিত, 
আব তাহাব মধ্যে মাধ্য বিবিধ বর্ণের বিচিত্র পুষ্পবাঁজি প্রস্ফুটিত হইয়া 
অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে । সব ফুলগুলিই ছোঁউট ছোট, যেন এক 
একটি তারা, কিন্ত ফি মানাবম বর্ণ। এত প্রকাঁৰ বিভিন্ন বর্ণেব 
সম্মিলন বোধ হয় জগতে কোথাও নাই--আঁব এত বিভিন্ন আকুতিব 
ফুলও কোথাও নাই। প্ররুতিদেবী তাহাঁব অফুবস্ত সৌন্দধ্যের এক 
এক খানি নূতন ছবি প্রতিদ্বিন দেখাইতেছেন। মুগ্ধ হইয়া অনেক- 
ক্ষণ বসিয়। বহিলাম। তাঁব পর আবাব ঘোঁভায় বন্ন। লাগাইয়া চলিতে 
লাগিলাম। এত উচ্চে উঠিয়াছি কিন্ত নদী আমাদেব পার্খ ছাড়েন 
নাই। এখন আব ত্বাহাব অঙ্গ পূর্ণভাবে দেখা যায় না। অনেক 
স্থানেই এপাব হইতে ওপাঁব পর্যন্ত তুষারে আচ্ছন্ন, সেই কঠিন 
তুষাবাববণের মধ্য দিয়া লোকলোচনেব অরগ্ঠভাবে বহিয়। যাইতেছেন। 
আমবা শনৈঃশনৈঃ উচ্চ হইতে উচ্চতব পাহাড়ে চডিতেছি। ক্রমে 
এমন স্থানে আসিলাম যেখানে পর্বতগুলিব শিখবদেশ তুষাঁরাচ্ছাদিত | 
এইবূপে চলিতে চলিতে লন্বোদবীর উৎপত্তি স্থানে উপনীত হুইলাম। 
ইহা একটী ছোট হৃদ, উহার চারিদিকে দ্যোতমান তুষার-কিরীটি-ভূধরগণ 


আশ্মিন, ১৩৩৯ | ] কাশ্মীরে অমরনাথ | ৫৫৭ 


স্পস্ট ও ৯৯৫ সপাস্িলাস্পিলাসিী সিসি সস পসরা সি সত সিপাস্পিণি স্পটিসিরা সিপাসিাসি শা পিল পাপা শাশিল পাপাস্পিরিস্টিরাসিী পর্ণ সপটিপা্টিা সি শি শি পিসি লা পা সিলসিলা সিসি 


অন্রতেদদ করিযা ক্ষীতবক্ষে দণ্ডায়মান । হদেব জলও তৃষার-ধবল। 
কি অনির্ববচনীয় নয়নাভিবাম দৃশ্ত। বোধ হইল যেন কোন জ্যোতিষ্খরয় 
বাজে রহিয়াছি । ধন্য হিমালয, ধন্য তোমার শোভা সম্পদ! এমন 
স্থানে যদি খবি, মুনি, পিদ্ধগণ না থাকিবেন ত থাকিবেন কোথা? 
বুঝিলার্ম কেন কাশ্মীব ভূম্বর্গ-বাঁচ্য | বিস্ময়-বিস্ফীবিত-নেত্রে এ 
জন্য এই চমৎকাব দৃশ্য জি লাগিলাম। দেখিয়া তৃষ্ণা মিটিতেছিল না 
হ্দটাব নাম শেষনাঁগ, এবং উহা নীর্থ ঝলিষা গণা , অনেকে উহাতে স্নান 
কবিবাব জন্য নামিয। গেল । আমর! ভীব হইতে প্রণাম কবিয়া পড়া ওয়েব 
দিকে অগ্রসর হইলাম । কিছুদূুবৰ আসিযা ইক্ডা হইল এইবার ঘোঁডা 
হইতে শামিয়। হাঁটিয! যাই, কাবণ সেথানটা সমনল ছিল, কিন্ত বেমন 
নামিবাব উদ্দেশ্যে একদ্িকেব বেকান্বব উপব ভব দিয়া আর একদিক 
হইতে পা উঠাইযা লইযাছি, অমনি ( ঘোভাব পেটেব নাধন আল্গ। হইয়া 
যাওযাষ ) জীনঢ! খুবিয়া গেল এব আমি চিৎপাত হইযা পড়ি! গেলাম। 
নিকটস্থ ২৪ জন আমাকে তুর্িতে আসিল, কিন্তু আমি তাহার 
পূর্ব্বেই উঠিয়। দীভাইলাঁম । মাথাটা একথানা পাথবেৰ উপব পড়িযাছিল) 
কিন্ক সৌভাগ্যক্রমে পাগড়ী থাকায় কোন প্রকব আঘাত লাঁগিতে পারে 
নাই, অন্ত কোন অঙ্গেও আঘাত লাগ নাই । পাহা হউক, এখান হইতে 
পড়াও পধ্স্ত আব ঘোভায় চাপি নাই । বলা আন্দাজ ছটা সময় 
গন্তব্য স্থানে আমিষ উপস্থিত হইলাম । এই পডাওটাব নাম বাধুর্জন । 
এখানে বাধু সদাই বেগে বহে বলিয়া ইহার এইবপ নাম। বান্তবিকই 
এইখানে বাতাসের জোর এত আধক মে এক এক সময়ে মান হইতে 
লাগিল বুঝি তাবু উডাইযা ফেলে । হহার কাবণ এই ঘে, এই অধিতাকা- 
টার সম্মুখ একেবাবে খোলা, কোন পর্বত আভাল করিয়া নাই, এবং 
এজন্ত বাধু এখানে অবাধগতিতত বহিতে থাকে | আবাব এ কারণে 
শীতের প্রকোপও এখানে অভাধিক। বুষ্ট ব! ববধপাত দুরে থাকুক 
সামীন্ত একটু মেঘল! হইলেই হাড় কাপাইয়া দেয়। শীতেব ভয়ে আজ 
আর আমি তাবুর বাহির হই নাই। 

পরদিন প্রভাতে ষথাপূর্ব্ অগ্রসব হইতে লাগিলাম। আর লম্বোদরী 


৫৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_৯ম সংখ্যা । 


স্পিস্তিস পাতিল পতি সর সর পিসি স্পা পাতি পাখিরা এতটা পাস্তা সিনা 


আমাদের সঙ্গে চলিতেছেন না) কাল তাহাকে তাহার জনকের কাছে 
রাখিয়া আসিয়াছি। আজ মাত্র ৮ মাইল চলিতে হইবে । মাঝে মাঝে 
বব্ফের উপব দিপা চলিতে হইতেছে । প্রায় অদ্ধেক পথ চড়াই করিয়। 
আপিয়। দেখা গেল এইবাব শ্রামাদের আর উঁচুতে উঠিতে হইবে না, 
বরং একটু নীচুতেই নামিতে হইবে | দূর হইতে পড়াও দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছিল। চাবিদিঘকই বরক্ষবাশি দেখিতে দেখিতে পড়াঁওয়ের 
নিকটবন্তী হইলাম। এই পডাওয়ের নাম পঞ্চতবণী। ইহাঁব নিকটে 
পচ ধাবাঁধ বিভক্ত একটী নবী থাকাতে উহাব এপ নাম হইয়াছে। 
একটা ধাতু! অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অপর গুলি খুব সরু । এই সকল পাব 
হইয়া আমবা পঞ্চতরণীব বিস্তৃত উপতাকাঁয় উপস্থিত হইলাম । ইহার 
নিকটে €কোন পাহাড় ছিল না । অনেক দুবে তুঠিনবাশি মস্তকে ধারণ 
করিয়া নগবাজগণ তিন দিক ঘেবিয়। আছে। আব চতুর্থদিকে অমবনাথকে 
আড়াল কবিয়া ভৈববঘাটি নামক পর্বত তাহাব বিশাল বপু লইয়া সগর্কে 
দণ্ডায়মান | উহার উচ্চতা ১৮,০০০ ফিট, অথচ কোথাও বরফ ছিল না, 
বোধ হয অত্যন্ত খাড়া হওয়।র দকণ ববফ ইহার গাত্রে জমিতে পারে না । 
আমাদের তাঁবু খাঁটান হইলে জিনিষপত্রা্দি গুছাইয! বাখিয়া পঞ্চতবণিতে 
স্নান কবিতে গেলাম; দেখিলাম অনেকে এখানে শ্রান্ধার্দি কবিতেছে। 
এখানে অবগাহন-ম্ান চলে না, কাবণ জল নিতান্ত অগভীর তাহার 
উপর আবার বরফ অপেক্ষা অধিক শীতল । গামছা ভিজ্জাইয়া কোনরূপে 
স্নান সমাধা করিয়া মেলাটীব চারিদিক বেডাইয়া লইলাম । পবে 
পুরী কিনিয়া খাইয়া বিশ্রাম কবিতে লাগিলাম। এখানে আসিয় 
বু লোকেব সহিত আলাপ হইয়াছিল। বৈকালে তাহাদের পহিত 
দেখা কবিয়া বেডাইলাম। পরে সন্ধা হইবামাত্র তাবুতে আসিঙ্া 
আহাবাঁদি করিয়। শয়ন কবিলাম, কাবণ পাগ্ডা বলিলেন, পবদ্দিন 
রাত্রি ৩৪ টাব সময় অমবশীথ দর্শনে বাইতে হইবে । অমবনাঁথ দর্শনের 
উৎকণ্ঠা অনেকদিন হইতে প্রাণে জাগবিত থাকায় ঘুম ভাল হইল না, 
রাত্রি ৯ টাব সময় ঘুম ভার্গিযা গেল , উঠিয়া তাবুব বাহিবে আদিলাম। 
দেখিলাম, পৃর্ণচন্দ্রেব অমল ধবল কিরণে দিক্‌ সমূহ উদ্ভাসিত; আর 


আশ্বিন, ১৩৩৬ 1] কাশ্মীরে অমরনাথ 1 ৫৫৯ 


৯০৯ লিস্টি রি তি পিল লা তাসিলিসটি রা তারি পাটি লা ৩ তা লো্াছি রা তোছছি পাসছি লাস ৭৯ লা লাি পাস এসি পলা লাস লাস্টিতিসি লী পাস রাস্তা পি তি সিসি 


র্বাত শিখরস্থ বরফবাশি কি অপূর্ব শুত্রমৃদ্তি ধারণ করিয়াছে। মরি 
সবি কি অনির্বচনীয় শোভা । সে শোভার বর্ণনা অসম্ভব। অবাক্‌ 
ও নিষ্পন্দ হইয়। দেখিতে লাঁগিলাম। কবি ৬৬০75৮/01) এর 
ভাষায় বলিতে গেলে পা 08171, 075 5০০০৮০1৮৮ । অত্যন্ত শীত, 
অধিকক্ষণ বাহিবে থাকিয়া এই সৌন্দধ্য সন্দর্শন করা হইল না। 
শয্যায় আসিয়! শুইয়। পড়িলাম ১ ঘুম আর আসিল না। শুইয়া শুইয়া 
কখন যাত্র। কবিতে হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। দেখিলাম রাত্রি 
২টা হইতেই যাত্র! আবন্ত হইয়াছে । এই স্থানে বলিয়া! রাখি, পঞ্চতবণী 
হইতে অমরনাথে যাইবার ২টী পথ আছে। একটি ভৈরবঘাটিব উপর 
দিয়া, আব একটা উহার পাশ দিয়া গিয়াছে । শ্রীনগর হইতে ষে 
দুই গাছি ছড়ি আপিয়াছিল তাহার একগাঁছি তৈববঘাঁটার উপব দিয়! 
চলিয়৷ গেল, আব অএকগাছি দ্বিতীয় পথে গেল। প্রথমে।ক্ত পথে 
যাহারা নিতান্ত শক্ত ও সামর্থ্যবিশিষ্ট তাহারাঁই গেল, কাবণ এপথটা 
অতি কঠোর, খাডাঁভাঁবে উঠিয়। গিয়াছে, আবার নাঁমিয়াছেও থাডাভাবে ; 
বসিয়া, হামাগুডি দিয়া উপুড হইয়া! শুইয়া নামিতে হয়। শতকরা 
€ জন মাত্র এই দিক দিয়! ঘায় বলিয়া অন্থমান হয়। এ পথে যান চলে 
না। আমর! দ্বিতীয় পথ দিয়া গিয়াছিলাম । এপথেও চড়াই-ওৎবাই 
আছে তবে বিশেষ নহে । গুহামুখ হইতে এথান পর্য্যন্ত ৫মাইল পথ। 
পাণ্ডা বলিলেন আজ কোন প্রকার যাঁনারোহুণে যাওয়া বিধি নয়, 
অবশ্য অনমর্থপক্ষে অন্ত কথ | শ্বামিঙ্দী ভিন্ন আমরা সকলে পদব্রজে 
চলিলাম। পরে দেখিলাম সকলেই পদর্ে গিয়াছিল। রাত্রি ৪ টার 
সময় আমর! যাত্রা করিলাম। পুণিমার জ্যোত্লায় পথ আলোকিত 
থাকায় আর আলোকের আবগ্তকতা হয় নাই। ঠাগায় ঠাগায় বেশ 
জোরে পথ্থ চলিতে লাগিলাম যাহাতে শীঘ্র দর্শন করিয়া ফিবিয়! আসিতে 
পাঁরি। শেষের দ্েডমাইল পথ একেবারে বরফাচ্ছন্ন , ইহার উপর 
দিয়া চলা বড় কষ্টকর, কারণ বাণির উপর দিয়া চলিলে যেমন পা 
সরিয্না যায়, বরফেব উপর দিয়াও ঠিক সেইরূপ ঘটে, ফলে অনেক 
সময়ে পড়িয়া যাইতে হ্ঘ। ধীরে ধীরে লাঠিব ভরে চলিয়া অমর- 
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বাবার গুহার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম, তখন বেগা ৮ টা কি 
কিছু বেশী হইবে । বন্ুযাত্রীব সমাবেশ হইয়াছে, ফেহ কেহ ফিরিতে 
আবস্তও করিয়াছে। আমবা যেখানে উপস্থিত হইলাম তাহার সন্ুখেই 
একটা নদী প্রবাহিত, তাহবি উপরিভাগে প্রীয় সর্বত্র বরফে 
আচ্ছাদিত , কদাঁচি২ কোন স্থান ভাঙ্গা আছে, সেই স্থানে জল দেখিতে 
পাওয়া যায় । উহাঁব একদিকে গগনম্প্শী ভৈববধাটি পর্বত, অপব্দিকে 
অমব-গুভ| ; নদী-তট হইতে গুহাঁমুখ প্রায় ২৯৯ ফিট উচ্চ ভইবে। 

বিশ্রামের জন্য নদী-তটে উপবেশন কবিলাম। শুনিয়াছিলাম নদী- 
জলে স্নান কবিয! নগ্গাত্রেই দেব-দ্শন বিধি । কিন্ু এই কার্য নিতাস্ত 
দুফ্ষব ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল । কাবণ নদী-ক্ল ববফ অপেক্ষা শীতল, 
বরফকে পাঁচ মিনিট হাতে কবিয়। বাঁথা যাঁষ, কিন্তু নদী জল ১ মিনিটে 
আর্ধক বাঁথা যাঁষ না, হাত জালা কবিতগাক ! এবপ সন্বেও ৩1৪ 
জনকে কৌপীন পডিষা স্নান কবিয়া অনাবৃত গাত্রে অমবনাঁথেব পুজ। 
করিতে দেখিয়াছিলাঁম। শতাহানদব শীত সন্ত কবিবাব শ্গমতা দেখিয। 
বিশ্মিত হইযাছিল।ম। আমি একটু বিশ্রাম কবিয়! নদীতে হাত, পা মুখ 
প্রক্ষালন কাঁবল/ম এনং মাথা সামান্তভাবে ধুইয়া লইলাম । ততংপবে 
একখানি বেশমী চাপ পবিষা এবং একখানি আলোষান মাত্র গাষে 
অভাইয়া পুজাচ্চনাদিব জন্য গুহা মধ্যে যাইলাম। ওহা নিতান্ত ছোট 
নহে) লম্বা চওডা এবং উচ্চতায় প্রীয় সমান , €।৬ শত লোক তাহাব 
মধ্যে বেশ অবস্থান কবিতে পাবে । গুহাব স্থানে স্থানে উপব হইতে 
টুপ টুপ কবিয়া জল চুঘাইয়া পডিতেছে, এবং এই জন্য একটু অস্বিধা 
বোধ হয় । গহ্ববে ঢুকিযাই বামদিকের পর্বতগাত্র এক প্রকার থডি- 
পাথবে গ্রথিত , উহা খনন কবিলেই খডিব স্তাষ এক প্রকাব গুঁড়া বাহির 
হয» ইহাই অমব বাঁবাঁব বিভুতি , বন্ষাত্রী উহা সংগ্রহ কিয়া গায়ে 
মাখিতেছে এবং বিতরণের জন্ঞ লইয়া! ঘাইতেছে । অমরনাঁথ পর্বতের 
উচ্চত। ১৭*০০ (িট। 

আমি গুহামুখে উঠিবার সময় মনে কবিয়াছিলাম নগ্নপদে বাঁবাঁকে 
দর্শন পৃক্জন কব্বি; এই সংকল্পে কিছু দূৰ উঠিয়াছিলাম, কিন্ত 
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সপ পসরা সি একস পেস কপির লস সস সি পক শি পিতা পাতা সিপ্ািতাসি তপোসিপাসছি স্পিপাসটিলাস্টি ৯৯ ৯ িপাসিত পিপিপি িপাস্িপাস্িস্পসটলাসি লিস্ট পিসির 


বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল , একে নীতে পা! আড়ষ্ট হইয়। যায় তাঁহার উপর, 
সরু মুখ পাথরের টুকবাগুল! পায়ে ফুটিয়া অত্যন্ত কষ্ট দেয়। এই অন্ত' 
আবাঁর ফিরিয়া আসিব! একযোড! ঘাসের জুতা পরিয়া লইলাম | দেখিলাম 
সকলেই এই জুতা! ব্যবহাঁব কবে | বলিয়া রাখি শ্রীনগর হুইত্তে আসিবার 
সময় সকলেবই এই জুতা এক আধ জোড়া সংগ্রহ করিয়৷ আনা উচিত । 
পথেরও অনেক স্থানে ইহা পাওয়া যায । উহার দাম জোড়া প্রর্তি ১কি 
২ পয়সা মাত্র । এই জুতার আব এক গুণ এই ফে উহাতে পা হড়কাইয়া 
যায় না। তবে উহা সমস্ত দিন ব্যবহার করিলে এক দিনেই উহাব আধুঃ 
ক্ষয় হইয়া যায় । (ক্রমশঃ ) 


ঘুক্তি ও কর্ম 
( উদাপী) 


মানুষ মাত্রই শাস্তি ও মুক্তি বা স্বাধীনতা পাইবার জন্য সমৎস্বক। 
প্রতি জীবাণু হইতে মানুষ পধ্যস্ত আমবা যতই দেখি ততই দেখিতে 
পাই যে প্রত্যেকেই হয় শবীরিক, না হয় মানসিক, না হয় উভয়বিধ 
স্বাধীনতা লাভ কলিবাঁর জন্য বিশেষ যন্্রণীল্র। স্বাধীনতা জন্ঠই একটা 
জীব আর একটার প্রভাব সা কবিতে অক্ষম, স্বাধীনতাব জন্তই একটা 
জাতি স্বীয় দাঁসত্বরূপ শৃঙ্খল গলায় প্বিতে সর্বদাই নারাজ-_স্বাধীনতার 
জন্তাই বীরহৃদয় বিপদসন্থুল সংগ্রামে আত্মবিসর্জনে কুষ্ঠিত হয় না ও 
একমাত্র অনন্ত স্বাধীনতা আস্বাদনেব জন্ঠই শ্রীবুন্ধ, শ্রীশহ্কর ও গ্রাচৈতন্তের 
অগৎ সংসার ত্যাগ । চিস্তাণীল মানব জগতের ব্যাপারগুলি বিশেষরূপে 
প্রণিধাঁন করিলেই বুঝিতে পারেন ঘে অতি হুক্রতম পরমাণু হইতে 
বিশ্বব্রহ্ধাণ্ড পর্যন্ত প্রত্যেকেই সাধ্যমত মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে । 
দর্শনশান্ত্রও বলে যে জগতে তিনটা শক্তি ক্রিয়া করিতেছে । একটা 


€ 


৬২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ _-৯ম সংখ্যা । 


পাস্পপািপাসসিত সত পি স্লিপ 


শক্তি আকর্ষণ কবিতেছে-_খ্তীয়টী বিকর্ষণ ও তৃতীয়টি উতয়েক 
সমভাবে বাখিবাঁর চেষ্টা করিতেছে । এই ব্রিবিধ শক্তির সম্মিললেই 
জগতের স্থষ্টি। এই তিন শক্তি যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তথন কোনন্ধপ 
স্ষ্টি হয়না । কিন্তু একবার ইহাদেব মধ্যে চণ্চল্য হইলেই অমনি 
সৃষ্টি ক্রিয়া আবন্ত হইল; অমনি একটী আব একটীব বশে রহিল না, 
সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইবাঁব চেষ্টা কবিল' ফলে এই বিশ্বন্ষাণ্ডের 
আবি্ভাব। দর্শনকাব এই ঢাঞ্চল্যে হেতু যাহা কিছু স্থির করুন ন] 
কেন তাহা আমাদেব বিচাধ্য-স্থল নহে কিন্তু স্ষ্টির প্রথমেই যে অপবেব 
অধীনতার হস্ত হইতে নির্বতিলাভ করিবার জন্য একটা চেষ্টা বর্তমান, 
যে চেষ্টা আমবা বর্তমানে প্রত্যেক বস্থৃতে দেখিতেছি--সেইটা বুঝাইবার 
জন্যই এই দৃষ্টান্তের অবতাবণা ' বিজ্ঞানেও বলিতেছে দে 0০1011১981 
(আকর্ষণীশক্তি আব ) 0০1711-0641100105ই (বিকর্ষণীশক্তি ) জগতে 
ক্রিয়া করিতেছে । এই দুই মাল্লন ধন্তাধস্তিভেই জগতের যাহা কিছু 
ব্যাপার। পুনশ্চ "যমন জন্ডজগতে এই স্বাধীনতার স্পৃহা বরমান, 
অন্তর্গণেধ দিকে ণদ্ণা কবিলেও আমবা উহাঁব ষথেষ্ঠ নিদর্শন পাইয়া 
থাকি । ইহাবই ফলে বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতিব নতন নৃতন তন্বেব আবির, 
প্রাচীন ,101001500, 160১022, (দ ও নানাপ্রকাব কুসংস্কীব 
পৰিপুর্ণ ধন্খ্মমত হইতে অদ্বৈত মতেব উৎপত্তি, নানাপ্রকাঁব কুবীতি পূর্ণ 
সমাজ হইতে উন্নত সমাজেব আবির্ভব, প্রাচীন একমাত্র রাজতন্ত্র হইতে 
প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রেব উদ্ভব, পরিশেষে স্্টিব তত্ব জানিতে গিয়া জগৎ মিথ্য। 
ও ত্রহ্মাই সত্য, মনই জগত স্থষ্টি করিতেছে এইরূপ তত্বের নিরূপণ । 

জগতেব নানাবিধ ঘটন। দেখিয়! মানুষের মনে স্থতঃই উদয় হয়, ইহা 
কেন হইল? ইহাব কারণ কি? ছোট শিশু হুইতে পরিণত খয়স্ক পর্য্য্ত 
সকলেবহই এই একই কথা “কেন, এর কাবণ কি?” এই প্রশ্নটা 
একটু তলাইয়া বুঝিতে গেলেই আমবা দেখিতে পাই থে প্রশ্রকর্তা আর 
নিজের জ্ঞানেব সীমাব মধ্যে বন্ধ থাকিতে ইচ্ছুক নদ। এমন কতকগুলি 
ঘটনা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হয় ঘে গুলির ব্যাখ্যা তিনি আর করিয়া 
উঠিতে পারেন না। অর্থাৎ তাহার বর্তমান জ্ঞানভাগ্ডার উক্ত ঘটন। 


আশি, ১৩৩৪ । ] মুকি ও কর্। ৫৬৩ 


সস্তা সি সপ্ন সিসসশিসসসি পলা পিসী 





পণ িলিস্সল স্পা সিল স্শিসিিস্সস্সি সী 


গুলির একটা সামগ্রস্তপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম | এই জ্ঞানের পরিধি 
বাড়াইবার যে স্থৃপ্ড স্পৃহা সেই স্পৃহাটাকেই এ ঘটনাগুলি যেন জাগাইয়া ছেয়। 
ও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তাহার অভিবাক্তি হয়--কেন ? এর কাৰণ কি? 
এখন বেশ বুঝা গেল প্রশ্রকর্তা পূর্বেব সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে 
ইচ্ছা করেন অর্থাৎ পূর্বে যে ঘটনাগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞানের একটা আববণ 
ছিল তাহা দূর কবিতে ইচ্ছা কবেন ইহাই স্বাধীনতার স্পৃহা । ভিন্ন ভিন্ন 
অবস্থায় যে স্বাধীনতাস্পৃহ' ামবা লক্ষ্য করিলাম তাহা! কেবল অনস্ত 
স্বাধীনতার এক একটী পরিচ্ছিন্ন প্রকাঁশ মাজর। প্ররুত শ্বাধীনতা-_ 
প্রকৃত মুক্তি অস্তবেব মধ্যেই অনুভব করা হয় । 'একজন সসাগরা ধবিত্রীর 
অধিপতি হইতে পারেনঃ কেহ বা! নান! বিষ্ঠায় পারদ শী হইত পারেন, 
কেহ বা জগতে অতুলনীয় বীধ্যবান ও যুদ্ধনিপুণ হইতে পারেন কিন্ত 
তিনি কি বাস্তবিকই স্বাধীন? সমা্টের বহিঃশত্র না থাকিতে পানে 
কিন্ত তিনি অন্তঃশত্র ও স্বীয় প্রবৃত্তি ও শরীরের দাস, জ্ঞানীর নানা 
বিষয়ে জ্ঞান থাকিতে পারে কিন্তু জগতে এমন বহুবিধ ভ্রিনিষ 
রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ । বীর পুরুষ অপরকে 
শস্তাদির ছারা জয় করিতে পারেন কিন্তু ইন্দ্রিয়ের হস্তে হয়ত তিনি 
ক্রীড়া পুত্তলি। বাহা অবলম্বনের সাহায্যে স্বাধীনখ। লাভ করা 
যাঁয় না বলিয়া খধিরা বেদে বলিয়াছেনঃ “কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাতআ্মানমৈচ্ছৎ 
আবৃত্ত চক্ষুরমৃতক্মিচ্ছন্” । নিজের মধ্যে যে অন্তর ভাগ্াব রহিয়াছে 
তাহ।কে জানিলেই মানুষ প্রকৃত দ্বাধীন বা মুক্ত হইতে পারে। 
সেই জন্যই দেবর্ষি নারদ ফড়ঙ্গ-বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, ধনুর্ধ্বেদেঃ আবুর্ব্বে। 
সঙ্গীত, শাস্ত্র জ্যোতিষ-শান্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে পারদশী হইয়াও প্রকৃত 
শাস্তির, প্রকৃত স্বাধীনতার আম্বাদনের জন্ধ ভগবান সনতকুমারের 
নিকট ব্রহ্মবিষ্ভা লাভ করিতে গিয়াছিলেল | 

এখন আমরা দেখিব এই প্রকৃত স্বাধীনতা কি? প্রকৃত 
স্বাধীনতা! বাসনা ত্যাগ বা অনাসক্তি। এই দেহরূপ বস গন্ধ শব্দ 
স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ে যদি আমরা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হই বা! ইহ! “আমার? 
আঁমি দেহ এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারি তাহা হইলে আমরা 


€৩৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--ঈম হা |. 


পি পোস্পাসিত িলিসিরীছি লাসিরিসিলা শী তে তাস পা শি সসিলসলসি পিলী উিপাস্িলিসি  শেস্পিটি পপ লীলা সিসি পিসি পিসি পসিরাটি টি স্পা সিপাসিশসিাত্সী সি তালা পিি্াসিদািরাস্ি ঈিলীসদিলাটি উদ জা পাস 


যথার্থ স্বাধীন ও প্রকৃত শান্তিস্থখের অধিকারী হইতে পারি । 
স্বার্থ বুদ্ধিই মানুষকে বদ্ধ করে নিঃস্বার্থ বুদ্ধি তাহাকে মুক্ত করে। 
এই অনাঁসক্ত ভাব আনাই, আমি আমার বুদ্ধি ত্যাগই, 'ামাদের 
প্রত্যেক সাঁধনমার্গের উদ্দেশ্য । ভক্ত নিজেব ছোট আমি' কে বলি 
দিয়া “বিরাট-আমি যে ভগবান তাহাকে সেই স্থলে বসাইতেছেন, 
জ্ঞানী আমি দেহ নহি আমি মন নহি, আমি বদ্ধ নহি, ইত্যাকাঁব 
বৃদ্ধি দ্বারা নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপে উপলব্ধি কবেন, যোগী নিজ অস্তুঃকরণকে 
বিশ্লেবণপূর্ধ্বক সর্ববৃত্তিহীন করিয়া পরম শান্তি সুখ অনুভব করেন, 
গাব কর্মী আমি আমাক এইরূপ স্বার্থস্থথ বলি দিয়া নিজকে বিরাট- 
আমিতে পবিণত করেন । এমুক্ত হবো কবে, আমি যাবে যবে: 
বা 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল” এইবূপ ছোট ছোট কথান দ্বারা এই 
পরম সত্যকেই লক্ষ্য কব! হহতেছে। মৈত্রায়ন্যুপনিষদে আছে “মন 
এব মনুষ্যানাং কাবণং বন্ধমৌঁন্পয়োঃ _বন্ধীয় বিষয়পঙ্গি--মোক্ষে 
নির্বিষয়ং স্ৃতম্‌। 

মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষেব কাৰণ । বিষয় সম্পর্কে বন্ধন 
হয়-_নির্ধ্িষয় হইল ঘোক্গ হয়। মন বন্ধনের কারণ কিরূপে? 
একটা সামান্ঠ দৃষ্টান্ত লইলেই জিনিষটী বেশ বুঝা যাইবে। মনে 
করুন আমাকে একটা লৌক কোন এক খানি পুস্তক উপহাঁব দিল। 
আমি উহা! লইলাঁম এবং ইহা আমার বলিয়া আমার পুস্তকাঁগারে 
রাখিলাম। কিছুদিন পরে এ পুস্তকখানি কীটদষ্ট হওয়ায় পাঠেব 
অযোগ্য হইল ও সঙ্গে সঙ্গে আমাব মনে ভয়ানক দুঃখ আসিল। 
অপরের যদি এরূপ পুস্তক নই হইত তাহাতে আমাৰ কোনবপ কষ্ট 
হইত নাঁ। এবূপ হইবাঁব কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, 
প্রথমতঃ এ পুস্তকটীতে ইহা আমার”, “আমার ইহাতে পূর্ণ সত্ব আছে, 
এইরূপ বুদ্ধি” স্থাপন করিয়াছি দ্বিতীয় স্থলে করি নাই, ০সেই জন্ত 
প্রথম জিনিষটা নষ্ট হওয়ায় আমার কষ্ট হইতেছে-_অন্তের জিনিষ 
ন্ট হওয়ায--আঁমার মনে কোনরূপ কিছুই হইতেছেনা। এইব্প 
প্রত্যেক বিষয়ে এমন কি শরীব মন সম্বন্ধেও। এই, “বুদ্ধি” বাধা 
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পাইলে ছুঃখ ও ইহা! বাধা না পাইলে; স্থ। এখন প্রকৃত মুক্ত হইতে 
হইলে আমাদের এই শৃঙ্খলদ্ধযের মূলীভূত কারণ যে আমিত্ব বুদ্ধি তাহাকে 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে হুইবে । 

কন্মী কি উপায়ে এই ভব্বন্ধন দূর করেন সেই সম্বন্ধে আমরা এখন 
আলোচনা করিব। পুর্বে দেখিয়াছি কন্ী, জ্ঞানী, ভক্ত ও যোগী 
প্রভৃতির উদ্দেশ্য এক। তবে কর্মী কি তাবে অগ্রসব হইলে তাহার 
প্রকৃত উদ্দেশ্টকে লাভ করিতে পাবেন দে সম্বন্ধে যদিও পূর্বে একটু 
আভাষে বলা হইয়াছে- এখানে বিশদভাবে আলোচনা করিলে 
বিষয়টী বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে৷ প্রথমতঃ আমবা দেখিব কর্ম বলিতে 
কি বুঝি--কর্্ম শব্েব অর্থ যাহা কিছু কবা যায়। এ কথা বলায় 
দৈহিক ও মানসিক ব্যাপাঁব অর্থাৎ চিন্তা বিচাঁৰ ধ্যান প্রভৃতি করা, 
সমস্তই কর্ম পর্যায়ে মধ্যে পড়িল । “আমার অভ্ন্তরস্থ অগ্নিকে 
বাহিব করিবাঁব জন্য উহাব নিজ শক্তি ও জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে 
কোঁন মানসিক বা ভৌতিক আঘাত প্রদত্ত হয়”__তাহাই কর্ম । কর্ম 
আমাদেব চরিত্রের নিষামক। আমবা এখন যাহা তাহা অতীত 
কর্মেব ফলম্বরূপ। আমবা যাহা কিছু করি না কেন তাহাব হুশ্ম সুক্ষ 
দাগ চিন্তপটে অস্ষিত হয। এঁদ্রাগ গুলিকে আমর! সংস্কার আখ্যা প্রান 
কবি। ইহাবা অতিন্তক্ষভাবে আমাদেব অভ্তঃকবণে থাকে এবং সময়ে 
মময়ে চিত্রের উপর ভাদিয়া উঠে। মনটা যেন একটী হৃদ যেমন হদে 
কতকগুলি ধূলিকণা ফেলিলে কতর্কগুলি কম্পন হয় তাঁবপর ধূলি কণাগুলি 
নীয়ে পতিত হয় আবাব কোন উত্তেজক কাবণের দ্বাবা তাহাঁবা পুনরায় 
জলের উপবেভাপিয়। উঠ সেইন্নপ আমরা বহা কিছু করি, যাহ। কিছু দেখি 
তাহার হুম্াংশ এই চিত্তের মধ্যে থাকিয়া যায় 'ও কোন উত্তেজক কাবণের 
সংস্পর্শে উহাবা পুনরায় আবিভূত্তি ইদ। এই হুক্ম সংক্চারেব সমষ্িই 
আমাদের চরিত্র । ক্রমবিকাঁশবাদীদের কেহ কেহ এ সম্বন্ধে ভিন্ন রকমের 
ব্যাখ্যা কবিয়া থাকেন । তীহারা বলেন মানুষ তাহার পিতামাতার 
নিকট হইতে যেমন শরীব ও সম্পত্তি উত্তবাধিকারী হিসাবে পায় সেইরূপ 
মানসিক বৃত্তিগুলিও পাইয়' থাকে। ইহাকে ইংরাঁজিতে 1. ০ 
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[76191 বলে। জিজ্ঞাস, করি বুদ্ধদেব যীশুথু) শঙ্কব প্রভৃতির মত 
ব্যক্তির পিতামাতাদিগেব হাদয়বত্তা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে এমন 
কিছু বিশেষ নিদর্শন পাওয়1 যায় কি, যাহ! হইতে আমরা বলিতে পাবি 
যে তাঁহারা তাহা্দেব পিতামাতার্দিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে উত্তরাঁধি- 
কাঁবিকূপে পাইয়াছেন । সহোদর যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি 
সম্বন্ধে তীহাবা কি বলিবেন? ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে 
ংস্কীববাদ অনেকট। নিবসন্দিদ্ধ। এই সংস্কাবগুলি যেমন শুভ ও অশুভ 
হইবে চবিত্রও সেইরূপ সৎ ও অসৎ হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগকে 
শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠান কিয়া শুভ সংস্কাব উৎপাদন পূর্বক আমাদের অশুভ 
স্কারকে নষ্ট করিতে হইবে, শেষে আমাদিগকে এই শুভসংস্কাবকেও 
বিনাশ কবিতে হইবে । যেমন পরমহংসদেব বলিতেন কাটা দিয়া কাটা 
তোলা শেষ হলে দুইটাই ফেলিয়া দিতে হয়, প্ররুত শান্তি সুখ অনুভব 
করিতে হইলে আমাদেব শুভ অশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে 
হইবে? শুভ আপিলে আমার্দের মন যেবপ অটল অচল থাকিবে অওভ 
আসিলেও ঠিক সেইরূপ থাকিবে । এরূপ অবস্থা লাভ কবিবার উপায় 
আসক্তি ত্যাগ । 
কর্মমাতেই সদসৎ মিশ্রত। শুভকন্্ম হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ অশুভ 
আছেই আব অসৎ কর হইলেও তাহাতে কিঞ্চিৎ সতেব অংশ আছেই । 
কোন কর্ম সর্বাংশে শুভ বা সর্বাংশে অশুভ নয়। যদি সৎকর্ম অনুষ্ঠান 
কবি তাহা হইলেও আমাদের নিষ্কৃতি নাই, শুত কর্ম্েব ফল আমাদিগকে 
বদ্ধ করিবে । আরও এক কথ! কর্ম্ম ত সকলেই করিতেছে তাহ! হইলে 
কর্মযোগের আবার প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের উত্তবে আমবা 
বলি, «কর্ম কর কিন্তু কর্মের ফলে আসক্তি বাখিও না, আসক্তি রাখিলেই 
তোমাকে বদ্ধ করিবে_-আসক্তি ত্যাগ করিলে--তোমার মনে বিষয় 
আর সংস্কারনূপে দাগ দিতে পাঁবিবে না, তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্তই থাকিবে? | 
দ্বিতীয়তঃ কর্ম ত সকলেই করিতেছে কিন্তুকি ভাবে করিতেছে তাহা 
বিচার করিয়া! দেখিলে বুঝা যাইবে । সাধারণতঃ আমবা দেখি একজন 
একটী সৎকাজ করিল-_হয়ত তাঁহাব পশ্চাতে নিজ্েব কোন অভীষ্টসিদ্িব 
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সঙ্কর, না হয় নাম যশের আকাঙ্ক্ষা বর্তমান । | একসপ অবস্থায় কর্ম কবাহয় 
সত্য, কিন্তু তাহা কর্্মযোগীর কর্্ম নহে। কর্মমযেগী কোনরূপ ফলের 
অন্য আকাজ্ষ! করিবেন ন! , কর্ম্মসিদ্ধ হউক বা অসিদ্ধ হউক তাহাতে তিনি 
অচল অটল স্থিব। তাই গীতায় ভগবান বলিতেছেন  “সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ 
সমোভৃত্া! সমত্বং যোগ উচ্যতে”। “সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমান খাকিবে। 
এই সমতাঁকেই যোগ বলে” । কি কবিয়৷ কর্ম করিতে হইবে ভগবান 
শরীক গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের কয়েকটা শ্রোকে স্পষ্ট কবিয়৷ বলিয়াছেন । 
কর্্মগ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু কদাচন। মা কর্্মফলহেতুভূঃ মাতে 
সঙ্গোইস্তকর্্মণি ॥ যোগন্থঃ কুরু কর্্মীণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয়। সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ 
সমো৷ ভূত্বা সমত্বং যৌগ উচ্যতে। বুদ্ধিযুক্তে! জহাতীহ উভে স্ুকুত 
দু্ধতে | ছ্তন্মাঁৎ যোগায় যুজ্যস্ব ঘোগঃ বর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥ কর্মজং 
বদ্ধিযুক্তা1 হি ফলং ত্যন্বা মনীধিণঃ | জন্মবন্ধ বিনিণ্বুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত/নাময়ং ॥ 
“কর্মেতেই তোমার অধিকার । ফলেতে কখনও নহে কর্মফলে তোমার 
আসক্তি না হউক এবং অকর্ম্মে তোমাব অপ্রবৃত্তি না হউক । হে ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান কবিয়া, আসক্তি ত্যাগ কবিয়া কর্ম কর। 
এই সমতাবদ্বাবাই যোগ-বুন্ধিঘুক্ত ব্যক্তি শুভাশুভ ত্যাগ করে। অতএব 
যোগানুষ্ঠান কর কাবণ কম্মে কৌশলই যোগ । পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিযুক্ত 
হইয়া কম্মঞ্জনিত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরীপ বন্ধনবিহীন হইয়া মঙললঞনক 
সেই ব্রন্ষপদ প্রাপ্ত হন” । 

যিনি ঘে আশ্রমেই থাকুন না কেন সেই আশ্রমোচিত কর্তব্য কর্ম 
অনাসক্ত হইয়া কবিলেই উদ্দেশ্য লাভ তইবে। কেহ হয়ত বলিবেন 
নিষ্ষাম কর্ম্মকি সম্ভর? কাবণ যণনই কোন কাজ করাযায় তখনই 
আমরা দেখি ষে তাহাব পুর্বে কোনরূপ কাঁমন! বর্তমান) কারণ কার্ধ্য 
করিতে হইলে, সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, ইট্টসাধনতা জ্ঞান 
থাক! আবশ্ঠক--মোট কথ কার্য্যে শ্রেয়ঃ বুদ্ধি হইলে তবে কার্যে প্রবৃত্তি 
হয়। এই যেপ্রবৃত্তি বা ইচ্ছা ইহা ত কামনা? তাহা হইলে নিফাম 
ক্স কি করিয়। হয়--উহা কেবল কথার কথা মাত্র? পরের জন্য বা 
ভগবানের শ্রীতির জন্য কর্্মকে সকাম কর্ম বলে না । যে কর্মে নিজের 


৫৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-_*ম সংখ্যা । 





৯ দ্পাসিলাস্পাসপসটিরাসিরি সিল সিরাপ পািপাসিলাসপিসিিস্িতাসিাসপতিসপিসিলাসছিল | পাটি পাসিলািলীসিপাসাসিপাসাসসি পৌ্ধতাস্াসসিপিসি শত সি 


অহং বুদ্ধি বদ্িত হয় না ও যাহাঁশ্ন ফলে আসক্তি হয়না তাহাঁকেই নিষফ্ষাম 
কর্ম বলে। গীতায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে__ 
নিয়তং সঙ্গরহিতংরাগদেষতঃ কতম্‌ । 
অফলপ্রেপ্ন,না কর্ম যত্তৎ সান্বিকমুচ্যতে ॥১৮।২৩ 
“্যাহা অহঙ্কার শূন্য, রাগ্েব বঙ্জিত ও ফলাসক্তি রহিত হইয়! 

কব! যায় তাহা পানত্বিক কর্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম” । কর্মে প্রবৃত্তি 
নিজের কোন স্থার্থসিদ্ধির জন্য নয় তাহা অপবের জন্য বা ভগবতপ্রীতির 
প্রন্ত হউক | মানুষ বদ্ধ হয় যখন তম তাহাব ব্যট্টি মন বা দেহেব 
স্থথেব জন্য কিছু কবে, কিন্ধ নিনি নিজ দেহস্থ বা মানসিক 
স্থথকে বিসক্গান দিয় অপব ব্যক্তিরে ভগবানেব মুগ্তি বা নাঁবায়ণ জ্ঞানে 
তাঁহার সেবাব উদ্দেষ্তে বা এ প্রকাব কোনন্গপ ভাব না রাখিয়াও যদি 
একমাত্র কর্মে অগ্ঠই কর্ম্ম কবেন ও প্রতিক্ষণে নিজেব অভিমানু অহসঙ্কীব 
বা “ইহাকে সাহায্য করিলে পরিণামে অন্যান্ত বিষয়ে আমার যথেষ্ট 
নবিধা হইবে", এইবরপ স্বার্থঝুদ্ধকে দূর করেন তাহা হইলে ্টাহারও কন্ম 
নিক্কাম বলিয়া পরিগণিত হইবে । নিষ্কাম কর্ম কবিয়াই ধর্মমব্যাধ? রাজন্ি 
জনক পবমসিদ্ধি লাভ কবিয়া গিয়াছেন। এই কর্ম্ম তবু বুঝা ভয়ানক 
কঠিন বলিষ! ভগবান কর্ম অকম্ম ৪ বিকর্ম এই তিন ভাগে ভাগ কবিয়া 
প্রকৃত কর্ম কি তাহা নিদ্দেশ কবিতেছেন | শাস্ব বিহিত কর্ম প্ররূত 
কর্ম ও শান্ত্রনিদিদ্ধ কম বিকর্্ম ও তুষ্ণীভাবরূপ অর্থাৎ কোন কর্ম না করা 
কর্্মকে অকর্শ বলে! অপব আর এক দ্িক দিয়া কর্্মকে নাবিক, বাজসিক, 
তামদিকরূপে ভাগ কব হুইযাছে । যে কর্্ম ফলাকাজ্ষ। রহিত হইয়া কব 
যায় তাহাই সাত্বিক কর্ম এবং ইহাব দ্বাবাই আমাদেব পবম শান্তিলাভ 
হইয়া থাকে । বাঞজদ ও ভামস কর্ম্ম সম্বন্ধে ভগবান বলিতেছেন-_ 

যন্ত, কামেদ্মুনা কর্ম সাহঙ্কাবণ বা পুনঃ । 

ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃ তম্‌ ॥ ১৮1২৪ 

অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুনম্‌। 

মোহদারভ্যতে কর্ম যত্তন্তামসমুচানে ॥১৮1২৫। 


ফলপ্রাপ্তি কামনায় ও অহঙ্কারের সহিত ও অতি কষ্টকব বোধে যাহা 
করা যাঁয় তাহা রাজস কর্ম ( ক্রেমশঃ ) 


আশ্বিন, ১৩৩*।] সমালোঁচন! ও পুস্তক-পরিচয় । ৫৬৯ , 


সা পাস লং শা পাচ এসি ছি সস্তা পা ২৯৮ লও লা ২ ২. তি উিপা্িলাসিরস্পিতিসিলাস্ািলাসটিপাসদিলাস্াস্টিলীিলাসিলাসিতাসি শি পালিশ সপাসসসপসপ 


সমালোচন] ও পুস্তক পরিচয় | 


বর্ত-৫জগীশ্শতন-ন্বামী বিবেকানলের ৬০1] 91010 15 52016 
নামক বক্তৃতার অনুবাদ) ঢাকা রামরুঞ্জ মিশন হইতে মুদ্রিত হইয়াছে । 
মূল্য তিন আনা । 

অন্যুক্প গ- শ্রীমতী যুণালিনী দেবী। প্রকাশক গ্রন্থের প্রারস্তে 
আপনার বিজ্ঞপ্রিতে লেখিকাব যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কবিকে 
উৎসাহ দ্বান প্রবৃত্তি সকল শ্রেণীর লোকই স্বতঃসিদ্ধ । 

ইহ! প্রথম উগ্ভষ, ভবিষ্যতে সমণ্তড ক্রটী সংশোধিত হইলে গ্রীমতী 
মুণালিনী দেবী প্রতিষ্ঠঠ লাভ কবিবেন সন্দেহ নাই। আমবা তাহাকে 
বন্ধুভাবে ছন্দবীতি ভাল কবিয়া শিক্ষা করিতে অন্ুবোধ কবিতেছি। 
কবিতাগুলির মধ্যে প্রাণেব চিহ্ন আছ কিন্ধ গ্রপ্থকত্রীর কবিত্বশক্তি এখনও 
শৈশবাবস্থায়। খৌবনে মনোবম হইবে বলিয়াই ভবসা করিতেছি। 

স্যারকে ন্িনিতান্তি ॥ শ্ীজীবনকষ্চ মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
২৮২ পুষ্ঠাবযাপী উপন্তাস | ্ররদীনন্দ্রকুমাব রায়, মেহেব পুব১ নবীয়া। 
ভূমিকা লিখিয়াছেন। স্বগীগ্ন স্থবেশচন্ত্র সমাজ পতি গ্রন্থকাবকে প্রশংসা 
পত্র দিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধাত করা হইয়াছে কিন্তু সে পত্র গুঢ ইঙ্গিতে 
ভবা। সমাজ পতি মহাশয় সেই ইঙ্গিত দ্বারা লেখক মহাঁশয়কে কোঁনও- 
রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন কিন] তাহ! বুঝিয়! দেখিবার বিবয়। 

কর্তব্য প্রণোদিত হইয়া যথাসাধ্য চেগ্া সন্তবেও উপন্তাস থানি 
অদ্ধীংশেব অধিক পাঠ করিতে পরি নাই । পন্াঁষবত্েব নিয়তি প্রকৃত 
অভিংস অসহঝোগেবই উজ্জল ঢুষ্টান্ত” প্রভৃতি বড় বড় কথা থাকিলে 
কি হয়? তালুকদার হইতে সামান্ত কুষকটা পর্যান্ত যে পণ্ডিত 
ধার্মিক ব্রাঙ্গণকে দেখিলে পধ বন্দনা করে তাহার দেবচবিত্রা বিদুষী 
রূপবতী অসৃর্ধযম্পন্তা কন্টাকে নবাবেব প্রতিনিধি কাজি সাহেব কেশাকর্ষণ 
করিয়া! ঘব হইতে বাহির কবিতেছেন ও তাহার আদেশে পাঠান সৈম্ট 
বেত্রাথাতে তাহার শষ্ট ক্ষত বিক্ষত কল্সিভেছে, রক্তধাঁবায় মৃস্তিক! সিক্ত 
হইতেছে । তারপব-- 


৫৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ।' 


স্পস্ট সিনসিতে সত পসিলি সিাসিতা পোস্টিপা্িশা পাস্তা সিসির তে সিল উি্াসিত সির পাতি সি সরি সর্ট টিসি সি পাস্দিরিস্টিত টি িপসসিপী সণ সা সিসির পাস উপ তি সা 


লেখকের ভাষা উদ্ধত করিতেছি-_ 

“সিপাহীরা ছিন্নমূলা লতিকাব ন্যায় ধরা লুষ্টিতা স্থমতিকে উঠাইবার 
অন্য বিস্তর ঠেলাঠেলি কবিল, কিন্তু ধরাশয্যা হইতে আর তাহাকে 
উঠাইতে পারিল না। স্থমতিব অবস্থা তখন এতই শোচনীয় যে, তাহার 
আব পদমাত্র চলিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই চ্হাত্ক্র দলের 
উদ্ভাবনী শক্তি তাহাঁদেব পৈশাচিকতার অনুবপ । তাহারা স্ুমতিব 
হাঁতেব হাত কভিতে দডি বাঁধিঘ্লা সেই দডি ধরিয়া ইষ্টকবদ্ধ কঠিন পথেব 
উপর প্রিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়। চলিল। স্তুমতিব অদ্ধাঙ্গ-_-তাহাব 
কটিদেশ হইতে পা পধ্যস্ত মাটাতে ছ্রেচভাইয়! ধাইতেছে , ইষ্টকেব সঠিত 
ঘর্ষণে তাহাব অদ্ধাঙ্গ কত বিক্ষত হইয়া রক্ত ঝবিতেছে , তাহার পরিধেয় 
বন্ত স্থানত্রষ্ট হইযাছে। এইরূপ * * * তাহাকে টানিতে টানিতে ঘখন 
তাহাব৷ কাছারীতে উপস্থিত হইল | 

এইরূপ বাড়াবাড়ি দেখিয়া আমাদের উপন্তাস পাঠেব নেশা কাটাইয়া 
বইখানি বন্ধ করিতে হয়। উপন্তান লেখাকব হাতে সান্যুব দায়ীত্ব 
বলিয়া একটা জিনিষ আছে। বীভৎস বসেব মব তাবণ। কবিযা 
গল্প জমাইবাব জন্ত এক শ্রেণীর লেখনীজীবী স্ত্রীলোকের উপব অনেক 
প্রকার পাঁশবিকতার দৃশ্য বর্ণনা কবে বটে, কিন্তু তাহার! সাহিত্যিক 
নহে, সত্যের দায়ীত তাহাদের মণ্তিক্ষে নাই । 

যতদুর পড়িয়াছি তাহান সংক্ষিপ্ত গল্পাংশ এই যে-তখন বাঙ্গলায় 
মুসলমান শীসনের শেষাঁবস্থা, তাঁবানাথ ন্তায়বত্ব হবিবাঁমপুবেব একজন 
ষজন ধাজন অধ্যাপণ নিরত ব্রাহ্মণ । মাতৃহীনা কণ্ঠ। স্থমতিকে, অল্পবয়সে 
বিধবা হইবাব পর, কাছে রাখিয়! বিদ্যা ধর্ম প্রস্ততি শিক্ষা দিয়। গড়িয়া 
তুলিতেছেন | এখন সে যোড়ষবর্ষে পদার্পণ করিযাছে । বিজয় দত্ত সেই 
পর্গণাটা নবাব সরকার হইতে ইজারা! লইয়। এই হবিরাম্পুরে আয়! 
সদরকাছাবি স্থাপন করিলেন | মহাল বন্দোবস্ত লইতে তাহার বিস্তর 
টাকা খরচ হইয়াছিল সেই টাকাটা তিনি প্রজাদের কাছ হইতে 
আদায় করিতে চান তিনি ভাবিলেন ন্তায়রত্বেৰ সাহাঁধ্য পাইলে কজট। 
নির্কিছে হইতে পারে তাই আপনাব মেয়ে সত্যবালাঁকে লইয়া একদিন 


পা পাপা 
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আসি দি পিপাসা তি তিল 


স্টায়বস্বের বাঁড়ী আলাপ করিতে আসিলেন | ায়রর তাহাকে 
কোনওরূপ উৎপীড়নে দাহাধ্য করিতে প্রস্তত হইলেন না, ধর্ম্মভাঁব বঙ্জায় 
রাখিয়। প্রক্াপালন কবিতে উপদেশ দিলেন । বিজয় দত্ত তখন তীহাঁকে 
ছাডিয়! কাজিকে ঘুষ দিয়া হস্তগত করিয়া প্রজাদের পাকা ধান ক্রোক, 
গরু ধরিয়া আনিয়। খোঁয়াডে আটকাইয়া রাখা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন 
করিলেন । 

সত্যবালার সহিত স্ুমতির খুব সথীভাঁব বন্ধমূল হইযাছে। কখনও 
সত্যবাল! ন্াায়বত্বেব বাড়ী আসে, সুমতিও সতাবালাব বাড়ী প্রায়ই যাঁয়। 
সত্যবাল! সবমতিকে দামী আলোয়ানট! এটা! ওটা প্রায়ই দিয়া থাকে । 

প্রজাবা বিজয় দত্তেঘ অত্াচাবে অতিষ্ঠ হইরা তাহাকে সামাজিক 
শাসন প্রয়োগ অর্থাৎ বয়কট করিল, খোঁড ভার্গিয়া নিজেদেব গরু বাহির 
করিয়া লইয়া গেন, কাবণ গোৌয়াডে পুবিয়া বিজয় দত্ত গরুগুলিকে জল 
পর্যন্ত খাইতে দেয় নাই, সেগুলি মরিবাব মন্ত হইয়াছিল। বিজয় দত্ত 
কাজির সাহা নবাব সবকাঁর হইতে সৈম্ভ আনাইলেন । 

সত্যবালার চুল বীধিবার ফিতে কে লইয়া গেল কিন্তু বাড়ীর ঝি 
বমণী বলিল মে দেখিয়াছে সুমতি চুরি করিয়াছে । অগন্যা বিজয় দত্ত 
কাজীকে খবব দিলেন। তারপর স্থমতির ডপরে যেমন উদ্ধ ত করিয়াছি 
তেমনি শাস্তি আরম্ত হইল। কারি চুরিব তদন্তে সটৈন্টে গিয়া ঘর 
খানাতল্লাসি কবিয়া কিছু না পাইয়া ভ্াায়ব্ধ ও তাহার কন্তাকে বীধিয়া 
লইয়া চলিলেন । 

আমাদেব লেখককে বক্তব্য এই যে যত বড় জিনিষই দেখাইতে চাঁন, 
অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিলে সমস্তই বিপরীত ফল প্রসব করিবে । 

জভ্ঞল্পভ্ত--ভূমিকায় কশিত হইয়াছে এই গ্রন্থে জ্ঞানমিশ্রিত ভক্তিতত্ব 
বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে । তৃমিকাকাবের এ কথা ত্বীকার করিয়া 
লইতে পাঁরিলাম না। দেখিলাম ভক্তি বিশুদ্ধবভাবে বিগলিত হইয়া 
স্থশীতল গঙ্গাধারার স্তায় উদ্বেপিত বেগে বহিয়া! গিয়াছে । লেখা দেখিলে 
বুঝিতে বাকী থাকে না লেখিকা কাদিতে কাদিতে লিখিয়াছেন, লেখ। 


৫৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা | 


পাস্িপস্টিতিস্পিরিছি তিল নসিতো তাসিলাস্টি পাস্তা পাস্পিশিস্টিল পাস্তির্টি পিসি 2 বাসি তালি তিস্টিতিস্ছি রাত রা পলিি/ সস্তা পিসি পাটি তাস ঠাস লা তিসটিটি সিসি 


পড়িলেও, পাঠক যদি নিবিষ্ট চিতে তাঁবগ্রাহী হইয়| পাঠ করেন,__ 
কাদিতে কারদিতেই পড়া শেষ করিতে হইবে । উচ্চ অর্গের আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানোপদেশ হৃদয়ের তাপে গলিয়া গলিয়! ভাবের লহবে বামায়ণের 
ভরতচরিত্রকে বেড়িয়! উন্নত আদ্র খণ্ডে চারিধারে ঘূণ্যমাঁন অগাধ জলেব 
আবর্ত রচনার মত সুগম্ভীব ধ্বনি করিতেছে । 

কৈকেস্পীর ছলনায় বামকে বনে পাঠাইয়। দশরথ অনন্ত নিড্রায়। শ্ৃন্য 
অযোধ্যা, কে ওদ্ধদৈহিক ক্রিয়া করে? যুধাঁজিত নগরে ভবতকে 
আনিতে দ্রুত দূত গিয়াছে”_এইথান হইতে আখ্যায়িক। আরম্ত। 
কৈকেম়ী যে ভরতেব ভবসায় বাজমাত! হইবর মোহে এই নৃশংস কর্ম 
কবিলেন সে ভরত মনে প্রাণে জাঁনে-_ 

মাতা পিতা তথা ভ্রাতা ত্বমেব রঘুনন্বন | 
সর্বেষাং ত্বং পরং ব্রহ্ম তন্ময়ং সর্ববমেব হি ॥ 

তাহার অধিকাব স্থাপনেব অন্য বাঁমকে বনে পাঠাইযা প্াজাব মৃত্যুর 
কারণ হইয়া কৈকেষী প্থপানে চাহিয়! বসিয়া আছেন। সে তাহার 
পদ্দবন্দনা অগ্রে কবিল না, রাঁজ্যেব কথা কিছুই জিজ্ঞাসা কবিল না, দূতের 
সত্ব আহ্বানে অযোধ্যা আনিয়া তাহাকে যখন সম্মুখে দেখিল ব্যাকুল 
হইয়া নিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল-_“কহ পিয় বাম লথণ প্রিয় ভ্রাতা 1” 
কৈকেধী কি উত্তর "দন কি বলিয়! বুঝান যে তীঁহাঁব কল্যাণ চিন্তায় তিনি 
মন্থরার পবামর্শে কত সুন্বর ব্যবস্থা কবিয়া বাখিযাছেন ! তুলসীদাস ও 
বাল্সিকী হইতে শ্লোক উদ্ধত কবিয়া আপনার স্থমধুব বর্ণন1 ভঙ্গীতে 
গাঁথিয়া গাঁথিয়। লেখিক' এই স্থান্টা একটা দৃশ্যে মত বড বোমাঞ্চকর 
করিয়া চিত্রিত কবিয়ীছেন। তারপব ভবত কৌশল্যার কাছে কাদিলেন। 
বশিষ্টের কাছে কাদ্দিলেন। “হাঁ বাঁম” বলিয়া অযোধ্যার পথে পথে কাদিয়া 
গ্রজ। পবিজন সামন্ত সকলকে লইয়! ামকে ফিবাইয়! আঁনিতে চলিলেন। 
চিত্রকূটে উভয় ভ্রাতীব সাক্ষাৎ হইল । বাম বিস্তর বুঝাইলেন তরতও 
বিস্তর কাদিলেন, রামেব কথামত বশিষ্ঠও ভবতকে বুঝাইলেন অবশেষে 
ভরতকে ফিবিতে হইল, কিন্তু ভরত বামেব পাছ্কাধুগল চাহিয়! লইয়। 
তাহাই মাথায় করিয়া! ফিরিলেন, ইচ্ছ। অযোধ্যায় ফিরিবেন ন! নগরের 
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বাহিরে তাহাই সিংহাসনস্থ করিয়া রামেব প্রতিনিধিরপে রামের রাজ্য 
চতুর্দশ বৎসরেব মত পালন করিবেন মাত্র। 

এই বিদায় দৃশ্য বর্ন! করিতে লেখিকার সমস্ত হৃদয় ষেন উজাড় হইয়া 
গিয়াছে । এইটুকু লিখিতেই তিনি বুঝি ভরত চবিত্র অবলগন করিয়া- 
ছিলেন । বাকি গ্রন্থটুকু আর ইহার পব উচু পর্দা চডে নাই, সুর যেন 
নামিয় পড়িয়াছে । 

আবাব তারপর তিনি তবতকে দেখাইয়াঁছেন,_-চতুর্দশ বৎসর পরে, 

, নাম রনবাস হইতে যখন ফিরিতেছিলেন সেই সমযে । 

গ্রন্থেব ভবত বঘূফুলেব ভবত কৈকেয়ীম্ুত রামের অনুজ কিন্তু 
লেখিকাঁব হৃদয়েব ভবত পে ভবত নহে । হৃদয়ের ভরত আধার পীঠের 
তর্ভার্ূপী আমাদেবই খণ্ড চেতনা, আমাদেব অহম। রাম প্রাণারাম 
“একমাত্র হদয়গুহাবাসী চৈতন্তন্বরূপ শ্রীভগবান নিত্য সত্য শান্তিময় |» 

রাক্ষপী মা প্রকৃতি এই বামেব রাজ্যে আমায' বসাইবে বলিয়া রামকে 
বনবাসে পাঠাইয়াছে, “আমার সর্বনাশ করিয়াছে । এই ত ভরতের 
কাল! ! লেখিকারও ইহাই কানন), এই কানা মে লেখিক।র সর্বস্ব ! 
তাই ভরতেব আলেখ্য তাহাঁব সর্ধন্ধ হইয়াছে । আপনার কারা কাদিবার 
ছলেই তিনি ভবতের হইয। কীর্দিতে পাঠককে কাদাইতে বসিয়াছেন ! 
এই কান্নাব বস্থ রামের পদমূলে পাউম! যখন ভরত কাদিতেছেন,২- 

তবুও রাম। বদি তুমি (নি-স্ত না যাও, তবে কেহই আর ফিরিবে 
না। তোমার অভয় চরণ সেব! করিতে আমিও বনবাপী হইব । 

“নো চেঙ প্রায়োপবেশেন ত্যজাম্যেতৎ কলেববম্” 

সেইখানে তীহাঁব সমস্ত ভাব মস্ত প্রতিভা সমস্ত হদয়বস নিংশেষে 
ঝরিয়া পড়িযাছে। সেই দৃশ্ঠ চিত্রিত কবিতে তিনি দেউপিয়া হইয়া 
গিয়াছেন। তাহাঁব পর অ।র উচু পর্দায় স্থুর চডাইতে পারেন নাই । 

যাহা হউক “ভবত” পাঠে আমরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি 
এই স্বার্থ সংঘাত মৃত নিশ্মম যুগেও বাঁংলাব অন্তঃপুবে এমন অশ্রুমুখী 
মা আছেন, যি তাহার সংস্পর্শে ঘরের পাধাণীবা পবিভ্রা হয় । 








৫৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-নম সংখ্যা । 
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এী শীল (কমতনীভন1- মহর্ষি বেদব্যাসের অধ্যাত্মরাঁমায়ণের প্রচার 
বাংলায় তত নাই। বক্ষ্যমান রামলীলা সেই ক্রটী নিবাব্ণ চেষ্টা, ধর্তৃব্য 
হইতে পারে। মূল গ্রন্থের সংস্করণ বা অনুবাদ নহেঃ তাহা অবলম্বনে যথেষ্ট 
স্বাধীন কৃতিত্ব দর্শাইয়া সরল ছন্দেঃ সাধু ভাষায় কবিতাবৃত্বি। প্রাপ্ত 
থণ্ডখানি মাত্র আদিকাগড লইয়া লিখিত । বোধ হয়, আশ! করা যাইতে 
পারে ক্রমে ক্রমে সমগ্র মুলগ্রন্থ এইরূপে লিখিত হইবে । 
ইহ1 যে স্থনিপুণ লেখনী প্রহ্ছুত সে কথা সর্বতোভাবে স্বীকার্য্য। 
ধিনি লিখিয়াছেন তীহাঁব ভাঁব জ্ঞান কোনওগটীরই দারিদ্র নাই । “অআনক- 
নিও” “সগুণ” “আত্ম।” “অবতার” শীর্ষক খও্ কবিতাগুলি চমতকার । 
একটা বিষয়ের জন্য পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, স্থবের 
একটু অভিনব উপাদেয়ত্ব আছে। সেটুকু বইটাকে এই শ্রেণীব অন্ঠান্ত 
পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে বিশেষ কবিয়! ফেলিয়াছে । যেমন-_ 
প্রথম দর্শন শীর্ষক কবিতায়, সীতা নব কূর্বাদলগ্যাম বাঁমরূপেব 
প্রতি চাহিয়া চক্ষু ফিবাইতে পারিতেছেন না। সী বলিতেছেন £__ 
(১৩৬৩৭ পৃষ্ঠা ) 
কি দেখিস্‌ মুগ্ধচিতে বিভোর নয়নে । 
মোহিত বিহ্বল যেন অলস স্বপনে ॥ 
আপনার মাঁঝে বিশ্ব নিমেষে হারায়ে | 
চিন্ম়ী তন্ময়ী যেন আছিস চাহিয়ে ॥ 
পবিমল সুধাভরা মধুর হাসিয়া । 
না ফিরায়ে আাথি সীতা সথীবে ডাকিয়! ॥ 
কহেন দেখলো সথি কি মধুর রূপ ! 
হেরিলে হাবাবি প্রেমে আপন স্বরূপ ॥ 
অধোমুখ তুলে রাম আখি ফিরাইতে | 
দেখেন কনক ছবি নয়ন আগেতে ॥ 
হেরিতে পরাণ মাঝে আনন্দ ভরিল। 
হিয়ার অস্কিত রূপ নয়নে ফুটিল ॥ 
বর বধুর দৃষ্টি বিনিময়ের রূপকে আবৃত করিয়া অস্তরাত্মার ছুইটা 


আশ্বিন, ১৩৩* |] সংবাদ ও মন্তব্য । ৫৭৫ 





স্স্পাস্পরীসপি স্পিরিট সালা পাস লিলি রাস রাস্তা সত ৮ সত ৯ পিসি সির সিল পাতি সিসি সি সিল সিলসিলা তি সিস্টার সিসি শীট পাস্তা সপ সউলাসি সর 


নিবিড় অনুভূতির পরম্পর উপলব্ধি চমতকার ব্যক্ত হইয়াছে । আখ্যান- 
ভাগের ঘটনার সহিত কবিত্বেব 1791001) বেশ পাশাপাশি ঈাড়াইয়াছে। 
এই অংশটাতেই আবো ছুইটী স্থল এইক্নপ স্ন্দর লাগিল কিন্তু সেখানে 
ভাব ব্যক্ত হইলেও ভাষা প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া উদ্ধত করিতে নিরম্ত 
হইলাম। অহল্যা উদ্ধাব স্থানের কবিত্বও এইরূপ চমৎকার । আর 
কিছু উদ্ধত কবিলাঁম না, করিলে অনেকটা করিতে হয়। 


সপ 





সংবাদ ৩ মস্তব্য 


১। পাটনা ব্িলায় জলপ্লাবন হেতু বেলুড মঠ হইতে সেবক 
পাঠান হইয়াছ। সখাঁনে ছুইটা কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য দ্বান করা 
হইতেছে । 

২। গত ২১শেজুন (৬ই আফা) বাত্রি ১২ টার সময় আরাফান 
উপকূলে র্লামড়ী দ্বীপে ফে ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া গিয়াছে তাহা! বোধ 
হয় আপনাবা সকলেই জানেন। একটী অসমান প্রণালী দ্বীপটীকে 
ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক রাখিয়াছে। দ্বীপটার প্রাকৃতিক পূপ্ত বড় মনোরম । 
ছোট ছোট পাহাড়গুলি উপকূল ভেদ করিয়! উঠিয়াছে তাহার উপর 
অধিবাসীদের ফুটারগুলি ছবিব ন্যায় শোভ পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে 
ছোট বড নদীগুলি ঝিকি বিকি করিতেছে। 

দ্বীপের অধিবাসী এ সব পাহাড়ের উপরে বাঁধ বীাধিয়া চাষের 
জমি তৈয়ারী করে এবং বর্ধাকালের বৃহ্টি ধরিয়া রাখিয়া সময় মত 
তাহাতে চাষ করে। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বর্ষা খুব 
বেশী হয়। ২১শে জুন সন্ধ্যা হইতে মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে থাকে 
তাহাতে রাত্রি ১২ টার সময় পাহাড়ের বাধ ভাঙ্গিয়া ক্ষেতের জল 
সব নীচের দিকে দারুণ বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে | এপ্দিকে অষ্টমীর 
জোয়ারে নদীর জলও প্রবেশ করে এবং এই ছুই জলস্রোতে এই বিষম 
বিভ্রাট ঘটায় । 


৫৭৬  উন্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ--৯ম সংখ্যা । 


স্পা বীর সপতিসিসিীসিরী সিসি সিসি ৯4 ৫৯ শি ৯ ৯৮ ছিল ছি পাসিপাসিল সা সিনাসির্পা সি ৫৫৯ ৯ স্পস্ট তপতির তা সস সি সর সা সি 


প্রাবনে পাঁচটা লোকের ও ২০২৫ টী পশুর প্রাণহানি হইয়াছে এবং 
প্রায় শতাধিক গৃহস্থের ঘরবাড়ী কাপড় চোপড় যথাসর্বন্ধ ভাসিয়। 
গিয়াছে । 

৬ই জুলাই আমাদেব প্রতিনিধি ওখানে যাইয়া যথাসাধ্য কার্ষ্য আবস্ত 
করেন। ৭ই ও ১৬ই জুলাই ছুই তারিখে আন্দাঞ্জ ১৩।১৪ তেব করিয়া 
চাঁউল প্রায় শতাধিক গৃহস্থকে বিতরণ কব! হইয়াছে । 

প্রতিনিধিব বিবরণীতে প্রকাশ হতভাগ্য প্লাবন পীডিত আধবাপীর 
সঞ্চিত ধান্ত পরিধেয় গৃহ গবাদি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এখন হইতে 
চারিমাঁস তাহাদিগকে সর্বোতোভাবে সাহাধ্য করিতে পারিলে, তাহারা 
পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবাব উপায় নিদ্ধীরণ করিত সক্ষম হইবে । 

এই বন্াা পীভিত দেশবাঁসীব জন্য আঁপনাদ্দিগের যথাপাধ্য কৃপা 
প্রার্থন। করা যাইতোছ । 

আশাকরি এই নিরাশ্রয় হতাঁশ ভাইদের সতৃষ্ণ ককণ নয়ন আপনাদের 
যথাসাধ্য সহানুভূতি ও কৃপা লাভে বঞ্চিত হইবে না । 

উপরোক্ত সাহায্যার্থে যে কোন প্রকাব দান নিয়লিখিত যে কোন 
ঠিকানায় পাঠাইলেই সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে। (৯) প্রেসিডেন্ট 
রামকৃষ্ণচমিশন, মঠ বেলুড জিলা হাবডা । অথবা (২) দি রামকুষ্জ মিশন 
বন্মী ব্যাঞ্চ? রেঙ্ুন । 


কার্তিক, ২৫শ বর্ষ। 


“বিজয়! $১ 
(ব্রহ্মচারী ত্যাগ চৈতন্য ) 


আজ বিজয়াদশমী, বিজয়ার বিজয়ছুন্দুভি মহাঘোর ববে বাজিয়া 
উঠিয়াছে , সেই গুক গ্ভীব শঙ্খ বজনিনার্দে ভারতের আকাশ বাতাস 
প্রকম্পিত করিয়া দশদিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। মা যে আজ কফৈলাসে 
চলিয়াছেন, আচম্বিতে প্রকৃতি বাণীও তার সেই আনন্দে উপছে 
পড়া বাক্ত হাসি টুকু গুপ্ু বাখিয়া গম্ভীর ভাব ধাব্ণ কবিয়াছেন। 
শরতের মেঘনিন্ুক্ত আকাশ আজ আর তেমন নির্মল দেখাচ্ছে না। 
কই মৃছুমন্দ মাকত হিল্লোলে পবিপ্রত হয়েও সে প্রাণেব ভিতর একটা! 
আনন্দেব উন্মাদনা তাঁত এনে দ্রিচ্ছে না, বিহাগর ক নিঃস্কত প্রাণ 
মাতানো__স্ুমধুব স্বর গুলিতে প্রাণ ত আব নেচে উঠ.ছেনা, মায়েব 
বিদায়ের সঙ্গে আজ যে চারিদিক শূন্য কোন সাভাশব্দ শ্রুতিগোচব 
হচ্ছে না সবই নীরব, নিথব_-তবে কি এ বিষাদের ছায়া । মহাননের 
হাট কি আজ চিপদিনের মত ভেঙ্গে গেল! প্রখর মার্তড জ্যোতিঃ 
কি আজ আধাঁব কালিম! জালে লিপ্ত হইল--! না তাত মধ এত 
বিষাদের ছায়া নয় এত নিরাশাব ছবি নয়, বিশ্ব মানবমন আজ আর 
প্রকৃতির বাহক রূপসৌন্দ্যে বিমাহিত হইতে চাঁয় না আজ তার! 
মায়ের চেতনা শক্তি প্রভাবে এক অজানিতঃ অচিশ্তয, অব্যক্ত বিজর- 
রাজ্যের সংবাদ পেয়েছে । তাঁই তার! আনন্দে আত্মস্থ হুইয়া গম্ভীরভাঁব 
ধারণ করিয়াছে । সন*তন কাল হইতেই হিন্দুব বেদ পুরাণ তম্্ মস্ত 
জলদ গম্ভীরম্ববে বলিয়া আসিতেছে, প্রকৃতির বাহিক চাঁকৃচিক্য শোভা 
সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইও না, আত্মস্থ হও, আত্মবান্‌ হও, 


৫৭৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-১০ম সংখ্যা | 


আত্মশক্তি জাগ্রত কর, বহিজগতে ভুলিও না, অন্তর্জগতের অন্থ্সন্ধান 
কর। কথ! এইরূপ হইলেও আমবা বলিব যতদিন সেই আত্মশক্তি 
জাগ্রত না হইতেছে ততদিন উপায়-স্বরূপ অবলম্বন-স্বর্ূপ সেই শক্তিকে 
উপলক্ষ্য করিয়া বাহক ক্রিয়া কলাপেবও কিছু প্রয়োজন আছে। তাই 
আজ শরত খতুব আগমনে প্রক্কৃতিব প্রাণ খোলা হাসিব সঙ্গে মায়ের সেই 
হাঁসি মাথা বপটী মিশিয়ে দেখবাব জন্যে মাতৃতক্ত আজ শরতে 
শাবদাদেবীব অন্ঠনায় নিবত। মাষেব ছেলে আজ চায় মায়ের সেই 
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন জীবন লাভ কবিয়! বীর্ধযবান্‌ ০তঙ্রন্বী হইত, 
আজ চায় নূন শক্তিতে শক্তিমান হইয! নব আনন্দে উংফুল্প কণ্ে 
প্রাণ মাতাঁনো স্থবে একবাব মা বলিষা ডাকিতে, আজ চাষ অকাতরে 
ভক্তি গদ্‌ গদ্‌ চিন্তে এই বিপু লাঞ্ছিত দেহ মন্‌ প্রাণ মায়েব 
পায়ে বলি স্বরূপে দান কবিয়। মনুষ্য লাভ করিতে । তাই আজ 
দশপ্রহরণী মহিঘ-মদ্দিনী অভয-লাধিনী দন্ুজ-দলনী দ্র্গীদেবীব অগ্চনায় 
নিরত। সপূমী, অঙ্মী, নবমী মহা আনন্দে কাটিয়। গেল আনন্দের ধাবা 
যেন প্ররুতিব বাধ ভাঞ্ষিযা উপছিষা! পড়িতেছিল মানবমন সে আনন্দের 
কথা কল্পনা কবিতে অক্ষম কিন্ধু উপভোগ কবিতে সক্ষম ৷ ভাষায় 
তাহ! বর্ণনা করা অসাধ্য শুধু বলা বাইতে পাবে প্রাণ ভব আনন্দঃ_-কি ষে 
সে আনন্দ, -কেমন আনন্দ, তাহা অব্যক্ত;,__ভাবুক বুৰিয়া লও, ভক্ত 
অন্রভব কর, জ্ঞানী বিচার কব-_সীমা পাইবে না । সেই অপরিসীম আনন্দ 
সাগব মাঝে তুমি আমি একটা ক্ষুদ্র কীট স্বরূপ। বাঙ্গলায় এমন আনন্দ 
স্রোত আব কখনও প্রবাহিত হয় না) এই আননমশোত পার কুল ছাপাইয়! 
এই বিশ্বমাঝে এক ম্হানন্দ প্লাবন উপস্থিত কৰে। 'এতে স্কলকেই 
ভাসাইয়! তোলে-_ধনী মানী দীন দুঃখী সকলের প্রাণে সেই একই আনন্দ 
উৎদ বহিযা! যায় । তবেই এখন বুঝিতে হইবে ধাহাব দিবসত্রয়েব জন্য 
আগমনেই এই বিশ্বময় কি এক অনির্বচনীয় নিববচ্ছিন আনন্দে ভরপুর 
হইয়। উঠে, বিদায় কালে তিনি কি আমাদিগকে শোক সাগবে নিমগ্ন 
করিয়া যাইতে পাবেন! তাত কখনই নয় আমবা যে আত্মশক্তিকে 
জাগ্রত কবিবাব অন্য এই মহাঁমায়ার অর্চনা কবিয়া থাকি । মাকি 


লা লি ৯ পিপাসা পা পোস্ত সপলিসিরাসটি পাটি লি 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] বরা ফুল। ৫৭৯ 


শা পাসিলসিলা পাপা সিসি উিপাসটিপা্িলাসিলাসিপিসি সলাত সপ সাস্টিপিসিতীসি পির সি সত স্পা সিসি সিপা সিস্পাস্পি সিসি সতীশ পি লা সপ এপা্পিলাস্দিী 


আমার্দিগকে ছাডিয়। যাইতে পারেন- অসম্ভব | ম! যে আমাদেবই আমরা 
মায়ের, আমাদের লক্ষ্য হল আত্মশক্তিকে জাগ্রত কব! তাই আজ মায়ের 
মুন্সী মুতি গঙ্গাজলে বিসঙ্্ন দিয়া সেই চিন্যায়ীকে মলোর/জ্যের হদয় 
সিংহাসনে বসাইয়াছি। এত বিদায় নয়, এত বিসর্জন নয়, তবে কিসের বিষাঁদ 
কিসের অশ্র? এঅশ্র আমার্দেব আনন্দের অশ্রু, মা যে আজ আমাদের 
হৃদয় রাজ্যেব অধিষ্ঠাত্রী কূপে হৃদ সিংহাসনে আলীন হইয়াছেন । তাই 
আঙজ মাতৃভতক্ত মায়েব চেণ্ল হিংস! দ্বেষ বিরহিত চিন্তে আনন্দে জগতের 
সগ্গে প্রেমালিগগনে আবদ্ধ হইতে চাষ তাই আজ তারা নির্ভয়ে মুখ তুলে 
বুক ফুলিয়ে দোত্সাহে উচ্চকণ্ে বলিতে চায় আমর। মায়ের ছেলে__ 
বিশ্ববিজ্ঞয়ী বীব ! মা আঁমাদের সমাজ্ঞী। মা বলিতে তো কাবও প্রাণে 
ছ্িধা আদিতে পাবে না, মা ডাঁক যে প্রাণ ভর! ডাক, তাই আজ মায়ের 
ছেলে প্রেমেব ছলে আবাব জগতকে আহ্ধান কবে বল্ছে-_-এস বীর 
এপ ভক্ত এন শৈব এপ শীক্ত এস জৈন খু্ীয়ান্‌ এস বৌদ্ধ মুলমান আজ 
বিজয়ার দিন মায়েব চিন্যা মুন্তি হৃদয় সিংহাসনে আরূঢা দেখিয়া মহা 
আনন্দে নির্বৈৰ ভাবে সকলের প্রেমালিঙ্গনৈ নিবদ্ধ হই-__আর মায়ের 
চরণ তলে নিজকে বলিস্বরূপ প্রদান কবিয়। প্রার্থনা করি, “মা আমাদিগকে 
মনুষ্যত্ব দ[ও আমাদিগাক মান কব”। 


ঝরা ফুল। 


শ্রীউমাপদ মু'খাপাধ্যায়। 
ফুল বব গেল 
আখি সে মুর্দিল__ 
গহন বনমাঝ | 
ক সঃ 
-- আধার আদিল 
আলোক ডুবিল-_ 
নিরবতা শুধু রাজে ॥ 


কথা প্রলঙজে 
চি 


( পূর্বান্ুবৃত্তি ) 


আমরা পুর্ববে নাঁনাদেশীয় অতি প্রাচীন দেখাত্মবাদের কথাব উল্লেখ 
করিয়াছি। কিন্তু যদিও ভারতবর্ষ সর্বপ্রথম আত্মতন্ব নিরূপণ করিয়াছে, 
তথাপি এদেশেও নানা ভাবে দেহাতআ্বাদেব প্রকাশ ঘটিয়াছিল, যথ৷ 
(১) স্থল দেহাত্মবাদ (২) হুম্স “দহাত্মবাদ-_( ক) ইন্দিয়াত্মবাদ 
(খ) প্রাণাত্মবাদ (গ) মনাত্মবাদ এবং (৩) পুত্রাত্মবাদ। 

গা ষ গা 

স্থল দেহাত্মবাদীব সর্বশ্রেষ্ঠ আচাধ্য বৃহস্পতি । বৃহস্পতি সংহিতা 
নামক গ্রন্থে তিনি স্বীয় মত সংগ্রহ করেন। মহাভারতেব সমসাময়িক 
চার্বাক ইহাঁব অন্ুশালন ও প্রচাঁব -কবেন। ইহীাঁবা বলেন, “আমি” 
বলিয়া! যে জীবেব বোধ হয তাহাই আত্মা দেহ ছাড়া অপর কোন ও 
অন্তর বা! বাহ্‌ বসতে আমাদেব “আমি” জ্ঞান হয় না আমি স্থুল 
আমি গৌর, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাঙ্গণ, আমি যাইতেছি, আমি জানি, 
আমি ইচ্ছা কবি, আমি কবি ইত্যাদি বোঁধেব সহিত “আমি” জড়াইয়া 
বহিয়াছে। স্থুলত্ব, গৌবত্ব, মনুষ্যত্ব, ব্রাঙ্গণত্ব, গমন, জ্ঞান) ইচ্ছা) 
প্রযত্ব ইত্যাদি যে গুণ তাহা “আমি” কে বাদ দিয়া চিস্তা কর! যায় 
না। যেমন “লাল” কে ঘোডা বা ফুল বা যে কোন বন্থর সহিত 
এক করিয়া সামানাধিকরণ্যে চিন্তা কবিতে হয়। লাল দৌড়াইতেছে 
বা গন্ধ দিতেছে ইহা অর্থশূন্ত। অতএব গুণ__রক্তবর্ণকে গুণী ফুলেব 
সহিত অভেদে চিত্ত কবিতে হয়। েইবপ ইচ্ছা) জ্ঞান, প্রত বা 
স্থলত্বঃ গৌবত্ব আমির সহিত জড়াইয়। চিস্তা করিতে হয়। ,আব 
এই আমি বা আত্ম। স্থল দেহ ছাড় আর কিছুই নয়। কারণ 
আত্মার যে সকল গুণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে_স্থলত্ব গৌতত্ব ইত্যাদি 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] কথা-প্রসঙ্গে । ৫৮১ 


স্পস্ট লাসিপাসিল | িপস্িশাশিিসিপাসিপিসিলীসিলীসলসাসিিসপিসি সপাসি সি পপ পাস্সি ২0 পি 


তাহা দেহ ছাড়! সম্ভব নহে-ইহা সকলের প্রত্যক্ষ । দেহরূপ 
আত্মার বিনাশেও এ সকল গুণেব, বিনাঁশ। ক্ষিতি, অপ, তেজ 
ও বাধু এই চাবি জাতীয় জডেব দ্বারা দেহ নির্মিত হয়। আকাশ 
বলিয়া কোন পদার্থ নাই__কাঁবণ উহা! কেহ কখনও প্রত্যক্ষ কবে 
নাই। কাবণ প্রত্যক্ষ ছাঁডা অপৰ প্রমাণ ইহারা মানেন না। 
চারি ভূতে চৈতন্য শক্তি দেখা যাষ না বটে কিন্তু চাঁবিভূতের সংমিশ্রণে 
যে জীব দেহ নির্ম্মিত হয় তাহাতে উহা জন্মায় 1 যেমন ভাত ও গুডে 
মাদকতা ন1 থাঁকিলেও উহাঁৰ যথাধথ মিশ্রণে মাদকতা জন্মে) 
অথবা পান, থযেব, চুণ, স্ুপাবিতে লাল বং না থাকিলেও উহার 
মিশ্রণে লাল বং জন্মে । দেহ থাঁকিলেই মান্ুষেব সকল গুণ প্রকাশ 
পায়। দ্বেহ না থাকিলে উহাব অভাব ঘটে। অতএব দেহই 
আত্ম । দেহেব নাঁশে উহার চাবি অংশ চারিভূতে মিশিয়া যায়। 
৯ ক ধা 

মহাঁভাবতকাব নিম্নলিখিত রূপে বিবৃত কবিযাছেন।_- 

লোকায়ত নাস্তিকগণেব মত এই থে সর্বলোক সাক্ষিক দেহব্ূপ 
আত্মার ধ্বংস প্রত্যক্ষ হওয়া সত্বেও যাহাবা শান্সের দোহাই দিয়া 
দেহ ভিন্ন আত্মাব কল্পনা কবেন ঠাহারা পবাজিত হন। আত্মা 
মৃত্যুই নাশ, আব ছুঃখ; জরা, ব্যাধি প্রভৃতি অংশতঃ নাশ। গৃহের 
এক একটী অংশ নষ্ট হইলে ধীরে ধীরে যেমন সমগ্র গৃহটার 
নাশ হয়, সেইরূপ ইন্দছিয়াদিব নাশেব সহিত দেহরই নাশ হইয়া থাকে। 
“লোকে যাহা নহি তাহা আছে” ইহা বদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
দেহাঁতিবিস্ত আত্ম। সিদ্ধ হয়। বন্দিগণ যেমন বাজাকে অজর অমর 
বলিয়া স্তৃতি কবে, সেইন্ূপ দেহ” আত্মাকে অজর অমব বলিয়া স্ততি 
করা হইয়াছে--প্ররুত পক্ষে আত্মা অমন অমর নহে। অনুমান 
ও শাস্ প্রমাণের মূল প্রত্যক্ষ ৷ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাডা শাস্ত্র ও অনুমান 
প্রমাণ বৃথা । যেমন ক্ষিতি, জলঃ তেজ ও বাধুর সংযোগে বটবীজের 
মধ্যে পত্র, পুষ্প,ফল। ত্বক, ব্রূপ;, ও বস প্রন্ৃতি সুশ্ম অবস্থান্থ থাকে 
পরে গঅবিভূতি হয়, সেইরূপ মানব-রেত মধ্যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত) 


৯০০ সিসি পালা? 


৫৮২ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


শাসি পা পি টি লা্টির্শি 


শরীর, আকার ও গুণ, ভূত চতুষ্টয় সংযোগে সঙ্গম অবস্থায় আন্মে 
পরে প্রকাশিত হয়--বিভিন্ন অবস্থায় জড় পদার্থে সংযোগে বিভিন্ন 
গুণ প্রসবিত হয । গরু ঘাস জল খাইয়! যেমন দুগ্ধ উৎপাদন কবে। 
ভাতের আমাঁনি পচিয়া যেমন ম্দ শক্তি উৎপাদন কবে, কাণ্ঠদ্য 
র্ষণে যেমন অগ্নি জন্মে, সেইরূপ জভ পদার্থ হইতে দেহেব চৈতন্য গুণ 
জন্মে। চুম্বক যেরূপ লোহাকে আকর্ষণ কবে চৈতন্ত সেইবূপ ইন্ছরিয় সকল 
চাঁলন! কবে। ক্ুর্্যকান্ত মণিতে যেমন সৃব্যেব কিবণ পড়িয়া দগ্ধ করে, 
জীবেব ভোগ প্রভৃতি সেইরূপ ইক্রিয় ও বিষয় সঙ্ঘাঁতেই সিদ্ধ হয় । 

ইহার বিরুদ্ধে মহাভাঁবতকাঁব ষে যুক্তি দিয়াছেন তাহাব ছুইটা 
আমরা এ স্থানে উদ্ধত কবিব। (১) যদ্দি দেহ চেতন হয় তৰে 
মৃত দেহেও চেতনা থাঁকিত কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ বিকদ্ধ-__পক্ষান্তরে 
যাহা বূর্তমীন থাকিলে দেহ থাকে এবং মাহাৰ অবর্তমানে দেহের 
নাশ হ্য়-তাহাই চৈতন্ত--ম্তবাং দেহাতিবিক্ত । (২) মুদ্যুর 
সহিত কর্মের যদি নাশ হয় তাঁহা হইলে কৃত কর্মের ফল সম্ভব 
নহে-_পক্ষান্তবেঃ জন্ম হইতে জীব বে স্ুথ ছুঃখ ভোগ কবে তাহা 
অকৃত কর্মেব ফল স্বরূপ হয়| 

ক কু ষ 

বেদান্ত স্থত্রেব তৃতীয় অধায়েব তৃতীয় পাদে, ৫৩ সুত্রে বেদব্যাঁস 
উত্ত মত হ্ত্রাকারে পুর্ববপক্ষর্ূপে নিবদ্ধ কবিয়া পবস্থত্রে থণ্ডন 
করিয়াছেন । 

এক আত্মনঃ শবীবে ভাবাৎ ॥ ৫৩ ॥ 

“কেহ কেহ বলিয়া থাকেন দেহাতিবিস্ত আত্মা বা চৈতন্য নাই। 
কাবণ স্থূল শরীবেব অভাবে এ আত্ম চৈতন্যের অভাব দুষ্ট হয়।” 
এই পূর্বরপক্ষ আমব! বিশ ভাবে আলাঁচনা কবিয়াছি, কাঁজেকাজেই 
উহার আচার্ধ্য শঙ্করকৃত ভাষ্য ব্যাখ্যা আমবা এখানে করিলাম না । 

ব্যতিরেক স্তদ্ভাবাভবিত্বান্তুপলব্িবৎ ॥ ৫৪ স্থ ॥ 

“দেহের অতিরিক্ত আত্ম চৈতন্ত আছে। কাঁবণ চৈতন্তের অস্তিত্ব 
দেহকে অপেক্ষা করে না। দেহ থাকিলেই আত্ম চৈতন্য থাকিবে ইহা 


কার্তিক, ১৩৩৪ । ] কথা-প্রসঙ্গে | ৫৮৩ 


বাতা পাছ লািঠাছি পিতা লাগিল সি পছ পাসি ৯ 


প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় ন1” এক্ষণে আমর! এই স্ত্রেব শারীরক 
ভাষ্যের আলোচনা কবিব। দেহ ও আত্মার অব্যতিরেক অর্থাৎ দেহই 
আত্মা--দেহের অতিরিক্ত আত্মা নাই এ কথা যুক্তি সিদ্ধ নহে । দেহ 
হইতে আত্মার ব্যতিবেক অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা অতিরিক্ত ইহাই যুক্তি 
ও প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । কারণ দ্রেহ বিদ্যমানে? তাহাৰ চৈতন্য ধর্ম্মেব অভাব 
দেখা যায় । আবার দেহ থাকা সন্তেও চৈতন্যের অভাব দেখা যাঁয়। 
যতকাল দেহ আছে ততদিন বপ প্রভৃতি দেহ-ধর্ম থাকে থাকুক কিন্তু 
চেষ্টা, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি দেহ থাকা সন্েও মুতীবস্থায থাকে না। 
তাহা ছাডা একথা সঠিক বলিতে পাঁব না থে ইচ্ছা জ্ঞানাদি মৃত্যুর পর 
নাশ হয়, অন্য দেহে সঞ্চারিত হয় না, এ সংশয় তোমাদের মধ্যও আছে। 
আর দেহধর্ম রূপাি সকলেব প্রত্যক্ষ কিন্তু ইচ্ছা, জ্ঞানার্দি সকলের 
প্রত্যক্ষ নয়, কাজে কাজেই আমবা বলিতে পাবি উহা দেহধর্্ম বূপাদির 
ন্যায হইলে সকলেব প্রত্যক্ষ হইত। আর দেখি চৈতন্যই দেহ বিষয বা 
ভূতকে প্রকাশ কবে, চৈতন্য না থাকিলে দেহও নাই, জগতও নাই, 
অতএব ভুত ভৌন্িক সমস্ত পদার্থই টৈতন্যেব বিষয় । আলোক থাকিলে 
জগৎ দৃষ্ট হয, অন্ধকারে দেখা যায় না অত'্ধব জগত কি আলোব ধর্ম? 
আব তোমবাও ত এই চৈতন্য সন্তাকে, যাহাঁকে বোধ কব] বায়, বাহ! 
ভূতের প্রকাশক, এইবপ বলিতে গিয়া, ইহাকে অজ্ঞাতসারে ভাব ঝ৷ 
ভূত হইতে স্বতন্ব করিয়া ফেলিতেছ। আব দেহ ত সর্ধদাহি পরিবর্তিত 
হইতেছে--ছেলেবেলাব দেহ এখন নাই, কালিকাব দেহ আজ নাই, এই 
মুহর্তের দেহ পব মুহুর্তে নাই-_কাজে কাজেই দেহেব আমিত্বরূপ থে 
বোধ তাহাও পবিবিত হইতেছে । ছেলেবেলীৰ “আমি” আর এখন 
নাই। কাজে কালেই অভীত বর্তমান ৪ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কি প্রকাঁবে 
সম্ভব। আমি দেখিম্াছিলাম, দেখিত৩ছি, দেখিব--এই “য আমিত্বের 
প্রত্যভিজ্ঞা ব! সর্ধকালে একত অনুভব ইহা কি প্রকাবে সম্ভব? স্মৃতি 
জিনিষটার স্থানই বা কোথায়? আব হাব লৌকিক ফল এই যে, যে 
আত্মা পরিশ্রম কবিল দে আত্মা ভোগ করিতে পাঁরিল না, কারণ দেহরূপ 
আত্মার ত সর্বদা পরিবর্তনই দুষ্ট হইতেছে। প্রত্যগ্ছই যখন একমাত্র 


৫৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১৪ম সংখ্যা । 


পা পাটি পাতি লাস্টিলীছ লীসিলি 


প্রমাণ তখন স্বপ্নকালে দেহ থাকে ন! কারণ উহ। উপলব্ধ বা প্রত্যক্ষ 
হয় না অথচ জ্ঞান ইচ্ছার্দি থাকে, আবাব সুযুপ্তিতে জ্ঞান ইচ্ছাদিও লুপ্ত 
হয় কিছুই প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধ হয় না তখন কি থাকে আবার কোথা 
হইতেই বা সব ফিবিয়া আমে? অপবের নিকট আমাব ইচ্ছা জ্ঞান দৃষ্ 
হয় না অতএব উহ কি তাহাদের নিকট নাই, না ইহাব অস্তিত্ব অনুমান 
করিতে হয়? বৃহম্পতিকেই বা আগত প্রমাণকাপে গ্রহণ কবিব কেন? 
মৃত্যুতেই বদ্দি দুঃখে অবমান তবে সকল জীব আত্ম হা কবে না কেন? 
কিম্বা ধন আত্মহত্যা করে তখন দ্েহন্দপ আত্মার প্রতি এত ঘ্বণা আসে 
কেন % বিভিন্ন ভূত-সংঘাতে যদি বিভিন্ন দেহ উতপন্তি হয কাজেকাজেই 
তাহাদের প্রত্যক্ষ বা অন্মভবও বিভিন্ন-_এ কথা সত্য কি? আব জগৎ 
যদ্দি স্ব স্বভাব দার! উৎপন্ন, পাপ পুণ্য অনু্ট বা ঈশ্বব নাই এ কথা 
ধ্দি সত্য হয-_তাহা হইলে কার্ষোৎপন্তিব প্রতি দেশ-কাল-নিমিন্ত ও 
উপাদান-দ্রব্যাদ্িব বিশিষ্ট নিয়ম দু হয কেন? এবং কোন শরীর 
জন্ম হইতে স্থখী বা দুঃখী দৃঈ হয় কেন? ইহার কাঁবণ অনস্বাচরু, 
€1)0000 না ঈশ্বব ? 
সস সঃ গং 

ইন্দ্রিযাত্মবাদীবা থলিয়! থাঁকেন স্থুল দেহ ভৌতিক _উহাতে চেতনা 
সম্ভবে না। সুক্ষ ইন্দিযহই আত্ম।) উহাতেই চেতন সন্তবে। আমরা 
যখন সর্বদাই বলি আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি ইত্যাদি, তখন আমিত্র ও 
দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি সামানাধিকাঁবণ্যে ইন্দ্রিযদপ আত্মার সহিত অভেদ। 
ঘেমন নীল ঘট । নীলত্ব ও ঘটত্ব এই যে দুই ধর্ম বা গুণ, ধন্সীবা গুণী 
ঘটেব সহিত একাকারে অবস্থিত । একেব অভাবে অন্তের অভাব হ্য। 
নীলত্ব ও ঘটত্ব ধ্দি না থাকে তাহা হইাল নীল ঘটেব অভাব ভইবে। 
আবার যদি নীল-ঘট না থাকে তাহা হইলে নীগহ ও ঘটত্বের অভাব 
হইবে। নেই হেতু আমিত্ব, দর্শন? শ্রবণ ইত্যাদি চেতনত্বের ব্যাপার 
ইক্জিযেয় সহিত অভেদই ঘটিয়া থাকে অতএব উহাই আত্মটৈতন্য | ইন্দ্রিয় 
যে চেতন ইহা শুধু আমরা বলি না তোমাদের শ্রুতিও বলিয়া থাকে 
( ছান্দগ্য, ৫1১৬-১২ )। ( এই বলিয়। ইহারা একদেশী শ্রুতিও উদ্ধার 


কার্তিক, ১৩৩ । ] কথা-প্রপঙ্গে । ৫৮৫ 


পিতা সি ৫ সরা পস্িপাস্পিতাস্সিপিস্িপাস্সিতাস্িপাসসিরা ৮ টি িসপিস্টি টিপি তি সা এ সিাসদিল সত রি রা ০ ১ 


করিয়া থাঁকেন-_যথা ই্জিয়গণের পরম্পর বিবাদ) | আব ক্রিয়গণ 
বনু হইলেও ভোগন্ধপ এক প্রয়োজন সিদ্ধিব অন্ত সকলে একমত হইয়! 
কাধ্য কবে। যেমন সাংখ্যবাদীদের সত্ব, বজঃ ও তমঃ গুণ বিভিন্ন 
হইয়াও একমতি হইয়। জগদ্রডন! করে। কিন্তু আপত্তি এই ষে 
ইন্দিয়গুলি যখন বিভিন্ন ও বহু আত্মা বিভিন্ন ও বনু। সাংখ্যেব 
পুকষই ত্রিগুণের নিযামক কিন্তু এই বিভিন্ন ইন্ত্রিয়েব নিয়ামক কে? 
ইন্দিয়গণ ত পবস্পর স্বতক্ধ। চক্ষু নিজেব উপলব্ধি কর্ণকে বলিতে পারে 
না, কর্ণ নিজেব উপলব্ধি ত্বকৃকে খলিতে পাবে না_-কাঁজে কাঁজেই সকল 
ইন্দিয়েব সমবায় কবে কে? পবম্পরে গুত হইয়া যদি কার্ধ্য করিত 
তাত! হইলে চক্ষ দেখিলে কর্ণও তাহা জানিতে পাঁধিত। অপর দিকে 
যখন এক একটা ইন্দ্রিয় নাশ হয় তখন বলিতে হইবে আত্মাব এক 
এক অংশের নাঁশ হইতেছে । কাজ কাজেই উহা সাবয়ব (11771060 ) 
কাজেই নশ্বব | স্থতরাঁং কৃত কন্ষ্মব ফলভোগ অসম্ভব) এবং নৃতন 
আত্মাব জন্মোব সহিত অরুতকর্থ্বেৰ ফলভোগ সম্ভব হয়। এ বিধয় পূর্ধ্বেই 
আলোটিত হইয়াছে, এখানে আব উদ্দমেখেব প্রয়োজন নাই । 
নর ক ক 

মনাত্ববাদীবাও শ্রুতিব একদেশী উদ্ধত বচনের দ্বাৰা বলিয়া থাঁকেন 
যে ইচ্ছা, সঙ্কল্ল, সংশয়; শ্রদ্ধা, অশরন্ধ1, ধৈর্য্য, অধৈর্ধ্য। লজ্জা, জ্ঞান ইত্যাদি 
ধর্ম মনাতিই দুষ্ট হয়। আর স্ৃতিও বলিতেছেন “মন এব মন্ুষ্যাণাং 
কাবণ বন্ধমোক্ষযোঃ 1৮ ইন্দিয় আত্মা হইতে পাবে না-_কারণ 
স্বপ্নাবস্থায় ইন্দিয়েব ধর্দ সকল লোপ পায। গুণেব অভাঁবে গুণাবও 
,অভাব দুষ্ট হয়। অগ্নিআছে অশচ দাহিকা শক্তি নাই ইহা অসম্ভব | 
অতএব ইচ্ছা জ্ঞানাদি ইন্দ্রিষেব ধন্্ম হইতে পারে না। পরস্ত মনের 
লমবধানে জ্ঞানের উত্পত্তি হয় অর্পাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আপন আপন 
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইলেও থে পর্যন্ত তাহাতে মনোনিবেশ না করা 
যায় ততক্ষণ চক্ষুবাদি ইন্দিয়েরা তাহাদের বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারে 
না। অঙ্ক কধিতেছি এমন সময় ঘড়িতে দশটা বাঁজিয়া গেলে শব 
কর্ণ পটাহে আঘাত করিল কিস্ক কান তাহা! শুনিল না কেন? কারণ 


৫৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ _১*ম সংখ্যা । 


স্পা স্পরাসপান্সিপসিতাস্টিপানিপীসিত সি পাসিপাসিরা তা পোস্ত সপ পি পা পা লা জা শাসিত পা পি সত নত পা পিরিত সি সতপ্িত দর্পাসিতা  উিলিস্সিশা পীস্পিপীসি 


মনঃসংযোগ করা হয় নাই। কিন্তু ইহাতেও আপত্তি এই ধে মনেরও 
পরিবর্তন দৃষ্ট হইতেছে--এই পবিবর্তনের মধ্যে কৌন সময়ের মন আমি ? 
তাহার পর মন অণু, না মধাম বা দেহপবিমাণ? অন্ুপক্ষে গুণ 
উপপন্ন হয় না, কাজেকাজেই উহার সুখ-ছুঃখাদি ধর্ম সকলও 
প্রত্যক্ষ হইবে না। উদ্যানে ([7)10297) অণুকে আমবা দেখিতে 
পাই না বা তীহাষ ধর্্মও আমাদের দৃষ্টি গোচব হয় না। বনু 
উদ্যান-অণু সংযোগ হইলে আমবা উদ্ধান উপলব্ধি করি। তাহা হইলে 
কি বহু মন-জাতীয অণু একত্রিত হইলে তাহাব ইচ্ছা, জ্ঞানাদি 
ক্রিষা আমাদেব অনুভূত হয়? [ কিন্তু, প্রাটীন পণ্ডিতেবা মনেব 
অণুত্ব বিপক্ষে যে যুক্তি দেন যে জীব বা মন অণু হইলে সকল 
শরীব ব্যাপী স্খ-দুঃখেব অন্ভভব হইবে না, কিন্তু ইহার 
বিপবীত হুষ্যতাপে সর্ব শরীব ব্যাপী দ্রুঃখ সকল লোৌকেব প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে -_ইহা যুক্তিযুক্ত নয়। কাঁবণ উহা দেহ ব্যাপী 
ত্বগেন্দিয়েষ সহিত মনের সম্বন্ধ ঘটে বলিয়া এ অনুভব হয়। কিন্ত 
প্ডিতেব! বলেন ত্বগেন্দ্রিয় যখন দেহ ব্যাপী তাহা! হইলে পর্দে কণ্টক 
বিদ্ধ হইলে দ্রেহ ব্যাপী যন্ত্রণাৰ অন্নভব না হইয়া কেবল পদে অন্তভব হয 
কেন? তাহার উত্তব এই যে ত্বগেক্রিষেব যে অংশে বিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ ঘটে সেই অংশেবই অনুভব ঘটে । কুর্যকিবণে দেহেব 
বু অংশের সহিত সম্বন্ধ ঘটে বলিয1! উহা বহুস্কানে অনুভব হয়। 
কলিকাতার গঙ্গায় ন্নান কবিলে কি গোমুখী হইতে গঙ্াসাগর পর্য্যন্ত 
সকল গঞঙ্গাজলের অন্তভব হয়? হাতী জলে অবগাহন কবিয়া যতট! 
জলেব অন্থতব কবে, পিপীলিকীও কি সেই পরিমাণ জলেব অনুভব, 
করে ?] তাহার পব মন যদি মধ্যম পাবমাণ হয় অর্থাৎ দেই 
পরিমাণ হয় তাহা! হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের এক সময়েই জ্ঞান সম্ভব 
হইত। কিন্তু দেখা যায়__শিশুকে শৃগালে লইয়া! যাইতে দেখিয়া 
মাতা তাহাধ পশ্চাৎ ধাঁবন কবিলেন। শিশুকে শৃগালের মুখ হইতে 
ছিনাইয়! আনিয়া__মাতা সর্বাঙ্গে বেদনাব অনুভব কবিলেন__দেখিলেন 
পদদে কণ্টক বিদ্ধ হইয়াছে, বস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে, দেহ কাটিয়া গিয়াছে 


কার্তিক, ১৩৩৪ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৷ ৫৮৭, 


কিন্তু এতক্ষণ তিনি এ সকল কিছুই অনুভব করেন নাই । মার মন দেহ 
পবিমাণই হউক আর অণুই হউক উহা! যখন সাঁবয়ব (11771090 ) তখন 
উহার নাশ নিশ্চিৎ আছে। কাজ্র কাজেই জীবেব অরুত কর্মের ফল 
ভোগ সিদ্ধ এবং কৃত কর্ধবে ফল ভোগ অসিদ্ধ হয। তাহার পর 
স্ুযুক্তিতে মন ও তাহার ধর্ম সকলও বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব যদি 
কল স্থযুপ্িতে মন নাশ প্রাপ্ু হয় না, উহার কারণ অজ্ঞানে প্রবেশ 
কবে এবং পুনরায উহ! হইতে পূর্ব সংস্কাবের সহিত নির্গত হয়। 
তাঁহা হইলে সেই অজ্ঞান রূপ স্ুযুণ্ডিকেই আত্মা "বদ না কেন? 
আঁঙ্বা ঘটকে ইহার উপাদান কাবণ মৃতিকায় মিশিয়া গেলেই নাশ 
বলিয়া জানি । ইহ যদি সত্য হয় তাহা! হইলে মনোরপ আত্মার ত নাশ 
প্রত্যহ দৃষ্ট হইতেছে এবং প্রত্যহ নব নব আত্মার স্থষ্টি হইতেছে 
না হর রঃ 

প্রাণাত্ববাদী বলেন, স্থুপ্িতে ইন্দিয়গণ যখন বিলয় প্রাপ্ত 
হয় তথন জাগ্রত থাকে কে? এ দেহকে ধারণ কবে কে? প্রাণ 
দেহ হইতে উৎক্রামণ বা নির্গত হইলে দেহ নই হইয়া যাঁয়-ইকিয় 
এবং মনও উহাঁব সহিত নির্গত হয। জাগ্রত, স্বপ্ন, স্ুযুপ্তি এই 
তিন অবস্থাতে বিছ্ঞমান থাকাতে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া আমর! 
জানি। প্রাণই নিজ শক্তি মনাঁদি ইন্দ্রিয়েব মধ্য দিয়া প্রেরণ কিম! 
ইচ্ছা! জ্ঞানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন । এই প্রাণকেই আরতিতে 
হিরণ্যগর্ভবপ উপাসনা কবা হইয়াছে । এই মুখ্প্রাণ অপরাপর 
ইন্্িয়ের সহিত স্থ ও কু গতি প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রুতি সিদ্ধ। নানা 
আখ্যানের মধ্য দিয়া খবিরা ইহ! উপনিষদে প্রতিফলিত করিয়াছেন । 
উত্তবে আমবা বলি, তোম্রা ধাহাঁ বলিলে উহা সকলই সত্য। কিন্তু 
প্রাণকে টৈতন্তম্বরূপ বলিতে "পরি লা। কারণ প্রাণে “আমিত্বের” 
বোধ নাই তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে মনেজ্িয়াদি যখন স্থুযুপ্তিতে 
বিলয় প্রাপ্ত হয় প্রাণ তখন জাগ্রত থাকিলেও আমিতের বোধ জীবের 
থাকে না। প্রাণই যদি চৈতন্য বা আমিত্বের বোঁধ রূপ হইত তাহা হইলে 
সুযুপ্তিতেও আমিত্বের জ্ঞান থাঁকিত। তাহার পর প্রাণ চঞ্চল। 


৫৮৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__”১০ম সংখ্যা । 


সিল পি ৬ ৩ পা পসিপাি পািপাস্থিসি এসি 


দেহকে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারেনা । অনের দ্বাবা দেহ পুষ্ট 
হয়ঃ অন্নভাবে প্রাণও দুর্বল হয়। দেহের চঞ্চলতাঁয় প্রীণও চঞ্চল 
হয়। অতএব অনুমান করিতে হয় প্রাণ সাবয়ব। যাহা সাবয়ব 
তাহা নশ্বব॥ হিবণ্যগর্ভ বা সমষ্টিপ্রাণ যতদ্দিনই থাকুক কিন্ক সাবয়বত্ব 
প্রযুক্ত তাহাব নাশ আমবা কল্পনা করি। 
০ ০ কঃ 
পুত্রাত্মবাদ দেতাআবাদ অপেক্ষাও স্থল। পুত্র পু হইলে আমি, 
পুষ্ট, পুত্র নষ্ট হইলে আমি ন্'--এই সর্বজন প্রসিদ্ধ বোধ হইতে পুত্রেই 
আমিহ বোধে বিষয়রূপে অবধাঁবণ কবিতে হয । “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। 
ইহা শ্রুতিতেও আছে ॥ কিন্তু পুত্র আত্ম হইলে ব্রহ্মচাবীব আত্মা নাই 
বুঝিতে হইবে | যতদিন পুত্র ন! হয় ততদিন গুহস্থেব আত্ম! থাকে না এবং 
পুত্রের মৃত্যু হইলে পিতারও শ্রাদ্ধ কর! উচিত ইহাই সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় । 
৪ ০ হা 

ভারত যে কতকালে নানা মতবাদে অভিচ্ঞতাব মধ্য গিয়া যথার্থ সতে/ব 
উপলব্ধি করিয়াছে তাহা বল! বড কঠিন । শ্বেতাশ্বতব শরতিতে জিজ্ঞাসিত 
হইয়াছে--“এই জগতেব কাবণ কি? আমবা কোথা হইতে আসিয়াছি, 
কাহাতে জীবিত আছি, কাহাতে সম্প্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিতাই ব৷ কে; স্ুথে 
দুঃখে আমবা কাহাব দ্বাবাই বা বর্তমান- ব্রক্ষবিদের! ব্যবস্থা কবিয়া 
বলুন ? ইহার কোনটী কারণ,_(১) কাল, (২) স্বভাব, (৩) নিয়তি 
(৪) যদৃচ্ছা, (৫) ভূত সকল (৬) প্রকৃতি, না (৭) পুকষ, অথবা 
(৮) ইহাদেব ছুই বা বহুব সংযোগ । কিন্তু তাঁহাত হইতে পাবে না 
কারণ ইহাদের আত্মভাব বা চৈতন্য নাই ? পবস্ত পুরুষে চৈতন্য গাকিলেও 
স্থথ ছঃখের ভোক্তা বলিয়৷ তাহাকেও ঈশ্বব বলিতে পারি কি?” ( শ্বেত, 
১ম, ১২)। এই আটটী কাবণেব নির্দেশ দেখিষাই পাঠক অনুমান 
করুন বৈদিক যুগেও ভাঁবতভারতীব চিস্তাশক্তির কতদূর বিকাশ ঘটিয়াছিল 
এবং কত মতীন্তরের অভিজ্ঞতার ফলে, অতঃপব পকাঁলাআ্ীদি নিখিল 
কারণেব অধিষ্ঠিতা এক দেব ও তাঁহাঁব শক্তিকে ধ্যানযোগে দর্শন 
করিয়াছিলেন” € শবে ১ম) ৩)। 


বন্ধু । 
(শ্রাবিমলচন্ত্র গাঙ্গুলী ) 
( গল্প ) 


পঞ্চম শ্রেণী হইতে দ্রইবারের বাবেও প্রমেইশন ন! পাইয়া ভূপতি 
বাহিরে বাহিরে দিনকতক ঘুরিয়৷ প্রথম দিন সে যখন প্রায় মধ্যাহ্েব 
সময় ক্লাশে প্রবেশ কবিল, তাহাঁকে লইয়। বেশ একটা ছোট রকমের 
হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। 

থার্ড মাষ্টার মঙ্গলময-বাবু চেয়াবে বসিষ ঢুলিতেছিলেন ৷ ভূপতিব 
সতর্কিত পদক্ষেপে ও দীর্ঘ ছায়ায় সন্ত্রস্ত হইয়। হঠাৎ তিনি গা ঝাডা 
দিয়! দাড়াইয়। উঠিলেন ও বলিয়া ফেলিলেন যে কাল অঞ্থলের ব্যায়রাম 
বাড়ায় সাবারাত্রি ঘুমাইতে পাবন নাই। তাঁরপব যখন দেখিলেন 
যে হেড মাষ্টার ব! পদস্থ কোনও ব্যক্তি নহে, প্রমোশনে ফেল 
ভূপতি, ছেলেবা তাঁহাব কাণ্ড দেখিষ! মুখ টিপিয| হাসিতেছেে, তখন 
মাষ্টারিব উপবি ঘুমটুফু ভাঙ্গায় ঘে কতটা বাগ হওয়া উচিত তাহাই 
দেখাইতে মনস্থ করিয়া 

থিয়েটাবি ধরণে ভ্যাংচাইসা বলিতে লাগিলেন “আসম্মন । আসন্ন । 
এই সব ছোট ছোট ছেলেদের ঠাকুব দা, না জেঠ। মহাঁশয কে আপনি 
তদন্তে এসেছেন বলুন ত ওরে। দে একটা টুল এনে বসতে দে 1” 
ছেলেদের মধ্যে যাহার! চালাক, হাসিয়াছিল বলিয়া ভয়ে তাহাদের মুখ 
শুকাইয়া গেল; কিন্তু একটা ফটুফুটে ছোট ছেলে অফুতোভয়ে আপনার 
পাঁশটাতে ঠেলাঠেলি করিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া নিঃশব্দে 
উঠিয়া দাড়াইয়া ভূপতিকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। ভূপতি অকুলে 
কুল পাইবার মত আনন্দে সে দিকে অগ্রসর হইতেছিল, মাষ্টার মশাই 
ধমক দিয়া বলিলেন_-“দীডাও১” তারপর বুঝাইতে লাগিলেন € 
তাহার কাছে একটা বিশেষ মন্ত্র আছে সে মন্ত্র বেত্রমুখে চর্্দ্বার! 


রী 


৫৯৬ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ--১০*ম সংখ্যা । 


পাস্সিতি পি বাসি ছি সরা েসিপাটি পাটি পি তাত পা পিলার পোস্টিতী পাতাটি রী পো্টি পপিস্সিরী সি 


বাহিত হইয়া মন্তিক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সে স্থানের সমস্ত গোময় পরিশুদ্ধ 
করিয়া তুলিতে পারে! তারপর গম্ভীর ভাবে বলিলেন “লাস্ট 
সিটে বোস ।” 

যে ছেলেটী ভূপতিকে জায়গা করিয়া ডাকিয়াঁছিল, মাষ্টার মহাশয়ের 
ঘুম ভান্গীর রাঁগটা পড়ে নাই; তাহারি উপব পবিবস্তিত হইয়াছে 
এটা বুঝিতে কাহারও বাঁকি বহিল নাঁ। অল্পক্ষণ পবেই মাষ্টার 
মহাঁশয় পড়া লওয়! আব্ত কবিলেন, আজিকার পডাঁটা ঘুবাইয়া 
যত রকমে ধাধা লাগাইয়া! পাবা যায় সেই ছেলেটাকে জিজ্ঞ(সা 
করিতে লাগিলেন | 

কদ্ধশ্বাসে স্তভ্তিত হইয়া ভূপতি আডচোখে চাহিয়া দেখিতে 
লাগিল--কি আশ্যধ্য ছেলে । একট! প্রশ্সেও সে ঠকিল না। মাষ্টাঝ 
মহাশয় যদি তাঁহাঁব উত্তব ভুল বলেন সে বই খুলিয়া দেখাইয়া দেয় 
তীহাব জিজ্ঞাসা করাটাই ভুল। এতবড় সর্বশক্তিমান মাষ্টারটা 
প্রতিকূল, তাব জন্ত মে এতটুকুও জডিত বা অভিভূত নহে । 

ঘণ্টা কাটিয়া গেলে ছেলেটা আবাঁব ভূপত্তিকে ডাঁকিল ও যেখানে 
বসিতে বলিয়াছিল বসাইল। আব কোনও মনোৌযষোগ লইল না। 
ভূপতি মাঝখানে বপিয় আছে মাত্র, সে থেমন প্রতিদিন সকলের 
সহিত কথা কয়, পড়া দেয়) তাহাই চলিতেছে । | 

শেষ ঘণ্টাব প্রথম মুখে হঠাৎ সে আশ্চধ্য ভইযা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা 
করিল--“কই ভাই তুমি ত কথা কইচ না?” উত্তরটা ভূপতি ঠিক 
দিতে পাঁবিল না, আবার তাহার হইযা যাহাবা দিয়া দিল তাহাতে 
সমস্ত শবীরটা জলিযা উঠিল। তাহাঁব! সমস্বরেই তাঁহার সমস্ত 
আঁবরু ও সম্বমকে কুটিফুটি করিয়া দিয়া বলিল-_“ও যে পুরোনো! 
পাপী ভাই।” আব একজন বলিল-_“লজ্জা ভাঙ্কুক।” অপরজন বলিল__- 
"দু বছর যে পড়ে আছে। ডবল নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়তে 
হলে আমবা থে মরেই যেতুম। তুমি কি পার ভাই সেভন্থ, ক্লাসের 
ছেলের সঙ্গে পড়তে পাঁর ?” 

সেভেন্থ, ক্লাসের ছেলে তাহাদেব সঙ্গে একপডা পড়িতে পারিলে 


কার্তিক) ১৩৩০1] বন্ধু । ৫নী১ 


স্সপাসিত সিসির সি ৯ সরণি শন ৮ ৯১ সি সি সি 





০০ পপ 


পড়িতে কি আপত্তি হয় তাহা এ ছেলেটা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না ! 
বুঝাইতে গিয়! সহপাঠিগণঞ বিব্রত হইয়া উঠিল। তাহাবা যত বলে, 
নীচু ক্লাসের ছেলের সঙ্গে পড়া যায় না”_-এ অপমান -€সও তত বলে, 
তাহাঁধা যদ্দি পারে-__যাবে না কেন? অপমান কিসের, আমাকে 
তাহাদেব মত নীচু পড়া পড়িতে হইবে, গোঁকসানেব কথা ব্টে। 
তাহারা যত বুঝাইতে যাঁষ পড়াষ আধাব লাভ লোকসান কি, ক্লাসের 
উচু নীচুই ত কথা । €সও তত জোঁব দিয়া বলিতে থাকে? পড়ার 
কমবেশী নিয়েই ত ক্লাশ, ছেলেব আবাব উচু নীচু কি? অবশেষে 
তর্কে আব মীম!ংস! হইবাব কোনও উপাঁষ বহিল না, কলহ দাড়াইযা 
গেল। 

তাহাবা ঠাট্টা করিতে লাগিল এও বাগ করিতে লাগিল, শেষ শীমায় 
উঠিলে সকলেব সহিত আডি দিয়া কাদিয়া ফেলিল। চোঁথ মুছিয়া অন্য 
দিকে মুখ ফিরাইতেই সে দেখিল যাহাঁকে লইয়া ব্যাপার, সেই নবাগত 
ভূপতি সতৃষ্ণনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বিষভাঁবে বসিয়া! আছে-- 
তাহার মুখখানা দেন করুণায় গলিযা গেল। ভূপতি আরো একটু তাহাব 
[দ্কে সরিয়া আসিয়া বসিল। 

যে ভূপতিব স্কুলে যাওয়ায় মরিবাঁর মতই ভয়, সে পবদ্দিন প|ছে “সই 
ছেলেটাব পাঁশেব সিট দখল হইয়। ঘাঁয় ভাবনাতে অনেক পূর্বেই স্কুলে 
আসিয়া উপস্থিত হইল । থার্ড মাষ্টাবের ঘণ্টায় পড়া না পারায়, 
লাগ্তনাব জন্য ন! হউক, এই স্থানটী ছাড়িয়া গিয়া বসিতে হইল বলিয়! 
তাহাব যেন বিমনা ভাব আসিল । মাষ্টার মহাশয় তাহাকে বলিলেন এ 
বৎসর পাঁশ কবিতে না পাঁবিলে তাহাকে স্কুল হইতে তাভাইয়া দেওয়। 
হইবে । দেই অবকাঁশে কালিকাঁর কোন্দলের জের তুলিয়! ছেলেবাও ছোট 
ছেলেটাব উপর প্রতিহিংসা! তুলিতে লিল না । বলিল? “তার, শৈলি ওর 
সঙ্গে ভাব কবেচে, আমরা কেউ কথাও কইনি, বুডো ধাঁডি পুবোনো 
পাপী।” স্তার সন্ধিগ্ধ মুখে শৈর্তির মুখের দিকে চাহিয়াই ক্রোধে লাফাইয়া 
উঠিলেন__হাসি । তামাসা! পেয়েচ 7?” শৈল তাড়াতাড়ি বেঞ্চের ডেকে 


মুখ লুকাইল। 


৫৯২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা |, 


এই উপলক্ষে মাষ্টার মহাশয়েব নিকট হইতে প্রাপ্ত লাগনাটুককু মনে 
রাখিয়া শৈল ছুটার পব ভূপতিকে আপনার সঙ্গে যাইতে ডাকিল। 

বাড়ী অন্তদিকে হইলেও ভূপতি এ আহবান প্রতাখান কবিতে 
পারিল না; তাহার সঙ্গ লইল। শৈল কিছুদুব নীরবে গিয়া সহমা ফিবিয়া 
টাড়াইল। তাহাব মুখেব উপব ছুই চক্ষু স্থাপিত কবিয়া কঠোব স্বরে 
জিজ্ঞাসা করিল “তুমি পড়া পাব না কেন, সত্য বল?” 

ভূপতি নিরন্তর । 

“বাড়ীতে পড়াতে কেউ বাস না, পড়তে সময দেয় না! 75 

ভূপতি এবারও নীরুন্তর রহিল । 

“পড় না তবে_-লেখ! পড়াষ মন নেই তাই ?” 

ভূপতি কথা চাপ! দ্বিবার চেষ্টা কবিল। 

শৈল তাহাকে ধমক্‌ দয়! খামাইয] ব্লিল-_“ছিঃ) চালাকি কবে! না। 
আমি তোমাব সঙ্গে বাঙ্জে কথা কইতে তোমাষ ডাকিনি। স্কুলে 
শিখতেই আসটি, শেখাটা কষ্টকবৰ বোঝ ত লেখা পড়া ছেডে দাও । 
রাস্তায় ফেরিওযালা হও গে ।” 

অতর্কিতে এই কথা ভূপতি যে শিহবিযা উঠিল তাহা নাহ, তাহাব 
আপাদ মস্তক জলিয। উঠিল। শৈল পডাঁষ অপীধাবণ ভাল, স্বভাঁবে 
ধেন স্বর্গ-শিশু। তাহার জন্য ইতিমধ্যে অনেকটা সহ্য কবিযাছে, সে 
কেহ না বলিলে৪ বুঝিয়াছে, কেহ না কবাইলেও মনে মনে অনক 
ভাল কবিয়াই মানি! লইযাঁছে, কিন্ত সমস্তই সৌন্দর্য্য প্রিয়তাঁৰ ভাবে । 
আপন খারাপ হউক, বযস সমতা বুদ্ধি এ তিনটায় শৈল অপেক্ষা 
অনেক বড। তাহাকে টেকে করিয়া গডেব মাঠ ঘৃবাইয়া অনিতে 
পারে এ কথাটাও ততখানিই সে মনে মনে গড়িয়া রাখিযাছিল। 
আব সর্বোপরি একটা বিষয়ে খুব নিঃসন্দিগ্ধ ছিল-_-শৈল ছোট অতএব 
দুর্বল । ক্লাসেব বাহিবে--ঘবের বাহিবে- রাস্তায় শৈলর মুকরুব্বিয়ানা 
তাঁহার অসহা হইল । আত্মসংববণ করিতে না পাবিয়া চডা কথা 
শুনাইয়। দিল। চড়া কথ! জানে না কে? তাব উপব এমন স্থলে 
ভূপতির এমন ব্যবহারকে কৃতদ্বতা বলিলে অভিধানপ্রোহীত। ত 
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হয়ই না, শৈলও উষ্ণ হুইয়। উঠিল। শৈলর উষ্ণতাও ভূপতিকে আরো 
অধিক বাজিল, যেন মর্মান্তিক হইল; সে তাহার উপর ঝাপাইয়া 
পড়িয়া বই খাতা সব কাড়িয়া লইয়া এলোপাতাড়ি ঘা কতক তাহাকে 
বসাইয়া দিয়া রাস্তার লোক জমিয়া পড়িবাব পূর্বেই ছুটিয়া পলাইয়! 
গেল । 

সহসা কি একঅনিবার্ধ্য প্রবৃত্তির বশে তৃপতি যাহা করিয়া বিল 
কোনও স্থলেই সে এতটা কবিতে পারে না। শৈলও যাহা সহা করিল 
ফোনও স্থলেই সে ইতিপূর্বে তাহ! সহ করে নাই। তারপর সে 
দিন, অবশিষ্ট সমস্ত দিনটা, উভয়েই তাহারা এই ঘটনাই পুনঃ পুনঃ 
ভাবিয়াছিল, আর স্মস্ত ঘটনা! ইহার দ্বাব! চাঁপা পড়িয়া গিয়াছিল | 

পর পর তিনদিন শৈল আব স্কুলে আসিল না । কয়দিন, এবার 
' ভূপতির উপর মাষ্টার মহাশয়দিগেব দৃষ্টি কঠোবভাবে নিবদ্ধ ছিল, 
পড়ার জন্ত সে এমন লাগ্রিত হইতে লাগিল যে স্কুল পলাইলেই সে 
বাঁচে, তথাপি কিসের আশায় তাহা! পাবিল না। নিত্য আসিমা! 
এই লাঞ্চনাই মাথ! পাতিয়া লইতে লাগিল। চাবদিনেব দ্রিন শৈল 
আসিয়া যে স্থানে সে প্রত্যহ বসিত, যেস্থানে ভূপতিকে আপনি ডাকিয়া 
পাশে বপাইয়াছিল সে স্থানে বসিল না । ঘোগেন বলিয়া এক গম্ভীর 
মূর্খ কর্কশ কণ্ঠ শিক্ষকদেব বিশ্বাসেন পাত্র ক্লাসের বাঁশভাঁরি ছেলেব 
পাঁশে বসিল। এই জীবনে ভূপতি প্রথম এক অভিজ্ঞতা! অনুভব করিল । 
পরের উপর রাঁগাক্স মত আপনা উপবও মানুষাক ক্রুদ্ধ হইতে হয়। 
কিন্ত আঙ্গ প্রত্যেক পড়া ভুলে তাহার লঙ্জা বোধ হইতে লাগিল। 
বেঞ্চির উপর দাড় করাইয়া দিলে কাঁদিয়া ফেলায় আশ্চর্য হইয়া মাষ্টার 
মহাশয় তাঁহাকে বসিতে বলিলেন । 

সকলে বুঝিয়াছে থার্ড মাষ্টারের শাদ্দন শৈল ভূপতির সহিত অতঃপব 
আলাপ বন্ধ করিদ্মাছে। ভূপতি টৈলর চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিল ' 
সে ষেন তাহাকে চিনিতেই পারে না, এই ভাবে ছই তিন দিন কাটিয়া 
টিফিনের ছুটাতে উভয়ে হঠাৎ একবার সকলের অপাক্ষাঁতে সমান সমান 
হইয়া পড়ায় শৈল বলিয়া, ফেলিল, “কি ভাঁই।” সেই স্বাভাবিক 
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৫৯৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা । 
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কঠম্বরে আহত হইয়া ভূপতি পিছাইয়া গেল। একান্তে কি নীরবে 
ভাবিতে লাগ্সিল। টিফিনের পর তাহাকে আর কেহ ক্লাসে দেখিতে 
পাইল না। 

ছুটার পর শৈল একাকী বাড়ী যাইতেছে দেখিল পথরোধ করিয়া 
ভৃপতি ; সে পলাইবাক্স উপক্রম করিল, ভূপতি গম্ভীর ভাবে বলিল, 
“তোমার বই খাতা ফিবিয়ে দিচচ নাও ।” শৈল বই খাত হাত পাঁতিয়া 
লইল, পলাইল না। সে সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, তাহার সহিত 
কথাঁও কহিল না। তূপতি অবশেষে বলিল_-বাস্তায় অমন ছু এক 
ঘা মারতে পারি বলেই স্কুলে গরুর মত মার খেতে পারি, নৈলে মনে 
ধেতাম বুঝেচ ? শৈল একবাবের জন্ঠ-_নিমেষের জন্য মাত্র ফিরিয়া 
দীডাইল, বলিল, হাঁ জানি, সে তখনি বুঝে গায়ের ধুলো ঝেড়ে 
ফেলেচি, কুসঙ্গে মিশিলেই কুফল আছে। এবার ভৃপতি বুঝিল পে 
তাঁহাকে ভয় করিবার পাত্র নয়। অতঃপর আর কোনও কথা 
হইল না তবুও ভূপতির সঙ্গে সঙ্গে শৈলর বাঁড়ী অবধি গেল। 

পরদিন হইতে ভূপতি স্কুল কামাই করিতে লাগিল। সকলে 
বলাবলি কবিতে লাগিল মাষ্টারদের কডাকড়িতে এইবার ০ স্কুল 
ছাড়িয়াছে। ক্রমে সাতদিন অবধি সে কিংবা! তাহান্ন কোনও ছুটীর 
দবথান্ত আসিল না দেখিয়! শিক্ষকরাও তাহাই স্থির করিলেন । 

সেই দিন বাড়ীর পথে ভূপতির সহিত শৈলর দখা হইয়া গেল 
-_সে শুফ্ষমুখে বলিল “শৈল রাগ পড়িয়া থাকে ত বলস্কুলে কি 
হইতেছে?” হঠাৎ এমন সম্বোধন ও প্রশ্ে শৈল হাসিয়া ফেলিল। 
সাহস পাইয়া ভূপতি বলিল, “শৈল আমাব পড়া নষ্ট করিও না। 
আমায় ক্ষমা কর। আমি এই কয়দিনই স্কুলের নাম করিয়! বাড়ী 
হইতে বাহির হই কিন্তু পথে পথে ঘুরি) এই দেখ এই খাঁত11” তাহার 
পড়া নষ্টর স্পষ্ট কারণটা শুনিতে কৌতুহলী হইয়া শৈল কোমল হইয়া 
তাহার সহিত আলাপ করিতে সম্মত হইল। তৃপতিও পায়ে পায়ে 
তাহার পিছু লইল। তপতি বলিল, “শৈল তুমি যদি না রাগ কর” 
শৈল বলিল/_“রাগ করি নাই”। তপতি বলিল-__“তুমি যদ্দি সব 
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সিস্টিত সরি উস সর, 


ভুলিয়া ধাও”, শৈল বলিল, শগিয়াছি”। এমনি সে অসংলগ্ন বকিতেছিলঃ 
অবশেষে শৈল সত্যই সে দিনকার কথ! ভূলিয়! তাহাকে ধমকাইল। 

ভূপতি আজ তাহার সম্মুখে অবনত সে বলিল__“শৈল আমি 
আনুষ হব । 

“পড়া শুনা কবিবে ?” 

“সা মন দিয়! পড়িব শুনিব ।” 

“যাহাতে ভাল লোকেব প্রিয় পাত্র হইতে পার চেষ্টা করিবে ?” 

ভূপতি বলিল, “তোমার সব কথাই আমার শিবোৌঁধার্য্য |” 

শৈল আনন্দিত হইল । তাহার হাতের মধ্যে আপনার ছোট 
হাতথানি দিয়া বলিল__“আমবা বন্ধু।* সে উৎফুল্গ হইয়া তাহার মুখের 
দিকে চাহিল। ভূপতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল কিন্তু সেও মনের 
আনন্দে হাঁসিতেছিল। 

পরদিন শৈল স্কুলে একটু তাড়াতাড়ি আসিয়া ভূপতিকে সন্ধান 
করিল। দে আঞ্জ অসিয়াছে। শৈল বলিল, “বন্ধু নির্জনে এস।” 
সে ছুই সেট খাতায় হোমটাস্ক করিয়া আনিয়াছিল এক সেটু ভূপতিকে 
দিল--“বুবিয়াছ ত ব্যাপার কি?” ভূপতি আনন্দে চক্ষুদ্বপ্ন বিস্ষারিত 
করিয়া চাহিয়া রহিল। 

শুষমুখে শৈল বলিল “ইহা জুয়াচুরি । কিন্তু তোমাকে প্রহার হইতে 
বাঁচাইবার অন্ত উপাঁয় ভাবিয়া! পাইলাম না ।” অর্ধেক প্রহার সেই খাতার 
জোরে বাঁচিল। পাশ হইতে চুপি চুপি বলিয়া দিয়া কোলের উপর 
থাঁতা রাখিয়া! লিখিয়৷ দেখাইয়া! আর অর্ধেক প্রহারও শৈল কতকটা 
বন্ধ রাখিল। এই ভাবেই কিছু দিন কাঁটিল। ক্রমে সকলে বুঝিল 
ভূপতিচরণ ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি করিতেছে । 

আর একদিনও শৈল ভূপতিকে পড়িতে বলে নাই । স্সে বুঝিয়াছিল 
তূপতির মধে, এমন কিছু আছেযে সে আপনার ক্রুটী বুঝিবে না; 
আপনার দোষ ছ্র্ব্লতা দেখিয়াও দেখিবে না, বরং) সেগুলি সযত্কে 
পুধিয়া রাখিয়। দেওয়'ই ইহার বুদ্ধিতে আত্ম সম্মান । পিতাঁর নিকট সে 
স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনিত,__এই বয়সেই তাহার বক্তৃতার বাংলা 








৫৯৬ উদ্বেধিন। [ ২৫শ বর্ষ---১৪ম সংখ্যা । 


োস্টি লি সিনিতাসিলিস লা তাপ সতত পাস পিসটিিস্সিতাি শশী লীির সি সরি লি সি সিিসিলাস্িতিসসিপাসিলাসসিতি শাসিত সপ তাস পা তিস্তা স্পস্ট ০টি ৬ 


অনুবাদ গুলি বুঝিয়া বুঝিয়৷ পাঠ করিয়াছিল, বুঝিল এ সেই “মৃত-হিন্দু্” 
একজন | বিবেকানন্দের তৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত এই ক্ষুদ্র সংস্কারক 
১০51৮৮৩ 06৪র সাহায্যেই আপনার বন্ধুটীব বিশীল জপসর্বত্ব দুর করিতে 
উঠিয়া পড়িয়া! লাগিয়া গেল। সমস্তদিন এখন হইতে ইহার! একত্রে 
থাকে অথচ কখনও একটা বাঁজে কথা নাই-_-কেবল পড়ার কথা_-এই 
ক্ষুদ্র সামান্য তুচ্ছ আবন্তভের জীবনেই পরিণামেব জন্য কতদুব পর্য্যন্ত উচ্চ 
আশা পোষণ করা যায় তাহাবই কথা--দেশে বিদেশে কেমন কবিয়া 
কে বডলোক হইয়াছিল তাহারই কথা-_-কেবলি এই দব। শৈলর কাছ 
হইতে খাঁটা সহান্ভূতিটুকু পায় বলিয়া ভূপতি তাহাব সঙ্গ ছাডিতে 
পারে না । শৈলর এতটুকু গুমব বা রূঢতা নাই আবাব তাহাঁব কখাগুলি 
বড় মিট তাহাই শুনিতে ভূপতিব খুব চাল লাগে। সঙ্গলাভেধ জন্য 
সে দ্বীর্ঘকাঁল পধ্যন্ত এই আলাপে যোগ দিত কিন্তু যে ভাবেব কথা আপনি 
বুঝিতে ও কহিতে পারে ঘে ভাব আপনাব অভ্যাস, তাহাব অভাবে 9 
ক্রমশঃ ক্লান্ত হইয়! উঠিতে লাগিল। এই ক্রান্তি ক্রমশঃ পূর্ণমাত্রায় চড়িলে 
তাহাব বিপরীত জাতী প্রবৃত্তি একদিন গা ঝাঁডা দয! এক হান্ ঘটাঁষ 
কিছুদিনেব জন্য স্কুলটাকে তোলপাড কবিয়া তুলিল । 

সে দিন ক্লাসে কি জন্ত শিক্ষক ছিল না । ছেলেব! প্রথামহ গোলমাল 
মারামারি করিতেছে! শৈল একান্তমনে অঙ্ক কধিতেছিল পাশ হইতে 
ভূপতি টো মাবিয়া! তাহাঁব পেম্সিলটা কাডিযা লইয়া কোলেব উপব 
একখানা খাতা ফেলিষা দ্বিলে সে চমকিযা তাহাব পানে চাহিয়াই কেমন 
একটা অতকিত ভয়ে কণ্টকিত হুইয়া উঠিল, দেখিল বেচাবাঁৰ শবীবের 
সমন্তরোম খাঁড়া, মুখখানা! কেমন এক অস্বাভাবিক কালিমায় অন্ধকাঁব 
দেখিল; তাঁহাব ছুই বগ বহিয! বড় বড ঘামেব ফোটা ঝবিতেছে। ইশল 
ফিবিয়। চাহিতেই মে মুখ নীচু করিয়া তাহাব ছুইটা উরু আপনাৰ 
মুষ্টি মধ্যে চাঁপিয! ধবিয়াছিল।-_কি কচ্চ ভূপতি? সর্দিতে গল! বসিয়া 
গেলে যেমন স্বর হয় তেমনি স্বরে ভূপতি বলিল_-শৈল পড়, তোমার 
ডাকে চিঠি এয়েচে | শৈল খাতাব লেখাটা চোখেব কাছে তুলিয়া ধরিল, 
পরিদাব পাতাব মাঝখানে ভাঙ্গা ছন্দে বাঁকা হস্তাক্ষবে এক কবিতা 





কার্ঠিক, ১৩৩৪ |] বন্ধু। ৫৯৭ 
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তাহার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ শৈল আবার জিক্তাসা করিল-_কোন্‌ বয়ে 
পেক্পেচে, খাতায় টুকেচো কেন? তৃপতি তখনো! তাহার মুখের দিকে 
চাহিতে পারিল না, থাতাখানি মুঠার মধ্যে, উরু হইতে ভূপতির হাত 
ছাভাইয়া শৈল ধীরে ধীরে গিয়া জানালার ধারে দীড়াইয়া--বোঁধ 
হয় এই কৌতুকের মধ্যে আপাদমস্তক সঞ্চারিত রাগটাকে ডুবাইয়! 
শান্ত হইবাব চেষ্টা করিতে লাগিল যে ভূপতি ঘদ্দি তাহার মোটা 
মোটা পা সরু সরু হাত যেলিয়া ঝাঁকড়া চুল ছড়াইয়া. আকাশে 
উড়ে দৃশ্তটা কেমন হয়? তাঁবপব খিল্‌ খিল্‌ করিয়া ছাঁসিয়া উঠিয়া 
সে ছুটীয়া গিয়া যোগেনের ঘাডেব উপর পড়িল। গলা জড়াইয়া 
টানিয়! তাহাকে প্রায় মাটাতে ফেলিয়া দিবার যোগাড করিল'-_ 
“কবে? এই এই পাগলা”--“দেখ না যোগেন দা, ভৃপতি নাকি 
উডতে পারে ।” ঘোগেন কবিতাটা পড়িয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়৷ রহিল । 
শৈল হাসিয়া তাহাকে ছোট একটা ধাকা দিলে, সে তাহাঁকেও 
ই,পিড় বলিয়া ধমক দিয়া উঠিল, রক্তচক্ষে ভূপতির দিকে তাকাইয়। 
বলিল__“বোদ্‌ এব জন্যে রাসটিকেট হস্‌ কিনা দেখ ।” তারপর জুতা 
থট্‌ খু করিতে করিতে ক্লাস ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল । 

ক্লাস শুদ্ধ ছেলে এখনি কোনও বিপৎপাতের অন্রমানে সন্রস্ত 
হইয়া যে বার স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। একটা কথাও 
কহিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। শৈলর চমক ভাঙিল, বুঝিল 
তাহাদের এই হঠাৎ অনুষ্ঠিত কাজেব পরিণাম খুব খারাপও হইতে 
পারে। অপ্রতিভ হইয়া শ্ুদ্মুখে আপনার বালক বুদ্ধির উপর 
মর্মান্তিক অনুযোগ ঢালিয়া বলিতে লাগিল--“তবে ভূপতি, শীঘ্র জানালা 
গলে বেরিয়ে উড়ে পড়, যোঁগেন সব কর্ধে তখন, ওড়ো, ভূপতি ওড়ে” 
তপতি আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছুইচকে তাহার প্রতি অগ্নিবর্ষন করিতে 
লাগিল। 

যোগেন ফিরিয়া আসিয়া! বলিল-_“কাল তোমার বিচার তপতি, 
স্কুলে পড়া বন্ধ হল দেখে নিয়ো ।” শুন্ত ঘরে বনিবার অন্য অপর 
শিক্ষক প্রেরিত হইলেন। বোগেন তাহাকে ব্যাপারটা বুঝায় দিলে 


৫৯৮ উদ্বোধন। [ ২৫শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা | 


সপ. টি পসরা খা ৯ 


স্কুল হইতে বিতাড়িত হইবে। শৈল আর সারাদিন ভাল করিয়া 
কথা কহিতে পারিল না । ভূপতির অধোঁবদন | 

পরদিন ভূপতি ভয়ে স্কুলে আসিতে পারে নাই । শৈল যোগেনকে 
ধরিয়া বসিল, “যোগেন আমি ত তোমায় ওকালত নাম! দিই নি তুমি 
কেন কেস করলে বল?” যোগেন আশ্যধ্য হইয়া বলিল, “তুমি তবে 
কি বল্‌্তে এসেছিলে আমাকে ?” সে বলিল, “আমি তোমায় আম্পায়ার 
খাড়া কর্ে এসেছিলাম। সে আমার সহিত আকাশে উডিয় 
ডিগ্বাজি মারিয়া ক্লাশশুদ্ধ ছেলেকে একট! ছর্লভ সার্কাস দেখাইতে 
পারে কি না” সকলে তাহাব স্ববে ও অঙ্গভঙ্গিতে হোঃ হোঃ 
করিয়া হাঁসিয়া উঠিল! তারপর শৈল ছল্‌ ছল্‌ চোখে বলিল-_ 
“ছুইটা ঘুসি হাকৃড়ীইলেই যাহা হইতে বক্ষা পাইতে পারিতাম তাহার 
জন্য লজ্জার মাথা খাইয়া গুরুজনের সমক্ষে_কেন তুমি আমাকে এই 
অপমানের মধ্যে ফেলিতেছ ?” এবাব যোগেন বুঝিল। ছেলেরা সভা 
করিয়া স্থির করিয়া লইল এ ব্যাপাব উডাইয়া দিতে হইবে। 

দিন তিনেক পরে রবিবার মধ্যাহ্নে শৈল আরও ছু তিন জন ক্লাসের 
ছেলে লইয়! খুঁজিয়া খু'জিয়া ভূপতিব বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ভূপতি 
তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পলাঁইবার উপক্রম কবিল। শৈল তাঁহাকে 
ধরিয়া ফিরাইয়া আনিলে, সেপ্রায় কাদিয়া ফেলিয়া বলিল-_-“বাড়ীতেও 
লাঞ্ছনা! কর্তে এলে শৈল 1৮ শৈল হাসিতে লাগিল, বলিল, “কাজেই, যদি 
স্কুলে না যাও করি কি?” ভূপতি এবার সত্যই কাদিয়া ফেলিল, বলিল-_ 
“আমি আর স্কুলে যাব না।” শৈল অন্ুতপ্তস্বাঘ বলিল-_“ভূপতি, আমা 
হতে তোমার আর একবার সাতদিন স্কুল কামাই হয়েছিল মনে পড়ে? 
এষে ফিরে সেই অপবাদেই পড়চি তৃপগু 1” ভূপ্পতি তাহাকে নরম দেখিয়া 
কান্না ছাড়িয়া রাগ ধরিল, বলিল-_-“আসার মতলব তবে ঠাট্টা ?” শৈল 
রঙ্গতরে বলিল--না তোমার মত মহাবীরেই চিহ্তি লিখে ঠাট্টা করে !” 
তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, “শোন ভূপতি ! তোমার মাথা কি সত্যই 
খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি একটা কবিতা ভাল লেগেছিল, আমায় 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] বন্ধু। ৫৯৯ 


রাস্তার লাস্ট 
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টুক্ষে এনে দেখিয়েচো, তাতে এমন চোরের মত লুকোবার কি 
আছে? 

ভূপতি বিল্ধয় বিস্ফারিত নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়। রহিল, বলিল, 
“হেড মষ্টার--নাঁলিস--যোঁগেন কি তবে সেপ্দিন__ 

তাহার কথায় সঙ্গী ছেলের! হাসিয়া গভাইয়া পড়িল। শৈল 
গভীরভাবে বলিল-_“তাই যদি হতে দৌব ভূপতি, তবে তোমায় শুধু 
শুধু আমার বন্ধু করেচি 1” 

ছেলেদের গোলমাঁলে বাড়ীর ভিতর হইতে ভূপতিব বাবা কি কাকা 
কে একজন বাহিবে আঁদিলে শৈল তাহাকে নমস্কার কবিয়া বলিল-- 
“ভূপতি তিনদিন স্কুলে যাচ্চে না মাষ্টীব মহাশয় আমাদের খোঁজে 
পাঠিয়েছেন ।” এইরূপে তাহার স্কুলে আসিবার পাকাপাকি বাবস্থা 
করিয়া সঙ্গীদের লইয়া ফিরিয়া চলিল। 





চি গা ১ 
ভূপতি সতর্ক হইয়া পরদিন স্কুলে গেল ৷ ভাঁবিয় রাখিয়াছিল গতিক 
মন্দ দেখিলে দৌড দিবে । সত্যই সমস্ত মিটিয়া গিয়াছিল ! যে শৈল এক 
নিমেষে এত বড লজ্জার স্ষ্টি কবিতে আবার ইচ্ছামত এমন ভাবে 
মিটাইয়। লইতে পারে, তাহাকে এবাব হইতে সে তয় করিতে শিখিল। 
এত বড় ভয় মাঝখানে থাকিলেও বন্ধুত্ব ভাঙ্গে নাই । শৈল চিরকাল 
সাহাধ্য কবিয়া এণ্টন্ন ক্লাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। 





গান । 
ওগো । তোমার আলো গভীর ঘন বাতে 
আসে নেমে আমার নয়ন পাতে 
নইলে কি গে! অম্নি চলি 
সবায় আমি পিছে ফেলি 
কন্টকবন পায়ে দলি 
গহন বন পথে । 
_উমাপদ মুখোপাধ্যায়। 


কাশ্মীরে অমরনাথ। 
€( সমাপ্ত) 
( শ্রীঅতুলরুষ্ণ দাস) 


কি প্রকারে লিঙ্গ ববফ পাতের দ্বারা গঠিত হয় তাহা কেহ কখনও 
দেখিয়াছে কিনা জানা যায় লা। কাবণ শ্রাবণী পুর্ণিমাব পূর্বে কোঁন 
লোক জল এখানে আসে না। শুনা যাঁয় কচিৎ কখন এফ আধ 
জন সাধু আসিয়া থাকেন) কিন্তু তাহ'দেব নিকট কোন তথ্য 
পাওয়া যায় না, কাবণ তাহাঁবা কখন কিরূপে ফেবেন তাহ! বুঝা ঘাম 
না, তাহা ব্যতীত ১৫ দিন এখানে বসিয়া না থাকিলে ক্ষয় বৃদ্ধিই বা 
বুঝা যাইবে কিরূপে। কিন্তু এক পক্ষ এখানে বাস করা যোগজ 
শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কাহাঁবও পক্ষে সম্ভব নহে । দৈবাৎ বরফপাতে 
একদিনেই সাধারণ ব্যক্তিব মৃত্যু ঘটিতে পাবে । যাহা হউক, প্রতিবারেই 
এই সময়ে যে মুর্তি ঠিক এই আকাবেব হয় তাহা নহে, কোন কোন 
বাব ইহাঁপেক্ষা অনেক বড হইয়া থাকে । 

ভীডের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বাবাব সম্মুখীন হইলাঁম। পুরোহিত 
ঠাকুর মন্্ পড়াইয়! পুষ্পীঞ্জলি দেওয়াইলেন , হতপরে তাঁহার আঁদেশ- 
মত্ব তুষারময় গৌরীপট্রকে সভক্তি আলিঙ্গন করিলাম এবং যথাঁশত্তি 
পুজ্তা দিলাম। এখানে এই বিধি। কেদাবনাথেও বাবাকে এইকূপে: 
আলিঙ্গন করিতে হয়! এখানে একটা প্রবাদ আছে ষে পুজাস্তে 
পায়রা দর্শন কবিতে হয়) উহ! না দেখিতে পাইলে কেহ কেহ বলেন 
ষে পুজা] সার্থক হইল না। এই উক্তিট! ষে নিতান্ত অযৌক্তিক তাহ 
বুঝাইয়! বলিতে হইবে না। কতক লোকেব বিশ্বাস যে এখানে 
২টী পায়রা বাস করে। ইহা ত নিতান্ত অসত্য; কারণ অনেকে 
২টার অধিক পায়রা এক সময়ে দেখিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ এখানে 
পায়রা বাস করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাসই হয় না। কোন 


কার্তিক, ১৩৩*। | কাশ্মীরে অমরনাথ । ডি ৪ 


সি পাস্পিসিপাসছি পা স্পাসিপিস্জপসিলিসিত লিপ পসপাস্দিতস্িাস্িটিসলাসিিস্িপিসিপিসিপাস্লিাছিলাসসি স্সিপাস্পিিসপিপসপিপিসস্সিত সি সতত তাসাস্সিশাসটপাস্সিিসিসিি সিসি, 


পাখী এখানে থাকে না এবং তাহাদের থাইবারও কোন ফসল হয় 
না। কোন কোন লোকের মুখে শুনিলাম পাগ্ারা গুণুভাষে 
২৪টী পায়রা আনিয়া ছাড়িয়া দেয়। আমাব এই কথায় কিন্ত 
খুব বিশ্বাস হয়। যাহাই হউক যখন পুজা সাঙ্গ করিয়৷ চাঁবিদিকে 
বেডাইয়া বেডাইতেছি, সেই সময়ে স্বামিজী আমাকে উপর দিকে 
পায়বা দেখিতে বলিলেন , দেখিলাম একটা পায়রা ঘুরিয়৷ বুরিয়া 
গুহাটার ভিতবেব দিকে অত্যুচ্চস্তানে উডিয়া বেডাইতেছে। প্রবাদটা 
সত্য হন্দক মিথ্যা হউক পায়রা দর্শন ত ভাগ্যে ঘটিল। এইবার গুহ! 
হইতে নামিয়া আসিয়া যেখানে আমাদের কাঁপড চোঁপড় ছিল সেখানে 
আসিলাম এবং জামা জুতার্দি পবিযা যাইবার জন্ত প্রস্থত হইলাম, 
তখন বেলা আন্দাজ ১*ট! হইবে | বেলা ২টার মধ্যেই সকল যাত্রী 
এখাঁন হইতে প্রাত্যাবর্ভন করে, সকলের শেষে পাগডাগণ ও সবকারী 
সমস্ত লোক, পুলোপহাব সমস্ত লইয়৷ বাবাকে এক বৎসরের জন্য 
জনহীন তুষার প্রদেশে রাখিয়া চলিয়া আসে। বলিয়া রাখি 
পুজা প্রদত্ত দ্রব্যগুলি ৩ ভাগ কবিয়া ১ ভাগ পাগ্ডাগণক ১ ভাগ 
মুললমান কুলীগণকে (যাহার পথ প্রস্তুত করে) এবং অবশিষ্ঠ ভাগ 
মোহাস্ত মহারাজকে দেওয়া হয় | 

দ্বিপ্রহব অতীত হইলে আমবা পঞ্চতরণীতে ফিরিয়া আসিলাম। 
আসিবাঁর সময় শেষের দিকের খানিকটা পথ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া 
ছিলাম। কারণ, বন্দোবস্ত করা ছিল যে আমাদের পাচক যতদূর 
সম্ভব আসিয়া ঘোড়া লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিবে! 
আসিয়াই বাজার হইতে পুরী তরকারী কিনিয়া খাইয়। ক্ষুন্ন বৃত্তি 
“করা গেল। আজ কিন্ত আব পঞ্চতর্ণীর পূর্বের মত হাল নাই। 
কতক যাত্রী অমরন্াথ দর্শন কবিয়া আসিয়া এখান হইতে রওন। 
হইয়াছেন এবং তাহাদের সহিত কতক দেকানদারও চলিয়া গিয়াছে । 
ফলতঃ আর সে জমাটি ভাবও নাই আর সে আনন্দ কোলাহলও নাই। 
এখন সব ছত্রভঙ্গ হইয়াছে । ইহার কারণ এই যে, ফিরিবার সময় 
আর কোন বিধি দিষেধ লাই, যে যত শীঘ্র পারে মটনে ফিরিতে 





৬৪৯ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ__-১*ম সংগ্যা! | 


সমন লিকিনিসি তপতি লতা ০৯৯ অবসাদ তাস তাপ তসিপাসিলসটিপ্রাস্টিতসি সলাত 





লাসলািলাসিপিসিাস্টিতাসিলাদি বা্িতািপাসিাসিতাসটি পাস্টিতিস্পি জাস্টিস সিলসিলা 


চেষ্টা পাইয়া থাঁকে। ফেহ ছই দিনে, কেহ তিন দিনে, কেহ 
বা চার দ্বিনে ফিরিয়া থাকে । আমরা এবং অধিকাংশ যাত্রী এ দিন 
পঞ্চতরণীতেই ছিলাম । বৈকালে বেড়াইতে বেডাইতে চতুর্দিকন্থ 
গিরিমালার আকাশচুষ্বী শিখরগুলির কধিত বজত কাস্থি নিনিমেষ 
,লোচনে দেখিতে লাগিলাম, এবং পরদ্দিন হইতে আর এই স্লোমাঞ্চকর 
প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাইব না ভাঁবিয়! একটু কাতর হইলাম । সন্ধ্যা 
সমাগমে তাঁবুতে আসিয়া আহারাঁদি সারিয়! শয়ন করিলাম । 

প্রাতে উঠিয়া দেখি আর একটাও তাঁবু খাডা নাই; অনেক লোক 
চলিয়। যাইতেছে এবং বাকী যাইধাঁব জন্য প্রস্তুত হইতেছে । যথা সম্ভব 
ত্বরার সহিত আমাদেব মাল গুলি গুছাইয়। গাছাইয়া ঘোডা ও কুলির 
উপর বোঝাই দিয়া, উদ্দেশে একবাব বাবা অমরলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া 
বাহির হইলাম । ফিরিবার সময় অন্য পথে যাইতে হইবে , আসিবাব 
সময় চন্দনবাডী হইতে ২দ্বিনে পঞ্চতরণী আসিয়াছিলাঁম, যাইবাৰ সময় 
এই পথে একদিনে যাইতে হইবে'। আজ চলিতে চলিতে দেখিল।ম 
কতক ব্যক্তি রুগ্ন বা ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়াছে এবং অতি কষ্টে পথ অতিক্রম 
করিতেছে । তবু এই বৎসর অমরনাঁথের অশেষ করুণায় বাবিপাত বা 
কোন দৈব ছর্ষিপাঁক ঘটে নাঁই , তাহ! হইলে এরূপ বিপন্নের সংখ্যা কত 
যে দেখিতে হইত তাহা বলা যায় লা! । ৫।৭ মাইল ধীরে ধীরে চড়াই করিয়া 
আমরা একটা সরোঁববের নিকটে উপস্থিত হইলাম । চিব হিমানীময় 
পর্বতমালা উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ১ উহার শুভ্রবর্ণ জলে 
বরফল্তপ পর্বত সকল হইতে থসিয়া পড়িয়া ভাঁসিতেছি। উহার 
চতুষ্পার্থ এত খাঁডাভাবে নামিয়া গিয়াছে যে জলের নিকটে নামা 
এক প্রকার অসম্ভব । শেষনাগ অপেক্ষা ইহা অনেক ছোট হইলেও 
ইহার সৌন্দর্য্য বড় কম নহে। বরফময় পথের উপর দীড়াইয়া কিছুক্ষণ 
ইহার গাস্তীধ্যপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিবীক্ষণ করিতে লাগিলাম । কিছুকাল পূর্বে 
ইহাকে অমৃততলাও বলিত, কিন্তু এখন' ইহার নাম হত্যারাতলাও । 
তাহার কারণ এই যে, এক সময়ে কয়েকটী যাত্রী ইহার নিকট দিয়! 
উচ্চ সংকীর্তন করিতে করিতে যাইতেছিল, দৈবাৎ দেই সমর উপর 


কার্তিক, ১৩৩৯। ] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৬৯৩ 
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হইতে বিশাল এক বরকল্ত,প নামিয়া আসিয়। তাহাদের উপব পড়ে এবং 
সকলকে লইয়া & পুক্ষরিণী মধ্যে সমাহিত করিয়া ফেলে। সেই অবধি 
উহার বর্তমান নাম এরূপ হইয়াছে। এইবাৰ এই স্থান হইতে এক 
ভীষণ ওতরাই করিতে হইবে । পথ এত নিয়ে চলিয়! গিয়াছে যে বোধ 
হয় যেন পাঁতালে নাঁমিতে হইবে, বিশেষতঃ উহা এত খাভাভাবে 
নামিয়াছে যে দেখিলেই প্রাণ 'জীৎকাইয়া উঠে। উহার উপর আবাব 
পথের মাটি এত কাঁকরময় যে পা চাপিয়া চাঁপিয়া না! চলিলে প্রতি 
মুহূর্তে হড়কাইয়! যাইবাব সম্ভব । ঘাসে জুতা বাঁ 1701) 17781] মাবা 
জুতা না হইলে এখান দিয়া নামা অত্যন্ত বিপদ জনক | পথটীর নাম 
শ্বাসঘাটি; বাস্তবিক ইহা শ্বাসঘটিই বটে। নামিতে নামিতে অস্তিমের 
শ্বাস উপস্থিত হয়। ছুই এক যাত্রীর ট্রাঙ্ক, বিছান! প্রভৃতি ঘোডাঁব 
উপর হইতে পড়িয়া গডাইয়! গেল, সে এক বিষম তামাসা । ৭1৮ 
মিনিট ধরিয়৷ গডাঁইতে গড়াইতে চলিল, তাহার পব সে গুলি কোথায় 
মে গিয়৷ পড়িল তাহা! আব দৃষ্টি গোচব হইল না । এ পথে কেন ঘান 
চলে ন।) সকলেই পদব্রজে অতি সতর্কে লাঠিব উপব ভর দিয়া চলিতে 
লাগিল) কাঁরণ একটু পা ফসকাইলে অবধারিত মৃত্যু । ঘণ্টাখানেক 
এইরূপ কষ্টকর অবরোহণেব পব পর্ধতটীব পাঁদমূলে আসিয়া উপস্থিত 
হওয়া গেল। সকলেই এইস্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল?) কেহ কেহ 
্লানও করিয়া লইল। হাঁলুইকরের দোকানগুলি আগে আসিয়া গরম 
গরম পুবী তৈয়াৰ করিতেছিল এবং অধিকাংশ লোকগুলিই তদ্দারা 
উদরপৃর্তি করিয়! লইল কারণ চন্দনবাঁড়ী পৌছাইতে বৈকাল হইবে । 
বিশ্রাম ও আহারান্তে আবার পথ চলিতে লাগিলাম। পথ মাঝে মাঝে 
উঠিতেছে এবং মাঝে মাঝে নামিতেছেঃ তবে উত্রাই অধিক | চন্ান- 
বাড়ী কাছাকাছি আসিয়া আবার একট! খুব নিচু 'ওত্বাষ্ট পাওয়া গেল। 
অবশেষে বেল! প্রায় ৫টার সময় পড়াঁওয়ে উপস্থিত হইলাম । পাচক 
মহাশয় আজ দাল রুটির ব্যবস্থা করিলেন । আজ আর কোথাও বেড়ান 
হইল না, কারণ শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত; তাহার উপর পূর্বেকান্ধ দেখা স্থান। 
এই হেতু ২1৪ খানি রুটি উদরস্থ করিয়াই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ কর! গেল। 
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পরদিন ৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার প্রাতে চন্দনবাড়ী ত্যাগ করিম্না পছেল 
গ্রামে আসি। যাইবাঁব সময় যেখানে তাবু পড়িয়াছিল, ফিরিবার সময় 
সেখানে না পড়িয়৷ মাইলটাক আগাইয়৷ আসিয়া একটী সমতল মাঠের 
উপর পড়িল। এই স্থান্টাব নিকটেই পর্বতোপরি পাইন জঙ্গলের মধ্যে 
সাহেবদের আস্তান।। আঞ্জ এক আধটা হালুইকরের দোকান বসিয়াছে 
মাত্র, কাবণ কতক পৌকান একেবারে পরবতী পড়াওয়ে (আয়েশ 
মোকামে ) গিয়া রাত্রিবাস কবিবে। তবে কাচা বাজার এখানে 
'যথে্ট আছে, সাহেবদেব আস্তানার নিকট সব প্িনিষই মেলে। 

এই খান হইতে স্বামিজীব সঙ্গ আমাকে ত্যাগ কবিতে হইবে, কাবণ 
তিনি ত কাহারও চাঁকর নন, স্বেচ্ছামত ধীব কদমে যাইবেন। তিনি 
পরদিন আয়েশ মোকামে থাকিয়। তৎপর দিন মটন যাত্রা করিবেন এবং 
তথায় কিছুদিন বাস করিবেন। কিন্ত আমাব তত সময় ছিল না। 
আমাকে পরদিনই মটনে আসিতে হইবে এবং তথায় রাত্রি যাপন করিয়। 
শ্রীনগর যাত্রা! করিতে হইবে, স্বামিজীকে আমার ইচ্ছা জানাইলাম এবং 
তিনি তাহা অনুমোদন কবিলেন। পরদিবস স্থির হইয়। থাকিল বে, 
আমি অতি প্রত্যুষেই এ স্থান ত্যাগ কবিয়া যাইব, কারণ আমাকে 
২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হইবে । এখন আমিত যাইবঃ কিন্ত 
আমার বিছানা পত্রার্দি লইয়া যায কে। এই এক ভাঁবন! হইল । ধর্্ার্থ 
ডিপার্টমেন্টের 15980 ০1৩ংকে এই কথা জানাইতে, তিনি আমাব মাল 
পৌছাইয়৷ দিবাব ভাব লইলেন, তখন আমি নিশ্চিন্ত হইলাম । বৈকাল 
বেলা পহেল গাঁওয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্য এ জীবনের মত দেখিয়া লইলাম। 
বাস্তবিক সে মনোমুগ্ধকর দৃশ্তেব বর্ণনা করা যায় না-_, যাঁহ!র ভিতব 
একটু প্রাণেব স্পন্দন আছে, সে ইহা দেখিলেই আত্মহারা হইবে সন্দেহ 
নাই । দন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই আহার করিয| শয়ন করিলাম । 

পরদিবস খুব সকালে উঠিয়া! আমার সমন্ত দ্রব্যগুলি বস্তাবন্দি 
করিয়া ধর্্ার্থ ডিপার্টমেন্টে দিয়া আসিলাম এবং মহারাজের কাছে 
বিদায় লইয়া রওনা! হইলাম । এত সকালে কোন দিনই বাহির হইতে 
পাবি নাই, তাহার কারণ পুর্বেই বলিয়াছি। উভয় পার্থের মোহন 
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ৃশ্ত ' সমূহ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শিশিরক্গাত তরুলতাগুলমনি 
বালার্ক কিরণে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল । বন অঙ্গলের মধ্য ছিয়া 
পথ বটে, কিন্ত কি পবিষ্কাব পরিচ্ছন্ন! বোধ হইতে লাগিল যেন 
যত্ব রচিত বাগানের মধ্য দিয়া যাইতেছি। মন্ত্রমুগ্ধের স্তায় চলিতে 
লাগিলাম ) লক্ষ্য নাই কতদূব চলিতেছি আর শ্রান্তিও বোধ হইতেছে 
না। এইরূপে প্রায় ১৩ মাইল অতিক্রম করিষ। বেলা আন্দাজ ২ টার 
সময় আয়েশ মোকাম নানক পড়াওয়ে উপস্থিত হইলাম । নিজেব 
এবং ঘোড্াঁব বিশ্রাম আহাবেব জন্য মাঠেব মধ্যে একটা গাছতলায় 
নামিলাম। যাত্রীর সময এই বিশাল মাঠে জনকোলাহলে মুখরিত 
ছিল এবং এখানে তিলধাঁবণেব স্থান ছিল না, কিন্তু আন্ম নীবব, এক 
পাঞ্জাবী পবিবারবর্ণ এবং আমি ব্যতীত আব জন মানব নাই । আমার 
ইচ্ছা ছিল এখানে স্নান কবিয়া কিছু খাইযা লইব, কিন্তু আমাৰ 
হূর্ভ|গ্যবশতঃ দেখিলাম এখানে কোথাও দোকান পাঁট নাই, এবং কোন 
কিছু আহার্ধ্য পাইবাঁব উপায়ও নাই । নাহা হউক, আম।কে অনাহাবে 
থাকিতে হয নাই, দৈব রুপা অচিস্ত্যনীবভাবে আহাব মিলিয়া গেল | 
উক্ত পাঞ্জাবী পবিবাববার্গব একটি। ঘুরকেব সঠিত অমবনাথে বাইবাব 
সময় পথে একদিনেব জন্য আলাপ হয়, বৃবকটী গ্রান্ত্রয়েট 'ণক অতি 
সদালপী। তিনি আমাকে একক দেখিয়া তীহা'দব কাছে লইয। 
গেলেন এবং ঠাহাদেব সহিত খাইব|ব জন্য জি কবিতে লগিলেন, 
তাহাব দাদমহাশযও তাহাব সা মোৌগ দিলেন এবং আমি আব 
কোনও আপত্তি না কবিয়া তীাহাদেব নিকট বসিযা বিশ্রাম করিতে 
লাগিলাম কিয়তক্ষণ বিশ্রামান্তে সান কবিয়া তাহাদের প্রদত্ত আপেল, 
পুবী এবং তরকাবী দ্বাব! উব পূরণ কবিলাম | মাহাবা কখনও বাড়ীব 
বাহিব হন নাই, তাহাঁদেব মনে হয বাঁটির বাহিরে আব দয়া, মায়া, স্নেহ 
মমতা নাই। কিন্তু দে ধাবণাটা নে কত ভুল তাহা ভ্রমণণীল মাত্রেব 
জানা আছে। প্রবাসে যে কত অচিস্ত্য, অধাচিত স্রেহ ভালবাস। ও 
সহানুভূতি পাওয়া যীয়, তাহা বর্ণনা করা যাঁয় না। ট্রেনে ১ ঘণ্টার 
আলাপে কত ব্যক্তি জীবনের মত বন্ধু হইয়া মাঁয়। যাঁহাঁ হউক, আহাঁব 
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করিয়া অল্লক্ষণ বিশ্রামের পর আমি ইহাদের ছাড়িয়া চলিমা। ফ্ারণ 
ইহারা এখানে অনেকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । বখন বাহির 
হইলাম তখন বেল! প্রায় সাড়ে এগারটা হইবে, ছায়। কোথাও নাই; 
উপরকার প্রদেশের ঠা ভাঁবও নাই , পথঘাঁট সমন্তই রৌন্্রতপ্ত) তবে 
আমাদের দেশে রৌদ্রে বাঁহির হওয়! যেমন কঈফব এখানে সেরূপ নহে। 
রৌদ্র মাথায় করিয়! বাহির হইলাম । প্রায় তিনটার সময় ১২ মাইল পথ 
অতিক্রম করিয়া মটনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এত সময় লাগিবার 
কারণ এই যে, ঘোড়াঁটাকে খাওয়াইবার ও বিশ্রাম করাইবার জন্ত পথে 
৩1৪ স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখানে আসিয়! পাগ্ডাদের ব!ড়ীতে 
উঠিলাম। আজ্র এখানে ভীডে ভীড; বহ্যাত্রীই নামিয়া আসিয়া এখানে 
সমবেত, বিশেষতঃ সাধুযাত্রিগুলি। চাঁবিদিকই জন কোলাহ্‌লে মুখরিত । 
পাগডাগণ আজ অত্যন্ত নাস্ত, কোন যাত্রীকে শ্রান্ধ করাইতেছে, 
কাহাবও নিকট মিট কথায় স্বীয় প্রাপা আদায় করিতেছে , আবার ফে 
যাত্রী আজ থাকিবে, তাহার আদব অভ্যর্থনার যোগাড করিতেছে । 
জীবনের মধ্যে এই ছই এক দিন তাহাবা মহাবাস্ত থাকে । কারণ এক 
বৎসরের আয় এই ছুএক দিনে সঞ্চিত হইয়া থাকে । বাড়ীর মেয়েবাও 
খুব ব্যস্ত, যাত্রিগণের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইহারা 
যাত্রিগণকে স্বহস্তে রাধিয়! থাওয়ায়। বাস্তবিক, এক ৬কামাখ্যা ব্যতীত 
ভারতের অন্ত 'কোঁন তীর্থে এইরূপ শান্ত ও যত্বণীল পুরোহিত দেখিতে 
পাওয়া যায় না। অপিচ। ইহার] শোষক নহে। অধিক আদায় করিবার 
লোভে কখনও যজমানকে পীড়ন করে লন পরস্ত তাহাকে যথাসাধ্য যত্ত 
কবে। অন্ততঃ আমি ইহাদের নিকট যথেষ্ট যর পাইয়াছি। শ্রীনগর হইতে 
বাহির হওয়া! অবধি আজ পর্যন্ত ক্ষৌর কাধ্য হয় নাই, এই জন্য এখাঁনে 
আসিয়াই আগে উহা সমাধা করা গেল। ত্ৎপরে কিঞ্চিৎ জলযোগ 
কবিয়] ধর্মার্থ আফিসে গিয়! ঘোঁড়াটী ফিরাইরা দিলাম ও আমার বিছাঁনা- 
পত্রার্দি লইয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল আজই ইসলমাঁবাদে 
আসিয়া নৌকাষোগে শ্রীনগর যাত্রা কবিব। কিন্তু পাগ্ডারা কষ্ট হইবে 
বলিয়া কিছুতেই আসিতে দিল না। অগত্যা আহারাঁদি করিয়া শয়ন 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] কাশ্মীরে অমরনাথ । বাটি 





পাস্মশিসট পাস পিসিতে পি সিলসিলা সিসি তস্মিপি্দিশাসসি পসরা 


করিলাম। প্রত্যুষেই এখান হইতে যাত্রা কবিব এই জন্ত সন্ধ্যার সময় 
পুরোহিতের প্রাপ্য দিয়া রাখিলাম। এখানে বলিয়া রাখি আজকাল 
পাগডাদিগের মধ্যে ইংরাজি লেখা পড়ার চচ্চা আর্ত হইয়াছে; আমাদের 
পাণ্ডার জ্যেষ্ঠ পুক্রটী 21010018000 পাশ করিয়াছে । সে আমাদের 
সহিত অমরনাঁথ গিয়াছিল এবং তাহার সহিত ইংরাজিতে কথাবার্তা 
কহিতে পারায় আমাদের অনেক সুবিধা হইত। 

পরদিন প্রত্যুষে উঠিগ্স। প্রাতঃকৃত্য ও ত্বান সমাপনাস্তর পা 
মহাঁশয়কে প্রণাম করিয়া পদত্রজে ইসলামাবাদে যাত্রা করিলাম | 
একটী কুলী আমার বৌচকা লইয়া সঙ্ষে চলিল। ইসলামাবাদ 
এখাঁন হইতে ৫ মাইল। একটা স্ুবৃহতৎ মোট এই ৫ মাইল লইয়া 
যাইবার ভাড়া মাত্র ৬ আনা লাগিয়াছিল, এখানে কুলীভাড়া 
এত সন্তা। ইসলামাবাদে পৌছিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লইলাম। 
এস্কাঁনটী বেশ) অনেক লোকের বাস, বাডীগুলি সব গায়ে 
গায়ে) দোকান পশারি অনেক, কার্পেট বুনিবার কারখানা 
বস্তত। এখানকার কাঠের কাজ খুব ভাল। বেশীবিল্ঘ না করিয়া 
শ্রীনগব যাঁইবাব জন্ত একথানি স্ুথনার 71010067-0715 টাঙ্গা ভাড়া 
কবিলাম) ২৭ করিয়া এক এক অংশে পড়িল। অমরণাঁথের যাত্রী 
নামায ভাড়া বাডিয়াছে, নহিলে জন প্রতি অন্ত সময়ে ১॥০ 
টাকা প্ড়ে। যাহাই হউক আমাদের দেশে ৩৫ মাইল পথ এত 
সম্তায় যাওয়া! যায় না। অধিকন্তু এথার্কাব ঘোঁড়াগুলির কি 
অসাধারণ দম) সাড়ে তিন ঘণ্টায় ৩ মাইল পথ আনিয়া ফেলিল। 
যখন শ্রীনগরে পৌছিলাম তথন বেল! আন্দাজ ২|* টা। আসিয়াই 
91997 কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা বসিকবাবুর গৃহে অতিথি হইলাম। 
তিনি তখন বাঁড়ী ছিলেন না; তীাহশর স্ত্রী কন্তাকে দিয়া তৎক্ষণাৎ 
গরম দুধ ও কিছু মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিয়া সময় মত অভিথিসংকাঁব করিলেন । 
এইরূপে সংকৃত হইয়। পুর্ব পরিচিত ছু একটী ভদ্রলোকের সহিত দেখা 
করিলাম ও বিদাযগ্রহণ করিয়া রাখিলাম, কারণ পরাহে রাওলপিগ্ডি 
যাত্রা করিবাঁব ইচ্ছ।। তাহার পর মোটরলরি ঠিক করিবার উদ্চোগ 
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করিতে লাগিলাম; এক বা ধ্িলেন যে কাণ সকালবেলা একখানি 
[১০96] 81511 যাইবে ১ আধি তৎক্ষণাৎ 7191] 5০1৮1০০ আফিষে যাইয়! 
একখানি 5৩৪: গিক কিয়া ফেলিলাম। ভাড়া ১৪২ স্থির হইল এবং 
তাহ! এঁদিনই জমা দিতে হইল | সাধারণ লরিগুলি তৃতীয় দিনে 
বাওলপিগ্ডি উপস্থিত হয়, কিন্ত এই গাঁড়ীদ্বিতীয় দিনে যাঁয়, কারণ 
এ গাড়ী হালকা এবং ইহার বোঝাঁও কম। ইহাতে মাত্র ২টী যাজী 
লইয়া থাকে । যাহা হউক, এই ঠিক কবিষ! বাসায় আসিলাম এবং 
আহাবাদি সমাপন করিয়! শয়ন কব্সিলাম । 

শ্রীনগরেব একটা বিশেষ জিনিষ আমাৰ দেখিতে ভুল হইয়াছে । 
পাঠক, যর্দি আপনি কখন কাশ্নীর যান, তখন পাছে আমাব শ্যায় 
আঁপনাবও ভুল হয়, সেই অন্য ইহাঁব উল্লেখ কবিলাম। সেটা কিন্তু 
খুষ্টের কবর । পূর্বের বলিয়াছি যে অমবনাথ যাত্রা করিবার পূর্বে আমরা 
রাজপ্রাসাদে যাইয়া মহাবাঁজ দর্শন করিয়াঁছিলাম । সেই জময়ে মহাবাজের 
ংবাদপত্র পাঠকাঁরী মহাশয় আমার্দের বলিয়াছিলেন ঘে আপনারা 
ফিরিবাব পুর্বে অবশ্য অবশ্য থীশুব গোবস্থানটী দ্েেখিযা যাইবেন। 
আমি মনে কবিয়াছিলাম ঘে এথন সময় নাই অমবনাথ হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া উহা দেখিব , কিন্কু ছুর্ভাগাবশতঃ এ বিষয়টা একেবারে বিস্থৃত 
হইয়াছিলাম কাজেই দেখা হয় নাই। অনেকেই এই কবরেব খোঁজ 
বাখেন না; খুষ্টানরা ত নয়ই । কাঁবণ তাহ হইলে যীশ্ুব 1২৪৭এ11:90(1011 
-_ যাহার উপব বর্তমান খৃষ্টধর্ম নির্ভর করিতেছে তাহা মিথ্যা হইয়া 
যায়। এখানে একট! কথা জানাইয়। বাখি যে আজকাল অনেক 
ুষ্টান নানা গবেষণা দ্বাবা সিদ্ধান্ত করিযাছেন যে ক্রুশবিদ্ধ হইযা! যাস 
মরেনও নাই , কববস্থ হইবার পর পুনজাবিত হনঃ এবং তথা হইতে 
উঠিয়া প্রচ্ছন্নভাবে শিষ্যগণেব নিকট থাকেন । এই সময়েই নাকি বিখ্যাত 
5600 01 105 1০010৮-যাঁহা থুষ্টধর্মের প্রধান তিত্তি--উপদেশ 
দেন। তাহার পর তিনি ভারতেব দিকে চলিয়। আসেন । 
সম্ভবতঃ তিনি কাশ্শীরেব দিকে আসেন এবং তথায দেহ রক্ষা! করেন। 
যাহাই হউক, এই গোবস্থানটা আ্রীনগরের এক প্রান্তে হরি পর্বতের 
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কাঙিক, ১৩৩৬ 1] কাশ্মীরে অমরনাথ । ৬৬৪ 


সমিতি াসিলাসিতাস্তিত 


পাদদেশে এক তৃগর্ভ মধ্যে অবস্থিত। দেখিলেই বুঝা যায় ইহা বহু 
প্রাচীন । ইহা কান্ঠের রেলিং দ্বারা সুরক্ষিত । মুসলমানগণ ইহাকে 
রক্ষা কর্সিতেছেন । স্থানীয় সকলে বলেন যে এখানে বপিয়৷ প্রার্থনা 
করিলে তাহ! এখনও পূর্ণ হইয়া থাকে । 

রাজতবঙ্গিণীকার কহলণ লিখিয়াছেন, বহু পুর্বকালে কাশ্মীর জলমগ্র 
ছিল, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ভূতন্ববিদগণ তাহাব প্রমাণ স্বরূপে 
বলেন যে এ প্রদেশে অনেক পাহাড় এইরূপ আছে, যাহা মাটি এবং 
লুড়ি দ্বাব! নির্মিত। জলগ্রবাহ ব! নদীমধ্য ব্যতীত লুড়ির অবস্থান 
অসম্ভব । এই জন্ত অনুমান হয়, যে খ সকল পর্বত ভূগর্ভস্থ শক্তিদ্বারা 
উত্তোলিত নদী তলদেশ মাত্র আর কিছুই নছে। 

কাশ্মীর হিন্দুরাজ্য, অতএব অনেকেব বিশাস এখানকার অধিবাসী 
অধিকাংশই হিন্দু। কিন্ত বাস্তবিক তাহা নহে। তাহাদের ভ্রান্তি 
ছপ্নোদনের জন্য ১৯২১ জালের আদম আ্ুমারীর ফল নিক্ে দ্রিলাম 4_- 





৫ লিপস্টিক পিপাসা সিসি ্পর্স্স্ল 








হিন্দু রি ৬১৯২১৬৪১ 
শিখ নর টন ৩৯১৫*৭ 
জৈন ৪৪ ৫২৯ 
বৌদ্ধ নর ৫ ৩৭১৬৮৫ 
মুসলমান *** রি ২৫১৪৮১৫১৯১৪ 
ইরাণী র্‌ সে রব 
খুষ্ঠান 2 টু ১১৬৩৪ 
প্রচলিত ধর্মহীন রী ১ 





কাশ্মীরের মোট লোকসংখ্যা ৩৩,২৯১,৫১৮ 
তবে কাশ্ীরের অনেক মুসলমান যে হিন্দু ছিল, তাহা তাহারাই 
ক্বীকার করিয়। থাকেন । মুসলমান বাদসাহগণ জোব কবিয়! ইহাদের 
ধর্মাস্তর গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন । এখনও অনেক মুলযানের পূর্বে 
পণ্ডিত” এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ইহাদের অধিকাংশই 
হিন্দুভাবাপন। 


৩. 


১৯৩ উচ্ছেদ পা 21৮ [ +৫শ বর্ষ সখ্য কক 


যসাহউক, প্বর্থিন প্রতুমষ উন্লিয়-প্রাক্কত্তা্ি সমাপন" লরি 
ষকছ্বোর মিকউ: ধিদায় গ্রহণ করিলাম 7 - এবং 'আবিজন্বে £শল মোটে 
আপিবু! নিজস্থণন গ্রহণ করিলাষ ? বখন' বেল! সাহভ ছয়ট! তথন মোটর 
খানি বড সাধের কাশ্মীর হইতে স্ছ ছু শব্দেউউড়া ইয়া লইয়া -চলিল এ 
পরদিন দিগ্রহব বাওকাপি্ডি আনিয়া ফেলিল। 

স্মমরনাথে দর্শন "কবিতে যাইতে হইলে কি কি জ্রবা আবশ্যক তাঙ্থা 
এই স্থানে বলিয়া বাখিহল বোধ 'হয় দর্শনেচ্ছুগণেধ 'অলেক উপকার হইতে 
পাঁবে, এই জগ্য এই. প্রসঙ্গ সম্গা্ত কক্বার পুর্বে আহার" একটু বিবরণ 
দিলাম । পপ্রথমতঃ-পোনাঁক সম্বন্ধ দুটা গুঁতিব জাম) ৬টি উঞলেন সোয়েটাক্ 
১ফ্রানেল বা পট্ট,ব জামা, ২জেনভা গবম মোআ1,- এক জোতা-পটি, একটা 
পাগড়ী ও ৩1% খানি ফাঁপড “নিতান্ত আবগ্তক 1. পাগন্ডীী শরকখানি 
কাঁপড দ্বি! কবিলে চলিবে । "কিন্ত যদি পথে বৃষ্ট তয় এই অন্ত একট! 
অতিব্রিক পরষকোটি বাঁখিতে প্লাবিলে ভাল হঘ। ব্ছালা সম্বন্ধে ফথ্ণনি 
কম্বল, ১খানি বিছানাব চাঁদব, ১খানি 011 ০1০0 এবং একখানি কাশ্মিরী 
মোটা মাছব আবষ্ঠক | এই মাদ্বর শ্রীনগুবে পাওয়। ফায়। প্রত্যেক 
বারই যাত্র! করিবাব পুর্বে মালগুলি বীধিয়া তাহার*উ্গাব ০71 ০100) 
সুডিয়। দিবে! তাহঠঃ না হইলে..পথে বুষ্টিতে ভিজিয! যাইবে । খাবার 
সম্বন্ধে শ্রীনগর হইতে, যাত্রা করিবাব পুকঝের ১* দ্রিনেবরংম্বত চাল, দাল; 
আট, ঘি, ডেল, নুন, সনি, আলু.মসলাদি, বড়ি, ও পাঁপর সংগ্রহ করিয়! 
লইবে। একটী ছাতা, একটী 1)11]--00], (ইহা শ্রীনগরেই মেলে ) ইহা] 
নিতান্ত আব্ঞক। সাধারণ ফিতে বাধা চামড়াবস্জুতী হইলেই হইল , 
তবে উহাতে 091১ 0211 মারিয়া লইতে পারিলে মন্দ তয় না, শ্রীনগরে 
মুচিরা আট দশ ,আন] পাইন্ডে এরূপ করিয়া ।দেয়॥ একটা তাবু সঙ্গে 
বইতে কুইবে * উদ্ধা! শনগরে: অন্যেক .ক্রেন্পঃনির দিক বাঁ ধর্মার্থ 
ডিপাটমেন্টে ভডা- পাওয়! যাষণ, ছোট এছোবদারি,ভাবু ভাঢা1১ দ্ধ 
রিন্ধ ইহা পূর্বাহে, পগুর, সহাযেচ ষংগ্রড়, করা উচিত ৯ তান্সপক্দ 
নিজেংহাছিয়। থেলেও অন্তক্ ১হী মাহারাহী; এবটডা অবব্রশ্যক:। 'র্ুগুলি 
হইলেই কোনরূপে অমরনাঁথ দর্শন করিয়! ফেরা বাঁয়। ৯৮1৬৩ 


নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠস্থাপ্ন! 


২ 
অক্ষয়তৃতীযার মহোঙসবে 


এই পরমপুণ্য- শুভস্ন্দর তিথিতি সতাধুগেব আবন্ত।' প্রলয়ের 
পর জগত রচনা আমাদের প্রচলিত কল্পে প্রথম আব 'দিবসা। 
ইহাই পুবাণের ব৪ন--আব সেইজন্য ইহাই পুরাঁণ-ধন্মী ভারতবাসীর 
প্রাণেষ বিশ্বান। এই তিথিতেই প্রতিষ্টেকৎসঘ ধাধ্য হইয়াঙ্ছে। 
অতি প্রত্যুবে সেবকমগ্ডলী শব্যাতাগ কবিয়া আপ্রিকার মঙ্গলপ্রভাতফে 
সঙ্ীদয়ে সানন্দে আস্বদ্ধনা' কবিলেন। প্রার্মমুহূর্তে ' মাঁত়মন্দিঘে সহসা 
পালিত ভৈববী ''বাঁগিনীতে 'ভজনের আরাব উত্থিত হইল-_-শাস্ত সুমধুর 
সঙ্গীতা 'নিরমল উষাঁকালে মাতৃঅর্চনার উদ্বোধন।' ঘোগ্যকালৈ 
যৌগ্যকাধ্যণ বেঘুডমঠ হইতে 'সই সাব্াত্র অকপ্টী ছোট অগ্জলী 
উপস্থিত হইক্রাছেন | ভীহাদিবই অগ্গতম” মাতৃপুজার প্রথম পত্িকরপে 
প্রার্থনা! আবস্ত কবিজেন_-যেন অলক্ষিতে ক্লক (£ী সব প্রন্থত ছিল " 
' তাহার পর আমোদবনীয়ে সেই গন্ভাক্াতির পালা । সকলেই 
ভাঁভাতাতি লেখানে প্লানাদদি সারিয়। কার্যে যোগদানমানসে 
সমুৎসুক 1 আজ তথায় ধল বেগ বড় হইল। কাজকর্ম সব সারিয়! 
ফেহ কেহ ভীরস্থ গাছতলায় ধপিয়। খানিকক্ষণ আলাপ ' কবিলেন,। 
'সেই স্বন্দর সকালে সবই মধুময় বলিয়া বোধ হইল । বাধু মধু- 
স্াঁরাক্রান্ত হইয়া 'লৌগন্ধ ক্ষরণ কদিতে লাগিল, আমোদরে স্গিগ্ধ শীতল 
অধুবারি- প্রবাহিত হইতে লাগিল, আয় সমন্ত বনম্পতি মধুময় প্রতিভাত 
স্হইল 

'ফিয়ৎকাল পরে সফল মন্দিরে ফিরিলেন । কিন্ত জলযোগ করিনা 
থে যার; কাজেন্ব্যাপৃতন । মন্দিবেব দক্ষিণ দ্াঞানে "সত পীর তরিতরক্্াানী 


৬১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


৬৯ সিলসিলা ভা তা শা এাস্ছিরি শা সরা পিরি সা সাত লি 2 ৩ ভিটা ৩ পির সিপা সস্টি পা জপার তত পা স্বার ঈলা তা ছতী ভাসি স্িস পাস্তা তা তা সা খত প্লাস শা 


লইয়া অনেকে কুটিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যধারে ফুলভার হইতে 
পুজার যোগ্য নিখুত স্ুন্দব ফুটন্ত ফুল পরিষার করিয়া বাছাই চলিতে 
লাগিল। তাহাঁব পব পিছনের পুবাতন দ্বিতল 'আশ্রমবাটীর উপরকার 
খব হইতে শ্র্রীঠাকুবেব, শ্রীমা ও শ্রগ্তামার আলেখ্য আচার্য স্বয়ং 
বহন করিয়। লইয়! গ্রীমন্দিবের বেদীব উপর স্থাপনা করিলেন । 

নয়ট! বাঁজিতেই উৎসব বেশ জমিতে আরগ হইল । স্থানীয় এক 
সন্কীর্তন দল আসিয়! উচ্চকণে গান ধরিল “আয় বে আম্প হবি বলে 
সবাই নিলে নাচি ভাই।” খোল-কবতালের প্রথবধ্বনিতে তথন 
দশদিক মুখরিত । গায়কের! ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাব বার গাহিলেন-_-একবারে 
তাহাদের আশা মিটল না। তাহার পর এক অভিনব দৃশ্য--মহোৎসবে 
আনন্দের আর এক অপুর্ব্ব পর্ব । একসঙ্গে চৌদ্দখানি ঢাক জমায়েৎ 
হইল। মন্দিরের সমক্ষে ঢাঁকীর| বিনা বিলম্বে একটা গোল চক্র বচিয়া 
যেন সমব ক্ষেত্রে নামিবাব অন্ত প্রস্তত। স্ুশ্যাম তাহাদের শরীর, সুদৃঢ় 
তাহাদ্দেব মাংসপেণী, সমুন্নত তাহাদের বক্ষ-_ম্যালেরিয়৷ সহিয়াও তাহাবা 
বলিষ্ঠ, বীধ্যশালী। সকল ঢাকগুলিই সুকোমল পাখীর পালকের 
আচ্ছাদনে ঢাঁকা--কঠোর-কঠিন বকর উপর কান্ত-কোমল আবরণ। 
বাগ্ঘন্ত্র তাহাদের নিকট জড়পদার্থেব সমষ্টিমাত্র নহে--উহা! জীবন্ত 
প্রাণময় । সেইজআন্যই উহার এত সাজগোজ, আভরণ-অলঙ্কার। ক্রমে 
গম্ভীর গুরু গর্জন আবন্ত হইল,--হে বীর । অগ্রসর হও, জয় মা রণ- 
র্গিনী বলিয়! শত্র-কুল বিন্ষ্ট কবিয়! বিপদে আত্মরক্ষা কর-_এই বাণীই 
যেন মেঘমন্দ্র ঢাকগর্জন হইতে প্রতিক্ষণ উথিত হইয়া দর্শকবৃন্দর প্রাগ 
মাতাইয়। তুলিতে লাগিল । (সই সঙ্গে কাডা-নাকাড়াও একজে!টে তর্জন 
করিয়া উঠিল, তাই ক্ষণেকেব জ্রন্ত সানাই শান্ত হইল-_তাহার ক্ষীণশক্তি 
ইহাদেব সঙ্গে সুর রাখিতে পাঁবিতেছিল না। চারিদ্রিক হইতে বাদ্যের 
সেই ম্হ!-আহ্বানে গ্রামেব লোঁকে ঘব ছাডিয়। কাজ ফেলিয়া উপস্থিত। 
মা জাগ্রত | ঢাঁকীদেব ভিতব যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা পটু সে চক্রের মাঝে 
বীর সৈনিকের স্তায় দাডাইয়। বাজনার গতি ব্যাপ্তি বিস্তৃতি তাল ফাক 
সমস্ত দেখাইয়া দিতে লাগিল এবং বাকি সকলে একসঙ্গে একতাঁলে, 


কান্তিক, ১৩৩০ 1] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৬১৩ 


সু পিতা স্পরসিং চাস উল সিতিসিটি সিলাসসিরা্সি সির িরসপি্ সিল সিতি ৯৯ ৬ ছা ৭ ৯ সপ্ন তা লাসটিলাস্পি লাস লি ৮ পাটি সি পি সি পস্টিশরা পাপা 


সেই আদর্শ অহ্সরণ কবিতেছিশ : ধাহাবা কলিকাতার ইডেন-উদ্যানের 
বাধান ছাউনীতলায় গোরার “ব্যাড শুনিয়া চমকিত হন তাহারা 
আজ দেশেব এই সমব-বাঁদ) শুনিয়া গর্বিত স্তস্তিত পুলকিত । স্থন্দর 
মনোরঞ্জন দৃশ্য দেখিয়া ও বাদ্য উপভোগ কবিয়া সকলেই পরম 
পরিতুষ্ট। ডাক্তার ছ্র্গাবাবু আমাদের কাণে কাণে বলিলেন- ঠাকুর ও 
মা এসেছেন 19 15৮1৮০. 091017019- প্রাচীন ভাবতকে সঞ্জীবিত 
পুনঃগ্রবন্তিত, করিবাব আন্ত । দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়--অতি কথা 
সত্য । 

এই সময়ে গ্রামের একটা ছোট শিশু বাজনা শুনিতে শুনিতে ও 
বিরাট-জনত! দেখিতে দেখিতে আনন্দে মাব কোলে আকুলি-বিফুলি 
করিতে লাগিল। তা"ব ছেটি হাত ছু'খানি ও পা ছুটী বত জোরে পারিল 
ছুঁড়িতে লাঁগিল। তখনও তাহার কথা ফুটে নাই_আধ আধ বুলিতে 
প্রাণেব পবম আহলাদ কেন্গন করিয়া ও কি যে বলিল__কেঞ্জানে? তাহার 
পর হঠাৎ সে নিথব নিম্পন্দ। মুখে শব্দের আর লেশমাত্র নাই, কেবল 
চোখ ছুণ্টা বিস্ময়ে বিস্ষীবিত। সেই শিশুর মত আমবাঁও সকলে বিশ্রয়ে 
স্তম্ভিত ;১-_কেমন করিযা কি ভাবে জোটপাট হইয়া মহোঁৎসবেব প্রত্যেক 
অঙ্গ পূর্ণ পরিপুষ্ট হইতেছিল-_-কে বুঝিবে ? 

মন্দিরের ভিতর তখন প্রতিষ্ঠাপূজ। পুক্লামাত্রায় আরস্ত হইয়া গিয়াছে । 
নবদ্ধার উন্মুক্ত। নান! দিক হইতে সমুৎস্থক ভক্তবৃন্দ ও জননীর 
জে(ড়কবে ব্যাঁগ্রবনে একটীবার “দর্শনের তরে" প্রবাহাঁকারে ক্রমাগত 
আসিতে লাগিলেন । ক্ষৌমবন্ত্রবিহ্িতা মা,_পদযুগলে সদ্যপ্রস্ফুটিত 
ভাবতক্তিবিমিশ্রিত অসংখ্য কমলদল। বায়ু ধৃপ-ধূনার পুণাধূম পরিপূর্ণ । 
শ্বেতপ্রস্তরের নিয্নবেদিকার উপর উত্তরাস্ত আসনম্থ শুভ্রশির মাতৃপৃজার 
খত্বিক_স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দজী। তাহার চতুদ্দিকে পুজার সমস্ত 
উপকরণ সহ সহকারীদল। অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি- মন্ত্রোচ্চারণ চলিল। 
এদিকে শ্রীমন্দিরেব সমক্ষে অত্যুচ্চ মঞ্চের উপরে নহবৎ-ব।দকেরা 
সানাইয়ে নুর ধরিল। 

'যিনি একদিন সান্ত হয়ে আমাদের দেখা দিয়েছিলেন--আজ তিনি 


৬১৪ উদ্দোসিণ । [1৭৫শ বধ ১ম সংঙ্ষ্যান ও 


অনন্র_রিরাট।- ; পল্লব “নিভৃত; পুজা্প্রান্তব্রে ' জট? হাজার 
মাথা তাহার পাঁদপরে লুনিত অবনভ হইল। 'আট 'হুবজাঞ্প ক, মা? 
বলিয়া, ডাক দিল টেক জাঁনে কোন্‌ সকালে কেমন ক'রে মা তু 
স্কুলকে আহবান কবুলে--কোন সুদুব সাগর পাবে, কোন্‌ মজার দেশঃ 
থেকে “তামার দেবদৃত এদেব দলে দলে কাঁতাবে কাতারে প্রথী7ন মিলি, 
দিলে ?, জনলী, অজ এই বিরাট মগুলীব উপর তোমাঁব কূপাকরুণা। 
দেঝিয়। সন্তান জুগ্ধ, স্তব্ধ বিশ্দ়াপ্ুত। দেশ মাতৃকা. তুমি_ুামযদেরণ 
কলুষভবা হৃদয় তোমার নির্মল কবম্পর্শে নিষ্ষলঙ্ক কর। ব্যতিচারী' 
আমাদের প্রাণ চঞ্চল চিত্ত, আহংকারধচ্ছনন বুদ্ধি । .আতরাধ বামনা 
কাতিরে জামে, কহিতেছি মা. আমাদের ফেলিয়া , দিলে, [চলিবে 
না/ বারবার ভুল হইয়াছে, তোমাৰ স্থত্তি বিস্থৃতি হইয়ান্ছে, “তথধাপপিণ 
কোলে: তুলিস্না লইতে হইবে । ম। আমাদের 'মান্গুষ কর--তামার ; 
করিম্বা লও গতোমাবর” নিকটে , আমার্দেব চাক্বিবার , আনেকা-' আছে. 
কারিণআমবাঃ ষবে সর্ববগ্থণহীন। তাঁই আমাদের অভাঁক .অনেক, ভিক্ষা 
অহনর | দাও মা),আমাদের বীধ্য-'দাঁও, হ্্র্যে দাও, জ্ঞান-বিবেক-- 
বৈরাগা দাও, সংযষ দাঁও। তপন্তা! গাও” আব দাও কাধে 'একপ্রীণতাঃ। 
শুনেছি, তোমার নাম কপাল-মোচন। -তুমি আশীষ-করে । আমাদেক্স 
ললা্টরাসকলা কুকর্ম দেখা মুছিয়া ঘুচাইয়! দাত! আঁমরা বিশেষ মাঝে 
মাথা দুলিয়! দীডাঁই.1 

- এক. অপুর্ব ঘৃশ্ত দেখিয়া মদ মুগ্ধ | চাঁবিধারে, কোলাহল) ভক্তের 
বিঞুজ, নত! ।- পদে প্রদে. লোক ঠেলিয়া যাইতে 'হ্হীতেছে | কিছ 
দেখিলাম ?--দেখিলাম, মন্দিবেব চত্বরের উপর উত্মমব-মুখরতার মাহে 
নিস্তব্ধ, নীরবতা? হ্র্মকোলাহলের ষধ্য। ষোস্-মুক্তিলাভেচ্ছুব শান্ত সোদ্যা' 
মুদ্ীক্-উপবেশন | “সমস্ত বিস্তৃত: উত্তব বাস্বাম্ডাটীতে স্তরে সবে শ্রেদীয়।। 
পর শ্রেণী কপাপ্রার্থীয়া-দলে লে প্রতীক্ষায় বহিয়াছেন-_.কথন্‌ 'তীন্থাঙ্গেবঃ 
তরে দ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হেইবে? 'জ্ঞালাঞ্জনশলাকাজ তিনি আঁখি খুলিয়া।!: 
দিবেন, কখন্‌ ডাক আসিবে, জন্ম সার্থক করিয়া আহ্বাজ-ফা ণীথ নিযে 7 7 
চক্ষে নঠান্ানের_ কাস জতকশ্চাহন্দি, সক্ষিতহস্থা (মুখে +উপ্মিযদ্নীক্ষিব 


পা বাসি তা 


কার্তিক ৮৩৩. :নবাবঙ্গেদ- শর্তিপীঃ স্বপন ৬১ 


লাস্ট লীিতিসটি ত৯ এ লাস পলিসি পে পাট পস্পাস্দিণাি পা লি পাস 


ন্লেই শ্রাচীন বচ্টনর "অন্ফুটক্ধবনি_একে আচার্য বহেগন্ষম+? “উপপৈসাহং 
ভধন্তং»-,তোঙার দ্বারে বদ্ধাঞ্জলি আমল! উপস্থিত ভোষাব ই ক্ভয়১০ 
চবণৈ স্রণ কাপ, ককণা 'কবিয়া তুমি আমাদের ক্যোমাব' কবিয়া লত্ত, 
মাত্ঘাতমাহেয় বন্ধন খুলিযাঁ দাঁও।- ত্বার্চশবর্ষেধ বাঁক হইতে বৃদ্ধ" 
পর্যন্ত সেখানে" দেখিলাম | + ধন্য ইহারা---সার্ধক "ইহাদেব- জন্স--আক্মন 
ইছাঁবা আক্-মন্ডপে বঝাতয়করা মায়েক্স ছয়াকে বন্দি্ঠ গুকর কপালাজে 
রতাখিন্য | ই. 5 বিন 
-এদ্দিকে অসংখ্য'ভাবন্তন্ধ দর্শক ও ধ্যান-জপ-ঘত তক্তপরিবেছিত ষন্দিব 
মধ মায়ের পুর্জা চলিন্তে পাগিল 1 আতার্দ্য 'আসিম্া” একমনে স্থিরনমনে' 
একটার পর একটা-স্ুন্দব শৃঙ্ঘলাব "সহিত" সমসুঠিত ক্ুভকার্ধা দেখিজে 
লাপিলেশ । তদ্ভাধাপন-১ভন্সয় । প্রথমে শ্রীগুরুপূজা ।' তাহার পক্স 
বাস্পুরুযের পুজা । আজ আঘ একবাব শ্রীগণপর্তির পূজা" হইল । তৎপক্সে 
ক্রমে ব্রদ্ধা, 'ফোডশোপচাকে নিগ্ভাধারিনী" বাঁণান বিষু। লক, শশশিব) ছুর্গী 
নকগ্রহ, দশদিকৃপাল, $গীধ্যাঁদি যোড়শমাতৃকা, ববসুধারাপ্রদ্ান, মোঁডঘোন 
পচাবে প্রজাপতি ব্রহ্ধা । এতগুলি আন্ুধাঞ্গিক পুজাঁব পর আজিকাক্ষ 
আসল বিশেষ বাহাসশ্রীশীঠাকুরেব ও শ্রীমাণর এস্থিকন্রান ও ষেড়শো- 
প্চশবেপবিশ্রে পুজা । ইহাই প্রতিষ্ঠা-ুষ্ঠটান 1” তাহার পর হোমধুত 
সমিধেব ভপর. অগ্রিযোজন। হছুল। তাহাতে “যহুক্ষগ ধষ্িয়া হখির হজে, 
চলিল+ আধার ধৃপ-ধৃনাঁব ঘন- আল 'লিস্তারিত হুইল 1” মন্দির "মণি 
করিয়া ক্রমাগত “ম্থাহা” রব উখিত হইতে লাগিল 1 'ভিভবে ,ও বাহিরে 
চন্রিধান্সে জেড়করে- অসংখ্য, সন্তান, দগারমীন-_মাঁ- তাহাদের - ভিতক্‌ 
গ্রকটস্পজীহত্তক-জলস্ত । ইতিমধধ্য, অন্পূর্ণর” সমক্ষে থরে থরে বিরাট 
জেগবাধাঁদি 'একটীর পক্প অপন্ধ ,'একটী এনুরিহত্ত হছঁল। বিল্ুবট 
অনুষ্ঠাঙ্গের বিপুল আয়োজন” ভোগ'নিনেদন হইয়া গেল তেগারহ্তি 
আরভতহইজদা এ্বাহিলেজ্ “বভ শ্বপ্টাটা,চং ০২ কক কুলি) তাল ধ্ররিল্না 
সত্বত্মপননে গলবস্ত্র কৃতি পুটে অন্তকনেরস্দ্রল দণ্ডায়মান - আনন 
হইয়া গেলে পব আদপবনি কিয় আতিক "লন জিশসব-পাঠি 
হইল র'” তডৃহীরি গারববছ কষ্ঠ এক ভিজ হইয়া ভজল, ক্াবস্ক করিলেন 1 * 


৬১৬ উদ্বোধন। | ২৫শ বর্ষ--১*ম সখ্য] । 


পালাল বাসী পাসিতিপাস্পিপাসিপাসসি পটিলিস্ট্ অপ সত পাত লাসছি সিরা পাতার সপ সত পা পািলাস্পাস্টিস্দাস্পা তে ৮ ৯০ পা পািলাসিলাসিরাস্িত পানর পালি লী পাস্পিরিস্পিসটত পিতা পতিত সিপাস্পিতাস্পতা সিলিসি 


এদিকে অপ্পত্্র তরিতরকারী কুটা চলিতে লাগিল। পাকশালে 
পঁচিশজন স্পকার কোমর বীধিয়া রন্ধনকার্ষে; ব্যাপুতঃ তাহাদেব 
যোগান দ্দিবাঁর জন্য বহু কর্মী নিযুক্ত । বন্ধনশালা সংলগ্ন বহুজনসমাকীর্ণ 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সহসা কিয়ংকালব্যাপী ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল। সেই আহ্বান 
সকল কর্ণের জন্ত | কে কোথায় আছ এস-__মা অন্নপূর্ণার অফুরন্ত ভাগার 
আজ তোমাদের জন্ উনুক্ত--কে অত্ক্ত, কে ক্ষধিত--এস- মাত প্রসাদ 
গ্রহণে ধন্য হও, জীবন সার্থক কর। ইতিপুর্ব কর্মীর! স্থুবৃহৎ ছাউনীর 
এক ধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত পরিষ্কত ও পবিমঞজ্জিত করিয়। রাখিয়া- 
ছিলেন। তাহার পর পংক্তিব পর পংক্তি কুশীসনশ্রেণী সাজাইয়া দেওয়া 
হইল । পাতা, লবণ, জলভাগ্ডে জল পড়িল। প্রথম দলে এই গ্রামের 
কেবল ত্রাঙ্মণেরা বসিলেন। কতকটা সামাজিক ভোজ । তথন আন্দাজ 
বেলা সাড়ে বারটা। জগদঘ্বাব কৃপায় তাহা ভিখারী" ছেলেবাই 
বদাহ্য ধনফুবেরেব স্ঠায় অন্ন বিতবণ করিতে লাগিলেন । নানাবিধ ভা! 
ডাল, কুমডাঁর তবকারী, মাছের কালিয়া, চর্চড়ী, অন্বল, দধি, বৌদে। 
পায়েশ ইত্যাদি । | 

এক পংক্তি উঠিতেছে, নিমেষে স্থান পবিষ্কাব হইতেছে--অপর 
এক দল বসিতেছে। বেলা ১২টা হইতে র্লাত্রি ১২টা পধ্যন্ত এই অফুবস্ত 
প্রসাদ বিতরণেব পালা চলিল। বহু দুবস্থিত গ্রাম হইতে দলে দলে লোক 
আদিতেছে। 'নিকটবত্তী গ্রামের ব্রাঙ্মণগণ এই বিবাট অনুষ্ঠানের 
তাৎপধ্য ও মাহাত্ম্য বুঝিয়া মিথ্যা আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া মহোঁৎসবে 
যোগদান করিয়াছেন । কোনরূপ সক্কোচ নাই। বিশেষভাবে নিমন্বণের 
জন্য বৃথা অনুষ্ঠানে অপেক্ষা নাই। এখাঁশে আর সকলের 
নিমন্ত্রণ । তাই দরিদ্র নিয়শ্রেণী হইতে 'আবন্ত করিয়া পলীসমীজের বিশেষ 
সঙ্গতিসম্পন্ন উচ্চকুলের পুরুষ ও স্ত্রী, বাঁলক বালিকা সকলেই সমভাবে 
সমবেত | সাধুবুন্দ উচ্চনীচ নির্বিশেষে সকলকে সমান সমাদর। সেব! ও 
আপ্যায়ন করিলেন । এরূপ মহদাচরণ মহতেই সম্ভব। ভক্তিমতী 
মহিলাদিগের একটা স্থুন্দব আচবণ দেখা গেল। বিরাট পংক্তিভোজনের 
পর তাহারা প্রসাদ হিসাবে ভুক্ত অন্নের যতকিঞ্িৎ যাহা অবশিষ্ট পাইলেন 


কার্তিক, ১৩৩৬ ।] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন ৬১৭ 


জাস্ট ২৯ 


পরম ঘত্বের সহিত আচলে বাধিয়া লইলেন-_ভক্তের ভাবগ্রক্ষেত্রে 
উচ্ছিষ্টের স্থান নাই । যেখানে সক্ীর্ভন নামগাঁনাদি হইতেছিল শ্ীমন্দিরের 
সমক্ষে দেই স্থানের পবিভ্ররজও সংগ্রহ করিলেন । 

আপনভোঁলা কন্মীর দল সারাদিবস নিজের! অভুক্ত থাকিয়া ভক্তসেবায় 
প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছেন-_-বিরাম নাই? বিশ্রাম নাই, সর্বদাই তটস্। 
মুখে অনুক্ষণ আহ্বান বাণী, মায়েব জয়গান, আঁখি অমিলন, দেহ শ্রান্তি- 
ক্লাস্তিহীন । গৃহস্থ ভক্তদিগেব ভিতৰ অনেকেই আপনার বংশমধ্যাঁদী) 
কৌলিন্য, অর্থআভিজাত্যের সকল সম্মান বিসর্জন দিয়া দরিদ্রনারায়ণ- 
মণ্ডলীকে অন্ন-জল পরিবেশন করিতে লাগিলেন সুন্দর সে দৃণ্ঠ। 
ছিপ্রহরের প্রচণ্ড মার্তগুতাঁপে দরদর-ধাবায় ধর্ম বহিতেছে-- 
কাহাবও ভ্রক্ষেপ নাই-__থাকিলে কাজ কবা চলে না। অন্নশালায় এই 
প্রসাদ গ্রহনের প্রবাহ ছুইচারি ঘণ্টার পব আজ নিরম্ত হয় নাই। 
রাত বারট! পর্যন্ত চলিয়াছিল। আজ্র বাঙ্গালা “মায় তূথা হ'”র দেশ-_ 
এখানে এইরূপ অন্নবিতবণ অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ দান আছে কি না 
আনি না। পরে কন্িবৃন্দের নিকট হইতে জানিলাম সেই দিনে অন্ন 
৪* মণ চাউল ও তদনুপাতে অন্তান্ত জ্রিনিষ থবচ হৃইয়াছিল। 

দারুণ গ্রীষ্মে জলেব অত্যন্ত অধিক প্রয়োজন । সকাল, দবিপ্রহর, 
বৈকাল--তিনবেলাই “ডাক বসাইয়!” কুয়া, ঘোষেদের পুকুর, সুদুর 
বাঁড়য্যে পুকুর হইতে জলতোলা হইতে লাগিল। শেষে যখন বালতি 
গুলির পরিবেশন-বিভাগে ডাঁক পভিল তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়! 
কতকগুলি বড় বড মাটির কলম আমদানী হষইইল। বিশেষ ভারি। 
প্কীণ দুর্বল ধাহার! তাহাদের তখন বাধ্য হইয়া বিশ্রাম লইতে হইল 
এবং দ্রড়ি্ঠ বলিষ্ঠ যুবকগণ তখন যেন স্থবিধা পাইলেন ও অধিক 
ৎস্ুক্যের সহিত পরম আঁনন্ে কাজ আরম্ভ করিলেন । বিপ্রহরের প্রথর 
তপনতাপে ছায়াবিহীন শন্তক্ষেত্রের মাঝখানে পালা-ক্রমে যাহাদের স্থান 
পড়িয়াছিল তাহারা “কাঠ-ফাঁটা, রৌদ্র কাঁহাকে বলে বেশ বুঝিয়া লইলেন। 
কিন্ত ইহাঁও বলিতে হইবে যে কন্ীদের মহে'ৎসাহের নিকট প্রথরোত্তাপ 
নিরদ্যম হইয়া গেল। হৃদয় যখন তাব-ভক্তি-প্রেমে ভরিয়া! উঠে তখন 


দ্পাস্টির উিপাসলিসিলাসি তা সিতানিত জী সিসির সতী স্াস্াসিপাসিলাসিরিছি িরাসিতাসি পাস িতান্খিবিিরিসিরী সির সিতাসিপাসছি রানির এ লী সর্ট 





৬৮৮. - উদ্বোধন 1. ২৫শ বর্ষ গম সং !ল 


শপে শি ১ পাস্পিাস্শিতী ভাপা ৩ 


শারীতিক কষ্ট তুচ্ছনবলিয়াই বোধ হয়” ”মাতধা বস্তি নখুধ- বেশী-'হইঙ্ে 
দ্খা-গেরু পুকুর-পাডে একটী গাছের «সুলীতল ছায়াতলে . একখানি 
মাঁছব বিছাইয়া জলবিভাগেক্স" বিন্সি নেতা হিলি তাঁহার সহকস্মীদের 
বিশগভষক্ক বন্দোবস্ত করিতেছেন, সঙ্গে লঙ্গে বোদে, ঠাসা সরবতাি জানে 
পৰ্তিষ্ট ওপাপার হাওয়ায় শ্রার্তি বিগুল্িত -বর্মরিতেছেন | দিলগরালা 
দরদী ।, 

নচপ্িধারেই কর্পক্প্রিচেষ্টা | "কাজ বত ভবশী হইতেছিল তাহাকঃ 
তুলনায় এষাহ্ষিক টৈচৈ- চগোপমাল ততা দাউ মুখ- এক্রপ্রক্ষাক বন্ধ, 
হাত*পা7য়র নিঠশন ব্যকহারই” বেশী একটা শ্রল্প মলে পড়ে্সেু 
বন্ধন্বে' সময় অমিশবলশালী ভেজ্যেদৃপু বানবকুল-তাহাঁদের সকল"শত্তি- 
সাস্থ্য প্রতয়াগ ক্ষরিয়! মতদুব সম্ভব ভগবান ভ্ীরামচন্দ্রের কাজে জাগনাধেক 
নিষুষ্তু- করিল ঘ: কিন্তু শক্তি অন্তি সামান্য বলিষ| বেচীবী বকাঠবিভালী 
চুপ কর্মরয়া 'বসিয়| রহিল না “ত্ুগবান তখহণকে যতটুকু শক্তি দিয়াছেন: 
তাহাক্মই -প্রক্মোগ অন্কু্ স্পস্তবে রে কৰিল”। অতি ক্ষুদ্র ছোট. হইলেও 
শ্রীতণবানেক দর়াধৃটি : সেইজগ্যই- তাহার 'দিকে "আক হইল । - ভাই 
তাহাব আশীর্বােগী খজ্ন্রেধা আজিও কাল তাহাব "পিঠ হছইর্তে মুছিয়া 
ফেব্ুবিতে, পানর "লাই | - 'ভাহাঁর মেই ন্পফত্র” পবা -দক্লাল-ধেবতাঁবা চক্ষে 
উচ্চন্বান "পুল ।", আিকাঁব খই বিরাট উতপব-যজ্জেও মাহার যকত টুকু 
সামর্থ্য তিনি ভাহাই, কাঁয়মনোবাঁকের মায়ের কাজে নিয়োগ কম্মিলেন 7 

1 বজাপনাব ম্দাতাভিহান আত্ন্তরিতা ” ঘৃচাইয়া . যোগাতঙ ' ব্যক্িধ 
নিকট -এই “যে আত্মসমপরণ-পীভজন মিলিত হইয়া শ্রকজেপটে চাক 
শৃন্ছালা ০ স্ুপদ্ধতির সহিত কর্মপ্রচে্টা- ইচ্ছা হ্র্ডাগা বাঙ্গালী পপ 
বাস্তবিক্িই বিন্রয়ের কথা জাতি হিলাবে এ শিক্ষা আমাদের মহ: 
প্রয়েজবীয় 4 কাঁবণ-* পলদ্ি নত্তবাঁতেদ--ইচছা-” বাজলার - ফনাতন 
ব্যান্ি।**শ্ধু বাঙ্গমায়” বলি কেন, 7 ইহাই আহ্য এরই লাঁধের ভারত 
আদিকাল হইতে 'অত্যাধুনিক যৃত্া পর্যাস্ত: ভুগিক। আসিতেছে? বএঁকভাি, 
হর্ণশ্হখলে' জংবদ্ধ সেই বিরাট উৎসব খত জনমশ্ডলীকে দেখিয়া ঝৌর্ধ 
হইলর বান্তবিকই ইহার!_খখেছের "বাতিক মিলদমন্্র সার্থক কিয়াস ।- 


কার্তিক ২৩৩13 নব্যবঙ্গের জিন? সা ৬১৯, 


০৮৮৯০ ্্ হলি পে পাসিশ্রাস্টির | পাটি নীতি তি ৯ 





পালা 


এই কর্দীরদলের ক্র গরু উদ এক, সন্ত্র এক, যজ্ঞ এক, দেবনা 
এক্ষ, মন), চিন্ত শ্রক, সাধন! এর, মাতৃপুজী, "তত জুচার উপীল্জে' 
উর "সমাধানা ৮ খফি' প্রার্থনা" কবিঘান্থিদেন-সংগচ্ছধবংং €তাদদরা 
মিলিত হও, “সংবদদধ্ব একজে স্তব উচ্চারণ কর, £সংবো মনাংসি' 
জানতাং তোমাদেব মন পরস্পর একমত্ত হউক ; “সমানং মাংএমভি- 
মংক্রয়ে ব',আমি ভোমাদিগকে একই মন্ত্রে মষ্্িত ( দীক্ষিত ) কবিতেছি।' 
“সমানী ব কান্তি সমান হ্য়ানি বঃ1। সমানমত্ত্র বো মলো যথা, 
স্থসহালতি'+-তামাদিগের অভিগ্র/য় এক হউক? অন্বঠকরণ এক হউক, 
ক্বোমাদিগেব মদ এক হউক, তোছবা ষেন সর্থবাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত, 
হও। আদ্র কয়েকদিনের জন্য নহে-জীবনভোব এই একরের বাঁধনে 
বাধা" থাফ্ষিতে হইবে ১--হে লরীন ভারত | পাব্রিবে কি £ তোমাকে 
আজ সক্ঞব্র্ভ সতদক্কল্প সতাকাম হইয়া মিলনগন্দ্রে দীক্ষিত হইতে হইকব 4" 
জাতিব জীবনষঞ্চে আব্মসম্মাশের মহা আস্কান আসিঙক্কাছে। আজ 'হ্ই+ 
একত্বের বাণী নফল করিয়া ত্বোল। িদ্ধি করপ্যান্তকী। 

শ বেন ক্রমে ঝাঁডিতে লগিল। উৎপক্ছুমিতে দারুপ ভিড । চারিধাক্ে 
জনালেতের ঠাসাঠাদি__মেশামিশি । জনভার'মধ্যে পুরধিপবিচিতত এক, 
চিন্নগ্র ক্ষীণজেহ ভক্তক্ষে হঠাৎ, দেখিয়া! 'স্তস্তিত হইলাম--শনীন্্ 'একাম্তা। 
হূর্বল হইলেছ্ঝ মনের টানে তিনি এখানে উপস্থিত । ভাছছাকে দেখিষং- 
আজ ছিগ্রহরেই একটী ছোট সঙগীতের আসর আমাদের হালীঘরেই' 
বষিল। মামায়ার মন্োহাদী ভজন | প্রায় ছু ঘণ্টা চলিল। বেশ 
অন্গিয়াছিল। এই চক্রকে কেন্দ্র কলিম! অলেকগুলি ভক্জ একত্রিত হয়! 
আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন 1 

“ বৈকাঁলে কেহ কেহ কিন্তু কিছু ছুটি লইয়া আমোদর 'ীের নিন. 
কত্যাঁি স্মাগল করিয়! কিছুজণের জন্ত'হাফ ছাভিতে উপস্থিত হৃইলেল,"- 
ধাছাঁদের ইচ্ছা; হইল” তাহার” নদীতে স্ছিভীয়কার নাল কিয়, শান্ত, 
ন্সিপধ হইলেন । এদিকে অন্য কন্মীর দল তাহাদেব স্থল জইবোন | 
উত্লবক্েেতেন “্বীয়ক্ং7 ভুজাতাং” 'চ্রব "ল্লমভারেই "চলিতে লাগিল । 
তখন প্রণয় লিগ. হহীসা]দ আলিল্লাছে 1 নিক ও লাশে, পাশ ছুই, 


৬২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


স্পীস্মশিিপসসিসিপিসসিলাসটি পারা পাি পিপি পাসে লস্টিশীসিরিসি ৫৯ িপাসি পেস্িতিিীসি লিসিতাস্ি সিপাস্পিস্িপাস্টিলিসসা পাস্দিস্দিলিসিপািসিতিসিতী তে পিসি শোসিলাসিাস্াসিতাসছি তো বাসীর শে স্পতী ঈ লাস? 


চারিটা চেবাগ সবেমাত্র প্রজ্জলিত হইতে আরন্ত হইয়াছে । মন্দিরের 
ঠিক সামনের ফারাক্টুকুতে প্রায় জন পনের লাঠিয়ালকে ঘেরিয়া অসংখ্য 
লোকি তাহাদের হাঁতসাফাই উপভোগ করিতেছেন । আঁচাধ্যও প্রষ্টী-_- 
মন্দিরের উপরের চত্বরে সমাসীন। থেলোয়াড়গণ খুব বলবান--বীর। 
প্রাচীন মল্পভূমির ঘংকিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া সকলেই পরিতুষ্ট। তাহাদের 
অনেকের মাথায় এক টুকরা করিয়া লাল ন্যাকৃড়া, পরণে সামান্ত লঙ্জ। 
নিবাবণের উপযুক্ত খানিকটা কাপড়, কাহাঁবও কাহাবও মাত্র লেংটা। 
খেলিবার পদ্ধতি বেশ ঈমংকাঁর। একজন কৌশলে সকল দ্রষ্টাকে বিষয়- 
বর্ণন করিল। বে দক্ষ ব্যক্তি খেলা দেখাইবে তাহাকে উদ্দেশ্য কবিয়। 
একজন কলিল---“ভাঁই, সেই খেলাটী দেখাবি_-যাঁতে লাঠিটী পর্যাস্ত দেখা 
যাবে না?” অমনি বন্‌ বন্‌ কবিয়! লাঠি ঘুরিতে লাগিল-_ক্রমে প্রায় অদৃশ্য । 
সকলেই বারবার বাহব। দিলেন । বিরাঁট মণ্ডলী খেলা দেখিয়া আনন্দে 
উৎফুল্ল । দক্ষলোকে বড আঁপবেরই আকাজ্ষা করিয়া থাকে । 

সন্ধ্যাব সঙ্গে সঙ্গে আজ প্রথম নবমন্দিবে সন্ধ্যাবতির শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া 
উঠিল। নুতন সাঁজে নৃতন বেদীব উপর সমামীনা মা চতুর্দিকে 
অনিমেষ নয়নে অসংখ্য সম্তানেব দল দণ্ডায়মান । সকলে প্রাণ ভরিয়া 
মায়েব নবন্ধূপ দেখিতে লাগিলেন । পঞ্চপ্রদীপ ও কপূর্বালোক মাঁয়ের 
বদন মগ্ডলে প্রতিফলিত হইবাব সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন সজীব হইয়া 
উঠিলেন,_হাঁসিমাথ! আনন্দময়ী মূর্তি । 

তাহার কিৎকাল পবে গত বাত্রের ন্যায় আজিও সকলে একপঙ্গে 
বসিয়া মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। “মাকে কি দেখেছিস তোর! 
বল্‌ সত্যি কবে, মায়ের নব নব নবরূপে ভূবন মন হবে? সঙ্গীত 
শুনিয়া পবিতৃপ্ত। শেষে আচার্য্যের দাওয়াব সমক্ষে সামিয়ানা তাল 
স্থানীয় দলের কীর্তন শেৰ হইলে তাহাকে আবার খানিকক্ষণ ব্রহ্মময়ীর 
নাম শুনাইয়া আমাদেব গাঁয়কেবা সেই দিনকাঁর মত গীতবাগ্ত 
সমাপন করিলেন । 

স্বামী ভূমানন্দজী এই সময় আচার্যকে আঙজিকার একটা বড় 
মঞ্জার কথা বলিলেন। বহুদূর স্থান হইতে আগত একদল মেয়েছেলে 


কার্তিক, ১৩১1] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৬২১ 


লাল সতী পা লা 


ংক্তি ভোৌজনে বপিয়াছেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । খানিকটা 
থাওয়া-দাওয়! হইয়াছে । হঠাৎ এক ভীষণ আতঙ্কের কলরব উঠিল। 
সকলে ভোঁজন অর্দসমাণ্ত কবিয়! কাপিতে কাপিতে ফাড়াইয়া উঠিলেশ 
এবং যে যাহার পথ দেখিতে উদ্ধত হইলেন। ০ কটাইয়া দিয়াছে 
ষে এই থাওয়ানব উছিলায় সাধুর! ছেলে চুরি করিয়! বাখিবার মতলব 
করিয়াছেন ,__তাই ছেলেধরাব আতঙ্ক। তাহাদের জোড় হাত কবিয়। 
গুক্সব অমূলক বুঝাইয়া আখাব বসাইতে বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিল। 

কাঙ্গাল গরীব মেয়েরা, শিওড, দেশডা, কোয়ালপাডা) শ্যামবাজার 
বদনগঞ্জ, কামারপুকুর, তাজপুবঃ আনুড, সাতবেড়া, রামজীবনপুর, 
ঝবিয়া, বেলটে প্রভৃতি বহুদূর স্থান হইতে দলে দলে কাতাবে কাতারে 
সন্ধ্যাব কিছু পূর্বে আসিয়া উপস্থিত। কাকে ছুই একটা কবিয়া 
অনেকের ছেলে মেয়ে, পবণে শতছিদ্র জীর্ণবাস, রুক্মকেশ, ক্ষীণদেহ । 
ইহাই আজিকার নিছক বঙ্গপল্লী। বাস্তবকে অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই । রাত্রে দূরস্থানে অআলোঁকহীন হইয়া তাহাদের পক্ষে ফিরিয়| 
ধাওয়া দুফর। তাই লম্বা পথের ছুই ধারে সারি সারি সকলে শুইয়া 
রহিলেন। 

হঠাৎ ভিড়ের ভিতর সন্ধ্যার সময় একদল মাথায় পাগভী বাধ 
ব্যাগপাইপ,ওয়ালা আপিয়। দেখা দিল। তাহাদের বাজনাব সুমিষ্ট 
মধুর স্ববে সকলেই তুষ্টি লাভ কনিলেন। তাহারা মুসলমান । মহোৎসব 
হইবে খবর পাইয়। কোয়ালপাডাব পথে আসিতেছিল। পথশ্রমে ক্লান্ত 
হইয়া সেখানে বিশ্রাম করিয়! ঠিক সময়ে এখানে উপস্থিত হইতে পারে 
নাই-_সন্ধ্যা হইয়। গিয়াছে। 

বিরাট অনুষ্ঠান বাত্রি বারটার পব শেষ হইল। সকলেই বর্শ্- 
ভারাক্রান্ত, কিন্তু প্রাণ আনন্দে উৎযুপ্ত । আজ রাত্রে শুয়া এক মন্ত সমস্ত] | 
ধিনি যেখানে পার্িলেন স্থান করিয়! লইলেন ৷ যাহারা শেষ পর্যাস্ত 
পর্সিবেশনকার্য্যে নিষুক্ত ছিলেন-__তাহাঁরা এই ছুপুর রাত্রে ক্লাস্ত দেহে 
ঘরে ফিরিয়া ব্যাপার দেখিয়া! একেবারে নির্বাক । নিরুপায়--অগত্যা 
এদিকে-সেদিকে এক আধটুকু স্থান করিয়। সকলে রাত্রি কাটাইলেন। 


প্রনবিনী | 
( শ্রীস্থধীবচন্দ্র চাঁকী ) 


১ 


মা'র বুকে এ শিশু যে হাঁসিছে 
রে কবি তুই গ্ভাথ, তারে আজি 
অপালাক চোখে চীহি? শোন ও শোন 
নিঝুম আলায় কি সঙ্গীত উঠে বাজি? 
বিশ্বেব ছুয্যোগ-বন্তা মরুভূমি মাঝে 
স্ুউর্বর মরুগ্ধান নয় কিবে রাঁজে ? 
২ 
হেধ জননীব শান্ত স্থুরখখন 
আজো অক্লুষধ বিধাতা নিন্ান ? 
সেথা হ'তে উঠিতেছে এ সৌবভ শ্বাস 
মেলি জীখি গ্ভাখ, হাসে পৃথী-ভাসা হান? 
সবলে তে অঙ্গ দুলাঁয় 
ভেলায় ভুলি বিশ্ব লোকেব গ্রাস করা এ মায়া 
মৃত্যুহাবা! উত্তীপ্লতায় বৈশাখীর মাজে 
ঝডের বুকে নাট ছে ফেল মুক্ত ধুলিত কাঁয়া? 
ছড়াইয়া কীপাইয়া উজ্জ্বল চরণ 
হস্তে হস্তে নিশ্পৈষিক্(। নিমেষে মিমেঘে 
উলন্গ প্ররুতি মাঝে নাঁচিছে শৈশখ 
তীঁতিহীন কুঠাহীন 'মাতন আবেশে । 
বিশ্বের ফুর্ধি'ত প্রাণ হ'ল মুক খিব 
নিমেষেই টুটে বুঝি ধবমীর ধাবধ প্রাচীব 
বুঝি লয় হয়__শাস্তিপে অর্দান্তভাঁবি' 


কার্িক; ১৩৩০% ]” প্রসবিনী। ৯২০০ 
তিষির উৎসব 
দীন হেয় অসফল গুতি-পর্থাসিত 
আনন্দের, কহ 

৬ 


৯ 
স্পাস্পাস্পিসিত প্লিস সপ সপ স্পাসিশা স্পা সিসি ৯৫৯৯ 


হের, সবল উন্নত অই শিশু দৃষ্টিটুকু 
পাত্রে পাত্রে ধরণীর পূর্ণ বক্ষখানি 
লইতেছে ভবি বারম্বার--করিতেছে পান 
মন্র্াসি ক্ষুধা তার অতৃপ্ত পরাণা | 
একি ? তুই শুধু চাহিয়া বিভলল 
রে মূঢ 1 উদ্দাম কবি প্রেমিক পাগল 
বাথ, বাখ, বাখ, ওবে সব অভিযোগ 
নত কব জীখি। বাসনার নিতা ন্বকোগ্‌ 
হবে নিরাময়? পাঁবিরে অভয়? 
তরল প্রেমেব নীব করেছিস্‌ পান, 
আঁক ভরিয়া তোৰ ওদীর্ঘ হৃদয়ে 
যুগ যুগান্তর ধরি জনমে মরণে 
কত ভাগ খেলা তুমি খেলেছ অঙ্গুনে 
এই বস্থুধাব তলে ।-মিটেছে কি সাধ ? 
সুধু ন! স্ধীবে তুই জীর্ণ করে ফে্রেচিম্‌ 
অন্তরেব. শির! আর রক্ত শক্তি চয়ে? 
এবে চেয়ে থাক্‌, শুধু থাক 
ইন্দিয়ের দ্ার- এও মুছে য়াক্‌ 
গখ, চাহি 
জমিয় ভুমিয়া গাড প্রণয়ের দ্বীপ, 
- জতয়'মাশ্বাসে আজ- জননীর প্রাণ 
কাঁদিয়া করিছে অজ -দীর্ণের ্মাহ্বান,?' 
7 *ন্দিশ্চিন্ত করিতে স্থষ্টি--হদক্ের গান 


৬২৪ 


সর স্পপি সিসি পাদ সসিস্পসপলী সি পারতো পাকি তলা তা লো পিসি পাটি তি পাস পতিত পা রসি শাসি তা তা তাস লী পাস্টিলিিলদি লা পাটি তাস্পিলীি | পাশা তিসিশীস্পিাসসি তা লরি পাটি পাতা সত বাসি রসি 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


হাকিতেছে ধীরে 
প্লাবনের শতবেগে হদয়ের তীরে 
“ফিরে আয় বুকে আয়, রে শিশু চপল 
কোলে মোর ঘুম' 
হৃদয়ে হৃদয় রাখি সর্বোভ্বাপ হরি? 
কঠে তোর দিই বাছা লক্ষ কোটা চুমা 1” 
৪ 
ওরে চঞ্চল ওবে উদাঁস--- 
মুছে যাক্‌ মুছে যাক্‌ সর্ব ভীতি ত্রাশ? 
মার কোলে ছোট আশা ছোট সুখ ছুথ নিয়ে 
ছোট বুক একথানি হাসিছে যেমনি 
ওরে ক্ষুব্ধ তুই গারে গান তেমনি অতল নিরুদ্বেগ 
তেমনি নিয়ে ভুলিয়া তেমনি) 
নাহি ভয়. 
লুটাইয়া শতধাঁরে হৃদয়েব রব 
আনন্দ রাগিণী তোল জননীব জয় 
স্থিব চেয়ে থাক__ 
ছুয়াবে সন্ধ্যাব মত নিঃসঙ্গ উন্নত 
অমনিই উলঙ্গ বিভোঁব 
অমনিই এ ধরার নীলিমা আঁদনে 
রহ ভাই পুলকে অঝোব? 
৫ 
দিবসের ব্যথারাগ লক্ষ মায়াজাল 
কাজ নাই বহিবার বিষাদ জঞ্জাল 
বিশ্ব ঝটিকাঁর সাথে শুধু উদ্দাম-লডাঁই 
ব্যাকুল বাঁসন1 ভরা রশ্মি-তমঃ মাঝে 
অনস্ত মাদক তান পুচ্ছে বাঁধি নিয়া! 
আত্ম সুর কলুষিয়া নাহি নাহি কাঁজ? 


কার্তিক, ১৩৩* | ] প্রসবিনী । ৬২৫ 


শে সপাসিপিসিপাসিতিসি পিছ লািপাসসিলীলিসসিশরজিত সি তাসিা সিপসিলাসিপীস্িপাসিপাস্পিস্পিরিসসি পাস ৯৯৮ পাস সত উল সিলসিলা তিতাস লাস্ট তিস্িসছি তাসসপসসিরীস্পিিস্পিসিন 5 সিলারিততি সস পসপলিিটীসিশি 


স্থিব বুঝিয়াছি বৃথা সব বৃথা সব 
মরুচ্ছদ মাথা এই দীর্ণ কলরব ? 
বাতাসে বাধিতে যেন মহা আয়োজন 
পলে পলে হৃদয়েবে করি সঙ্গোপন 
মিথ্যা এক হয়ে আছে প্রেমের স্থাপনা 
তাহাতে জগৎ বাধা ?__নিয়ে আপনার 
লক্ষশোক লক্ষণতি কোটা উন্মাদনা । 


_ দুর হোক্‌ 
অহং এর কাবাগাবে বাচিবার শোক? 
০ 
সবল এসেছ ভবে 
উলঙ্গ দেহটা নিয়ে মাতৃস্তন্ত সুখে 
তেমনি চলিয়৷ যাঁও 
সর্বহৃবা মাঁব বুকে হুলিবার স্থুখে । 
প্ররৃতিব একপ্রান্তে উদ্দাম উদাস 
বাঁধি নীভ বহস্থথে । বিশ্বের বিকাশ 


মায়া মরীচিকা ভূমে জালার জীবনে 
যেওনা যেওন। কতু উত্ত,ঙ্গ আঙনে 
পতনের সদা যেথাভয় । 


স্থির হও? শান্ত হও বক্ষে দিয়া 
আপনার মুক্ত ছুটা হাত-_ 

আি মুদি খেল স্বধু, থেলিতেই আসিয়াছ 
নাহি ভয় নাই ভয় মরণ সংঘাত? 
নির্জন স্বাধীন 

অবিরাম প্রবাহিয়৷ ঘাঁও নিশিদিন ? 
তারপরে, কেদে ছিলে যেই ভাবে 

জীবনের প্রসব উৎসবে 


৬২৬ উদ্বোধন । | ২৫শ বর্ষ__১*ম সংখ্যা । 


মাতৃস্তঙ্গ পেয়ে যথা শান্ত হযে 
০হসেছ নীরবে-_ 
সেইরূপে_ 
মরণের পুর্ণবশ্মি পাতে সবে যাবে যেই 
অকুবান আনন্দেব মাতৃস্তন্ত দ্রটা। 
কাদিবে নি'ময মাত্র উদ্ধে লক্ষ্য ভবি 
ভাঁবপবে চলে যাঁবে আব স্তন্তে ছুটি 
কিশ্বা। সলিল কণিকা থা পড়িযা অনলে 
তবঙ্গে তবঙ্গে মেনে অন্স্তেব গাষ 
তোমাকে হৃদয ধীরে বহিয়া আবাব 
(সই মত মিলাইব নিশ্বমীতৃকাঁষ । 


অদৃষ্ট ও পুরুষকার | 


(ডাঃ অন্বিকাচরণ দন্ত) সিভিল সাঁবজন ) 


ব্তমানধুগে অনেকেবই মনে অনৃষ্ট এবং পুরুধকাব সম্বন্ধে একটা 
বিষম সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদেব সার্থকতা কি এবং কিরূপেই 
বা ইহাঁদেব একত্র সমাবেশ সম্ভব হইতে পাবে। অনেক আধুনিক 
শিক্ষিত যুবকদিগেব মত এই যে, ভারতীযেবা শুধু অনৃষ্ট মানিয়! বিনষ্ট 
হইয়া গেল, বর্দি তাহারা অদৃষ্টকে পবিত্যাগ করিয়া পুকবকার আশ্রয় 


করিত তাহা হইলে তাহাদের এই অধঃপতন হইত না, কাঁবণ নীতি-শাস্ 
বলিযাছেন__ 


দৈবেন দেয়মিতি কাপুকলা বদক্তি 
দৈবং নিহতা কুক পৌরুবমীয্বশক্ত্যা । ইতাঁদি 


কার্ডিক। ১৩৩* | ] অনৃষ্ট ও পুরুষকাঁব। ৬২৭ 


লাল রং চে স্লসি িি 


যদিও তীাহাঁবা স্পঠতঃ বলেন না), তথাপি পরোক্ষ ভাবে তাহাদের 
বোধ হয় বিশ্বাস এবং শাহ! তাহাঁব! অনেক সময় প্রকাঁশ কবিয়। থাকেন, 
“ভারতবাসী শুধু ধর্ম ধর্ম কবিয়া মাবা €গল' । অবশ্য এথানে বলিতে 
হইবে বেঃ ধর্েব সঙ্গে অনৃষ্টবাঁদেব সম্বন্ধ অচ্ছেগ্ত । স্থুতরাং এখন 
তাহাদের উচিত দৈব এবং ধর্শ্ে বিশ্বাস না কবিয়া শুধু পুরুমাঁকাঁর 
অবলম্বন কবা, তাহাঁবা দৈব এব* পুরুবকাবের সামগ্রশ্ত হইতে পারে 
কি না তাহা ভাবিতভে “মাটেই প্রপ্ধত নহেন। উপরস্ত মনে করেন 
পাশ্চাতা সভ্যনভাব অন্নকবণে যন শীপ্র ঈশ্বরবাঁদটাকে বিস্বৃতির অতল 
জলে ডুবাঠয়! দেওয়া যায় ততই মগগল। এগন জিজ্ঞান্ত এই সত্য সত্যই 
কি ভাবত অদৃ্ট বিশ্বাস কবিয়া এই অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে? কিন্বা 
অলদতাঁকে; ত্ুর্বলতাকে, ভীকৃতাদ অনূষ্টেব আববণে আবৃত করিয়া 
আত্ম প্রবঞ্থনার পবাকাঠা! দেখাইয়াছে। এই, বিষষটা বিশেষ প্রকাবে 
চিন্তা কবা আবপ্তক এবং অনৃ্ট কি ও পুকধকাঁর ক্রি তাহাব বিশেষ 
বিশ্লেষণ বর্তমান সমাযব সম্পূর্ণ উপঘোগা মনে কবিষা এই সামান্য প্রবন্ধের 
অবতারণা । 

আনক দিন পূৃব্বে আমার মানও এইরূপ একটা সন্দেহ ছিল যে 
অদু? ও পুকাকাব এক স"ঙ্গ কিন্ধূপে থাকিতে পাবে অর্থাৎ অনৃষ্টে বিশ্বাস 
থাকিলে পুকবকাব থাকে না এবং পুরুবকাঁব বিশ্বাস, করিলে অনৃষ্ট 
থাকে না, কিন্তু একটু ভালক্পে এই ছুইটী তত্ব অনুধাবন করিলে 
এই সন্দেহ থাকিতে পানর না। সাধারণ লোকে হাঁগাই বিশ্বাস 
করুক, অবৃষ্টবাদেখ প্রকৃত তত্ব ভগবানের বিশ্বনিয়ন্তত্র । তিনিই 
জীবজগৎ স্থষ্টি কবিয়াছেন, তীহাবই অমোঘ শাসনে স্যষ্টি স্থিতি 
লয় সঙ্ঘটিত হইতেছে । তিনিই একমাত্র জীবে মঙ্গলামঙগলের 
বিধাতা, জী”বর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সমস্তই সেই বিশ্বস্রষ্টার 
ইচ্ছায় নিয়ন্্র,ত,--জীব জানে না নিয়তিচক্রের আবর্তনে কোথায় 
তাভাকে যাইন্তে হইবে কিন্তু অনন্ত কোটা গ্রহ নক্ষত্র এবং তারক- 
স্তবক মণ্ডিত ভূবন মগুলের ধিনি একমাত্র অধীশ্বব, ব্রহ্ধলোক হইতে 
স্তপ্ধ সম্ঘলিত বিশ্ব ব্রপ্ধাণ্ড ধাঁহার হস্তে আনন্দ কন্দুক, তীহার নিকট 


৮ ৯৯৯ 


৬২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ ব্ষ-_১*ম সংখ্যা । 


কিছুই অবিদিত নাই । তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগবান অর্জুনকে বলিয়ছেন 
“আমিই সমস্ত নিহত করিয়। বাখিয়াছি তুমি শুধু নিমিত্ত মাও হও” 
“নিমিত্বমাত্রং ভব শব্যসাচিন্” অর্থাত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অবস্থিত 
রাঁজগণের ভবিষ্যৎ পূর্বেই ভগবান নিয়ন্তত কিয়া বাঁখিয়াছেন, অজ্জুন 
শুধু নিমিত্ত মাত্র। €স নিমিভ্তেবও তিনিই কর্ত!, কাঁবণ পরে তিনি 
আব একস্থানে বলিয়াছেন “কবিষ্যস্তবশেপিতং»” অর্থাৎ তুমি ইচ্ছা না 
করিলেও তোমাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ কবিতে হইবে । মানুষেব ইচ্ছান্থসারে 
সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন হয় না? ঘটনাচক্রেব আবর্তনে কত কর্ম্েব ফল কোথায় 
গিয়া! দীভায় তাহার কিছুই ঠিকানা নাই, স্তবাং ইচ্ছার উপবে যে 
একট। ইচ্ছা আছে তাহা নিশ্চিত । তাহা হইলে দেখা যাইন্তেছে যে 
এই জগতে তিনি ভিন্ন আব কেহ কর্ত! নাই, যাহা কিছু সঙ্ঘটিত হইতেছে 
তাহাবই অলঙজ্ঘনীষ শাসনে হইতেছে এবং তাহাব কৃপা দৃষ্টি ভিন্ন ন্িয়তিব 
হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবাঁব অন্য উপায় নাই, এই বিশ্বনিয়স্ত ত্বই অনৃষ্ট। 
মানুষ তাহ! দেখিতে পায় না অথচ প্রতিনিয়ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তীহাঁবই 
অনুসরণ কবিতেছে, অনাদি অনন্ত সর্ববভূতান্তবাকআ্ম। ভগবানেব বিশ্বনিয়ন্ত,হে 
বিশ্বাসই অনষ্টবাদ । 

এখন বিকুদ্ধবা্দিগণ প্রশ্ন কবিতে পাবেন ভগবানই ঘর্দি অনস্ত জগতের 
কর্তা তবে জীবেব পুরুধকাঁৰ কিন্ধুপে সম্ভব হইতে পাবে? একথা 
একদিকে ঠিক, অর্থাৎ যাহাব দৃঢ বিশ্বাস ভগবান সমস্ত জগতেব অধীশ্বব 
তীাহাবই ইচ্ছাষ স্থষ্টি স্থিতি লয সঙ্ঘটিত তিনি সকল ধর্ম্টের এবং সকল 
কর্মের নিয়ামক, যেমন সাধক গাহিয়াছেন__ 


“তোমার কর্ম তুমি কব মা লোকে বলে করি আমি, 
“স্দানন্দমমধীকালী, মহাকালেব মন্মোহিনী 
তুনি আপনি নাচ, আপনি গাও, 

আপনি দাও মা করতালি” ইত্যাদি 


তাহার পক্ষে পুকষষকাঁর বলিয়! কিছু থাকিতে পারে ন!, তীহার কোন 
কর্ম নাই, কাবণ তিনি দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আমি বলিয়া একটা! 


কার্তিক, ১৩৩*।]  অৃষ্ট ও পুরুষকার | ৬২৯ 


জিনিষ তাহার একেবারেই নাই, সৃতরাং পুরুষকার কাহার আশ্রয়ে 
থাকিবে? বিশ্বাত্মার সহিত তাহার আত্মা একত্র সম্মিলিত, দৈহিক 
প্রয়োজন অথবা লোক শিক্ষার জন্য কোন কর্ম করণেও তাহার আসক্তিও 
নাই, বন্ধনও নাই, লাভালাঁভ জয় পরাজয় কিছুতেই তিনি বিচলিত হন 
না। তাভার সম্পূর্ণ নির্ভব সেই বিশ্বরাজ রাঁজেশ্বরেব শ্রীপাদপন্মে। ইনিই 
প্রকৃত জ্ঞানী, ইনিই প্ররুত অনৃষ্টবাদী-- 
হঃখেঘনুদ্ি্মন। স্থথেস্থ বিগতম্পৃহঃ | 
বীতরাগ ভয় ক্রোধ স্থিতধীমুনিরচ্যতে ॥ 

তিনি শোকছুঃখে মুহামান হন না, আনন অধীর নহেন, আসক্তি 
ভয়, ক্রোধ কিছুই তাহাব নাই, তাহার সমস্ত ক্রিয়া কলাপ আনন্দময়ের 
লীলানন্দবস পানের নিমিত্ত, এখানে বলাই বাহুল্য যে এইরূপ মহাপুরুষ 
জগতে ছুল্প ভ। 

এতত্তিন্ন আব এক প্রকার অনুগনার্দী আছেন ধীহাঁবা মনে মনে 
ঈশ্বর কর্তৃত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তত্ব বিশ্বাস করেন কিন্তু সে বিশ্বাস তাহাদের 
স্থায়ী হয় না, সে বিশ্বাসের উপরে তাহার। নির্ভব করিতে পারেন না। 
মোট কথ! তাহাদের মনের অবস্থা প্ররুত বিশ্বাস ও সন্দেহ ইহাব মাঁঝা 
মাঝি, কোন স্থানে । ইহাকে [10601100688] 1301161 বল! যাইতে পার। 
তাঁহারা যদিও জানেন ভগবানের উপব সমস্ত ভবিষ্যত, মানবের সমস্ত 
নিয়তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবিতেছে; তথাপি তাহাঁবা স্থিব থাকিতে পারেন 
না, বিপদে অটধর্য্য হন, মৃত্যুর বিভীষিকা নিবস্তর তাহাদিগেব পশ্চাঁদ্ধাবন 
কবে। আবার হর্ষেও তাহারা অত্যন্ত অধীর ও আত্মবিস্বৃত হইয়া পডেন। 
রাগ, দ্বেষ, লোভ, মোহ তাহাদের হৃদয় সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিয়া 
আছে। উহাদের 'আমিত্ব' “তুনিত? বিসর্জন দিবাঁব একেবারেই অধিকার 
নাই, সুতরাং প্রবল পুরুষকার ভিন্ন ইহ্থাদিগের গত্ন্তব নাই। যতক্ষণ 
আমিত্ব বর্তমান, আমার দেহ; আমাব স্ত্রী, পুত্র, কন্তা, বাড়ী, ঘর, সম্পত্তি 
এককথায় ইন্জ্িয় লিপ্সা ও ভোগ বিলাঁস বাসন! বর্তমান ততক্ষণ আমাদের 
পুরুষকার অনিবার্ধ্য | ভবিষ্ঠতের উপব বিশ্বা্ নাই এবং নিয়তির গতি 
কোন দিকে তাহাও আমানের নিকট অবিদ্দিত সুতয়াং কর্ম অবশ্তস্ভাবী 


৬৩০ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


পপি শা এটি তি ০৮৮ ৪ পা 


তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই । মানব ক্ষণমাত্রও কর্ম না কবিয়! 
থাকিতে পারে না। এইখানেই পুকষকাব এবং এইখানেই অনৃষ্ট ও 
পুরুষকাবেব সামঞ্জন্ত আবশ্যক | পুজ্যপাদ মহাত্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ পবমহংস 
বলিতেন ঈশ্বব বিশ্বাসীব ছুটী ভাঁব-_একটি বিড়ালেব ছাণীব ভাব, আব 
একটা বানাবব ছান্যাব ভাঁব। বিডালের ছানার সম্পূর্ণ নির্ভব তাহা 
মায়েব উপব, মা যেখানে ইচ্ছা! মুখে কবিয! লইয়া সাঁষ তাহাতে তাহাঁব 
ভ্রক্ষেপ নাই, মনে কিছুমীত্র ভয় বা সন্দেহ নাই, বনিবেধ ছান।ব স্বভাব 
তাহাব বিপবীত, সে তাহাব মাকে আপনিই আকভাইয়া ধবে, তাহার 
ম(য়েব উপর বিশ্বাস আছে সন্য কিন্তু নিজেবও আত্মবক্ষার্থ চেষ্টা আছে। 
এখানে বলাঁই বাহুল্য যে প্রথমোক্ত ভাবটা প্ররুত তবকজ্ঞানীব এবং 
দ্বিতীয়টাব সন্দেহবাদীব অর্থাৎ অনৃষ্ট ও পুরুষকাঁব উভযবাদীব। আনুষ্টে 
কতকতটা বিশ্বাস আছে এবং আজ্বক্ষার্থ চেষ্টাও আছে। 
(ক্রমশঃ ) 


শহর দর্শন * 


(অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মাধবদাস চক্রবন্তী সাংখ্যতীর্৭থ, এম, এ) ২ 


১। শহ্কব মতেব সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


ও নাবাম্ণং পন্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিংচ তৎপুত্র পরাশরঞ্চ | 

ব্যাসং শুকং গৌডপদং মহাস্তং গোহিন্দ ঘোগীন্দ্র মথান্ত শিব্যম্‌॥ 
শ্রীশঙ্করাচাধ্যমথাস্ত পদ্মপাদঞ্চ হস্তামলক্ শিষ্যং | 

তং ত্রোটকং বার্তিককাবমন্তানন্্দ্‌ গুরূন সন্ততমানতোইশ্মি ॥ 


* কলিকাতা, বিবেকানন্দ সোসাইটীর অধিবেশন বিশেষে প্রদত্ত 
বক্তৃতা । 


কান্তিক, ১৩৩০ | ] শঙ্কব-_দর্শন ৬৩১ 


শ্তিস্থৃতি পুবাঁণোমালয়ং করুণালয়ং | 

নমামি ভগব ংপাঁদং শঙ্কবং লোকশঙ্করম্‌ ॥ 

এহবং শঙ্কবাচার্যযং কেশবং বাঁদরায়ণং | 

সত্রভাধ্যরূুতৌবন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ ॥ 

ভগবান শঙ্কবাচ।ধ্যব অভিমত বাদ বুঝিতে হইলে তিনি কোথায় 
এবং কখন আবিভূতি হইযাছিলেন এবং তাহাব সময়ে ধর্শজগাতব 
ও সমজেব অবস্থাই বা কিরূপ ছিল তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক | 
কারণ এ সকল বিবয়েব সাধাবণ জ্রান না থাকিলে নবপ্রচারিত 
অথবা প্রাচীন ধর্ম মতেব নৃতন প্রণালীতে প্রচাবর উাদ্দশ্য অনেক 
সময় জদয়গম করিতে পাবা যাঁম না। আমর! এ প্রবন্ধে আচাধষ্যের 
জীবনী সম্বন্ধে আলোঁচনা না কবিষা শুধু তদানীন্তন সমাজ ও ধর্মের 
অবস্থা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া এররুতেব অন্ুলবণে প্রবৃত্ত হইব । 
প্রাচীন ভাবতে এমন এক দিন ছিল বখন আচগুাল জীবমাত্রেব 

হৃদয়েই পবলোকে দুঢ বিশ্বাস, ধর্মে অনুবতিঃ ভগব|নে অবিচলিত 
ভক্তি, কর্তব্য-লাধনে তৎপরতা, শান্থে ও গুকবাক্যে বিশ্বাস। বেদবাক্যে 
অন্রান্ততাজ্ঞান ও আত্মাব অনশ্ববাত্র অটল বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণ 
বেদকল্পতরুব সুখাতল ছাঁয়ায় উপবেশন করিয়া ্রহিক ও পাবমার্থিক 
এই উভয়বিধ চিন্তায় দিন যাপন করতেন । সুকৃতিশ।লী ভাগ্যবান 
নর ইহাব মোক্ষফল লাভেও বাঞ্চত হইতেন নাঁ। নাস্তিকতা তখন 
শুধু কোষ কলেববই অলঙ্কত কবিভ। কিন্তু হায়। কালেব অমোঘ 
আবর্তনে সে স্তুথস্থর্য্য বিধাদ জলা আবৃত হইল । ঘোঁর ঘন গঙ্জনে 
প্রতি আলোডিত ও বিক্ষুব্ধ হহল এবং নাস্তিকতারূপ অশনি সম্পাতে 
সাধুহদয় বিকম্পিত ও স্তপ্িত হয়া উঠিল। সেই ভীষণ চয্যোগের 
ফলে লোকে ধর্মবিশ্বাসে সংশয়েব রেখাপাত হইল এবং মানবমন 
হইতে ভগবদ্ক্তি ক্ষবিত হইল | ধন্মবাজ্য অধর্শের দ্বাবা আক্রান্ত ও 
অধিকৃত হইল। বেদপ্রামাণ্যে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ , 
সমুদ্রের স্তায় হৃদয় সরসী সন্ধুক্ষিত হইল। এশ্ববকেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত 
মনোবৃত্তি সহত্রধা বিভক্ত হইয়া নানাঁদিকে প্রধাবিত হইতে আবরম্ত 


৬৩২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-১০ম সংখ্যা | 


লালিত পালকি বপন পাটি পিপাসা লা পপ সিল কেসি পাস্িসিপাসিপিা স্পা স্পিলি 


কবিল। এই চিস্তাপ্রবাহই কালে বিবিধজাতীয় দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি 
করিল। 
পরম কারুণিক পরমেশ্বর জীবনিবহের মঙ্গল কামনায় জগৎ সৃষ্টি 
করিয়া তাহাদের শাশ্বত শাস্তি বা অদীম আনন্দলাঁভেব উদ্দেশ্যেই 
নিশ্বীসবৎ বেদ সকল প্রকাশ করিয়াছেন! এই বেদই লৌকিক ও 
অলৌকিক জ্ঞানেব মূল। কখন কখন প্রকৃত অধিকারীর অভাবে 
বেদের পঠনপাঠন বিলুপ্ত হয়, ইহাকেই বেদের বিনাশ বা জ্ঞানের 
তিরোধান বলিয়া! অভিহিত কব! হয়। অজ্ঞানেব আধিপত্য আবস্ত 
হইলেই ধর্রজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয় এব ইহাঁব পুনঃ প্রকাশের 
জন্য ভগবান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়া অথবা! মহধিগণের হ্ৃদয়ে 
শক্তি সঞ্চাব কবিয়া লুপ্ু বেদার্থের পুনঃ প্রকাঁশ করিয়া থাকেন । 
কৃত অর্থাৎ সত্যযুগে নাবায়ণ হইতে আগত বেদজ্ঞান যথার্থ ভাবে 
অবস্থিত ছিল। (্রেতাধুগে ইহা! বিরৃত হইতে আবম্তভ হয এবং দ্বাপৰে 
এই বিরুতিব পবিসমাপ্তি ঘটে । ইহাই আমাদের পূর্বকথিত বিরু্ 
ধর্মাক্রাস্ত দর্শনসমূহেব আবির্ভাব কাল। 
জ্ঞানে ভাম্বর আলোক অজ্ঞানতিমিবে আবৃত হইলে ব্রঙ্গা ও 
রুদ্র পুরসরঃ দেবগণ লোঁকৈককাবণ নাবাযণেব শরণাঁপনন হইলেন । 
পুরুযোত্তম ত্ুগবান তাহাদের ইঙ্গিত ভাব অবগত হইয়া পরাশবের 
ওরসে ও সত্যবত্তীব গর্ভে মহাষোগী ব্যাসপে অবতীর্ণ হইলেন | 
অনস্তব তিনি উতৎসন্ন বেদসমুহেব পুনকদ্ধার কবিয়া তাহাদিগকে 
চাঁরিভাঁগে বিভক্ত করিলেন । তৎপর এই বেদদ্রম অল্পাধু ও মন্দবুদ্ধি 
লোকের স্ুখবোধেব জন্য শত সহস্র শাখায় বিভক্ত হইল। স্কন্দ পুবাণে 
জ্ঞানতিরোধানেব এতিহাসিক কথা নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত আছে £-- 
গৌতমস্ত খষেঃ শাপাঁৎ জ্ঞানেত্বজ্ঞানতাঁং গতে। 
সন্কীর্ণবৃদ্ধয়ে। দেবা ব্রন্মরুদ্র পুরঃসরাঃ 
শরণ্যং শরণং জগ্ম.নীরায়ণমনীময়ম্‌ ॥ 
তৈবিজ্ঞাপিত কাধ্যস্ত ভগবান্‌ পুরুষোত্তমঃ | 
অবতীর্ণ মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাঁৎ ॥ 


কার্তিক, ১৩৩০ | ] শহর-_ দর্শন ৬৩৩ 


উৎসন্নান্‌ ভগবান্‌ বেদানুজ্জহার হবিঃ স্বয়ং | 
চতুধ ব্যভজ্মতত্তাংস্চ চতুবিংশতিধাপুনঃ ॥ 
শতধা চৈকধাচৈব ততৈব্চ সহত্বধা । 
কৃষ্জো দ্বাদশধীচৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে 
চকাব ব্রহ্গস্থত্রানি যেষাং হত্রত্বমগীসা ॥ 
বেদের বিপবীতার্থ দূবীকবণমানসে তিনি বেদার্থ নির্ণায়ক ব্র্হৃত্র ও 
প্রণয়ন করেন । 
বেদ ধর্ম ও ব্রহ্ষকাওতেদে দ্ুইভাগে বিভক্ক হইতে পাঁবে। ধর্ম 
অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে যাগাদি কর্ম ও উপাঁসনাধ বিষয় বিবৃত আছে। এবং 
ব্রহ্মকাঁ্ডে পবতত্ব বা পরব্রহ্দ প্রতিপার্দিত হইয়াছে । বাদবাঁয়ণ ব্যাস 
জ্ঞান ও উপাসনাকাঁও অবলম্বন কবিয়া মমুক্ষুদিগের নিমিত্ত বেদের 
উত্রুষ্ট মীমাংস! নিবন্ধ প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং স্বশিষ্য মহামুনি জৈমিনি 
ধধিকে কন্ট্মীদিগেব আন্ত বেদেব কর্মকাণ্ড অবলম্বন কবিয়া অন্য 
মীমাংসা! নিবন্ধ প্রণয়নে প্রবর্তিত কবেন। কর্ম ভোগ ও অপবর্গ 
উতভয়েধই কাঁরণ। এইজন্য কথিত হইয়াছে__ 


এ উরি পাস্পিস্সিপীস্িপসিাসি তিতাস লাস পাটি লাস পানি িপাসিলাসদিলাসিসিলাসিতাসি পিসি ৯ পিউ শাসক লাস্দিপিসসিসপটি 


প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বিবিধং কর্মাবৈদিকং । 
পূর্ব্ং বন্ধায় বিজ্ঞেযং পবং মৌক্ষায় কল্পতে ॥ 


লোঁকেব এই কন্ধ্বৈগুণ্য নিবারণের জন্ঠই কর্ত্ম মীমাংসার প্রয়োজন | 

জৈমিনিকৃত কর্ম বহস্তপুর্ণ মীমাংসা নিবন্ধ পূর্ব মীমাংসা নামে এবং 
ব্যাসদেব প্রণীত তত্বজ্ঞানরহস্ত উত্তব মীমাংসা বা বেদান্ত নামে আখ্যাত। 
বেদীস্তের বাচ্যার্থ উপনিষৎ হইলেও আজকাল বেদান্ত বলিতে আপনারা 
সকলেই ব্যাসরুত উত্তর মীমাংসা বুঝিয়া থাকেন । কোন কোন পুরাণে 
বেদাস্তেব নিন্দাবাদ থাঁকিলেও পুবাণাস্তরে ইহার স্তিবাদ দেখিতে 
পাওয়া যায় । পল্স পুরাণে আছে, 

“জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোইংশো ন কশ্চন। 

শ্রুত্যা বেদংর্থ বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌহি তৌ ॥” 


পরম্হংস পরিব্রাজকাচাধয শ্রীভীরতীতীর্থধুণি শঙ্করের সৃচনার 


৬৩৪ উদ্বোধ্ন। [ ২৫ বর্--১৯০ম সংখ্যা । 


শাসিত তি 


অনুসরণ স্বীয় বৈয়াসিক গ্যিযমালায় বেদান্তশাক্স্েব অধ/য় ও পা্গত যে 
ভিন্ন ভিন্ন অধিকরণ বচণা কবিষাছেন, বেদান্তশান্ত্রর বিবষ নির্ণয়েব 
জন্য আমবা এস্লে তাহাই উদ্ধত করিতেছি । 

শাস্সং বহ্ধবিগাবাগ্যমধ্যাযাঃ সু শ্ডুবিধাঃ | 

সমন্বযা বিরোধোৌ থে। সাধনং চ ফলং তথ] ॥ 

বাদবাষণ প্রণাত ব্রঙ্গবিভাবাখ্য বেদান্ত দর্শন পমন্যয়। অবিবোঁধ, 

সাধন ও ফগভেদে চাবি অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম নমণ্রয়াধাষে সমুদযি 
বেদান্ত বাঁক্যেব ব্রহ্মতাত্পয্য নির্ণষে পর্যযবসান , দ্বিতীয অবিবোধাধ্যায়ে 
সম্ভাবিত বিরোধেব পবিহাব , ভৃতীঘ সাধনধণ্যাবে বিদ্ভানাধলনির্ণয় 
এবং চতুর্থ কলাধ্যায়ে বিগ্তাফলনির্ণষ প্রতিপারদ্দিত হইয়াছে। 
প্রত্যেক অধ্যায়ে আঁবাঁব চাঁবিটী কবিয! পাদ এবং পরিচ্ছেদ আছে 
সেই পাদগত পদার্থ নিযনলিখিত প্রকাবে বিভক্ত ভইয়াছে £-- 

“সময়ে স্পষ্টলিঙগ মম্পষ্টত্বেইপ্যুপাস্তগম্‌ । 

জ্ৰেয়গং পদমাত্রং চ চিন্ত্যং পাদ্বছু ্রর্মীৎ ॥” 
প্রথম অধ্যাষেব প্রথম পাদে স্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গঘুক্ত শ্রুতিবাকা সমুহের  দ্বিহীষে 
অম্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গযুক্র উপাস্তবিষয় বাকাজাতেব » তৃতীষে উপাধিবিশি্ট জে 
ব্রহ্ধ ও জীবেব প্রতি প্রযুক্ত অম্পষ্ট ক্রুতিবাক্যেব , এবং চতুর্থে “অবান্ত?) 
“অজ!” প্রভৃতি সন্দিপ্ধ পদজাতেব সমন্বয় কবা হইয়াছে । 

“দ্বিতীয় স্মৃতি তর্কাভ্যামবিবোধো হন্যতুষ্টতা | 

ভূতভোক্ত অতের্লি্গ শ্রতৈবপ্যবিরুদ্ধতা ॥৮ 

দ্বিতীয় অধ্যাষেব প্রথম পাঁদে সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি 

স্বৃতি ও সাংখ্যাদি প্রযুক্ত তর্কের সহিত বেদান্ত সমন্বযেব বিরোধ 
পরিহার করা হইযাছে। দ্বিতীয় পাঁদে সাংখ্যার্দিমতেব হৃষ্টত্ব প্রদর্শিত 
হইয়াছে । তৃতীয পার্দেব প্রথম ভাঁগে পঞ্চমহাভূত শ্রুতি সমূহে 
পরম্পব বিরোধ পরিহাব এবং উত্তবভাগে জীবশ্রুতি সমুহেব বিরোধ 
পরিহার প্রদর্শিত হইয়াছে । চতুর্থ পাঁদে লিঙ্গশবাঁব শ্তিসমূদ্নেব পরস্পর 
বিরোধ পরিহৃত হইযাছে। 


কাহঠিক, ১৩৩৯ ।] শঙ্কব-_ দর্শন ৬৩৫ 


“তৃতীয়ে বিরতিস্তত্বং পদার্থ পবিশোধনম্। 
গুণোপসংহৃতিজ্ঞান বহিবঙ্গাদি সাধনম্‌ ॥ 


তৃতীয় মধ্যাযেব প্রথমপাদে জীবেব পবলোক গপমনাগমন বিচাঁব 
কবিয়া টববাগ্য নিবূপিত হইযাঁছি। দ্বিতীয় পাঁদেব প্রথমভাগে “ত্বং 
পদার্থ ও চরমভাগে “তত, পদার্থ নিণীঁত হইয়াছে! তৃতীয়পাদে 
সগ্ডণ বিদ্যাব গুশখোপসংহাব ও নিগুণ ব্রঙ্গে অপুনরুক্তপদে পসং- 
হাব, চতুর্থপাদে নিগুণিজ্ঞানব বহিবঞ্গ সাধনভূত আশ্রম বজ্ঞাদি ও 
অন্তবঙ্গ সাধনভূত এম, দম, নিদিধ্যাসনাদি নিক্ঠপিত হইয়।ছে। 


চতুর্থে জীবতো মুক্তিকতক্রান্তেগ্গতিকত্তবা | 
ব্রহ্গপ্রাপ্তি ব্রদ্গলোকাবিতি পদার্থ সংগ্রহঃ ॥ 


চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে শ্রবণমননাদদিব পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানত্বাবা 
নিগুণ অথবা উপাসনা দ্বারা সগুণ ব্রঙ্গের সাক্ষাৎকার কবিষ। পাপপুণা- 
বিনাশ লক্ষণ জীবনুক্তি অভিহিত হইয়াছে । দ্বিতীয়ে ম্রিয়মানের 
উৎক্রান্তি গ্রকাব ও তৃতীয়ে সঞ্চণবিৎ মুতেব উত্তরাঁয়ণ মার্গ কথিত 
হইয়াছে। চতুর্থেব পূর্ববভাগে নিগুপ ব্রহ্মবিদেৰ বিদেহ কৈবল্য 
প্রাপ্তি ও উত্তবভাগে সগুণ ব্রহ্ষবিদেব ব্রদগলৌক স্থিতি নিরাঁপত 
হইয়াছে । 

প্রাত্যক পার্দে আবাব কতকগুলি কবিয়। অধিকনণ আছে। 
প্রত্যেক অধিকরণে এক একটী স্বতম্থ বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত 
হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে ৩১ স্তরে ১১ অধিকবণ; 
দ্বিতীয় পাদে ৩২ স্বত্রে ৭ অধিকবণ , তৃতীয় পাদে ৪৩ স্যত্রে ১৪ অধিকবণ 
এবং চতুর্থ পাঁদদে ২৮ স্থত্রে ৮১ অধিকবণ আছে! দ্িতীয় অধ্যায়ের 
প্রথম পার্দে ৩৭ সুত্রে ১৩ অধিকরণ , দ্বিতীয় পার্দে ৪৫ সুত্রে ৮ 
অধিকরণ , তৃতীয় পার্দে ৫৩ সুত্রে ১৭ অধিকরণ , চতুর্থ পার্দেব ২২ 
স্তত্রে টা অধিকরণ আছে। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে ২৭ স্থত্রে 
৬ অধিকরণ , দ্বিতীয় পাদে ৪১ স্ষত্রে ৮ অধিকরণ। তৃতীয় পার্দে ৬৬ 
হ্ত্রে ৩৬ অধিকরণ , চতুর্থ পাদদে ৫২ হৃত্রে১৭ অধিকরণ আছে। 


৬৩৬ উদ্বোধন ! [ ২৫ বর্ষ--১০ম সংখ্যা । 


চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপার্দে ১৯ স্যত্রে ৯৪ অধিকরণ; দ্বিতীয় পাদ 
২১ সুত্রে ১১৯ অধিকরণ , তৃতীয়পার্দে ১৬ স্ত্রে ৬ অধিকরণ এবং 
চতুর্থ পাদে ২২টী হ্ত্রে ৭টা অধিকরণ আছে। মোটেব উপব 
সমস্ত বেদান্ত শাস্ের ৫৫৫টী সুত্র ও ১৯২টা অধিকরণ আছে *। এই 
সকল অধিকরণের সংখ্যা হইতেই বেদান্ত দর্শনেব গুরুত্ব ও বিষয়বিভাগ 
নির্ূপিত হয় । প্রবদ্ধ বিস্তাঁব ভয়ে এস্কলে অধিকবণ সমুহের লামোল্লেখ 
করা হইল না। বাদবায়ণেব স্ত্রগুলি এনূপ সংক্ষিপ্ত ও সারবৎ যে ভাঘ্য 
ও টীকার সাহাঁধ্য ব্যতিরেকে ইহাদের পরস্পব সম্বন্ধ ও অর্থ সহজে 
হৃদয়লম হয় লা। সুত্রগুলি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ বলিষা ভিন্ন ভিন্ন টীকাকার 
স্বন্ব সম্প্রদায় অনুযায়ী ইহাঁব ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান কবিয়াছেন। 
সত্রগুলির এই প্রকার সার্ধজনীন আলম্বন দেখিয়া ভগবান্‌ ব।দবায়ণের 
রচনা নৈপুণ্যে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ঈশ্বরাঁগত শ্রুতি জননীর 
নায় বেদান্ত শান্্রও সর্ধকালে, সর্বযূগে ও সর্বমানব সমাজে সমভাবে 
প্রযুক্ত হইতে পাঁরে। এই বেদান্তস্থত্রের অন্ত এক বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা 
শুধু হিন্দধন্ম জগতে সীমাবদ্ধ নহে কিন্ত সার্বজনীন । এমন সম্প্রদায় 
নাই যাহা স্বমতের অনুকূলে ইহার ভাঘ্য বা ব্যখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হুয় 
নাই । সন্যাসিদলে আচার্য শঙ্কব প্রভৃতিব, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে 
রামানুজাদি) শৈব সম্প্রধায়ে অবধূভাঁচীধ্য প্রভৃতিব প্রচলিত ব্যাখ্যা- 
গ্রন্থ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । এমন কি বর্তমান কাঁলেও কহ কেহ ব্রহ্ধ ও শক্তি 
পক্ষে ইহাঁব ভাষ্য প্রণয়নে সচেষ্ট হইয়াছেন । প্রচলিত ব্যাখ্যা গ্রন্ 
পাঠে জানা যাঁয়, ইহাদের পূর্বেও ভগবান বোধায়নঃ তন্তপ্রপঞ্চ ভাঁঙ্বব 
ও দ্রমিড প্রভৃতি আ'চার্যগণ এই ব্রঙ্গস্ুত্রেব উপর ভাষ্যার্দি প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । কালবশে অথব! সম্প্রদায়ের উচ্ছেদনশতঃ এইগুলি লুপ্ত 
হইয়া গিয়াছে । 

একসময়ে এই ব্রহ্মমীমাংসাশান্্ গুরু, শিষ্য ও আচাধ্য সমাজে 
বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ কবিয়াছিল। আলোচ্য গ্রন্থ সর্বজনবিদিত, অতএব 


* রামানুজভাষ্যে বেদান্তের সুত্র সংখ্যা ৫৪৫ ও অধিকবরণ সংখ্যা 
১৬৬ দৃষ্ট হয়। 


কার্তিক, ১৩৩০ । ] শঙ্কর-_দর্শন ৬৩৭ 


কলা পি লালিত লস্ট 


ইহার গুণব্যাখ্যান অনর্থক । এককথায় বলা ফাইতে পারে যে বেদান্ত 
দর্শন গৌরবসম্পদে জগতে অতুলনীয় এবং দর্শনবাজ্যে সর্ববদর্শন শিরোমণি । 

্রহ্মনুত্রের এই প্রীধান্ত বনুদিন লোকসমাজে স্থায়ী হইল না, 
অবৈদিক ধর্মের ঘোব ঘনঘটায ইহাঁব ভাঁবের স্ব্ূপ কতক কালের জন্য 
আচ্ছাদিত হইল) কথায় আছে “চক্রবৎ পরিবর্তস্তে হুঃখানিচ স্থানিচ” 
- চক্রের আবর্তনের ন্যায় ছুঃখেব পব স্ুথ ও সুখের পর ছুঃখ প্রতিনিয়তই 
উপস্থিত হইতেছে । এই মহাবাক্যের সত্যতা শুধু বাহা জগতৈ নহে 
অন্তজগতেও অনুভূত হয়। যখন মানসিক বৃত্তি সমূহ পাঁপ পঞ্ষে অভিপিপ্ত 
হয়, যখন শম, দম, ক্ষমা আজব, সত্যনিষ্ঠা "প্রভৃতি দেব বৃত্তি সমূহ 
কামক্রোধাদি আস্ববৃত্তি সমূহেব পরাক্রম স্হা করিতে না পারিয়া কোন 
এক অজ্ঞাতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ কবে? সেই সময় ধর্শজগতে ভীষণ বিপ্লব 
উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তখনই ভগবান্‌ স্বীয় প্রতিশ্ররতি অনুসারে 
গীতোক্ত সেই_-প্যদা যদাহি ধর্ম গ্লানির্বতি ভারত । অভ্যুর্থান- 
মধর্শস্ত তদাত্মানং স্যজাম্যহম্”_-এই আশ্বাসবাণী অনুসাবে সাধুগণেব 
পরিত্রাণেব জন্য স্বয়ং আবিভূতি হন অথবা মহষিগণেব মধ স্বীয় শক্তি 
বিস্তাব কবিয়া বিপ্লষ্ট ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কবেন। তাই গীতায় 
আছে ঃ_ 

“পবিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্তাং | 
ধন্ সংস্থাঁপনার্থায় সম্তবামি যুগে যুগে |” 

ভগবান্‌ বুদ্ধের নিব্বাণলাভেব পর, যখন বৌদ্ধ ধর্শের দোহাই দিয়া 
সমাজে অনাচাৰ ও অত্যাচাবের তাগুব নৃত্য হইতে লাগিল তখনও 
এ মহাসত্য জলন্ত অক্ষরে লোক লোচনের বিষ্য়বর্তী হইয়াছিল। 

এমন এক সময় আপিল যখন ভারতের ধর্ম্গগন নিবিড় অধর্ম্মতিমির 
সমাচ্ছন্ন সনাতন আধ্যধপ্ম বৈশাশিকগণ বিপ্লুত;,_-তশোতক্মার্ত 
কর্মানুষ্ঠান কাপালিক আচারে বিধ্বস্ত ,-_শাস্ত্ীয় গ্রস্থনিচয় অধার্মিক জন 
বিপ্্ট »__মুক্তিপ্রদ তীর্ঘনিবহ অসংক্কত, জনগণ অপরিজ্ঞাঁত ,--বিতিন্ন 
অবৈদিক সম্প্রদায় স্ব স্থ মতস্থাঁপনে বদ্ধ পরিকর _ হৃতর্য ধর্ম কঞ্চুক 
পরিবৃত লম্পটকুলের ঘোঁর অত্যাচারে, নারীর সতীত্ব, ব্রাহ্মণের ব্রাঙ্গণত্ব 


সস পারিস পি সপিতি সপ লা স্ এসি পাটি পাস লিপ শস্টিতিসিড বাসি টি 








৬৩৮ উদ্বোধন 1 | ২৫ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


পলা শির পাত ৪ পট পা সি পি পি সপ এ সপাসিলা এসসি তা 


রক্ষা করা হুফর হইয়াছিল, সেই ঘোঁব ছুর্দিনে,__সেই প্রলয়ের সন্ধিক্ষণে-_ 
অধর্্মপ অমানিশার পুপ্তীকূত তমৌব।শি ভেদ করিয়। শঙ্কর মার্তণ্ডের থর 
দীধিতি প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি দাক্ষিণাত্যের কেরল দেশাস্তরবর্তী 
কালটী গ্রামে, শিবগুক নামক ব্রাঙ্গণের উবসে ও সতী দেবীর গর্ভে 
জন্মগ্রহণ কবিয়া শ্রুতি ব্যাথাবপ সঞ্জীবন মন্ষে মুৃতকল্প ব্ণাশ্রম ধর্ম 
পুনরুজ্জীবিত কবিযাছিলেন ও ভাবতে এক প্রান্ত হইতে সুদূর অপর প্রান্ত 
পধ্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মেব বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করতঃ সেই প্রীটীন আধ্য 
গৌবব জগতে বিজয় ছুন্ুভিনাদে বিঘাধিত কবিয়ীছিলেন | সেই শিজ্ঞানপ্রভ 
বালস্ুধ্যেব অক্যুদয়ে ভারশুগগনেব নমোবাশি অপশ্থত হইল, দিব্য 
উদ্ধালোক প্রবুদ্ধ হইযা ভাবতের নরনাবীবৃন্দ পুনখাঁয় বেদ বিহিত বর্ণাশম 
ধর্শেব অনুষ্ঠানে অন্ুবক্ত ও গ্রবৃন্ত ভইল। ভাবতেব যে পুণ্য তপোবন 
একদ। ছন্দোগগণেব সামগাঁলে মুখবিত”বছব,চগণেব মন্্র নিনাদে 
প্রতিধ্বনিত, _অধবগুগণের মন্বব্যাখ্যায় শন্দিত ও খ্ত্বিকগণেব যজ্ঞায 
হোম ধুমে পবিত্রীরৃত হইত,কাঁল প্রভাবে বৈনাশিকগণেব ঘোর 
উৎপীড়নে নেই পৃত তপোবন, মহ! শশ্মানে পরিণত হইয়াছিল । জ্ঞানবীব 
শঙ্করেব আবিভীবে সেই পুণ্য তপোবন পুনবায় পর্ব শ্রীধাবণ কবিল £_- 
কোথাও বা সংসাব বিবাগী পাবত্রাজক পবমাত্মধ্যানে নিমগ্ন ১কোথাও 
যোগী স্তিমিত চলোচান যোগেখবেব ধ্যানে নিবত ,--কোথাও বা দণ্ড 
মেথলাধাঁবী ব্রহ্মাচাবী সমিৎ-কুশ-তোয আহবণ ব্যাপৃ দু হইল । 

ক্রমশঃ ) 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


শাপ্রন-শ্ণিক্ষী গ্লোক্পীন্-্রীমৎ পবমহংস পরিবাজক 
আচাধ্য শ্রীরুষ্ণনন্দ স্বামী মহোদয়েব শুভ ৭৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
এই পুস্তকথানি তাহার শুভ জন্মতিথি ঝুলন ছাঁদশী হইতে তাহার সব্যাঁস 
গ্রহণের শুভদিন পৌষ সংক্রান্তি পর্যান্ত বিনামূল্যে বিতরণ কর! হইবে। 


কানিক, ১৩৩*।] সংবাদ ও মন্তব্য। ৬৩৯ 


চে ৮৯ পাশপাশি 


ম্যানেলাব কাশী যোগাশ্রম। হাউজ কাটোয়া, বেনারলম সিটি-এই 
ঠিকানায় ডাক ব্যয় জন্য 'এক আনাব টিকিট পাঠাইলে বিন" সল্ল্য পুস্তক 
প্রেরিত হইবে । 


সংবাদ ও মন্তবা | 


১। কোটালীপা' শ্রীশ্ীবামকৃষ্ণ সেবা শ্রমেব ১৯২০ হইতে ১৯২১ 
পথ্যন্ত কাঁধা বিববণী আমলা প্রাপু হইযাছি। উদ্বোধনে পাঠকবর্ণ 
জানেন এখান হইতে দশেব হিতকব বহু কাধ্য সাধিত হইয়া থাকে। 
বর্তমানে এখানে একটী শ্রী শ্রীবামকুষ্ণ চতুষ্পাঠী খুল। হইয়াছে। শ্রীযুক্ত 
নিশিকান্ত চক্রবর্তী ব্যাকাবণতীর্থ এই সংস্কৃত টোলের অধাপন কবিয়া 
থাকেন । এই সংকার্ষে সকলেবই সাহা দান কর্তব্য। 

২। শ্রীরামরষ্ণ ইণ্ডেটস হোমেব, ব্যান্সালোব, মাইসোর), ১৯২২ 
হষঈনে ২০ পধ্ন্ত কাঁধাবিবরর্ী আমবা পাইলাষ । এই ছার নিবাসে 
এণ্টান্স বিঃ এ, বিঃ এস্‌ সি, ইঙ্গিনিয়াৰীং প্রভৃতি সকল শ্রেণীর ছাত্রেরাই 
সংশিক্ষা লাভ কবিয়! থাকে । শীযুক্ত এন, বেঙ্গটেশ্বব আয়ঙ্গায় ইহাব 
তশ্বাব্ধান করিস থাকেন । 

৩। আবা, পাটনা, সাহাবাদ ও দানাপুব জেলার জল প্লাবনে 
শ্রীবামকুষ্ণ মিশন হইতে পাঁচটা কেন্ত্র খুলিয়া ৮৮ খানি গ্রামে; ৯৭২৬ জন 
ছুস্থকে সাহায্য কবা হইতেছে । ধাহারা এই কার্যে অর্থ বস্ত্র 
সাহায্য কবিতে ইচ্ছুক তাহারা বেলুড রামরুষ্জ মিশনের প্রেসিডেন্টের 
নিকট অথবা উদ্বোধন কাধ্যলয়ে সেক্রেটাঁরীর নিকট অর্থাদি প্রেরণ কবিয়। 
বাধিত করিবেন । 

৪ | শ্টরামকষ্ বিদ্যাপীঠ, পোঃ দেওঘর, দাওতাঁল পরগণা । এক 
বৎসরের অধিক কাল হইল, শ্রীরামকৃষ্জ মিশনের কতিপয় সন্ন্যাসী ও 


৬৪ উদ্বোধন । ২৫ বর্ষ--১*ম সংখ্যা । 


পি লিলি লাস পি লাস পা্টিতী পাছি ত্িবাতি ৯ এাস্িপাসিলসিরসি সিল পি কী ১৮৯ পাসটিলাি পাছি পা লা পাল পাটি সদ সা সিসির সিল পাটি বাসি পাটির 


বহাচাবিকর্তৃক দাগুতাঁল পরগণার দেওঘর ॥ নামক স্থানে বালকগণের 
নিমিত্ত একটা ব্রন্ষচর্য্য বিগ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছে । চরিত্রবান ত্যাগী 
শিক্ষকগণেব তত্বাবধানে বান কবিয়া কোমলমতি বালকগণ যাহাতে 
শারীরিক মানসিক ও নৈতিক উন্নততিব সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালীতে 
লৌকিক বিচ্চা অর্জন করিয়া যথার্থ মানুষ হইতে পাবে এই বিছ্ভালয় সেই 
উদ্দেন্টে স্থাপিত হইয়াছে । এই প্রতিষ্ঠানটাব মুখা উদ্দেশ্য এই ঘে 
বালকগণ যেন লৌকিক শিক্ষালাভেব সঙ্গে সঙ্গে চবিত্রবান, কম্মত, স্থবাবণন্বী 
ও আত্ম-প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং পর জীবনে দেন জীবন যুদ্ধেব ভপযুক্ত 
হয়। 

দৈহিক, ব্যবহাব মুলক; নৈতিক, ধর্ম্নব্ময়ক শিক্ষা ব্যতীত এই 
বিদ্যালয়ে নিয়লিখিত জ্ঞান মুলক (ব্ষয় সমূহ শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে 
বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ইংরাজী, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাথমিক বিজ্ঞান, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠ, উদ্ছিদ ও জড পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান। 
এতদ্যতীত মুখে মুখে গন্পচ্ছলে ধর্শনীতি, পুবাণঃ ইতিহাস ও মহৎ 
লোঁকদেব জীবনী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে | এই বিগ্ভালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি 
এই ভাবে স্থির হইয়াছে যে, কোনও বালক ইচ্ছা করিলে ১৬ বলব 
বয়ঃক্রম কালে কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ম্যারি কুলেশন পরীক্ষায় উপস্থিত 
হইতে পারিবে । 

সাধারণত ৮ হইতে ১২ বতৎ্দব বযস্ক বালকগণকে আশ্রমে লওয়! 
হয়। পোষাক পবিচ্ছদেব ব্যয় ব্যতীত অপবাপব খরচের জন্ত মাসিক 
৯৮৭ টাকা করিয়া প্রত্যেক ছেলেকে দিতে হয়। 

বিদ্যালয় সন্থন্ধে সবিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে নিয়মাবলীর জন্ত 
অধ্যক্ষেব নিকট পত্র লিখুন । 


অগ্রহায়ণ, ২৫শ বর্ষ। 


ব্রহ্ধলীন স্বামী আত্মানন্দ 


শুদ্ব-আত্ম! পবিত্র-জীবন স্বামী আত্মানন্দ আর এই অনিত্য 
পাঞ্চভীতি শরীরে নাই। বিগত ২৫শে “আশ্বিন তারিখে তিনি শরীর 
ত্যাগ করিয়াছেন । সাধু সমাজে তিনি বিশেষ খাতনামা না হইলেও ধাহাঁরা 
ঘনিষ্টভাবে তাহাব পবিত্র সঙ্গ লাভ কবিয়াছিলেন তীহাবা তাহার 
জীবনের ত্যাগ, তপস্তা ও আধ্যাত্মিক গভীরতাব সাক্ষ্য দিতে পারেন । 
তাহার নির্লিপ্ত ও নিঃসঙ্গ জীবন, একান্তিক ধ্যাননিষ্টা, আত্ম-এ্রতয়, 
গুরুভক্তি ও 'ইগনিষ্ঠা আপর্শস্থালীয় । তিনি ব্রহ্মবিদ্তাব চচ্চা সর্বদাই 
করিতেন । প্রস্থানত্রয়ে (গীতা, উপনিবদ্‌ ও বেদান্তক্ছত্রভান্য ) তাহার বিশেষ 
অনুরাগ ছিল এবং অপরের ভিতব ঈভাব সঞ্চাবিত কবিবাঁব চেষ্টাও ত্রাহ।ব 
বিশেষ ছিল। ১৯০৭ খ্ু্টাঞ্ষে বাঙ্গাণলাবে তাহ1]কে প্রথম দর্শন লাভ 
কবি। চাম্রাজপেটে একটা ভাঁডাটে বাড়ীতে তখন ভক্তগণকে লইয়া 
শান্তাদির অধ্যাপনা কবিতেছিলেন । সে প্রথম দর্শন হইতেই তাহাব প্রতি 
বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া! পডি। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সন্ত্বেও সকল সময় তাহার 
পদপ্রান্তে বাস কবিবাঁব স্কৃবিধা হয়া উঠে নাই । তিনি বেলুডে। বাঙ্গালোরে, 
পুরীতে, ভূবনেশ্বরেঃ সম্বলপুরে? ঢাকায় ও শেষ কাশীতে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন । শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্ন,-৫প্রমানন্দঃ রামকৃষ্ণানন্দাদি মহ পুক্ষগণের 
প্রতি তাহাব আগাধ শ্রদ্ধা একটা শিক্ষার বিষয় । যে কোন ব্রহ্মচারী 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজার কাঁজ করিত, তাঁহাকে তিনি পায়ে হাত দিয়া প্রণাম 
করিতে দিতেন লা। তিনি বলিতেন “তোমবা কত সৌভাগ্যবান 
থে শ্শ্রীঠাকুরের সেবার অধিকার লাভ করিয়াছ। যে হাতে তোমা 
ঠাকুরের কাধ্য করিতেছ সে হাঁত কি আমাদের পায়ে লাগাবে ? ইহা 
কখনই হইতে পারে না।” গুকুল মহারাজ শশ্বীমহারজের নিজ হাতেক 


৬৪২ উদ্বোধন ! [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





সপ লী সপ ৮৯ ৫৯৫৫৯৫৯৪৯৫৯ প সপািলিসিাশি ৯৮৯ সিসি নি 


তৈয়ারী। একবার ভূবনেশ্বরে তাহার সহিত এক চাতুম্দান্ত সঙ্গ ও 
সেবা করিবার সৌভাগ্য লাঁভ করিয়াছিলাম। তখনও সেখানে মঠ হয় 
নাই । প্রসন্নবাবুর বাড়ীতে একটী ঘরে আমর! উভয়ে থাকিতাম। 
সে সময় তিনি সর্ধনাই ধান, জপ. সাধন, ভজ্রন ও পাঠাদিতে তন্ময় 
হইয়া থাকিতেন এবং প্রত্যহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত ধ্যানেতে নির্বা ত-দীপ-শিখার 
হায় নিষ্পন্দ হইয়া অবস্থান করিতেন । বাঁথিক শবীবের ক্রিয়া কিছুই 
পরিলক্ষিত হইত নাঁ। একদিন একটা বৃহদাকার সর্প গৃহমধ্যে প্রবেশ 
করে, আমার দৃষ্টি সর্পের উপব পড়িয়াছে । শুকুল মহারাজ কিন্তু তথন 
গভীর ধানে নিমগ্। যেখানে একাত্মৃষ্টি সেখানে শক্র-মিত্র ভাব 
নাই, হিংশ্রের হিংস্রকত্বও থাকেনা । ভেদদৃণ্টি হইতেই হিংসাঁব কাজ । 
আমি অতি মৃস্বরে বলিলাম, সাপ এসেছে । তখনও তাঁহার বহির্জগতে 
দৃষ্টি আসে নাই, পুনবায় একটু বলাতে তিনি নেত্র- উন্মীলন করিলেন । 
সাপটা এদিক ওদিক ফিবিয়া জানালার মধ্য দিয়। পুনবায় বাহিরে 
চলিয়া গেল। তিনি আবার ধ্যাঁনস্থ হইলেন। এ সময়ে তিনি 
অহণিশি ধ্যান করিতেন এবং এমন একটী আনন্দ রাজ্যে বিচরণ 
করিতেন যে দেখিলেই মনে হইত সর্বপ্রকার এণাবঙ্জিত হইয়। 
সেই প্রমানন্দের সন্ধান পাইয়াছন, অমু'তর অধিকারী হইয়াছেন । 
তীহার চোখে মুখে ও ভাষায় তাঁহার পূর্ণ বিকাশ হইতে লাগিল। 
তিনি মহাষ্টমীর দিন রাত্রিতে শ্রীত্রীমীকে পায়েস নিবেদন করিতে 
করিতে বালকের ন্যায় অশ্রলে সিক্ত হইয়! কাদিতে 'কাদিতে 
বলিলেন "মা, করেছ সন্যাপী আর কি দিয়ে তোমার পৃজ। করি।” 
কিছুদিন এ প্রকার চলিবার পর তাঁহার শরীর কিছু অন্ুস্থ 
হইয়া পড়িল। প্রতাহ একটু একটু জর হইত। তাঁহাঁব পর তাহাকে 
স্থান ত্যাগ করিতে হইল। আমি পুরীতে শ্রত্রীমহারাজ্রের ( পুজ্যপা 
শ্বামী ব্রহ্গানন্দ ) সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন এরূপ মহাঁপুরুষের 
সেবা ও সঙ্গলাভ করা মহা-সৌভাগ্য। 

শুকুলমহারাজ নাট্রাচাধ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত পূর্ণচন্ত্র, বিশ্বমঙ্গল, 
কালাপাহাড়, নসীরাম, ঠৈতন্লীলা, নিমাই সন্যাদ ও র্ূপদনাতন 
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পন্পল | সপ পাস্দি ৯৫ ৯পাসসিলিসসপ পলা সপ সত সস 


প্রভৃতি গ্রন্থ নকল পড়িতে বলিতেন ও নিজে পড়িয়া শুনাইতেন 
এবং বলিতেন বে ধর্শ্েরে এমন উচ্চ আদর্শ খুব কম পুস্তকেই 
পাওয়া বায়। তিনি একটী গান নিতে গাহিতেন ও বিভোর হ্হয়া 
সাইতেন-- 
জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা, জয় গোবর্ধন চেতন শিলা, 
- নারায়ণঃ নারায়ণ, নারায়ণ । 
চেতন যমুনা চেতন বেণু' গহন ফুঞ্জবন ব্যাপিত বেস্ু 
নারায়ণ, লারায়ণ, নারায়ণ । 
খেলা! খেল! থেলা মেল!, নিবঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা, 
নারায়ণ, নারায়ণ, লারায়ণ। 

( বিহ্বমগলঠাকুর ) 
তিনি নিঙ্গে পাঁখোযাজ বাজ্জাইতে পাবিতেন ও ঞপদ গানের সঙ্গে 
বাজাইতেন। তিনি সাধন ভঙ্জনেব অন্ত বড়ই উৎসাহ দিতেন। 
শেষ গত শ্রাবণমানে দেখা হইলে বলিলেন, খেলা ধুলা ঢের হ'ল চল 
আবার একান্ত স্থানে গঙ্গাতীরে বসে যাই, গোলমাল লোকালয় ভাল 
লাগেন| | সেই সময়ে তিনি শ্রীশ্বামিজীত্ “[17511750 18115” প্রভৃতি 
কয়েকথানা গ্রন্থ ছেলেদেব পড়াইতেন । সেই তাহার স'গ সৃল শরীরে 
শেষ দেখা । তাঁহাব পুণ্যময় স্মৃতি যে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে 
তাহা মুছিবার নয়। আয্মন্স ব্রঙ্গবিৎ মহাপুরুঘ চলিয়! যান কিন্ত তাহার 
সঙ্গ লাভ করিয়। যাহারা ধন্ত হইয়াছেন, এই ভ্িতাপ-তাপিত সংসারে 
তাহাদের ভয় নাই। সাধু-সগ-জনিত পুণ্য তাহাদের সংসার সমুদ্র পার 
হইবাঁর ভেলা । 

আচাধ্য জগৎগুক্ু শ্রীমং স্বামী বিবেকানন্দেব তিনি একজন সন্যাসী 
শিষ্য ও শ্রারামরফ্জমঠের গৌরব ছিলেন । মালদহ জেলাতে শুকুল ব্রা্দণের 
গৃহে তাহার জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে তাহাকে শুকুল মহাশয় বলিয়! সম্বোধন 
করা হইত, তাহা হইতেই তৎপরে “শুকুল মহারাজ এই নামেই ভক্ত- 
মণ্ডলীতে পরিচিত ! তাহার শরার ত্যাগে যে আদর্শ জীবনের অভাব 
হইল তাহা আর সহজে পূর্ণ হইবার নছে। তিনি চলিয়া গেলেন, 


৬৩৪৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১১শ সংখ্যা । 
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তীহার জীবনাদর্শ অনুসরণ করিয়। অধিকারী ব্যক্তি ন্বয়ং ধন্য হউন 
জগতকে পবিত্র করুন। 
ভগবান বলিয়াছেনঃ-_ 
“ইহৈব তৈঞ্জিতঃ স্বর্ণো যেষাং সাম্যেস্থিতং মন । 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তন্াদ,হ্ধণি তেস্থিতাঃ 1” 


মি ০০ 


( করুণানন্দ ) 


স্বামী আত্মানন্দের মহাসমাধি 


কাশী হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দ প্রীমৎথ স্বামী শিবাঁনন্দজী মহাঁবাজকে যে 
ংবাদ দিয়াছেন, তাহাঁব কিষ্ংশ আমবা উদ্বোধনে উদ্ধৃত কবিলাম__ 
“পুজনীয় মহাপুরুন মহাবাঁজ, 

“আপনি আমাব অসংখ্য সষ্টাঙ্গ জানিবন। বোধ হয় এতক্ষণে 
কালিকানন্দেব তাব পাইযাঁছেন । আমাদেব পবম প্রিয়তম বইকালেব 
বন্ধু ও গুরুত্রাতা শুফুল মহাবাঁজ গত কল্য শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা ২৫ 
মিনিটেব সময আমাদিগকে ত্যাগ কাঁবয়। সাধনোচিত ধাঁমে গমন 
করিয়াছেন । অগ্ প্রত আমব! যথাক্রীতি তাহাব দেহ পুষ্পমালাদিতে 
বিভৃষিত কবিয়া মণিকর্ণিকাঁয় জলসমাঁধি করিয়া আসিষাছি। 

“আমি আসিবাব পব তিনি ৯১* দিন বেশ সুস্থ ছিলেন এবং 
আমার সঙ্গে পদব্রজে গিয়া একদিন গঙ্গাধব মহাবাজকে দর্শন কাবিয়! 
আসিয়াছিলেন। তিনি আমাঁব নিকট প্রায় কলিতেন, ৮৮০৫]100- 
(5005 থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না, এখানে মন চঞ্চল হয়, 
কেবল মহাপুরুষ মহাবাঁজেব আদেশে রহিয়াছি। দি তিনি অনুমতি 
করেন, তবে হবিদ্বার ব| এরূপ কোন নিভৃত স্থানে গিয়। গঙ্গাতীকে 
পড়িয়া থাকি । তবে এখন একল! থাকিবাব ক্ষমতা নাই। কেহ 
সঙ্গে থাকিলে সুবিধা হয়, কারণ, জল তুলিয়া আন! প্রভৃতি কাজ 
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এক্ষণে আমার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বলিয়া বসির! বানাবার! 
একরূপ করিয়া লইতে পারি । 

“আমি আসিবার পবই তাহার একটা পুবাতন ট্রাঙ্ক আমার নিকষ্ট 
আনিয়া ও তাহাঁর চাঁবি দিয়া বলিলেন, এটাৰ ভিতর ২ খানি গরম 
কাপড় আছে-_আমি ইহা আব রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে পারি না। 
তুমি ইহা! লইয়া মঠাঁধ্যক্ষ মহাশয়ক পাঠাইয়া দাও তিনি যাহাকে 
দিবার হয় দিবেন । উহার ভিতব দেখিলাম, ২ খানি গরম কাপড 
ছাড়া একটা ফ্রানেলের জামা আছ । আপনি বলেন ত ট্রাঙ্ক শুদ্ধ 
হথবিধামত যখন কেহ এখান হইতে যাইবে, তাহাব সহিত পাঠাইতে পারি 
অথবা যদি লিখিয়! পাঠান, তবে যাহাঁকে দিতে বলিবেন। তাহাকে দিয়া 
দিতে পারি। অন্ুগ্রহপূর্বক এ বিনয়ে সত্বব যাহা হয় আদেশ করিবেল। 

প্রথমে ইহার সামান্য জর হয়, এইরূপ কায়কর্দিন চলে, তখন 
ভবানী বাবু চিকিৎসা কবেন। ক্রমে অতিরিস্ত অর্থাৎ ১৫1২০ 
বাঁব কবিয়! দাস্ত হইতে থাকে । জব বাডিতোছ এবং একদম বিচ্ছেদ 
হইতেছে না দেখিয়। অমধ বাবুকে দেখাঁন হয় এবং তিনি [২0171060009 
এর ৮০: বলেন এবং তাহাব চিকিৎসা হইতে থাঁকে | ক্রমে গত রবিবার 
একটু নিউামানিয়াব ভাব দেখ! দেয় । আঁমি ও কালিকনন্দ উভয়ে যাইয়া 
অমব বাবুকে পবর্দিন ডাঁকিয়া আনি । তীহাঁকে 17)৩0001) দেওয়। উচিৎ 
কি, না পরামর্শ জিজ্ঞাদা কবায় তিনি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
13:01001)0 1210767110101017 বলেন ও উষাধই উপকাঁব হইবে বলেন। তিনি 
নিজের কাজ লইয়া সদা সর্বদা বাস্ত থাকিলেও তাহাকে খবব দিলেই তিনি 
বরাধব আসিয়াছেন ও যত্বের সহি চিকিৎসা কবিয়াছেন। ক্রমে 
শুকুল,মহারাজ কাণে কম শুনিতে থাকেন, অনেক চীৎকার কবিয়া বলিয়! 
ওষধ পথ্যার্দি খাওয়াইতে হইত । ছেখ্টকানাই, প্রকাশ, সুরেন, কবালী 
প্রভৃতি অনেকেই সবাসর্কদা থাকিয়া রাতি জাগিয়া প্রাণপণে সেবা 
করিয়ছে। শেষে দীশ্ত বন্ধ হয় এবং ছানার জল, বেদানার রুল, 
[70117 প্রভৃতি পথ্য চলে । গত পরস্ব বৃহস্পতিবার হইতেই অতিরিক্ত 
7105020100 হয়। কাল প্রাতে অমরবাবু আসিয়া বলেন) অন্ত সব 





৬৪৬ উদ্বোধন । [২৯৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





স্করক্িসত সআতাস্তিপািতাসিলিসিতাসিনি তি জিকা তসটীতাস্পি িসিলাস্সিরাসি সপাস্িত  পাস্পিিসটিতাস্পিসিলা স্পা পাটি পপি টতাসিতা পা্িসসিপাসপিশিস্সি এ 


57770100775 ভাল, কিন্তু অতিবিক্ত 01050786001 তিনি 911001270 
7015601৩দেন উহা! ২1৩ দাগ খাঁওয়ান হইয়াছিল। তাঁবপর বেলা ২টা! 
ইটা হইতে কথা বন্ধ হয়। ৪টা আন্দাজ হইতে ঘাম হইতে থাকে । 
ভবানীবাবু ও চৌধুরী আপিযা শেষাবস্থা ব'লয়া গেলেন । অমব বাবু 
খন আদিলেন, তথন সকলে গঞ্গাধর মহাবাঁজের আদেশে উচ্চস্বরে 
নাম শুনাইতেছেন । 

যাঙ্ক। হউক গঞ্গাধব মহাঁবাঁজ আজ পরাতে আবার আসিয়া! মণিকণিকা 
পধ্যন্ত যাঁন এবং এখনও আশ্রমে বহিয়াছেন । তাহার ইচ্ছা ও প্রস্তাবানু- 
যায়ী শুকুল মহারাজের উদ্দেশে আগামী কে জাগবী পূর্ণিমার দিন একটা 
ভাগারা হইবার কথা হইতেছে । 

শুকুল মহারখর্জ একদিন কণাপ্রপঞ্গে তাহার অনেক দিন পুর্্্বর 
একটা স্বপ্নব কথা বলেন-__তাহাতে তিনি সমূদয় জগৎ আনন্দের 
উৎ রূপে অনুভব কবিয়া পরে প্র অবস্থার অবসাঁনে নিজেকে মায়ে 
কোলে নৃত্যকারী শিশুরাপ অনুভব কবিয়াছিলন । তিনি বলিলন, 
সমাধি যদি খীরূপ কিছু অবস্থা হয়ঃ তবে স্বপ্পে মাত্র উহা! অনুভব 
কবিয়াছি__জাগ্রতে কখনও অনুভব করি নাই। শুকুল মহাঁব'জের 
প্রাণবাধু শরীর ত্যাগ করিলে কিছুক্ষণ তথায ভজন হয়। পরে অন্ত 
স্থানে বসিয়! কালিকানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে সময়োপযোগী আত্মার 
অবিনাশিত্ব বিষয়ে উপনিষদার্দি হইতে হইতে আলোচনা হয়। 





ীত্রীরামরুষ্জদেবের ফোডশী'পুজা 
( আচাধ্য শ্রমৎ সাব্দানন্দ স্বামিজীর লীলা প্রসঙ্গ অবলম্বনে লিখিত ) 
( স্বামী অসিতানন্দ ) 
সার্ধশত বর্ষ আগে একদিন বাংলার নিভৃত অক্গান 
,সে অপূর্ব প্রেমলীল! করেছিল নরাদব মিলি দেবী সনে 
ইতিহাস জলশ্রুতি কিন্বা অতি অতীতের বিস্বৃত সময় 
তুলনা করিতে নারে অভিনব বলি শুধুস্তব্ধ হয়ে রয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । ] যোড়ধী পূজা] । ৬৪৭ 


১২০০০০৪৭ 





সিপিবি তি ৯৪১৯৫ সিসি সি সপ ্পসিলী সি সি ৯৫৯ ৯৯ ৯৭৯ ৯১৮৯০৮৮৮৯৫৯ তি সর্ব সির সিরাস্দিশীসিলীস্িলাস্ি্া ৯ 


কিস্ত ইহা হয়েছিল কামগন্ধহীন এই প্রেম উপাসনা 
দ্ুইটী কিশোর প্রাণ মহাযোগে মহাপ্রাণে হাবাল আপনা ॥ 
শান্তিপ্ররা পুণাগঙ্গাতীরে বিবাক্সিত মন্দির মায়ের 
শ্রন্দবেব প্রকাশে স্বন্দব স্থান নাই সেখানে ভয়ের 
ফুল সেথা ফুটে ফুটে সারা গন্ধ দিতে সদা আত্মহারা 
বাষু মুদমন্দ হয়ে বয় চিত্ত সেথা বিত্ত হতে ছাড়া 

গান সেগা বাধিয়াছে বাস! সে যেন গো সব কর্মনাশা 
যেন কোন ধানমগ্রলোকে টট গেছে ধর কিছু আশা 
সেইখ"ন সেই পুণ্যস্থীনে তাঁবিলীব মন্দির দুয়ারে 
আবিভূতি হয়াছ তাঁবক জগতের পবিত্রাণ তার 

সঙ্গে তাঁব সর্ববশক্তিময়ী জননী যে করুণা মুবততি 

হস্তে তার ববাভয়ভব! দুটিপথে ঝবে পড়ে প্রীতি 

তাঁবা যে গো মাতষের নেশে এসেছেন দর্বলেব দেশে 
দূর্বলতা দিতে ঘচাইয়া মুক্তিপথ দেখাঁতে নিমেষে ॥ 
জো্ঠ মাসে আছ্ছি অমানিশি-অন্ধকাঁরে ঘিবিয়াছে দিশি 
অন্ধকার অন্ধকার বুকে পমঘোবে গছে যেন মিশি 
গল্গানীব মন্দিব কানন কিছু নাহি হেরিছে নয়ন 
হলঘোর অন্ধকারে আজি মন যেন হেরিছে স্বপন 
তারাদল হযেছে উল বনমাঝে ডাকে শিবাফুল 
পেচকের কর্কশ আহ্বান বুক্ষে দোলে বাদুড দোল 
মন্দিরেতে শতদীপ জলি অন্ধকার করে পরিহাস 
অন্ধকাব নিস্কঙ আক্রোশ ধাযুপণে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, 
জননীর এল পুক্সাক্ষণ এই ঘন আধারে আপাকে 
'পুষ্পবামে ধূপের ঘহনে ভব! তাহ মন্দির পুলকে 
মৃগ্ময়ীর মাঝাবে চিন্ময়ী হের চিত্ত নিখিলতাবণ 
অভয়ের মহাবার্তী ঘোষে স্থির ধীর ছুখানি নয়ন 
মন্দিরের অঙ্গনের কোণে নিরালায় পুণ্য গেহ মাঝে 
স্থসজ্জিত পুজার সম্ভার থরে থরে দিকে দিকে রাজে 


৩৪৮ 


পিরিতি বাটি লট সিসি বাতি তি ৯১৫৯৯ বাসি ৯ তাস পি 


উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ __১১শ সংখ্যা 1 


০ শীত শি পা তোসছি লাকি পি এসসি পেস্ট তা পাট লিগা রিপা পম লিপি রস ৫ 


নাহি সেথা দেবীর প্রতিমা পাহি কোন ঘট মন্ত্রপূত 
সুধু দুটা আলিম্পন পীঠে নরনারী নয়ন মুদ্রিত 
তারা ছয়ে ধ্যানপথ বাছি দূৰে দূরে গেছে কত দূরে 
মানবের চিন্তার সাহস নিবাকৃত করিবাবে নারে 
ধীরে ধীরে নরদেহে যেন ফিরে এলে! চেতন মহিমা 
আজঁথ ঢুটী লভিল মেলন কণ্ঠ পেলে বাণীর ভঙ্গিমা 
মন্ত্পুত কুভ্তবাবি দিয় নারীদেহ অভিষেক করি 
মধুকঠ্ঠে কহিলেন নর নতমাথে হাত দুটী জুড়ি ॥_. 
“সর্বশক্তি অধীশ্ববী বাল!, হে জননি ত্রিপুবাস্থন্দবি 
সিদ্ধি্ধাব কর উম্মাচন এই দেহে কব আগমন 

হু কলাণময়ি বিশ্বরূপা কব সর্ব কল্যাণ সাধন ॥” 
দেবী অঙ্গে মন্ত্রন্ঠাস করি পুজিলেন “নাডশোপচাঁরে 
সমাধিস্থ মানবী শিবানী আজ্বানন্দে লইল1 উ1হাঁবে 
সমাধিলাগবে ঢেউ উঠ মিলনেব বাধা পন্ডে খসে 
আত্মীনন্দে বিভোব দুজন] সম্মিলিত আত্মার হবষে ॥ 
কেটেগেল রজনীব্‌ দ্বিতীয প্রহব হলো! বাঁ জ্ঞান 
দেবতা যে জপমালা সাধনার ফল করে দিল দান 
দেবীব চবণে পূর্ণ যৌগে আপনারে কবি সমর্পণ 
সাধন' কবিযা দিল শেষ ধীবে ধীবে করে নিবেদন-_ 
“অয়ি সর্বমঙ্গলেব মঞ্গল-স্বরূপা হে দেবি জননি 
শরণ-দাধিনি ত্রিনয়নি শিববধূ অয়ি নারায়ণি 
পার্পদ্ধে প্রণাম তোমাব বাবন্বাব কল্যাণক্ূপিনি ॥” 
অপূর্ব সে নাবী পুজা হলো সমাপন গেল অন্ধকার 
সহসা! প্রাবিয়া দিল ধবণীর হিয়া আলো চন্দ্রিকার 
বাজিয়া উঠিল বাশী মধুব স্বননে দিক ুলকিত 
বাঁমকষ্চ "াঁরদার অস্ুত মিলনে ধরা বোমাঞ্চিত 

হে ভারত ! চাহ যদ্দি আপন কল্যাণ ছাড় নারীজ্ঞান 
নারীপদ্দে হেব আজি ভগবান করে আত্মদান 


অগ্রন্থায়ণ। ১৩৩৯ | ] কথা-প্রসঙ্গে ৷ ৬৪৯ 


স্পস্ট শিল্পি পরস্পর পি এ সিসি সিসি লস সপ্ত পিসি পোস্ত ৯৩৯৯ পাস্টসস্রিলি সামি কাস্ট পাস্তা ৯ সা পাস্টিাস্সিসস্প সিপাস্টি পাল সিপাস্টিাসিাসছিলাস্িত সি 


নাবীরে ভাবিতে হবে মাতা দিতে হবে তীহারে সম্মান 
অন্ত দৃষ্টি নিতে হবে ফিরে তবে তব আসিবে কল্যাণ 
নাহলে উপায় নাহি আর অন্ত চেষ্টা হইবে বিফল 
মাতা ব'ল হেরিলে তাহারে আর নাহি রহিবে- হূর্ববল 
এই মহারহস্ত গোপন প্রকাশিত ষোড়শী পূজায় 

হের আর নাহিক বজ্রনী আলো! আসি ছেয়েছে ধরায় ॥ 





কথা-প্রপজজে 


১। জীবল-সংগ্রাম (110 ১০005519101 7৯1৮1809) 1 প্ররুতির 
নিয়মে প্রাণা-জগৎ তাহাঁদেব পবিবেষ্টনীব অন্ধায়ী যথাসাধ্য নিজেদের 
যোঁজিত করিয়া লইয়াছে। বহিঃ শরুব আক্রমণ, প্রারৃতিক 
বিপৎপাত ও আবহাওয়া হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার উপযোগী 
দেহ ও আশ্রয়-নির্্মাণকৌশল তাহাদের আছে। অতি নিয় জাতীয় 
প্রাণিগণও তাঁহাদের পরিবেষ্টনী এন্ধপ উপযোগী করিয়া লয় থে মনে 
হয় যেন কোনও সুদক্ষ কারিগব উহা! কাটিয়া কুটিয়া গডিয়! দিয়াছে। 
তাহাদের ইন্দ্রিয়গুলিও যথাযোগা স্বানে অবস্থিত ও ব্যবস্থিত, যাঁহাঁতে 
জীবন যাত্রা! সুচারুরূপে নির্বাহ হইতে পারে। 

খা ১ সং 

লৌকের সাধারণ ধারণ! যে, যথাযোগ্য ইন্দ্রিয় সম্পন্ন করিয়া জীব- 
স্থষ্টি, জগৎ কর্তা জগতেব আর্দিমকাঁল হইতেই করিয়া! বাখিয়াছেন। 
কিন্ত প্রাণী বিজ্ঞানের আলোচনাব সহিত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে 
যে লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন স"গ্রামের ফল স্বরূপ বর্তমান প্রাণীসজ্বের 
অভ্যুদয় ঘটিরাছে এবং যাহারা এই জীবন-সংগ্রামে নিজেদের দেহ ও 
পারিপার্শিক অবস্থা উহার অনুকূল করিয়া না লইতে পারিয়াছে 
তাহাদেরই এ জগৎ রঙ্রমঞ্চ হইতে উধাও হইতে হুইয়াছে। এই 


৯০০ 


৬৫০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ধ-_-১১শ সংখ্যা। 


লোন লী এ পস্পিস পানিতে পাস পাটি লা লাক রাস পান তি লা লাম্পসিতািলীস পিতা পোসিণীসিপাস্টি লাটি পাদ সতী উপসচিব পাটি স্পা লাতিন ৭» লি বা্টিলা্ পাতি 6 পাস পা পাস তা পো পরি উি লাটি ঠা তা পাটি পি পা ৯ 


অক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী জীবন-সংগ্রামে মধিকাংশ আীবই কপূরের মন্ত উবিষ্ব 
গিয়াছে, কিন্তু যাহার বাচিয়া আছে তাহারাই সর্বাৎকুষ্ট (58:5155] 
০6 016. 10650, আব বাচিবার জন্য যে জীবের সঙ্ঘবদ্ধ ভাব 
তাহা হইতে জাতি-সামান্ত (09009) এবং জাতি-বিশেষের (91950159) 
সৃষ্টি হইয়াছে । 

পৃথিবীতে যাহা ধরা উচিত তাহা অপ্ক্ষো জন্মায় অধিক । পৃথিবীতে 
আীবনী শক্তির প্রকাশ অধিক কিন্তু তদ্ুপমোগী পর্যাপ্ত আহার, বাতাস 
ও বাস করিবাব স্থান নাহ । হাউয়ার্ড মুর (] [7০৪10 110015) 
তাহার ১৪৪০৪ ১০1৮15215 (বর্ধবতাব অস্তিত্ব) নামক গ্রন্থে 
দেখাইয়াছেন যে এক জোড়া চড়াই ([703৭8-919917০), যদি তাহার 
একটী সন্তানও ন| মরে তাহা হইলে তাহারা কুড়ি বৎসরে সমক্ত 
ইত্ডিয়ানা (50805 ০0£ 1001909) ছাইয়া ফেলিতে পাধে। প্রতি 
ধাতুতে চিংডি মাছ (1,096) ১০১০০ হাজার করিয়। ডিম পাড়ে 
এবং বঝিণুক (0)৮9651) ২৯৭৬৬০১০৩ লক্ষ করিয়া পাড়ে । বয়হপ্রা % 
হইলে স্ত্রী-উইয়ের একটা গর্ভে বলিয়া ডিম পাড। ছাঁডা আর কোন 
কাজই থাকে না, সে প্রত্যহ ৮০১*** হাজার কবিয়। ডিম পাঁডে এবং 
একজোড়া হাঘোরে পোকাবধ (0109৮ 1700) বংশ যদি নাশ না 
হয় তাহা হইলে ৮ বসবে তাহাব! যুক্ত রাজ্যের (07015 68699) 
সমস্ত গাছপাল! খাইয়া ফেলিতে পারে । বান ও কুচি জাতীয় 
মাছ জীবনে একবার প্রনব কবে, কিন্তু দেই একবাবেই, বড ছোট 
আকার অন্যায়ী, ৫ লক্ষ হইতে ২০১০০০৯* লক্ষ পর্যন্ত ডিম পাড়ে। 
সমুদ্র এক প্রকারের চ্যাপটা রকমেব জীব আছে যাহাদেব বংশ লা লষ্ট 
হইলে অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র পিদ্ধু জলেও তাহাদের সন্কুলান হইবে না| 
কড (0০৭) মাছের প্রত্যেক ডিমটী হইতে ধদি একটা করিয়া প্রাণী বাছির 
হয় তাহা হইলে একজোড়া! কড তাহার সন্তানের দ্বারা ২৫ বৎসরে পৃথিবীর 
স্তায়বৃহৎ স্তপ সাজাইতে পারে। 

| ক ৬ জু 


ধরা বক্ষে অপর্য্যাপ্ত জীবনী শক্তির প্রকাশই জীবন-সংগ্রামের কারণ 


গাগ্রতায়ণ। ১৩৩০ |] শন্কয-ঘর্শন | ৬৫১ 


পাস্তা সিল সসিপিসীপাসপিসিলা আসলো অিপািত পাস্টিলাসিলী এপস পা 


এবং উহাই এই বিশাল পৃথিবীক যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। 
হ্বর্গাদি লো”কর কথা আমরা সঠিক অবগত নহি কিন্তু এই ভাল'কে 
জীবন ধাঁবণ এক ঠঃখপূর্ণ ভয্ষানহ বাঁপাব। বিভিন্ন জাতি বাশষ 
অসংখা বাল্কণাব চ্গাঁয় জগত বঙ্গমাঞ্চ উপস্থিত হইয়া বাচিবার আসা 
পরস্পব পবম্পবক হতা। করিতেছে । ভূলাঁকের প্রারভ্ত কাল হইতেই 
কোটী কোটী বৎসর ধবিয়া এই হত্যা আত প্রবাহিত। 
ক এ ক 
প্রাশীততববিদ্ররা মান ১৯,৯৯*,৯০ লক্ষ ভীবেব সন্ধান ও নামকরণ 
কবিয়াঁছন-_বাঁকি ভ্রীব-জ্রাতি মাঁনাবব নিকট অজ্ঞাত । এবং যাহা 
জালা গিয়ান্ছ তাহা আপক্ষা ২ তইাতি ১০* গুণ অধিক জআঁতি-বা শষ 
(০০৭) জীবন যাদ্দ পবাভত হইয়া উধাও হইয়া গিয়ান্ছ। যাভারা 
ধরার এককালে বীদ্যাছিল। বিভাঁব কবিয়াছিল তাঁহানদবই সমাধি 
আজ আমাদর পদক্ষোপর কঠিন মুত্তিক।। উদর কথা মানব 
জানেলা বা ভুলিয়া গিয়াছে-_মাঝ মাঝ ভগণর্ভ বা পর্বত গাত্রে 
তাঁহাদের চিহব দেখিয়ী কেবল দীর্ঘ লিশ্বীস পবিত্যাগ কৰে । 


শহর-দর্শন | 


(পূর্বানববৃত্তি ) 
( অধ্যাপক শ্রীমাধব দাস চক্রবর্তী সাংখ্যতীর্ঘ, এম, এ ) 


শান্সের মর্ম বািশিষরূপে অবগত হইলে এবং ধর্মজগতের প্রতি 
প্রণিধানসহকারে দ্ক্িপাত কবিলে ইহাই প্রতীত হইব যে, ধর্ম ও 
সমাজশক্তিই আধ্যজাতির প্রীণ ৪ বিরাট (দহ এবং বর্ণাশ্রম ধর্মই 
ইহার মেরদণ্ড। শান্তর ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানে অমলাভক্কি 
বর্ণাশ্রমধর্ম ও সমাঞ্জশক্তি অক্ষুন্ন থাকিলে .প্রলয়কাঁলের মরুদগণের 
সমবেত শক্তিও ইহাঁকে স্থান ত্রষ্ট করিতে পারেন! | শাস্ত্রে আছে__ 


৬৫২ উদ্বোধন । [২৫শবর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


“বেদাধীনং জগৎসর্বং মন্ত্রাধিনাশ্চ দেবতা ঃ। 

তে মন্তবা ব্রাহ্মণাধীনাস্তম্মাৎ ব্রাহ্মণ দেবতাঁঃ |” 
বৈনাশিকগণের অত্যাচারে । সেই ভূদ্দেবতাগণ যখন বেদোক্ত কার্যাকলাপ 
সমুহ বিসর্জন দিয়াছিলেন, জনসাঁধাবণ উহাদ্দেরই উপদ্রবে ভীতচকিত্ত- 
চিত্তে স্বধন্্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্ধত হইয়াছিলেন, দেবভূমি ভাবতবর্ষ 


ভূত প্রেত সমূহের ধ্বংসলীল! প্রত্যক্ষ কবিয়াছিল; সেই সময়ে করুণাময় 
ভগবান ব্ণাশ্রম ধর্মের পুনঃ সংস্কাব মানসে আচার্য শঙ্করকে 


স্বশক্তি দিয়! ধবধামে পাঠাইযাছি'লন | শৈব, শানু, বৈষ্ণব প্রস্তুতি 
সম্প্রদাযেব নধ্যে যে বিদ্বেম বহ্ছি প্রজ্জলিত হইয়া ভাঁবতেব প্রতিগৃহ 
ভন্্রনাৎ কবিতে উদ্যত হইয়াছিল, শঙ্কর জলধবেব উপদেশবারি বর্ষণে 
সেই প্রধমিত ধিদ্বেষবন্ধি প্রশমিত হইল »_এবং পরম্পর পবম্পবকে 
মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিতে শিক্ষা কবিল। তাহাঁব তন্বম্সি মহবাক্য 
প্রভাবে মানবগণের অজ্ঞানপ্রস্থত ভেদজ্ঞান তিবোহিত হইল, 
বিবিধ মতবাদরূপ নবি কুম্থমনিচয়কে তিনি এক অদ্বৈত স্ত্রে গ্রথিত 
করিলেন । পবম্পর অশ্ুযা, দ্বেনঃ হিংস| প্রভৃতি পবিভ্যাগ করতঃ 
“সর্ধং খহ্দিদং ত্রন্গ” এই. অশবীবী উপনিবদ্বলীর তাত্পর্যা মর্মে মরে 
অনুভব কবিতে শিখিল। সম্প্রদায় বিশেষে কেহবা কর্ম? কেহবা ভক্তি, 
কেহব! জ্ঞান, কেহব। কর্মমজ্ঞান বা ভক্তিজ্ঞান জমুচ্চয়-বাদ্র মুক্তিব সাধন 
বলিয়া নির্দেশ করেন। শক্কব জ্ঞানবাদেব প্রচারে ব্রতী হইলে& 
কর্ম ও তক্তিকে জ্ঞানের সহায়ক কাঁরণ বলিয়! নির্দেশ কবিয়াছন। 
তাহাঁব ব! তংসপ্প্রদায় প্রণীত দেবতাগণেব স্তবমাল| পাঠ কবিতে কবিতে 
সত্যই হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠ। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানে একত্র সমাবেশ 
একমাত্র শঙ্কব জীবনেই পবিদৃুগ হয়। এই স্থানেই আমরা শঙ্গরেব 
মহিমা এবং এই স্থানেই আমরা তাহার শাস্তজ্ঞানোস্ভাসিত বিমল ধীশক্তির 
ম্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাই । আজ যে ব্র্ণাশ্রম ধর্মের অস্তিত্ব রহিয়াছে 
তাঁহা আচার্য্য শঙ্করবেই অমানুষিক অধ্যবসায় ও শান্ত্রচঙ্চার ফল। 

শঙ্করের স্বপ্রণীত কোন দর্শনশান্ত্র নাই, অতএব তত্প্রণীত গ্রন্থনিচয় 
ও ভাব্যাবলী অবলম্বন করিয়াই আমরা শঙ্করের মতবাদের আলোচনায় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ | ] শঙ্কর-মর্শন | ৬৫৩ 


পল উিপানবটি শে ৯৯ ৯৮৫৯ সিলাটি তািপাস্িতস লীলার নাসির পিসি সপ সখ পাটি পিপি পি পান্টি লা পাস পি লোপ সিল পিসির ৯ লা 


প্রবৃত্ত হইব । বদ্ধানতশান্ মন্সথয সমুদায় গ্রদ্থাবলীর মূলতিত্তি, ত্রহ্গসত্র 
ভগবাদীতা ও উপনিষৎ। ইহার! যথাক্রমে ভ্তায়-প্রস্থান, স্থতি-প্রস্থান ও 
ক্রতি-প্রস্থান নামে প্রসিদ্ধ । 
দার্শনিক মানত্রেরই স্বমত বলবৎ করিবার জন্ত ভিত্তি স্থানীয় এই 
প্রস্থান্ত্রয়ের উপর সামগ্রন্ত রক্ষা করিয়া ভাষা লিখিতে হইবে । শঙ্কর, 
রামানুজ, বল্লভ, মব্ষ প্রভৃতি সকলেই এই সনাতন রীতির অনুলরণ 
করিয়াছেন । অতএব শঙ্করেব দশন বুঝিতে হইলে প্রধানতঃ এই 
প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যেব উপবই নির্ভর করিতে হইবে। প্ররূত আধ্য 
সমাজ বলিলে আমর! যাঁহা বুঝি তাহা সনাতন বেদের উপব গ্রতিষ্ঠিত। 
বেদ আপতঃ দৃষ্টিতে এতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে পবিপূর্ণ দুষ্ট 
হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে উহা শুধু আধ্যাত্মিক ভাবে পবিপুর্ণ। প্রতীচ্য 
ও আধুনিক ইংবেজী শিক্ষিত ভাবায় পঞ্ডিত গণব মতে শুধু সংহিতা 
ভাঁগই বেদ নামে পরিচিত। ব্রাঙ্গণ বেদেব বাখ্যা পুস্তক এবং ইহা 
্রাহ্মণ, আবণাক ও উপনিষত ভে তিন ভাগে বিভক্ত । শুধু ইহাই 
নয়) ইহাঁবা এই সকল গ্রন্থ শিচযণক ক্রম-্পববন্তী সময়ে বলিয়া 
বিবেচনা! করিয়া থাকেন | এস্থশে এসকল বিষায়ব বিচার অগ্রাসঙ্গিক 
বোধে পবিত্যক্ত হইল সনাতন আধযাধর্াবলম্বী ব্যক্তিবর্গ এই 
সকলকেই ঈশ্ববাগত বেদ বলিয়া বিশ্বাস কবধেন। বেনদিকপর্ম নিতাস্ত 
ছুন্ধূহ ও ছুরবগাঁহ বলিয়া, উদব কাঁলে সঙদয় খপিগণ লোকে 
সহজবোধেব নিমিত স্থৃতি ও পুবাণ শাস্ব প্রণয়ন কবেন। 
প্রস্থানত্রয়ব ভাষ্য ব্যতীতও আশাধ্য আরও কতকগুলি গ্রন্থ 
প্রণয়ণ কবিয়াছি'লন। ন্যনাধিক ২৫* শত গ্রন্থে শঙ্কবেব নাষ দেখিতে 
পাওয়া যায়| ইহাব সকলগুলি গে আচার্য্য গ্রণীত নহে তাহ! গ্রন্থের 
মীমাংসা দেখিয়াই নিঃসন্দেহে বলা যাতে পাবে । শঙ্কবাচা্য স্থাপিত 
মঠ 'চতুষ্টয়ের মোহান্তগণও শঙ্কদ এশিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস 
ইহার অধিকাংশ পুস্তকই পসবন্ডী শঙ্গরগণ কর্তৃক লিখিত । অদ্বৈত- 
বেদাস্ত বিষয়ক নিবন্ধ সমূহই শুধু জগদগুরু কর্তৃক বচিত বলিয়া 
মাধবাচাধ্যের বিশ্বাস। স্বরচিত ব্রহ্স্থত্র-ভাম্ গ্রন্থেই আচার্যের মত 





৬৫৪ উদ্বোধন । . ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 


৬পামপাসিতাস্পসপিসপূ্্পিস্পা সা পালা উপানপ ভা পর্দা ৯ সিনা ৮৯৫ পসরস্ািত সিসির পাদ পিতা ভদপসিি এ% 


বিশেব ভাবে শ্ফুরণ হইয়াছে । এই ভাগ্মের নাম শারীরক-ভাম্য। 
শারীর শব্দের অর্থ জীব । বে ভাষ্যে জীবতত্ব বিচাবিত হইয়াছে 
তাহাই শারীরক ভাষ্য । টীক1 ও ভাঁষ্ে প্রভেদ এই যে টাকাকাত্রে 
শ্বীতন্ত্য কিছুই নাই, তাহাকে হ্ত্রের আক্ষরিক ব্যাথ্যাই করিতে হয়ঃ 
কিন্ক ভাঁষাকার হৃতরপদেব অর্থ বাতিরিক্ত স্বীয় অভিমতও ভাষ্যমধো 
স্বাধীনভাবে বর্ণন! কবিতে পাবেন * | ব্যাসের স্্রঞজাল অবলম্বন কবিয়। 
শঙ্কর যে ভাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাকে একখান! স্বতন্ব দর্শন শান্ত 
বলিলেও শতুৃক্তি হয় না । তিনি স্বীয় প্রজ্জাবলে ঘুক্তি তর্ক ও শ্রুতির 
সাহাধা অবলম্বন করিয়া প্রতিপক্ষের মত খণ্ডবিখ্ড কবতঃ স্বীয় মত 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 

নির্ণয় সংশয়েব অপেক্ষা করে । কোনও বিষয়ে সংশয় উপস্থিত ন! 
হইলে তাহাব বিচার প্রবৃত্তি বা জিজ্ঞাসা আদৌ উদিত হয় না। 
অব্যভিচবিত নিয্মেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পবতত্ব নির্ণায়ক বেদাস্তশাস্তর 
নিশ্ষল বলিযা মনে হয়, যেহেতু প্রাশিমাত্রেবই নিঃসংশয় আত্মঙ্জান 
আছে,-সকলেই “আমি', 'আঁমাব* ইত্যাদি শখ্খ নিয়ত বাবহাঁর করিয়া 
থাকে । যে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাই বাযাহা আমাদেব নিকট 
স্থপরিজ্ঞাত তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা হয় না । .কিস্তু সন্দিগ্ধ জ্ঞান স্থলে জিজ্ঞাসা 
হইয়া থাকে। প্রাণী মাত্রেরই সামান্ততঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য, 
কিস্ত তদ্বিষয়ে তাহাদের বিশেষ জ্ঞান নাই,_অতএব আত্মতন্ব জিজ্ঞানা 
বৃথা নহে। ন্বস্ববপের বিশিষ্ট জ্ঞান থাকিলে কেহহ একবাব দেহে, 
একবার মনে ও বারাস্তরে বুদ্ধিতে আত্মবুদ্ধি করিত না। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে ম্পশ্টাকাবেই হউক আর হুক্মাকারেই হউক জীবমাজেরই 
আত্মজ্ঞন সম্বন্ধে সংশয় বহিয়াছে স্তরাং বেদান্তবিচার সকল 
স্বীকার করিতেই হইবে! আচার্য্যপ্রবর প্রথমতঃ “আমি” আমার 
প্রস্ততি মনাদি সিদ্ধ ও পরম্পরা গত বাবহাবিক জ্ঞানর মুলততু ও কারণ 
নির্ণয় কবিয়া, তৎপর সুগভীর ব্রহ্ধস্থত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 


শপ 


* নৃত্রার্থো বর্্যতে মত্র পদৈঃ সুত্রানুসারিভিঃ | 
স্থপদানিচ বর্ণাস্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদোবিহ্ঃ ॥ 


অগ্রহাক্পণ, ১৩৩৯ ।] শঙ্কর-দর্শন ' ৬৫৫ 


সপ পা পাটি শীত শাশি পিসি পান আাসপিতিসপপিসপরিি লিট 


এই পাতনিকাই তাহার ভাতের ভূমিকা ম্বরূপ। ইহা অধুনা অধ্যাঁস 
ভাষ্য বলিয়া! বিখ্যাত। এই বিত্রম বা অধ্যান ভাষ্যে আচার্য ষে 
মৌলিকতা৷ ও অনন্তলাধারণ প্রতিভা প্রদর্ণন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই 
খাঘার বিষয় । আমাদের জনে তয় শুধু অধাান ভাষ্যের দ্বারাই তিনি 
তাহার মতবাদ স্থাপন করিতে কৃতকাধ্য হইয়াছেন। পরবর্তী স্ৃত্রবিবৃতি 
শুধু প্রপঞ্চার্থ ও স্বল্পধী মানবগণের বোধসৌকাধ্যার্থে লিখিত 


হহইয়াছে। 
“ইং বা “এই এই প্রকার জ্ঞানেব আলম্বন বহ্‌, কিন্তু “অহং? ঝ 


“আমি, এতদ্্রপ জ্ঞানের আম্পদ এক | দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার 
ও বহির্জগৎ “ইদ্ং' প্রত্যয়ের বিষয় ও আত্মা অহংজ্ঞানের আলগ্ন। 
ইদ্দং জ্ঞানের জ্ঞেয় পদ্দার্থকে বিষয় ও অহং জ্ঞানের গোচরীভূত বস্তকে 
বিষয়ী বলে। চিৎস্বূপ আতা! বিষয়ী, আর সকল তাহার বিষয় বা 
তত্প্রকাশ্ঠ । ইহার! যথাক্রমে চিৎ ও জড় নামে আখ্যাত। চিৎ ও জড় 
আলো! ও অন্ধকারের স্তায় পরম্পর বিরুদ্ধ স্বভাব । অতএব অহংজ্ঞান- 
জ্ঞেয় আত্মমর সহিত ইদং জ্ঞানজ্ঞের অনাত্মার পরম্পর তাদাত্মা বিপ্রম 
অধুক্ত_-এই সন্দেহ উপস্থিত হইল তাঁহাদের ধর্ম্মসমূহের অর্থাৎ জাড্য 
চৈতগ্তা্দি গুণাবলারও ইতরেতরত্ব প্রতিভাত হওয়া অযৌক্তিক । একথা 
যুক্তিযুক্ত হইলেও অনার্দিসিক্ক অবিবেক প্রযুক্ত আত্মাতে, অনাম্বা ও 
অনাস্মাধর্মমমেব এব অনাত্মায়, মাত্মা ও আত্মধর্ম্ের অধ্যাস বা আরোপ 
করিয়া লোকে “মমি, “আমার) “এই আমিঃ, “ইহী আমার” ইত্যাদিরূপ 
নানাপ্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে | এই প্রকার ব্যবহার মিথ্যাজ্ঞান 
বিজ্প্তিত ও সত্যানৃত মিথুনীকূত। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে) এই অধ্যাস 
কি? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে এক বস্ততে অন্যবস্তর জ্ঞান বা 
অবভাস হইলেই উহা অধ্যাস বা ভ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 
ংশয় হইতে পারে যে অবিষ় ও স্বপ্রজ্কাশ প্রত্যগাত্মার় কির্নূপে ততপ্রকাশ্থয 
দেহাদি ও পে ধর্মের অধ্যাস হইতে পারে? অপিচ যাহা প্রত্যঙ্ষীরুত 
তাহাতেই বিষয়াস্তরের অধ্যাল সম্ভব হয়, অদৃইচয় ও অবষয় পদার্থে 
অধ্যাল দেখা যায় না। উত্তরে বলা যাইতেছে মে আত্ম! আত্যস্তিকরূপে 


৬৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


৯ পাসলাস্ি তিস্তা পপি পরিসর সর সির তিস্তা পা িপিস্টিসি সি ৯ সপরাস্সিপাসিিসি্াটি তি 


জ্ঞানের অগোচর নহে । আজম অহং জ্ঞানের আম্পদ বলিয়া নিতাত্ 
অবিষয় নহে । ফলিতার্থ এই যে আবগ্ঠাকপ্পিত অহং উপাধির বিলোপ 
সাধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আত্মা অহং জ্ঞান পরিচ্ছেদ্য বা 'অহংজ্ঞানের 
বিষয়; স্থৃতরাং তাহাতে দেহাদি বা প্রেহাদি ধর্পেরে আরোপ যুক্তি 
বিরুদ্ধ নহে । দ্বিতীয়তঃ আত্মা! প্রত্যক্ষও বটেন, কেননা 

জীবমাত্রেই আত্মাকে “আমি” এইরপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে | আপিচ 
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্া পদার্থ ব্যতীত অন্তত্র অধ্যাস হুইবে না এমন নিয়ম 
নাই। আকাশ অরূপ প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে তল, মলিনতাদিৰ 
আরোপ হইয়া থাকে । অধাসের লক্ষণ দ্বারা স্থিরীরত হইতেছে যে 
যাহাতে যাহার অধ্যাস তাহাতে তাহার গুণদোষ স্পৃষ্ট হয় না। স্থতরাং 
আত্মাতে অনাত্মার ব! অনাতআ্সাতে আত্মার অধ্যাদ হইলেও কেহুই 
কাহারও গুণদ্বোষে লিপ্ত হয় না। আত্মা ও অনাতআ্মার পরস্পব অধ্যাস 
হইতেই প্রমাণ, প্রময়। লৌকিক, বৈদিকাদি ব্যবহাঁব জ্ঞান জাত ও 
নির্বাহিত, হইতেছে । এই অবিগ্ঠা অথবা আত্মানাত্মাব অধ্যাস ব্যতীত 
ব্যবহারিক কোন কাধ্যই সম্পন হইতে পারেদ | অতএব দেখা যাইতেছে 
যে আত্ম! ও অনাত্স! পবম্পর পবস্পরে অধ্যাস্‌ হইযাই এক বৈচিত্র্যময় 
জগতের স্থষ্টি করিতেছে । ব্যবহার বিষয়ে জ্ঞানিমনুষ্য ও অজ্ঞানী পশু 
উভয়ই সমান অর্থাৎ উভজ্লেই অধ্যাস পূর্বক ব্যবহাব কবে। তন্বজ্ঞানের 
পূর্ব পধ্যন্তই শাস্ত্রের সীমা নির্দিষ্ট বলিয়া উহাবাও অধ্যাসেব হাত হইতে 
নিস্তার পায় না। বাহিক পুত্রকলত্রাদিব ক্লেশাক্রেশ আপনাতে অধান্ত 
করিয়া জীব আপনাকে ব্রিষ্ট বা অক্রিষ্ট বলিযা মনে কবে । এই প্রকারে 
সথলত্ব কশত্ব প্রভৃতি দেহধ্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া সমুদয় ব্যবহাব 
সিদ্ধি হয়। সকল অনর্থের মূলীভূত এই আবিগ্যাব উচ্ছেদ ও অবিদ্যান!শ্ক 
একাঁত্সবিজ্ঞান উৎপাদনের নিমিত্ত বেদ্াস্তবিচাঁর আবশ্তক | এই অধ্যাসই 
শঙ্কর দর্শনের মূল ভিত্তি, ইহা স্থাপিত না হইলে শঙ্করের মতবাদস্থাপিত 
হইতে পাবেনা । 

স্বরৃত ভূমিকায় অধ্যাসের এই স্বদৃঢ ভিত্তি নির্মীণ করিয়া শঙ্কর হে 
মতবাদের স্থাপন করিয়াছেন তাহার নিষ্র্য এই-__ 











অগ্রহায়ণ, ১৩৩* |] শঙ্কর-দর্শন | ৬৫৭ 


পাতে সি সিপাস্পিপিস্পসিতা্পিন্পিপাস্টিরাস্পি সপাসিপাসিলাতিস্পাস্পিসপিিসিপাসিপাসিল সি সিসির দিসপসটিলাস্পা স্পা সপিলিসপা 








সমাস 


জীবসকল আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিকও আধিতৌতিক এই ত্রিতাঁপে 
দগ্ধ হইয়! সর্বদাই শান্তিবাপ্ির অনুলন্ধানে ব্যগ্র থাকে; কিন্তু হুঃখের 
পরপারগমনের প্ররুষ্ট পঞ্থ অবগত না হইয়া, অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শ্রক্‌, 
চন্দনবণিতার্দি পার্থিব পদার্থই আনন্দদায়ক মনে করিয়া উহারই 
আস্বাদনে রত হয়। ফলে দুঃখের হাত হইতে পরিবাণ পাওয়৷ ত দুরের 
কথ অধিকতর ছ্ঃখেবই কবলে পতিত হইতে হয়। ব্রহ্ষাস্বজ্ঞান 
বা আত্মদর্শন ব্যতীত ছুংখাতীত হইবার আর অন্ত কোন উপায় নাই। 
“অহং ব্রন্ধাশ্মি” ইত্যাকার অসনিগ্ধজ্ঞানই ব্রন্গাত্মজ্ঞান। শাস্ত্রে এই 
্র্মজ্ঞান লাভ করিবার ব্রিবিধমার্গ কথিত হইয়াছে» 

“শ্রেতব্যং আতিবাকে)ভ্যো মন্তব্য চোপপত্তিভিঃ | 
মত্তাচ সততং ধ্যেয়ঃ এতে দর্শন হেতবঃ ॥৮ 

গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শ্রবণ, মনোমধ্যে বিচার করিয়া তাহার 
যথার্থ্য নির্ণয় তৎপর ধারণাকৃত পদার্থের অনারত চিন্তন, এই ভ্রিবিধ 
উপায়ই ব্রক্গপাক্ষাৎকারের সহায়। ইহারাই ক্রমে শ্রবণ মনন ও 
নিদিধ্যাসস নামে আখ্যাত। এখন আপত্তি হইতে পারে যে এ নিয়ম 
ত সর্বত্র দেখা যায় না। অনেকে বেদাস্ত অধ্যয়ন করে, “তত্বমসি” 
মহাবাক্যও শ্রবণ করে, অথচ তাহাদের তত্বজ্ঞান উদয় হইতে দেখা 
যাঁয় না পক্ষান্তরে বামদেব, শুক, কপিল গ্রভৃত্ধি খধি জন্ম হইতেই 
তন্বজ্ঞানী। ইহার উত্তরে আচার্য্য বলেন যে এস্বানেও প্রাগুক্ত নিয়মের 
বাভিচার দেখা যায়না । প্রাগভবীয় ছরিত ও চিত্তের মালিম্ত প্রভৃতি 
প্রতিবন্ধকে শ্রবণ-ফল তৰজ্ঞান অবরুক্ধ থাকে । তাহাতে কথিত নিয়মের 
অভাব ঘটেনা প্রতিবদ্ধকের ক্ষয় হইলেই তত্বজ্ঞান উদিত হয়। বামদেবাি 
খধিগণের সন্বন্ধেও এই একই কারণ সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাদের 
প্রাক্তন শ্রবণ এজন্যে প্রতিবন্দক শূন্য হইয়! তন্বজ্ঞান উৎপাদন কবিয়াছিল, 
সুতরাং ইহজন্মে আর তাছাদিগের শ্রধণ মননাদিব আবশ্থাক হয় লাই। 

স্বীয় ব্রদ্দভাব অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়ীতূত হাওয়ার নামই তবজ্ঞান। 
মরু-মরীচিকায় সলিল্রান্তিরন্তায় ব্রন্ে দৃশ্তয ভ্রান্তি হইয়া থাকে | স্ৃত- 
প্রপঞ্চ মিথ্যা, একমাত্র ব্রঙ্গই সত্য। অহংজ্ঞান ও তদালম্কনদেহাদি 


্‌ 





৬৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


লাশটি শাস্টিতীস্টিপিস্সপসিপসপিরসপর সি পি লাস লী লাস পোস্ত লাস পাস্পিপিস্িলিসসি তি পাসি শাস্তি টি লসদলিসি | সপিস্টি পু পাটি পা শি পিপিপি বাকি ভীসিরা পি, লাস্মরিস্টরস বাসটি লালিত সি সি আসি সস লি 


সকলই অবিষ্যাপ্রৃত,__ইহার! সকলেই বরন্ধো-রজ্জু-সর্পের ন্যায় আরোপিত 
আত্মচৈতন্ঞ অহমাকার মানসবৃত্তিতি আমি রূপে প্রেতিফলিত হয়। 
এই অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তাহা তত্বজ্ঞান, ব্রহ্গজ্ঞান বা আস্ত 
জ্ঞানরূপে অভিহিত হইয়। থাকে । তদ্বিধ জ্ঞানের উদয়েই মোক্ষ হয়। 
এই মোক্ষ জীবত্বনাশ, জীননুক্তি, বরহ্দপ্রাপ্ডি, তুবীয়প্রাপ্তি প্রভৃতি নানারূপে 
কথিত হয়। একই চৈতন্য সর্বত্র অনুস্যত। সেই অথগ্ড চৈতন্তই 
অনস্ত উপাধি ভেদে অনন্ত প্রকাঁরে প্রকাশিত হইয়া থাকে, উপাধি 
অন্তহিত হইলেই বহুত্বভাব অন্তহিত হইয়া যায়। মায়োপহিত ব্রহ্ম 
উপাধিসংযোগে অহংরূপ সদ্বয়ভাব প্রাপ্ত হইয়া জীরন্ধপে কথিত হষয়া 
থাকে । ততমন্তাদি মহাঁবাক্য সমূহ মারাজাল বিচ্ছিন্ন করিয়। দিলে 
ভ্রান্তি জন্য অহংজ্ঞান দুরীতৃত হইয়া অপবোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান জন্িয়া 
থাকে। অন্তঃ ও বহিঃ উভয়বিধ প্রপঞ্চই অজ্ঞানের বিলাস। দৃগ দৃশ্য 
বিবেকে কথিত হইয়াঁছেঃ_ 
“অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাঁমচেতর্থ পঞ্চকম্‌। 
আদ্যত্রয়ং ব্রন্মরূপৎ অগদ্রপং ততোঘ্য়ম্‌ ॥” 

প্রপঞ্চজগত পাঁচরূপে আমাদেয় নয়ন সম্মুখ উপস্থিত হয় ; যথা-_ 
€১) অস্তি অর্থাৎ আছে; (২) ভাতি অর্থাৎ প্রকাশপায়) (৩) 
প্রিয় অর্থাৎ আননজনক, (৪) রূপ অর্থাৎ প্রকাবাঁদি বিশিষ্ট্য , এবং 
(৫) নাম অর্থাৎ বিশিষ্ট বস্ত। কথিত পঞ্চরূপেব প্রথম তিনটা ব্রহ্মেব 
রূপ ও পরবন্তী দ্রইটী অজ্ঞান বিকাৰ জগতেব ব্ূপ | এই নাম ও রূপই 
মায়া এবং অন্তিভাতিপ্রিয় সচ্চিানন্দ বিগ্রহ । ইহাই সংক্ষেপে শঙ্কব 
মতের নিষ্কর্ষ। এবং তাহা “ক্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবব্রদ্ধেব নাঁপরঃ” 
এই শ্লোকাদি দ্বাবা ব্যক্ত হইতে পাঁরে। সত্য সত্যই শঙ্করের বেদাস্ত মতের 
আলোচনা কৰিলে আমরা! এই তিনটা তথ্য অবগত হুই। ইহা অপেক্ষা 
চতুর্থমত বেদান্তে স্থান নাই। (১) ব্রহ্মই একমাত্র শাশ্বত পদার্থ । 
(২) ভূত-প্রপঞ্চ মিথ্যা অর্থাৎ ব্রন্দে অধ্যান্ত। (৩) জীব ব্রন্দেরই 
স্বরূপ । 

ধর্দোপদেশকরূপে শঙ্করের স্থান আমবা পূর্বেই নিশ্চয় করিয়াছি, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ । ] স্বামী প্রেমানন্দ ৬৫৯ 


৬ এ 








কী পাসিশিসসিসপাসছি স্পা স্পরীতি সত পাসিতাপ্পিশা সি টি পপাস্টিপা স্পা পাস, 


সুতরাং এস্থলে আর তাহার পুনরুক্তি করিবনা! ৷ বুদ্ধদেব জ্ঞানমার্সের 
উপদেশ দিয়া বেদোক্ত কর্ম কলাপ একেবারে বিনাশ করিয়া ফেলিয়া- 
ছিলেন । ভট্ট কুমারিল সেই কর্মকা পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা €) 
করিয়াছিলেন কিন্তু আচাধ্য শঙ্কর জ্ঞান যে ভক্তি ও কর্ম সাপেক্ষ 
ইহা সপ্রমাণ করিয়া মার্গগত ধর্ম বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্ধূপে প্রশমিত 
করিলেন । আচাধ্য শঙ্কর ও ভগবান বুদ্ধ উভয়কে জ্ঞানমার্সবাদী 
বলিয়! বাস্তবতন্ত্রবা্দী দ্ার্শনিকগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়া অভিহিত 
করিয়াছেন । পদ্ম পুরাণেও কথিত হইয়াছে ২ 

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্কমেবচ | 

ময়ৈব কথিতং দেবি । কলৌ ব্রাঙ্মণরূপিণা ॥ 

বেদার্থমতহাশান্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্‌ ইত্যাদি । 
এ সকল বাক্য শুধু সম্প্রদায় বিরোধ শ্চিত করে, ইহার মূলে কোনও 
সত্য নাই । শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধেব জ্ঞান-বাদের পার্থকা ও উৎকর্ষাপকর্ষ 
আমর! যথাস্থানে আলোচন! কবিব | 

শঙ্কবের মতবাদ তাহার পূর্ববর্তী দার্শনিক মত সমূহের সহিত 

এরূপ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত যে শঙ্করকে বুঝিতে হইলে ভারতের 
সমগ্র দর্শন মতবাদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তব জ্ঞান থাক আবএক। প্রবন্ধ 
বিস্তাব ভয়ে আমবা সচ্ এইস্থানেই ইহার উপসংহাঁব কবিলাম। 


স্পা তি পিপল 


স্বামী প্রেমানন্দ 


(স্বামী চন্দ্েশ্বরানন্দ ) 


পার্বতী একদিন গিরিবাজকে বলিয়াছিলেন__“বাবা, তুমি সাধুসঙ্গ 
কর।” সাধারণতঃ আমরা বুঝি ধিনি ঈশ্বরভক্ত, পবিভ্রাত্মা ও কাম- 
কাঞ্চনত্যাগী তিনিই সাধু; তা তিনি গৃছেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন-_ 
তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না । পাহাড় পর্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে 
কোন কোন সৌভাগ্যবানি পথিক হঠাৎ যেরূপ কখন কখন মপিরত্ব প্রাপ্ত 


৬১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা) . 


চা 


হয়, তদ্রপ এই সংসারারণ্যে অসংখ্য উপলখগ্ডের মধ্যে কোথাও ছুই 
একটা বহুমূল্য রত্ব আবর্জনার মধ্যে বা অন্ধকার গহ্বরে ঝিকৃমিক করিতে 
থাকে, যে ভ্রহুক্সি সে উহা বাছিয়! লইয়৷ রাজরাজেশ্বর হইয়া যায়। 
সকলদেশেই সাধুরত্রেব বিশেষ সমাদর। নবপতির ররুময় কিবীট সাধুর 
চরণে অবলুষ্ঠিত হয়, দিগ্বিজয়ীর অসি দাধুর নিকট পরাভব স্বীকার করে, 
পরপীড়কের অত্যাচার, দম্তিকের দন্ত, কাঞ্চনের মায়া ও কাঁমিনীর কটাক্ষ 
সকলই সাধুব্যক্তির নিকট মন্ত্রপূত সর্পের স্তাঁয় হীনবল হইয়া যায়। কিন্তু 
কেন? জিজ্ঞাসা করি, এই সংসারচক্র, ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যপথে 
কি একটা সাধুর জন্য আট্কাইয়া পড়ে? যদি নাহা না হয় তবে 
অনাবশ্যক এতটা! করিবাব প্রয়োজনীয়তা কি? বাস্তবিক, আধুনিক 
যুগে যখন মানুষ লাভ লোকসান ন৷ খতাহয়া এক পাও অগ্রসব হয় না, 
স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে প্রত্যক্ষ দেবতা পিত৷ মাতাকেও অনাধাসে 
পরিত্যাগ করিতে পারে, তখন একটা পরের ছেলের সে এতটা আশ্ুগত্য 
শ্বীকার করিবে কেন? মাম্থষ খন নিজের পায়ের উপর দাড়াইতে 
সক্ষম হইয়া তাহার যাহা কিছু 'আবশ্তক তৎসমস্তই স্বয়ং উপার্জন করিয়। 
লয়, নিজবুদ্ধিবলে যখন সে বিহ্যতকে কিন্করী করিয়া আকাশে উড্ডীন হয়ঃ 
জলমধ্যে বিচরণ করে, তিনমাসের পথ একদিনে গমন এবং পৃথিবীর 
একপ্রান্ত হইতে অপব প্রীস্তের সংবাদ কয়েক ঘণ্টাব মধ্যে অবগত হয়, 
অরিফুলধ্বংসের নিমিত্ত বিজ্ঞানই যখন তাহাৰ প্রধান সহায়, এই 
সমস্ত স্বার্থ সিদ্ধির জন্ক যখন তাহার ভগবান নামক কোনও বস্তরই 
আব্্তক হয় না, তখন সে তাহার চক্ষে তদ্পেক্ষা নিকৃষ্ট এক ব্যক্তির 
প্রাধান্ত স্বীকাব করিতে যাইবে কেন? যখন মাগ্ুষ মদনের রথে চড়িয়া 
দুরে নুদুরে উড়িয়া যায়, প্রিয়ার হাসি, চাদের কিরণ ও মলয় বাতাস 
যখন তাহার প্রাণে স্বর্ণের অমৃত ধারা বর্ষণ করে তখন যদ্দি কেন ব্যক্তি 
দবাপুঃ এসব মিথ্যা, মায়! ছুঃখজনক” ইত্যাদি বলিয়া তাহার শ্রুতি- 
কিবরে অহরহঃ ঘ্যান্‌ ঘ্যান করিতে থাকে তখন কাহারই বা উহা সহা হয়? 
কিন্তু, যখন কালের ভ্রকুটি কুটিলে মদনের রথ বিকল হয়, হাসি থামে, 
টার্ঘ নেভে ও বাতান বন্ধ হয় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার অপরের অনিষ্টের 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৩* |] স্বামী প্রেমানন্া ৬৩১ 


সহিত নিজেরও সর্বনাশ টাঁলিয়। আনে, যখন শত্রু গর্জন করে, বন্ধু 
উপহাঁসের হাসি হাসিয়া সরিয়া পডে ও প্রবল ঝড়ে অকুলপাথারে 
জীবন-তরী ডূবু ডুবু হয়, যখন মানব আগতিক সমস্তই নশ্বর বুঝিতে 
পারিয়া৷ অবিনশ্বরকে ধরিতে যায়, কিপ্ত প্রতিপদ বিফল মনোরথ হইয়! 
ফিরিয়া আসে, তখম বাহির হইতে কাহারও সাহায্যে আশায় সে যেন 
উন্মত্ত হইয়া! উঠে এবং তখনই সাধুর দেহ-যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কোন 
'অশবীরী-বাঁণী তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া বলে £_- 

“শৃস্। বিশ্বে অমৃতস্ত পু 

আষে ধামানি দিব্যানি তস্থং 

কঃ ০ । 

বেদাঁহমেতং পুরুষং মহান্তিং 

আদিত্যবর্ণং তমসঃ পবস্তাঁৎ | 

তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি 

নান্তাঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥৮ 

এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ কবিয়া মৃতব্যক্তির হৃদয়ে প্রাণ সঞ্চার হয় । 

তখন সে মৃত্যুব আবর্ত মধ্যে ভাসমাঁনঃ সেই তরণীকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় 
করিয়া কাঁতবক্ঠে বলিতে থাকে-_ত্বং হি নঃ পিতা যোঁহগ্বাকং 
অবিদ্যায়াঃ পবং পারং তাবয়সি”_-তুমিই আমাদ্িগের পিত!, আমাদিগকে 
অবিদণাার পবপাঁবে উত্তীর্ণ কবিতেছ। শ্রীভগবানের যেরূপ সকলেই 
আপনার-_ভগবদ্ক্ত সাধু) মহাপুরুষগণেরও তদ্রুপ জগতের খাবতীয় 
নরনাবী এমন কি পশুপক্ষী পধ্যস্ত আপনাব হইতেও আপনার । সেই 
জনই ঈশ্বর প্রেমিক যিশ্ুখু্ট অন্যের হিতার্থে স্বীয় বন বলিদান এবং 
বুদ্ধদেব সামান্ত ছাগশিশুর জন্য স্বীয় মন্তক যুপকাঠে অর্পণ করিতেও 
কুষ্ঠিত হন নাই। সংসাবারণা পথিক যখন পথ হারাইয়া ফেলে সাধু 
তখন তাহার পথ নির্দেশ করেনঃ পঙ্গু জীবন-যাত্রীকে কখন কখন 
তিনি স্বীয় স্কদ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাঁন, তাহা ছাড়া নিরাশ ব্যক্তিকে 
আশা- শোকাতুরকে সাস্বনা এবং সর্ববজনদ্বন্তকে আলিঙ্গন দান ইহা! তাহা 
নিত্যকর্ম্ম ; প্বসম্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ” ইহাই সাধুর ধর্দ। এইরূপ 
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লিস্ট 





সা উল 


ব্যক্তি যে কোন দেশেই জন্মগ্রহণ করুন ন| কেন সেই দেশ তাহাকে 
আমার বলিয়া নিজস্ব করিতে পারে না। কারণ।-- 
"আমার আত্মা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার পর । 
বিশ্বতুবন আমারে মাগিলে 
কোথায় আমার ঘর |” 

নৃতরাং তিনি সকলের-_-তিনি সার্বজনীন । এইরূপ একজন সাধু 
মহাপুক্ুষের কথা আমরা সভয়ে বলিতে অগ্রসর হইতেছি ! সভয়ে? 
কেন না, শ্রীভগবানের মহিমা যেমন কিছুই বর্ণনা করিতে পার! যায় না, 
যতই বল ততই যেরূপ অসম্পূর্ণ থাকিয়! যায় বরং সময় সময় শিব গডিতে 
বসিয়া নিক্মাতার অসামর্থ্বশতঃ যেরূপ উহা বানবৰ হইয়। পড়ে 
মহাপুরুষ জীবনী সম্থন্ধেও কিছু বলিতে যাওয়! তন্রপ বিপজ্জনক | 
স্ৃতরাঁং বর্ণনীয় চরিত্রে দি পাঠক মহত্ব মাধুধ্য, প্রেম ও করুণা প্রভৃতির 
নিদর্শন কিছুই না পান বা স্বপ্পই পান তবে জানিবেন উহা! লেখকেরই 
অক্ষমত৷ প্রযুক্ত ; প্রবন্ধের নায়ক কিন্ত নিরুপম, চির-সুন্দর, গগনোপম 
উদ্ধার এবং সাগরোপম গভীর । 

আঁটপুর, হুগলী জেলাব অন্তর্গত একটা পল্লীগ্রাম। বাংলার পল্লী 
যেন্ধপ হইয়া! থাকে উহাও তদ্রুপ স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিভূষিতা। 
চতুর্দিকে বিস্তৃত হরিৎ ক্ষেত্র মধ্যে মধো কমলপূর্ণ হুদ্র বৃহৎ জলাশয়: 
পল্লী মধ্যে সুগঠিত জীর্ণ দেবমন্দির, মৃত্তিকা নির্মিতি অথচ পরিফার 
পরিচ্ছনন আবাসসমুহ এবং বিরল ছুই একটা অষ্টালিক! ৷ গ্রামবাঁসিগণ 
ধনী দরবিদ্র নির্ববিশেষে সরল; সহানুভূতিসম্পন্ন ও ধর্মভীরু । এই 
গ্রামে ধর্মীত্মা ৬তার! প্রসাদ ঘোষ নামক একজন সন্থান্ত বার্জি বাস 
করিতেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাহার ওবরসে এবং 
পুণ্যবতী সহধর্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাঁসীব গর্ভে যথাক্রমে তুলদীরাম, 
বাবুরাম; শানস্তিরাম নামক তিনটা পুভ্র এবং কৃষ্ণভাবিনী নায়ী একটী 
ফন্তা জন্মগ্রহণ করেন । মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত বাবুরামই আমাদের 
স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ । বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত প্রিয়তর্শন ছিলেন ॥ 
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তীহার গোর অঙ্গকাস্তি, আরত নয়ন্যুগল, আরক্ষিম গগুদেশ, 
সরলতাপুর্ণ মুখমণ্ডল এবং সর্ধবোপরি হৃদয়গ্রাহী মধুব ব্যবহার তাহাকে 
সকলেরই প্রিয় করিয়াছিল। পল্লী বালকবালিকাঁগণের মধ্যে, 
পুণ্যভূমি আটপুরের ধুলি-ধৃসবিত শ্যামল অঙ্কেহ বাঁবুরামের বাল্যকাল 
অতিবাহিত হইয়াছিল। তাহার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালাতেই 
আরম্ভ হয়। কিন্ত, ৫কশোরের প্রথমে তিনি কলিকাতানগরীতে 
আগমন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন । 
শ্রীবামকুষ্ণজদেবের পবমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, “কথামুতের” 
প্রসিদ্ধ মাষ্টার মহাশয় তথন খর বিগ্ালয়ে শিক্ষকতা কবিতেন। তিনি 
প্রীয় প্রতি শনি রবিবাবেই তৎকালে পরমহংসদ্দেবকে দর্শন করিতে 
াইতেন। দেখা যায, ভক্তগণেব স্বভাঁব অনেকটা গাক্জাখোবেব মত। 
গাঞজাখোর যেরূপ গাজায় টাল দিয়াই উহা! অন্য একব্যক্তিকে অর্পণ করে, 
না করিলে যেরূপ সে পরিতৃপ্তই হয় না, ভক্তগণও তদ্রপ ভগবৎ সুধা 
পান করতঃ অপরেও যাহাতে উহাঁব আম্বাদ পাইয়া কৃতার্থ হয় তজ্জন্ত 
যাহাকে সন্মুথে পান তাহাকেই ছলে বলে ও কৌশলে টানিয়া আনেন 
এবং তাহার সহিত এ সুধা পান* করিয়া আনন্দিত হন। এরূপ প্রকৃতি- 
বিশিষ্ট মাষ্টাব মহাশয় বিদ্যালয়ে বালকগণের মধ্যে যাহার্দিগকে তাহার 
শুভসংস্কারসম্পন্ন বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে শ্রীরাঁমরুষ্দেবের কথা 
বলিয়া অবসর মত দক্ষিণেশ্বরে লইয়৷ বাইতেন । বালক বাবুরামও এইরূপে 
পৃজনীয মাষ্টার মহাশয়ের নিকটেই প্রথম শ্রীপ্রীঠাকুরব বিষয় জানিতে 
পাঁরেন। শ্রীযুক্ত বাখাল বা পুজ্যপ।র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজও এ 
বিদ্যালয়ের অন্ঠতম ছাত্র ছিলেন । অনেক সময়েই ইহা দেখা যায় কোন্‌ 
এক অজ্ঞেয় পুর্ব সুত্রান্ুমারে ভবিষ্যতে ফাহাব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইতে হইবে, যাহার সহিত জীবনের সুখ ছুঃখ, ভাল মন্দ। বহুল পরিমাণে 
বিজড়িত থাকিবে, প্রথম সাক্ষাত হইতেই তাহাদ্িগেব পরস্পরের মধ্যে 
যেন একটা! অতান্ত “মাপনার' ভাবের উদয় হয়। এক্ষেত্রেও ঠিক তন্ত্রপ 
হইয়াছিল। পূর্ব্বে সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটী বালক প্রথম দর্শনেই পরস্পরের 
প্রতি আকুষ্ট হইলেন এবং অচিরেই উভয়েরমধ্যে বেশ সপ্ভাব স্থাপিত হইল। 
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যতই দিন যাইতে লাগিল ততই উহা ক্রমে ঘনিষ্ঠ ও গভীরতর হইতে 
লাগিল। শ্রীযুক্ত রাখাল ইতিমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিয়া 
অবসরমত তাহার নিকট যাতায়াত করিতেছিলেন । এক দিবস তিনি 
তাহার কথা বলিয়া বন্ধুকে দক্ষিণেশ্বরে লইয়া গেলেন । শ্রীযুক্ত বাবুরাম 
পরমহংস দেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন এক অদ্ভুত উন্মাদ পুরুষ, 
কটিতটে বসন কখন আছে মাত্র ক্থনও ব! সম্পূর্ণ দিগণ্ধর মুর্তি, ব্দনে মধুর 
হান্তছটা, কথা বলিলে যে চতুর্দিকে মধুবর্ষণ হয় “মা “মা” বলিয়া 
কাদিতে, কাদিতে দেহের অগ্গপ্রত্যঙ্গ সব স্থির হইয়া কি একরপ হইয়া 
যাইতেছেন, পূর্ববে না দেখিলেও মান তইতেছে ইনি যেন কত পরিচিত, 
আপনার হইতেও আপনার, কতদ্দিনের কত মধুব সম্বন্ধ যেন ইহার 
সহিত বিজভিত। শুদ্ধ তাহার নহে, আমরা শুনিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 
প্রথম দর্শন কালে অনেকেবই খ্রন্ধপ মনে হইয়াছে তিনি যেন জাপনার 
হইতেও আপনার এবং বিগত বু জন্ম হইতে ইহার সহিত তাহারা 
যেন কোন অবিচ্ছেদ্য প্রেম হত্রে আবদ্ধ । যাহা হউক, শ্রীপ্রীঠাকুর 
বালকদ্বয়কে মধুর সন্ভতাষণে আপ্যায়িত করিয়া নবাগত বালককে পুনরায় 
আসিতে বলিলেন, বালক বাবুরাম সমস্ত পথ এই অদ্ভুত পাগল পুজকে র 
কথাই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন। কয়েক দিবস 
অতিবাহিত হইতে না হইতেই তাঁহাব অনুভব হইল যেন ভিতব হইতে 
কে তাহাকে দক্ষিণেশ্বরের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছে। 
স্ুতরাঁং বালক শীঘ্রই অন্ত এক দিবস শ্রবামকষ্জদেবকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত রাণী রাসমণীর উদ্যানে উপস্থিত হইলেন । শ্রীযুক্ত বাবুরামেব 
অসামান্ত কপগুণশালিণী ভগ্মী শ্রীমতী কঙ্চ-ভাবিনীর সহিত কলিকাত। 
বাগবাজাব শিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম বসু মহাশয় পরিণগ্ন সুত্রে আবদ্ধ হন । 
শ্রীযুক্ত বলবাম বাবু প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলেও অতান্ত সংসাব- 
বিরাগী ছিলেন এৰং বৈষয়িক কর্ম সমূহ অন্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়া 
দ্বিবা বজনীর অধিকাংশ সময় পূজা, জপ, ধ্যান ও শ্রমদ্ভাগবাদাদি পাঠে 
অতিবাহিত করিতেন । তিলিও পর্মহংসদেবের পরম ভক্ত ছিলেন 
এবং কথিত আছে প্রথম দর্শন কালেই পরমহংসদেব তাহাকে স্বীয় 
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পাশ্বদ বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। প্রীযৃক্ত বলরাম বাবু প্রায়ই 
দক্ষিণেশ্বরে গমন করিয়া শ্রীরামকষ্চ দেবের চরণ বন্দনা করিতেন এবং 
তাহাকে নিজ্জালয়ে লইয়া আসিয়া তাহার সহিত আনন্দ করিবার সুযোগ 
উপস্থিত হইলে তাহা! কখনও পবিত্যাগ কবিতেন না । তিনিও পূর্বোক্ত 
সীক্ঞাখোরেব স্বভাঁববিশিষ্ট থাকায় তাহার বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় 
স্বজনের সহিত নিজ শ্বশ্রামাতাকেও শ্রশ্রাঠাকুরের অভয় পদ্রপ্রান্তে আনিয়া 
ফেলিয়া ছিলেন। শ্রীসুক্ত বাবুধামের ভক্তিমতী জননীও তাহাকে দর্শন 
করিয়৷ পরম আনন্দিতা হন এবং অচিরেই তাহার কৃপা! পাত্রী হইয়া 
উঠেন। সুতবাং বালক বাঁবুবাষেব দক্ষিণেশ্বৰ গমনাগমনের পথ নিফণ্টক 
হইল এবং এখন হইতে বালক ইচ্ছামত তথায় গমলাগমন করিতে 
লাগিলেন । অন্তদূ্টি সম্পর পবমহংসদেব তাহাঁকে দখিয়াই বুঝিতে 
পাবিয়াছিলেস, এই বালক তাঁঠাবই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত, “ঈশ্বর-কোটী”- 
দিগের অন্যতম এবং তীহাবই বিশেষ কর্মের সহায়তার জন্য নরশরীর 
ধারণ কবিয়াছেন । এক্ষণে 'ঈশ্বব-কোঁটী” কাহাকে বলা যায় তৎসম্বন্ধে 
একটু আলোচনা কর! আবগ্তক। ঈশ্ববান্বগ্রহে এবং স্বীয় অন্তরের 
তীব্র বিবেক, বৈরাগ্য, ও ব্যাফুলতা সহায়ে যে সমস্ত সাধক এককালে 
বাসনা নিমুক্ত হইয়া মায়া রাজোব পরপারে গমল করতঃ দর্শন 
কবিতেন যে, আব্রন্বস্তপ্ধ একই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের নানারূপে অভিব্যক্তি 
মাত্র, শ্বরূপতঃং তাহাঁদিগেব কোন ভেদ নাই এবং এ বস্ত হইতে 
সম্পূর্ন অভিন্ন বলিয়া তাহাব! স্বয়ং নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত শ্বভাৰ 
বিশিই্, তাহাদিগের কোনরূপ বন্ধন নাই বা কখন ছিল না) 
বৈদিক ঘুগে এইরূপ জীবনুক্ত পুরুষগণ “খধি” নামে অভিহিত হইতেন। 
আবাব এ সমস্ত খধিগণেব মধ্যে ধাহারা বিশেষ শক্তির 
অধিকাবী তাহাদিগকে “অধিকারি-পুরুষ বলা হইত। পরবর্তী যুগে 

খ্যাচার্যাগণ এই “অধিকাবি-পুরুষ” সকলকে পপ্ররুতি-লীন” আখ্যা 
প্রদান করিয়া শক্তির তারতম্যান্রসাঁরে তাহাদিগকে ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত কবিয়াছেন । যথা_“কল্পনিয়ামক ঈশ্বর বা অবতার এবং 
'ঈশ্বর-কোটী” | স্রতরাং দেখা যাইতৈছে “অবতার, ও “ঈশ্বর কোটা, 








৬৬৩ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা! 


শাস্তি স্িসিলি তিতাস সিসি সতিসিপাসিসিপা সা সিতাস্াস্পাসিরস্পা সিল স্পা সা সিসির পরি পাটি সিসি ১ টির সি সিসির পে পরস্পিস্সিরি পা্িপাস্পিত সিপাসপিরাসস্ি উিস্িপি সিসির সিসি 


পুরুষগণেব মধ্যে পার্থক্য পরিমাণগত, গ্রাকারগত নহে । শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ- 
দেব এই প্রসঙ্গে তাহার সরল ও সহজ গ্রাম্য ভাষায় বলিতেন, 
“ঈশ্বর কোটীর আলাদা কথা_-যেমন অন্ুলোম বিলোম। “নেতি 
“নেতি করে ছার্দে পৌছে যখন দেখে ছাদ? যে জিনিষে তৈরী 
ইট, চুন, সুরকি, সিডিও সেই জিনিষে তৈরী। তখন কখন ছাদে 
থাকতে পারে আবার উঠ নাঁমাও কবতে পারে ।” অর্থাৎ সদসৎ 
বিচার সহায়ে ব্রঙ্গবস্ত উপলদ্ধি পূর্ব্বক ছন্বাতীত হইয়া তাহার! দর্শন 
করেন যে ভালমন্দ উপায়-উদ্দেশ্য সবই তিনি। এইরূপ জ্ঞানলাভ 
কবিয়! তাহারা কখন সংসারে এবং কথন বা সমাধি যোগে পরব্রন্মের 
সহিত একাত্মভাবে অবস্থান করেন। 

যাহা হউক পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বব গমনাগমনেব ফলে শ্রীযুক্ত বাবুরাম 
শ্রীপ্রীঠাকুরকে প্রিয় হইতে প্রিয়তব এবং আত্মায হইতে পবমাত্ীযরূপে 
অনুভব করিয়া তাহাব পাদপন্মে চিরতবে আত্মবিক্রয় কবিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্থির আনিতেন এই বালক “হোমা পাখীর জাত, সংসাঁবে 
কখন পতিত হইবে না । একটু চক্ষু ফুটিলেইঠে চ1 মায়েব দিকে ছুটিবে। 
স্থতবাং (প্রথম হইতেই তিনি তীহাঁকে সেইভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 
“যেনতেন প্রকাবেনঃ জগজ্জননীর কপালাভ করিয। সংসার বন্ধন ছিন্ন 
করাই যে মানব জীবনের উদদেশ্ঠ, তাঁহাঁতেই যে একমাত্র স্থুখ। শাস্তি 
ও আনন্দ এবং সংসারে মানব যে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বাঁবংবাব 
অন্ম মৃত্যু ভোগ কবতঃ অশেষ দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকে-__ইত্যাদি বলিয়া 
তিনি বালকেব নিশ্্ল মনে বিবয়বিতৃষ্ণা জাগাইয়া দিতেন । একদিন 
পরমহংলদেব শ্রীধুক্ত বাবুবাঁমকে জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তোঁর বই কই? 
পড়াশুনা কর্বি না? বুঝি, ছুদিক রাখতে চাঁস্‌?” বালক সহাঙ্ে 
উত্তর ন্বিলেন--"আমি জ্ঞান অজ্ঞানেব পারে যেতে চাই ।” তছুত্বরে 
ঠাকুর বপিলেন “ওরে ছদ্দিক রাখবি তা কি হয়? তা যদি চাস 
তবে চলে আয়।” 

শ্রীযুক্ত বাবুরাম। আপনি নিয়ে আসুন । 

শ্শ্রঠাকুর তাহাকে মৃছ তিরস্কার করিয়া! বলিলেন-_“তুই দুর্বল, 


অগ্রহায়ণ, ১১৩৯ | ] স্বামী প্রেমানন ৬৬৭ 


পাস্তা সপ্ত উত্স তাসলিমা সপ সি লাস ্পাসিতিসিলাস্পিতিসিলিসিতিসি 


তোর সাহস কম।” কিন্তু তিবস্কার করিলে কি হইবে? শরণাগত 
তক্তের জন্ত চিরকালই ভগবানের মাথা ব্যথা পড়িয়া থাকে । এক্ষেত্রেও 
তাহার অন্তথা হইল না। ভক্ত বালক “আপনি নিয়ে আস্গুন” বলিয়া 
নিশ্চিন্ত রহিলেন এবং ভগবানও এভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ পূর্বক উহাঁর জন্ঠ 
উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিবস সুযোগ 
বুঝিয়া শ্রীবামকষ্ণদ্েব বালকেব জননীকে বলিলেন “এই ছেলেটা তুমি 
আমাকে দাও ।* পূর্যেেই বলিয়াছি শ্রীধুক্ত বাবুরামের পুণাবতী গর্ভধারিণী 
পরমহংসদেবকে অতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন । সুতরাং এক্ষণে তাহার 
এই অসম্ভব প্রার্থনায় কিছু মাত্র দুঃখিত না হইম! তিনি অত্যন্ত প্রীতমনে 
বলিয়াছিলেন “বাবা, আপানাব কাছে বাবুবাঁম থাকবে ইহা ত আমার 
পরম সৌভাগ্যের কথা ।” এই ঘটনার পব শ্রীধুক্ত বাবুবাম মধ্যে মধ্যে 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুবের নিকট অবস্থান করিয়া! তাহার সেবা শুক্রধাদি 
করিতে লাগিলেন। শ্রীরামরুষ্চদেব বলিতেন--ও আমার দরদি 1 
এই বলিয়া তাহাকে লক্ষ্য কবিয়া মধুব কণ্ঠে গাহিতেন__ 
মনের কথা কই বো কি সই কহিতে মান) দূরদি নইলে প্রাণ বাঁচে না ॥ 
মনেব মানুষ হয় যে জলা, নয়নে তার যায় গো চেনা, 
সেছ এক অনা; সেয়ে রসেভাসে প্রেমে ডোঁবে 
কচ্চে বসেব বেচাকেনা (ভাবেব মানুষ ) 
মনের মানুষ মিলবে কোথা, বগলে তার ছেঁড়া কাঁথা 
ও সে কয় না গে কথা, ভাঁবের মানুষ উজ্জান পথে 
করে আনা গোনা! (মনের মানুষ উজজান পথে করে আনাগোনা )। 
শ্রীধুক্ত বাবুবাম আকুমাঁব অটুট ব্রহ্মচাবী ছিলেন ৷ পবিত্রতা সম্বন্ধে 
পরমহংসদেব তাহার উপর অতি উচ্চ ধারণা পোষণ কবিয়! বলিতেন 
“ওর হাড় পধ্যন্ত শুদ্ধ । 
(ক্রমশঃ) 


মুক্তি ও কর্ম । 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
(উদাসী) 


ভবিষ্বাতে অশুভ শক্তিক্ষয় প্রাণহিংসা ও আপনাব সামথ্য পর্যালোচনা 

না করিয়া! যাহা আরম্ত করা যায় তাহা তামস কন্দ্ম। উক্ত উভয়বিধ 
কম্ম বন্ধনের কারণ সেই জন্য কর্ম্মযোগী সান্বিক কর্ম অবলম্বন করিয়া 
থাঁকেন। এতদ্যতীত গীতায় ক্মর তিল বকম ভেদ দেখান হইয়াছে__ 

মুক্ত সঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্থিতঃ | 

সিদ্ধাসিদ্ধ্যোনির্বিকাবঃ কর্তা সান্বিক উচ্যতে ॥ ১৮২৬ 

রাগী কর্মফলপ্রেপ্স,লু'বো হিংসাজ্মকোইশুচিঃ। 

হর্যশোকান্বিতঃ কর্তা বাজসঃ পরিকীত্তিতঃ ॥ ১৮1২৭ 

অযুক্তঃ প্রারৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈরুতিকোইলসঃ | 

বিষাদী দীর্ঘস্ত্রী চ কর্তা তাঁমস উচ্যতে | ১৮২৮ 
যিনি কার্যোৰ ফলে অনাসক্ত অহঙ্কারশন্ত ধৈর্য্য ও উৎসাহ সমন্বিত; 
সিদ্ধিতে অসিদ্ধিতে নিব্রিকাঁর তাহাকে সাত্বিক কর্তী বলে। যিনি 
অনুরাঁগবশতঃ ফামনাশীল লোভী পবগীডক অশুচী (কাধ্যসিদ্ধিতে ) 
আনন্দিত) ও (কাঁধের অসিদ্ধিতে ) ছুংখিত তিনি বাজস্‌ কর্তা | 
ধিনি (কোন কাধ্যে) মনোযোগী নন। প্রকৃতির অধীনে (মনে 
যাহা উঠে তাহা বিচার না করিয়া করেন ) সছৃপদেশেও শত হন না, 
পরবৃত্তি ছেদনকাবী অলস শে/কান্বিত, ও দীর্ঘস্ত্রী তিনি তামস 
কম্মী। একমাত্র সাত্বিক কন্ীই মুক্তিলাভ করিবার যোগ্য, অপর 
সকলেব সব্গগুণ উদ্রেক না হওয়া পর্য্যস্ত জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে 
নিষ্কৃতি নাই । 

কর্ম করিতে হইলে তাহার একজন কর্তী থাকার প্রয়োজন । 

কিন্তু কর্তা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন না হইলে কার্ধ্যে ফললাভ করিতে 


অগ্রহায়ণ, ১৬৩০ । |] মুক্তি ও কর্ম্ম। ৬৬৯ 


সাপ লা্পপ্পাস্পাসপিনাস্িপাস্পিেসি পা্তাসপতাসপিস্পিতীসাসিলাপাসসপাসিতাসসাস্িপাসিপাসিল সপিসিতাসি সপ সপিসিপাসপিাসিপ সি সিস্পিপাস্পস সিসি সি সিাসিলা সপ সপ সপিসিপাসিত সাস্পিসসিসিপাস্সিস্শিতাস্পি সিল সিতাসিতিসিতি সাস্জাি 


পারেন না। সেইজ্ন্ত দৃঢ় প্রবৃত্তি থাকার আবশ্ক। কর্মে ইচ্ছা 
আছে অথচ প্রকৃত করণের অভাবে হয়ত আশানুষায়ী ফললাভ 
হয় না। সে জন্য যোগ্য করণও থাকা প্রয়োজন । কর্তা উৎসাহী, 
যোগ্য করণেরও সমাধান হইল কিন্তু দৈব সহায় না থাকিলে কার্য 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। স্ৃতবাং দৈবেব সহায়তাঁও কার্য সিদ্ধির অন্য 
একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাবণ। [এ ক্ষেত্রে বলিয়া বাখি যে 
পূর্বজন্মে যাহা! কর! যায় পরজ্রন্মে তাহা সেইরূপ ধাবণ কবে] এই 
সমস্তগুলির যদি একত্রে সমাবেশ হয় তাহা হইলে কার্যটা স্বশৃঙ্খলায় 
সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে নিষ্ষাম কর্ম কবিবাব প্রবৃত্তি কি? 
নিষ্ধাম কর্মের প্ররোচক ইট্ট-সাধনতা জ্ঞান। অর্থাৎ প্রথম কোন 
কর্্মকে মুক্তিব পক্ষে সহায়ক জানিয়া তাহা করিবার যে প্রবৃত্তি, 
দ্বিতীয়__সদগুকর আদেশ বলিয়া কর্শা করিবার প্রবৃত্তি, তৃতীয়--- 
নিজের মন। এই শেষোক্ত কারণ অনুসারে সাধারণ লোকেব 
পক্ষে কাধ্য কর! অতান্ত বিপদ সঙ্কুল। কেবল মাত্র জীবনুক্ত বা 
যাহাদিগেব চিত্ত শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারাই ন্ব স্ব মনে যাহা উঠে 
তদ্দন্যায়ী কর্ম করিতে পাবেন । 

কর্ম নানাভাবে করা যাইতে পাবে। কেহ বা জ্ঞানভাবে 
কেহ বা ভক্তিভাবে আবার কেহবা সর্বদাই নিজ স্বার্থকে বলি দিতে 
হইবে__যাহা কিছু করিব নিজের স্বার্থস্বখের জন্য করিব না,_-এই 
ভাঁব অবলম্বন কবিয়া কাধ্য কবিতে পারেন । জ্ঞানী দেখেন যে 
জগতের যাহা কিছু হইতেছে সবই সেই পরমেশ্বরের মহাঁশক্তি প্ররুতির 
লীলা মাত্র । পুরুষ বাঁ আত্মা একমাত্র সাক্ষী ও নির্বিকার । তাহার 
সান্নিধ্য বা মধিষ্ঠানবশতঃ অথটন-ঘটন-পটায়সী-বিচিত্র-লীলাময়ী-প্রক্ৃতি 
ক্ষণে বিশ্বত্রদ্ধাণ্ড স্যন করিতেছেন, কাহাকেও মোহসাগরে নিমগ্ন 
করিতেছেন আবার জ্াহাকেও বা স্বীয় মায়াজাল হইতে মুক্তি দিতেছেন। 
যেমন বিশ্ববাপারে তিনি এই ভাবটা অনুভব করেন তেমনি নিজের 
প্রাক কান। সম্ধন্ধও ঠিক এই ভাবটী রাখিবার চেষ্টা করিয়। থাকেন । 


৬৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১১শ সংখ | 
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তিনি দেখেন তিনি যাহা কবিতেছেন সবই তাহার প্ররূতি করিতেছে; 
আত্ম! কিন্তু সম্পূর্ণ্পে নিল্লিপ্ত। আকাশ যেমন ধূলি প্রভৃতির দ্বার! 
কিছুতেই মলিন হয় না, পদ্মপত্র যেমন জলের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হয় 
না, আত্ম! সেইরূপ এই প্রকৃতিব সহিত সম্বন্ধ বশতঃ বিকৃত হন না 
কন্মী এই ভাঁবটী অবলম্বন করিয়৷ সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন । গীতায়ও 
ভগবান বলিতেছেন__ 

«প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ | 

অহঙ্কারবিমুঢাত্ম। কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭ 

তত্ববিত্ত, মহাবাহো! গুণকর্্মবিভাগয়োঃ। 

গুণাঃ গুণেষু বর্তস্ত ইতি মন্ধ' ন সঙ্জতে ॥ ৩।২৮ 
প্রকৃতিব গুণবাঁশি সমস্ত কর্মের মূল। অহঙ্কাব বিমুঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে, 
আমিই কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছি । হে মহাঁবাহো! ! গুণ কর্ম বিভাগের 
যথার্থ তবজ্ঞ বিদ্বান পুরুষ গুণরাঁশি ইন্জ্রিয়গণেব দ্বারা রূপরস|দি কাধ্য 
সাধন করিয়া থাকে এবং আত্মা নিঃসঙ্গ এইবপ জানিয়া তিনি কর্তৃত্বা- 
ভিমান শুন্ঠ হয়েন | 

ভক্ত প্রেমেব উপাঁসক ! তিনি জগঙেব সৌন্দধ্যে সেই বিশ্বপতির 

ছাঁয়া দেখিয়া থাকেন। জগতকে মিথ্যা বলিয়া উডাইয়া দেওয়া তাঁহার 
পক্ষে অসম্ভব! এই বিশ্বব্রক্গাণ্ড ভগবাঁনেৰ ধশর্ধ্য এবং প্রত্যেক জীব সেই 
সর্বমঙ্গলময় অশেষ কাঁরুণিক প্রেমময় ভগবানেব অংশ 1 অগ্নি হইতে 
বিশ্ফুলিঙ্গ যেমন নির্গত হয় তাহা হইতে সেইরূপ সমস্ত জীব উৎপন্ন 
হইযাছে। তিনি দেখেন যেতাহার প্রেমময এই জীবজগন্ধপে পরিণত 
হইয়াছেন। তিনি যাহা কিছু করেন সবই সেই প্রেমময়ের উদ্দেশ্টেই 
সমর্পণ করেন । ণ্যৎ করোসি যদশ্লীসি বজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ 
তপস্তসি কৌন্তেয় তৎ কুরুস্ব মদ্পণম্‌ ॥৮ যাহা কর, যাহা ভক্ষণ কর, 
যাহা পূরণ কর; যাহ! দান কব, যাহা তপস্তা কর তাহা আমাতেই অর্পণ 
কর, গীতার এই বাণী তাহার প্রত্যেক কাধ্যেব প্রত্যেক চিন্তার নিয়ামক | 
এইরূপ করিতে কবিতে “মামেবৈষ্যস্তসংশয়ম্ঠ শেষে সেই ভগবানকে 
লাভ করিয়! াঁকেন । কন্মীঁএই ভাব অবলঘ্বন করিয়া কার্য করিলেও 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ | ] স্ুকি ও কর্দ। ৬৭১ 
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স্বীয় অভীঠলাতে সমর্থ হন । এতত্যতীত আরও একটা পন্থা আছে, যাহা 
অবলম্বন করিয়! নিষ্ষাম কর্ম করা যায়। ইহাতে ভগবান বা ব্রহ্ম 
কিছুই স্বীকাব করিতে হইবে না-__কফেবল লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে যাহা 
কিছু করা হইতেছে তাহা কোন স্বার্থের উদ্দেস্ে সাধিত হইতেছে কি না? 
এইরূপ স্থার্থ বলি দিতে দিতে আমরা চবম লক্ষ্যে পৌহুছিতে পারিব। 
তবে এক্ষেত্রে দৃঢ় ইচ্ছা শক্তিব প্রয়োজন । 
কেছ কেহ বলিতে পারেন; আচ্ছা, নিফাম কর্মে ষে মোক্ষলাভ 

হইতে পারে-তাহার কোন প্রমাণ আছে কি? শান্তর হইতে পাওয়া 
যায় যে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, কাঁরণ আমবা যাহ! কিছু কর্ম্ম করিয়া 
থাঁকি তাহা অজ্ঞানতাবশ্ত£ই করি); আমাদের স্বর্ূপের জ্ঞান না থাকায় 
যাবতীয ভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে-_স্বরূপের জ্ঞান হইলেই সমস্ত ভেদ- 
জ্ঞানের নাশ হইয়া যাঁয়। তখন এক অখণ্ড সচ্চিদাঁনন্দ ব্রন্মের অন্তৃতি 
হয়--ও আমি কর্তা বা ভোক্ত!১ ইত্যাকাৰে বৃদ্ধি যাহা অপরোক্ষ জ্ঞানের 
পুর্বে হইতেছিল তাহাব তখন নাশ হয়। শান্ত্রও বলিতেছেন-_ 

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যস্তে সর্ববসংশয়াঃ | 

ক্ষীয়স্তে চাঁন্ত কর্ম্মানি তন্মিন দৃষ্টে পবাঁববে ॥ 

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি | 

নাহ্যঃ পন্থা বিদ্যতেহনায় ॥ 

মৃত্যোঃ স মৃতামাপ্রোতি যঃ ইহ নানেব পশ্যতি ইত্যাদি । 
তারপর কর্ম করিতে যাইলেই, আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এই প্রকার 
বুদ্ধি ও কর্ম কবিবার জন্য নাঁনাপ্রকার সহকারী কারণ থাকাব প্রয়োজন । 
এদিকে জ্ঞানে অকর্ত! অভোক্তা, প্রভৃতি বুদ্ধির অনুশীলন ও যতপ্রকার 
ত্বৈতভাব, তাহার নাশ কবিবাঁর বিশেষ চেষ্টা দেখা যায়। অতএব কর্মের 
সহিত জ্ঞানের বিবোঁধ বেশ প্থো হইতেছে । কর্মেব শ্বভাবই যেসে 
ছেত ছাড়' থাকিতে পারে না। এদিকে দ্ৈতৈর লোপ না করিতে 
পারিলে মোক্ষ হইবে না। তাহা হইলে কর্মের দ্বাবা কিরূপে মোক্ষ 
হইবে ? আরও দেখ, অবিদ্যার নাশ হয় বিদ্যার দ্বারা। রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির 
নাশ হয় কখন ?-বখন রজ্জুর জ্ঞান হয় অর্থাৎ জমের অধিষ্ঠানের জ্ঞান 





৬৭২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---১১শ সংখ্যা! । 


পসরা সখতাসিসসসলি 
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হইলেই ভ্রম লয় পায় । সেইরূপ এই যে আমর! আমাদেব স্বর্ূপের জ্ঞান 
না থাকায় অর্থাৎ আমি দেহ, আমি মন প্রভৃতিরূপ অজ্ঞান থাকায় 
ভেদবুদ্ধি করিয়! থাকি এবং যখন স্বরূপের জ্ঞান হয় অর্থাৎ আমিই 
ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান হয় তখন আমার সমস্ত অজ্ঞান বিলীন হয় ও সঙ্গে 
সঙ্গে সেই স্বপ্রকাশ বর্গ আপন প্রভায় আপনি প্রকাশিত হইয়। থাকেন। 
যেমন ফটুকিরি জলে পড়িলে জলের মলিনতা৷ দূর করে ও নিজেও গলিয়া 
যায়, সেইন্ষপ এই ব্রন্ধাকা রাবৃত্তি অর্থাৎ আমিই ত্রঙ্গ, এইরূপ অন্তঃকরণের 
বৃত্তি অবিদ্যাকে নাঁশ করিয়া আপনিও লয় পাষ। কিন্ত কর্ম যাহা 
অবিস্তাপ্রশ্তত ও ভেদজ্ঞাঁন মূলক সে কিরূপে ভেদজ্ঞান নিরাশ করিয়া 
অভেপদজ্ঞান উৎপাদন করিবে? শ্রুতিও বলিতেছেন “ন ধনেন ন প্রজয়া 
ন বর্শনা ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমান শু২» পুনরায় তুমি বলিবে ফেজ্ঞান-কর্ণ্ম 
উভয়ে এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইলেই মোক্ষ হয়। কেবল মাত্র কর্মের দ্বারাই 
মোক্ষপাভ না হইতে পারে কিন্তু জ্ঞানের মহিত একত্রে মোক্ষের কারণরূপে 
নির্ধারিত হইতে পারে। ক্রতিও বলিতেছেন “অবিগ্ায়া মৃত্যুং 
তীত্ব বিছ্যায়ামৃতমন্নতে 1” কিন্তু ইহাও বলিতে পার! যায় না, কারণ 
কর্ম ও জ্ঞানের বিবোধ পৃর্কেই আমরা দেখিয়াছি । আলোক ও 
অন্ধকার কখনও একত্রে থাকিতে পারে না) (তেজন্তিমিরয়োরিব 
বিরোধি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ গীতায় ৩য় ১ম শ্লোক মধুহুদরনটাকা ) কর্ম ও 
জ্ঞানের বিরোধ আলোক ও অন্ধকারের স্ভায় বলিয়া উহাদের একত্রে 
অনুষ্ঠান অসম্তব। তবে পরম্পরারূপে কর্ধ জ্ঞানের সহায়ক এবং 
আমরাও শ্বীকার করিতে পাৰি প্রথমতঃ আশ্রমোচিত কর্ম করিলে 
চিত্তের মলিনতা দূর হইবে, তারপর জ্ঞানান্বণীলন কবিবার ষোগাতা 
আসিবে । যাহাদের প্রথমতঃ জ্ঞান নষ্ট করিবার যোগ্যতা দেখা 
যাইবে তাহাদেব যে পূর্ব জন্মে কর্ম করিয়া চিত্তের এক্সপ শুদ্ধ অবস্থা 
হুইয়াছে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে । শাস্ত্রও বলিতেছেন-__ 
সিছ্ধিং প্রীপ্তো বথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোঁধ মে। 
সমাসেনৈব তু কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যাঁ পরা ॥ ১৮1৫০ 
অর্থাৎ নৈক্ব্দ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে ব্রহ্ষকে লাভ করা ঘায় 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩* | ] মুক্তি ও কর্ম । ৬৭৩ 


পিসি পাসপিপিস্সিরিস্পিী স্পস্ট পাস পিসি তাসিনাসিপ সপতাস্পিস্িরসসি সাকির পিতা সস শাদা পাচ্ছি স্পস্ট স্পলী সত পিপাসা পা স্টিক 


তাহা শুন। জ্ঞানের যাহা পরম প্রকর্ষ তাছহাঁও সংক্ষেপে শুন। 
এখানে ভগবান শ্্ীকষ্জ কর্শের পব জ্ঞানান্ুশীলন যে করিতে হইবে, 
তাহা স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত কবিতেছেন! গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ভগবান 
উক্ত সিদ্ধান্তকে আরও বিশেষভাবে পোবণ কবিভোছন “সর্বং কর্্মাথিলং 
পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে 1 কর্ম কেবল নিম্বাধিকারীব জন্য । 
যাহাব! জ্ঞাঁনানুশীলনের অযোগ্য, তীহারা প্রথমে কর্ম করিয়া চিত্ত 
শুদ্ধ করিবেন, তাহারপব জ্ঞানেব অধিকাঁবী হইবেন । অধিকস্ত কর্মীরা 
যে নিম়াধিকারী তাহাও আমরা গীত! হইতে জানিতে পারি | 


ন বুদ্ধিভেদং জনয়ে অজ্ঞানাং কর্্মসঙ্গীনাম্‌। 
যোৌজয়েৎ সর্বকন্মানি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচরন্‌ ॥ ৩২৬ 


বিদ্বান অজ্ঞানী-কর্্মসঙ্গীদিগেব বুদ্ধিভেদ উৎপাদন করিবেন না। 
মুক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্ত তইয়া তাহাদিগকে সমস্ত কার্য্য 
নিষুক্ত করিবেন। এখানে জ্ঞানী ও কর্্মসঙ্গি-অজ্ঞানী, এইবপ ভেদ 
কবায় কর্মসঙ্গী যে নিশ্নাধিকাবী তাঁহা বেশ বুঝা যাইতেছে । আবও 
গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবাঁন কর্ম্মকে নিরস্থান দিয়াছেন । 


আরুরুক্ষোমুনের্োগং কর্্মকীবণমুচ্যতে । 
যোগারূঢস্ত তন্তৈব শমঃ কাবণমুচ্যতে ॥ ৬৩ 


যে মুনি ব্যক্তি যোগাকঢ হইতে ইচ্ছুক তাহার পক্ষে কর্ম্মই কারণ 
আর যিনি যোগার তাহার পন্সে কর্ম্সংহ্যাসই কারণ । পুনরায় 
তুমি যে বলিবে, জনক প্রভৃতি নিষ্ধীম কর্মের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিলেন, তাহাঁও বলিতে পাব না কারণ গীতার পূর্বাপর আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যাঁয যে সিদ্ধি শব্দের অর্থ পবম-সিদ্ধি না 
করিয়া চিত্তশুদ্ধিরূপ অর্থ করিলে শ্বসঙ্গতি হয়। এখানে জ্রনকের 
কর্মের দ্বারা চিত্রশুদ্ধি হইয়া জ্ানেব দারা মুক্তিলাঁভ হইয়াছিল, কারণ 
একমাত্র জ্ঞানই মোক্ষেব প্রতি সাক্ষাৎ কারণ তাহা পূর্বে বলিয়াছি। 
কেহ কেছ এন্প মতবাদও পোষণ করিয়া থাকেন যে জ্ঞান, ভক্তি 
ও যোগের দ্বার মানুষ যে অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন নিষ্কাম কর্মের 


১৬ 


৬৭৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখা! । 


শা ছি সি ৯ তাপস ছি ঈ  সিপ্সির্ দি উাসিপা সস সি স্পেস কসর সির সর সিপসিসতিসি সরি সি সিল সস সর কর পিরিসিসিপি টি টি 


দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হওয়। যায়। কিস্ত এরূপ মতবাদ যে সমীচীন 
নহে তাহা পূর্বোক্ত যুক্তি ও শান্তর প্রমাণ দ্বাব! দৃঢভাবে প্রমাণিত হয় । 
এখন আমব! দেখিব উক্ত যুক্তির বিরুদ্ধে নিষ্কামকম্মীর কি বলিবার 
আছে। কল্মীর্বলিয়া থাকেন যে পুর্ব্পক্ষী কর্ম বলিতে কেবল আয়াম- 
সাধ্য ইট্টাপূর্ত কর্ম গুলিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন কিন্তু এতদ্বযতীত ধ্যান 
ধারণ! প্রভৃতিকেও মানসিক কর্মের মধ্যেও লওয়! যাইতে পারে। 
কর্মকে আমরা ব্যাপক অর্থেই লইয়া থাকি । যাহা কিছু করা যায় 
তাহাই কর্ম । ধাঁবণ! ধ্যান প্রভৃতিতে মানদসিক প্রত্বত্ব ঘথেষ্ট আছে। 
অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তকে স্থির রাখিতে হইলে যথে পরিমাঁণে মানসিক 
শ্রম করিতে হয় ও সঙ্গে সঙ্গে যে মস্তিক্ষেব বিশেষ চালনা হয় সে বিষয়ে 
নিঃসন্দেছ | ঘাগধজ্ঞ প্রতৃতিতে হস্তপদাদির ক্রিয় অধিকপরিমাণে 
বর্তমীন। ধারণা ধ্যান প্রভৃতিতে এরূপ বাহাক্রিয়া না হইলেও 
মন্তিক্ষের ক্রিয়! একান্ত গ্রয়োজন্‌ হইয়া থাকে | অতএব ধ্যানধারণা্িকে 
কর্মপর্য্যায়ের মধ্যে গণনা কবিলে নিতান্ত 'অসঙ্গত হয় না। এই বাহ 
ও আন্তর কর্ম্ম নিফষামভাবে করিতে পারিলেই মোক্ষ লাঁঙ হইয়া 
থাকে । কারণ আসক্তি ত্যাগই মোক্ষ, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
কর্ম ত্রিবিধ__নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত । নিত্য কর্ম, যেমন 
সন্ধ্যাবন্দনাদ্ি। নৈমিত্তিক, যেমন অগ্রি-হোত্র যাগ প্রভৃতি । প্রায়শ্চিত্ত 
যেমন চাল্রায়ণাদি । অন্যদ্দিক দিয়াও কর্ম্নকে ইঠ্ট পূর্ত দত্ত এই ভ্বিবিধ- 
রূপে বিভক্ত কবা যাঁয়। ইষ্ট-যেমন অগ্নিহোত্র তপঃ শৌচ প্রভৃতি । 
পূর্ত, যেমন বাপী কূপ তড়াগ প্রতৃতি নিশ্মাণ। দত্ত; থা শরণাগতকে 
রক্ষণ, প্রাণীদিগকে হিংসা না করা, বেদীর বাহিরে দান প্রতৃতি । এই 
সমস্ত কর্ম সকাম ও নিষ্কাম উভয় ভাবেই করা ফাইতে পারে । সকাম 
কর্মে সহিত মুক্তিব বিধোধ নকলেই বলিয়া থাকেন। নিঞ্কামকর্ম্মুকে 
সকলেই মুক্তির পক্ষে সহায়ক বলিয়! প্রতিপাদন করিরাছেন । নিষ্কাম- 
কর্ম্ম মুক্তির পক্ষে কতট! সাহাধ্য করিয়া থাকে এই লইয়া শাস্ত্রকারদিগের 
মধ্যে যতভেদ আছে । অনেকে বলেন নিফামকর্ম্মের পর জ্ঞানানুশীলন 
করিলে মোক্ষ লাভ লইয়া থাকে কেবলমাত্র নিষ্ষীমকর্্ে মুক্তি হইতে পারে 





যানি, ১৩৩৬ । 1. মুক্তি ও কর্ম্ম। ৬৭৫ 


৮ সপ সমস সত ০৯৯৮ ৯৬৯৮৯৯ ৯৯ লাস পান পা স্পা 


না। এখা-_অপরে মন্দা: _ঈশ্রারপণবৃদ্ধা ক্রিয়মানে! ফলাভিদ্িরহিতেন 
তত্বন্বর্ণাশ্রমোচিতেন বেদবিহিতেন কর্ম্মকলাপেন পত্থস্ত্যাত্মানমাত্মনি ইতি 
বর্তস্তে সব্বশ্তন্ধা শ্রবণমনন ধ্যানোত্পত্তিত্বাবেণ, € গীতা ১৩শ অধ্যায় 
২৪শ্লেকের মধুহ্ছৰন টাক )। প্রায় সকলেই নিষ্কামকর্ম্ের সহিত 
জ্ঞানের একত্রে ও একপময়ে অনুষ্ঠানে বু আপত্তি করিয়া থাকেন। 
কেহ কেহ জ্ঞান ও কর্মের ক্রমসমুচ্চয় স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব- 
পক্ষীয়েরাঁও'এইমত অবলঘ্ধন করিয়! থাকেন । এখন জিজ্ঞান্ত) নিষ্কামকর্ম 
করিয়া! চিত্ৃশ্বন্ধ হইলে যখন জ্ানানুশীলন করিবে তখন সাধকেব পক্ষে 
কিরূপ কর্ণ্ম কবা সম্ভবপর হয়? তখন কি তিনি কর্ণুকে সম্পূর্ণক্ূপে 
ন্যাগ করিবেন? ইহার উত্তরে তাহাবা বলিয়া থাকেন যে, ষে সমস্ত 
কর্মে সাধকের অকর্ধ। অভোক্ত! প্রভৃতি বুদ্ধির বিবোধ না! হয় ০সই সমস্ত 
কর্থ করাই বিধেয়। দৃষ্টান্ত স্ববূপ ইহা বল! যাইতে পারে যে যাগ যক্ত 
ও সেব। শুশ্রুবা প্রভৃতি কর্মে মানুষের চিত্ত চঞ্চল হয় ও অহং কর্তা 
“এইরূপ বুদ্ধির নাশ হওয়। ত দূবেব কগ! ববং অধিকতর দৃঢ়ভাবে 
পুঈই হইয়। থাকে । অতএব এইরূপ কর্ম জ্ঞানপন্থী সর্বতোভাবে 
বর্জন করিবেন। কিন্তু আমরা যদ একটু প্রণিধান করি তাহ! 
হইলে বেশ বুঝিতে পারি যে কোন্‌ কর্ম কাহার চিত্ত চঞ্চল করিবে 
ও কোনটা করিবে না, এ সম্বন্ধে একটী প্রকৃষ্ট নিয়ম কবা যাইতে পারে 
না। সাধারণতঃ_ দেখা যায় সামান্য কাধ্যে একজন এতদূর বিচলিত 
হন যে অপরে ভীবণ কর্ম প্রবাহের মধ্যে থাকিয়াও ততদুর চাঞ্চল্য প্রকাশ 
করেন না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে আসক্তি ত্যাগই মুক্তি । মুক্তি সিদ্ধ বস্ত মুক্তিলাঁভ 
করা অর্থ আমি ব্রাহ্মণ আমি ধনী আমি দেহ-_-ইত্যাদি মত বুদ্ধি ত্যাগ 
করা। এই বুদ্ধি যাইলেই আত্মা থযং প্রকাশ হইবেন এটা কিন্ত মুপ্রির 
[ব৪220৬৪ 910০--অর্থাৎ “না” এব দিক । যেমন যবনিকার পশ্চাতে 
নর্তকী প্রভৃতি বহিয়াছে ষবনিকা থাকায় দর্শকেরা উহাদিগকে দেখিতে 
পায় না কিন্ত যংনিকা ফ্মেন উপরে উঠিয়! যায় অমনি নর্ভকী প্রভৃতিকে 
দেখ! যায় সেইরূপ এই অজ্তঞানাচরণ যে কোন উপায়ে চলিয়। যাইলে 


৬৭৬ উদ্বোধন ! [ ২৫শ রা সংখ্যা। 
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জ্ঞান স্বর্মহিমায় ফুটিয়া উঠেন ! এই দুইটা ব্যাপার যুগপৎ হইয়া থাকে | 
এই আবরণ দুরে কবা লইয়াই ধত গণুগোল। প্রকুত আবরণটা বুঝিলেই 
আমাদের কলহ অনেক পবিমাঁণে চলিয| যাইবে । আমি আমাঁব বুদ্ধিই 
আবরণ। নিষ্কাম কন্মী কর্ম করেন কিন্ত সেই কর্মগুলি করিবার 
সময় সর্বদ|। নিজেব অর্থাৎ আমি শরীর, আমি ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বুদ্ধি দূর 
করিয়া তাহার পরিবর্তে আমি শুদ্ধ বা অনাসক্ত বা আমি ভগবানেব দাস 
প্রভৃতি বুদ্ধি অবলম্বন করিলেই পবম শাস্তিব অধিকারী হইতে পারেন । 
আমি দেহ, আমি মন, আমার ইহা! প্রভৃতি অভিমান ও বাসনাই মানুষকে 
বন্ধ কবে। উহার বিপবীত বুদ্ধি করিলেই মুক্তি লাঁভ হয়। 

অহমেষাং পদার্থানামেতে চ মমজীবিতম্‌ । 

নাহমেভির্বিনা কশ্চিন্ন মগসৈতে বিনা কিল ॥ 

ইত্যন্তনিশ্চয়ং কৃত্ব! বিচাধ্য মনস! সহ । 

লাহম্পদার্থম্ত ন মে পদার্থ ইতি ভাবিতে ॥ 

অন্তঃ শীলতয়া বৃদ্ধা কুর্ব্বত্যা লীলয়া ক্রিয়াম্‌। 

সো নূনং বাসনাত্যাগে। ধ্যেয়ো বামঃ স কীন্িতঃ ॥ 

অহঙ্কাবময়ীং ত্যন্তা বাঁসনাং লীলধৈব যঃ। 

তিষ্ঠতি ধ্যয়সন্ত্যাগী জীবন্ুক্ত স উচ্যতে ॥ 

£ যোগবাশিষ্ট উপশম প্রকরণ, ১৬ সর্গ ) 

দ্বিতীযতঃ-_-কর্্ম করিতে যাইলেই কর্ম, কর্তা, ও অন্থান্ত সামগ্রী 

প্রভৃতির মধ্যে ভেদ থাকা প্রয়োজন এবং ভেদ বর্তমান থাকিলে 
খ্ীক্যবুদ্ধি যাহা জ্ঞানেব একমাত্র উদেশ্য তাহা আর উদয় হইতে পাবে 
না-_এরূপ বলা যায় না । কারণ নিষফ্ষামকক্্রীর ব্যবহার কালে কিঞ্চিৎ 
দ্বৈতবুদ্ধি থাকিলেও তাহার অছৈতজ্ঞানেব বিশেষ ক্ষতিকর হয় না। 
যোগবাশিষ্টে সপ্তদশ সর্গে এ সম্বন্ধে স্পষ্টতঃ বল! হইয়াছে__ 

ভাঁবাদ্বৈতমুপাশ্রিত্য সত্তা স্বৈতময়জ্কঃ | 

কর্মীছৈতমনাদৃত্য দ্তাদ্বৈতময়োভব ॥ 
তুমি সত্তাদ্বৈতষয় হইলেও ব্যবহাব কালে ভাবাত্বৈত অবলম্বন কৰিবে 
এবং কর্্মাদৈত অনাদর পূর্বক দ্বৈতাদ্বৈতষয়--হইবে। টীকাকার, 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩*। ] মুক্তি ও কর্্দ। ৬৭৭ 


লা শা পাশ পপির সি সি সপ সদিশাসপ্পিসিলাসপিশীসদিশাসী 


বলিতেছেন, 'ব্রহ্ষবছেৰ ত্বং পরমার্থতঃ সন্তাদ্বৈতম্ধাত্মক এব সন, ব্যবহার 
কালেইপি ভাবনয়া অদ্ৈতমেবোপাশ্রিত্য তৎ তত প্রাণিকম্্ম ফলদানে 
রদ্ষৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম বাবস্থাপন কর্ম বিষয়ে অৈতং সর্বাখৈবানাদৃত্য 
ব্যবহরণ যথোচিত দ্ৈতাতৈতময়ো ভব ইত্যর্থ। অহ্বৈতৈ কর্মনামেব 
অসিদ্ধেবৈক্য্ূপেণ সর্বত্র কথঞ্চিত ছৈতাচরণে জগথ্যবস্থা৷ ধর্মশান্ত্াদি 
বাধ প্রনগ্গাচ্চ তত্র দৈতাশ্রয়ণমেবোচিতম্‌। কিন্তু অল্প পরিমাণে 
ন্বৈতভাবন1 করিলেও জগৎকে সত্য বলিয়া ভাবিতে নিষেধ করিয়াছেন । 

তারপর বিগ্/ার বারা যে অবিদ্যাব নাঁশ হয় বলা হইয়াছে সেই বিছ্যা 
বা অবিগ্যা কি! সংস্বরূপ যে ভগবান তৎসন্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা বিষ্তা 
আব ততসন্বন্ধে যে অজ্ঞান তাহাই অবিদ্যা। প্রত্যেকের স্বরূপ যে 
ভগবান, আমি যে বদ্জীব নহি-_এবপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান ও শাস্ত্র 
সম্মত এবং আমি শরীর, আমি ধনী এবপ জ্ঞানই অজ্ঞান। নিষ্ষামকন্পী 
যখন নিজ ব্যষ্টি-আমির স্থানে তাহার যথার্থ স্বর্ূপকে বসাইতেছেন বা 
নিজ্ঞ ব্যষ্টি-আমি কে দুব কবিতেছেন তখনই ত তিনি বিদ্যাকেই আশ্রয় 
করিতেছেন ! এব্‌ং এই ভাবে যতই প্রতিষ্ঠিত হইবেন ততই তাহার 
অজ্ঞান তিরোহিত হইবে | পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত হইলেই মোহিনী অবিদ্য1ও 
সমূলে নষ্ট হইবে । 

কেহ হয়ত বলিবেন মানুষেব ঈনের স্বাভাবিক গতি বহিম্মুথে। কর্ম 
করিতে হইলে বাস্তবিক কি অবর্তাবুদ্ধি আনা যায়? এই ছুর্দাস্ত মন 
নির্জনে বসিয়াই সংযম করা যায় ন| বহিম্থী করিয়া কিন্ূপে তাহাকে 
সংযত করিবে আর অকর্ত। ভাবিবে? কিন্ত আমর! দেখিতে পাই মানুষ 
ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট। যাহার হয়ত নিজ্জনে বসিয়া মন স্থিব হয় না 
তাহাকে কোন সংকর্ম্মে বা অন্ত কিছুতে নিযুক্ত করিলে অল্পক্ষণে মনসংযত 
হইয়া আসে । আরও কাধ্যক্ষেত্র আমাদের চরিত্রের পরীক্ষা ক্ষেত্র । 
আমি নিঞ্জনে বিচার করিলাম আমি ব্রহ্গস্বব্রপ কিন্ত কাধ্যক্ষেত্রে বদি এ 
ভাব না রাখিতে পারি তাহা হইলে আমার পক্ষে এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হওয়া স্থদূব পরাহত | তাঁহারপর মনসংযত করা ও অকর্তী বা সমস্ত কাধ্য 
আমার প্রকৃতি কক্সিতেছে এইরূপ ভাব লইয়!__ফলে অলাসক্ত হইয়! কার্ধ্য 


৬৭৮ উদ্বোধন | [২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 
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পপি পিসি পেস্সিলি লেস সিটি পা লি লাস লি সিসি পীস্িতাসি উরস লি রসি সপ 


করিতে করিতেই ক্রমশঃ এ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া! যায়। প্রত্যেক 
সাধন গপদ্থার অভ্যাসই একমাজ উপাঁয়। উক্ত ভাব লইয়া দীর্ঘকাল 
ধরিয়! শ্রন্কাহকারে সাধন করিতে থাকিলে পরিশেষে এ ভাবে দিদ্ধ 
হওয়া! যাঁয়। প্রথম হয়ত বিসদৃশ্ত ও কঠিন বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্ত 
যত্বের সহিত অনুদবণ করিলে আর পে বিষয়ে পূর্বের স্ায় তত কষ্টকব 
ব্লিয়া বোধ হয় না। অধিকন্ধ জ্ঞানী বখন সমাধিস্থ হইবার পূর্বে 
নাঁনাপ্রকার চিত্তবৃত্বিকে নিরোধ করেন তখন কি তাহাব কতৃত্বুদ্ধি 
সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়? ধ্যেয় বস্তটাকে তৈল ধারার স্টায় অবিচ্ছিন্ন বাখিতে 
চেষ্টা কবিলেই কিছু না কিছু কর্তৃত্ববুদ্ধি আলিবেই | যদি এরূপ কর্তৃত্ববুদ্ধি 
তাহার মুক্তির পক্ষে প্রতি বন্ধক না হয় বা তাহাব অকর্তৃত্বভাবের বিরোধ 
না করে তাহা হইলে নিষ্ধামভাবে কাধ্য কবিতে যে টুকু কর্তৃবববুদ্ধি 
আসিতেছে তাহা ক্ষতিকব হইবে কেন? অধিকন্থ কর্তৃত্ববুদ্ধিকে বিরাট 
কর্তৃত্বে লয় করিতে বা ভগবানের দাস বা অকর্তৃত্ববুদ্ধি আনয়ন কবিবার 
চেষ্ট! করায় সাধকের কোন ক্ষতি হইতে পারিবে না। তাহার পপর 
সিদ্ধেব লক্ষণ সমুহ সাধনাবস্থার সাধন ইহা ভাষাকাব ও শ্রীধর স্বামী 
স্ব স্ব গীতা ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “যথা সর্ধত্রৈব হি অধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থ- 
লক্ষণানি যানি তান্তেব সাধনানুপদিশ্তান্তে যত্রসাধ্যত্বাৎ ( শাঙ্কব ভাষ্য) অত্র 
চ যানি সাধকন্ত জ্ঞান সাধনানি তান্তেব স্বাভীবিকানি সিদ্ন্ত লক্ষণানি 
(শ্রীধর ) সাধনাবস্থায় সিদ্ধাবস্থার লক্ষণ সমূহ আরোপ করিয়! সাধন 
করিতে হয় জ্ঞানপন্থী যেমন ব্রহ্গজ্ঞের লক্ষণসমূহ সাধন করিবার সময় 
অবলম্বন করেন নিষ্কামকল্মীও ঠিক সেইভাবে সিদ্ধকন্মীরণ জনক, ধর্্মব্যাধ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির পদানুসরণ করিয়। থাকেন । ব্রহ্গভ্রের নিকট 
সমস্ত বত্তই ব্রন্মময় । সুখ ছুঃথে তিনি স্থির ধীর অচল। তীহার নিকট 
এগুলি মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়। তিনি সাধনাবস্থায় সর্ববস্ততে 
্ৃষ্টি করিয়া বিপদ, রোগ, শোক, ভয়, প্রভৃতি আসিলে ধ সমস্তকে 
অনিত্য ভাবিয়া নিজকে নিলিপ্ত ভাবিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন এবং 
পরিণামে শ্বীয় অভীষ্ট বস্ত লাভে সিদ্ধ মনোরথ হন । (ক্রমশঃ ) 


অদৃষ্ট ও পুরুষকাঁর 
( পূর্ববান্ুবৃতি ) 
(ডাঃ শ্রীমন্বিকাচবণ দত্ত ) 


এখন প্রশ্ব এই অনৃষ্টবাদীব কিরূপে পুরুষকার থাকিতে পারে এবং 

দ্বৈতভাবের মধ্যে প্রবল পুরুসাঁকাঁৰ কিরূপেই বা সম্তবে? মানবের 
স্বাধীনতা কোথায়? এই সকল প্রাশ্নেৰ মীমাংসা গীতায় শ্রীকুষ্ণার্ডভ্রুন- 
সংবাদে যেরূপ সুন্দর এবং সুম্পষ্ট ভাবে বিবৃত হইয়াছে সেরূপ আব 
কোথাও বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানি নাঁ। কর্ম্মযোগই গীতার সাধনা 
এবং কর্মমসন্ন্যাস অপেক্ষা কন্মানুষ্ঠানই গীতা প্রধান উপদেশ । (?) 
একদিকে গীতায় শ্রীভগবান বার বাব াহাঁব শিল্য অজ্জুনকে বলিয়াছেন 
“আমি জগতেব মুল এবং আদিকারণ আমা হইতে সর্বভূতেব উৎপত্তি এবং 
আমাতেই লয়। 

রসোইহমপস্থু কৌন্তেয় প্রভাম্মি শি হ্ধায়োঃ। 

প্রণবঃ সর্বাবেদেু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃধু ॥ ৭1৮ 

পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চান্লি বিভাবসৌ। 

জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপস্থিযু ॥ ৭1৯ 

বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্। 

বুদ্ধিদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্‌ ॥ ৭1১ 

পিতাহমস্ত জগতে মাতা ধাতা পিতামহঃ | 

বেদ্কং পবিঅমোক্কার খক্‌ সাম যজুরেব চ | ৭1১৭ 

গতির্ভর্ত। প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃতৎ । 

প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌ ॥ ৯১৮ 

হে অর্জুন আমিই জলে রস স্বরূপ, আমিই চক্র হৃুর্যের প্রভা । 

আমিই বেদের আরাধ্য প্রণব, আকাশে শব্দ, মনুব্যের পুক্লুষকাঁর 


৬৩৮৩ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


পৃথিবীর পুণ্য গন্ধ অগমির তেজ, সর্বভূতের প্রাণ” তপন্বীর সাধন; 
সর্বভূতের বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি" এবং তেঙন্বীর তেত্স, জগতের পিতা, 
মাতা? ধাতা এবং পিতামহ, পতি, ভর্তা, প্রভ্‌, সাক্ষী, সকল জীবের 
নিবাস, আশ্রয়স্থান ও সুহৃত এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং 
প্রলয়। পুনরায় বলিয়াছেন-_ 

অহং কৎ্ন্সম্তজগতঃ প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা ॥ ৭৬ 

মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্িদিস্তি ধনঞ্জয়। 

ময়ি সর্বমিদ্ং প্রোতং স্ত্রেমণিগণাইব ॥ ৭।৭ 

সমস্ত জগতের আমা হইতে উৎপত্তি এবং আমাতেই নিবৃত্তি, আমি 

ভিন্ন জগতের আর কিছুই নাই। স্থাত্রে যেরূপ মণি সকল গ্রথিত 
থাকে সেইরূপ এই বিশ্ব আমাতেই গ্রথিত বহিয়াছে । এই সমস্ত উক্তি 
দাবা তিনি অজ্জুনক্ষে বুঝাইয়াছেন আমি এবং আমাব বলিগ্কা ষে 
অভিমান কবিতেছ প্ররুত পক্ষে তাহার কোন ভিত্তি নাঁই। কারণ 
ঈশ্বর ভিন্ন জগতে 'আমি' ও আমাক বলিয়া পৃথক ক্ষিছু থাকিতে 
পারে লা। 


শা 





ঈশ্বরঃ সর্ধবভূতাঁনাং হৃদ্দেশেচগুন তিষ্ঠতি 
ত্রাময়ন সর্ধবভূতানি যন্ত্রঢানি মায়য়া ॥ ১৮1৬৯ 
ঈশ্বর পর্বভৃতেব হৃদয়ে অধিষ্টিত থাকিয়া যন্ত্রারূঢের স্ায় ঘুবাইতেছেন 3 
ইহাদ্বাব৷ পবিষ্কার বুঝ! যাইতেছে যে মাঁনবেব স্বাধীনতা পিঞ্জরাবদ্ধ 
পক্ষী অথবা জালাবদ্ধমীন অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক নয়। পাখী 
খাচার মধ্যে যাহা ইচ্ছা কবিতে পাঁরে কিন্তু বাহিবে যাইবার 
উপায় নাই। মীন জাঁলেব মধ্যে এদিক ওদিক বেডাইতে পাঁরে 
কিন্ত জাল ছাড়িয়া তাহাব যাওয়ার শক্তি নাই । জীবের স্বাধীনতাও 
সেইরূপ সীমাবদ্ধ। যতদিন তাহার মায়া বজ্জু বিছিন্ন না হইতেছে 
ততদিন তাহাকে নিবস্তর সংসারে ঘুবিতে হইবে এবং যতটুকু স্বাধীনতা 
আছে তাহার ছার শক্তি অঞ্জন করিতে হইবে এবং ভগবৎ কূপাব অন্ত 
অপেক্ষা করিতে হইবে । এই বিশ্ব নিয়ন্তুত্ব অচ্ভুনের হৃদয়ে দৃঢরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করাইবার জন্য উপরোক্ত সমস্ত উপদেশ ব্যতীত ভগবান 


অগ্রহায়ণ? ১৩৩০ | ] অন ও চি 1 ৬৮১ 


শালা সিশ সিপিবি স্পা আসিস সি স্প্পাসি্ সি ৯ স্পা সির পাস্পা লাস ৯৮৯৫ পাস সপিটি সত পাস সী 


তাহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান কষিয়াছেন এৰং আপনার স্বরূপ অর্থাৎ 
বিশ্বরূপ প্রদর্শন করাইয়াছেন । সেব্ূপ দর্শন করিলে মনের আর কোন 
সন্দেহ থাকিতে পারে না। বিশ্বশিলী রচিত ভূত ভবিষ্যত বর্তমান 
তাহার সমক্ষে চিত্রপটের স্টায় প্রতিভাত হয়। হৃদয়েরবন্ধন খুলিয়া 
যায়, সমস্ত সংশয় বিদুরিত হয় এবং সমস্ত কর্ণ ক্ষয় হইয়া ষায়। 

ভিগ্ঠতে হৃদয গ্রন্থিশ্ছিান্তে সর্ব সংশয় ঃ 

ন্ীয়ণ্ডে চান্ত কর্ম্মানি তশ্িন্দৃষ্টে পরাববে ॥ মুণ্ড ২২।৮ 

জীব তখন কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টঙ্গে প্রণিপাত পুর্বক কেবল একমাত্র 

বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয় “প্রসীদ দেবেশ জগনিবাস” । হে জগতের 
নাথ তুমি প্রসন্ন হও, উপরোক্ত যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা ভগবান অভ্ভুনকে 
দেখাইলেন তিনিই বিশ্বের নিয়ামক এবং জীবেব শক্তি তাহাকে অতিক্রম 
কবিতে পানে না, কিন্ত ইহাব পরক্ষণেই বলিতেছেন “মামনুম্মর যুদ্ধ” 
আমাকে স্মবণ কব এবং বুদ্ধ কব। যুদ্ধ অপেক্ষা প্রবল পুক্রষকাঁর 
সাংসারিক ক্রিয়া কলাপেব ভিতব আর নাই। যাহার প্রতি পদক্ষেপে 
মৃত্যুর আশঙ্কা সেই মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া প্রবল বাধাবিপ্ন তুচ্ছজ্ঞান 
করিয়া অগ্রসব হওয়া অপেক্ষা পুরুধকানেব অধিকতর জলম্ত দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীতে থাকিতে পারে না । অজ্জুনকে ভগবান সেই দেই পুরুষকার 
অবলম্বন করিতে বলিতেছেন এবং ভীরুতা৷ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কবিতে 


উৎসাহিত করিতেছেন । 
ক্লেব্যং মাম্মগনঃ পার্থ নৈত্যত্বয্যুপপ্াতে 


ুত্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্রেত্তিষ্ঠ পরস্তপ ॥ ২৩ 

হে অজ্জুন তোমাব ভীরুত' শোভা পায় না, ক্ষত হৃদয় দর্ব্বপতাকে 
দুবে নিক্ষেপ করিয়া শক্র বিনাশে প্রবৃত্ত হও। একদিকে আত্মসমর্পণ 
অন্ত দিকে পুরুষকার , এই ঢই প্রকারের উপদেশ স্থুল দৃষ্টিতে বিকুদ্ধ 
ভাঁবাপন্ন হইলেও তাহাঁদের সম্পূর্ণ সার্থকতা রহিয়াছে; কারণ মানব 
প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত , তবৰজ্ঞানীর যাহা করণীয়, সাধারণ 
জীবের তাহা! করণীয় হইতে পারে না, তত্বজ্ঞানীর পক্ষে কর্ম 
সন্যাস দোষাঁবহ না হইলেও অগ্ভুনের পক্ষে তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়, 





৬৮২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--১১শ সংখ্যা ।” 


পানি পা শাসিত লি সিতিশ্সি সিস্ট পি পরিস্সি  উি পাসিসি ২ ৯৮৫৯ পসরা ৩১ লো রসি শমসাসিতা ৯৬ লা পতি ৯ এসি জমা ৯ সারিসসপি 


অনুনেক হৃদয়ে 1 পরমার্থ জ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই যে 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে জনক রাজার স্ায় মানব বলিতে পারে 
“মিথিলায়াঁং প্রপীপ্তায়াং ন মে ছৃহাতি কিঞ্চন”, সে বৈরাগ্য অগ্ডভুনেব' হয় 
নাই। রাজ্য লিগ্পা, ভোগ বিলাস বাসনা শোক মোহ সমস্তই রহিয়াছে, 
নাই কেবল সেই প্ররুতি অনুযায়ী কর্ণস্পৃহা, ইহাদ্বাবা কপট আচারী 
হওয়া সম্ভব কিন্তু কর্মসন্যাসি কিছুতেই সম্ভব হয না, সুতবাং গ্রাবল 
পুরুষকাঁরেব একান্ত আবশ্যক তাই ভগবান বলিয়াছেন । 
য্যহস্কাবমাশ্রিত্য ন যোত্ম্ত ইতি মন্যসে। 
মিখ্যেব ব্যবসাযস্তে প্রকৃতিস্তাং নিযোক্ষতি ॥ ১৮1৫৯ 

হে অর্ভুন, সদি তুমি অহঙ্কাঁবের বশবর্তী হইয়া যুদ্ধ হইতে বিবত হওয়াঁব 
ইচ্ছা! কব তাহ। হইলে সে চেষ্টা তোমার বিফল হইবে কাবণ তোমার 
প্রকৃতি তোমাকে নিশ্চয় যুদ্ধে নিধুক্ত কবাইবে ৷ অজ্জুনেব এইযুদ্ধ কবিব 
না রূপ প্রতিজ্ঞা সাধারণ অজ্ঞান এবং আত্মস্থবী লোকেব প্রতিজ্ঞাব স্তাঁয়, 
পাঁবিপার্থিক অবস্থা এবং ঘটনাঁবলীর প্রতি একেবাবেই লক্ষ্য নাই অথচ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যুদ্ধ করিবনা । এখন ঘটনাটা এই দাড়ায় যে যদি অঙ্ড্ুন 
যুদ্ধ হইতে বিবত হন তাহা হইলে কুরুপক্সীযদিগের বিশেষ স্থবিধা হইবে, 
তাহারা যুদ্ধে বিবত না হইয়া ববং প্রবল পরাক্রমে পাঁগুবদিগকে আক্রমন 
করিবে এবং রাঁজা যুধিষ্টিব্কে ধবিয়া লইয়৷ যাইবে ও সমস্ত পাওবদিগকে 

ংস করিবে । অর্ডভুন বীব হৃদয় ও ক্ষত্রিয় কুমাব, দেব মানব অনেকের 
সঙ্গে তিনি যুদ্ধে জয় লাঁভ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয় রক্ত তীহাব ধমনীতে 
নিরন্তর প্রবাহিত, শুধু জ্ঞাতি নাশের আশঙ্কায় তিনি যুদ্ধে পরাজুখ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অভাবে যদি পাওবরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য 
জ্ঞাতিবর্গের বিনাশ সাধন হয় তবে কি তিনি, তাহা দুরে দীভাইয়। 
দেখিতে " পারিবেন? ঘষে জ্ঞাতিশোক যুদ্ধেব প্রারভ্তে তাঁহাকে 
ক্ষণকালের অন্য আত্ম বিস্মৃত করিয়াছিল সেই জ্ঞাতিশৌক এবং বিনাশ 
জআশঙ্কাই পুনরায় জলন্ত পুরুষকাঁর উদ্দীপিত করিবে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্নি 
উদগীরণ করিবে; একদিকে যুদ্ধ করিয়া জ্ঞাতি এবং শক্র বিণাঁশ 
অন্দ্দিকে যুদ্ধ না করিয়। জ্ঞাতি এবং পরমাত্মীয়দিগের সর্বনাশ, এই 





অগ্রহায়ণ; ১৩৩৯ | ] অনৃষ্ট ও পুরুষকার । ৬৮ 


৯৯ লাশে লিলা লাতিসি লস | পোস্টটি পাসটিপিসিলীসসি স্টিশিস্টিপাসিতোসসি তে পাটি পি এসি পাটি সিরা পিতা লাসমপিস্ি কাত সিলািশাস্সি সিসি সি পালিত সিলা্টি পাস সিস্ট সলিল পা, 


ছুইটার মধ্যে অর্জুনকে প্রথমর্ী বাছিয়! লইতে হইবে, ষুধিষ্টিরেব বিনাশ 
তিনি প্রাণ থাকিতে স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না, তাই ভগবান 
বলিতেছেন প্প্রক্কতিস্তাং নিযোক্ষতি” অর্থাত প্ররূৃতি তোমাকে কার্যে 
নিযুক্ত করিবেই করিবে । ভগবান অন্ডভ্ুনকে যাহা বলিয়াছেন সমস্ত 
মানবের পক্ষে তাহাই প্রযূজ্য। যতক্ষণ আমিত্ব বর্তমান ততঙ্গণ বন্ধ 
অথব! পুরুষকার আবশ্তক এবং ইহার অভাব অমঙ্গলের হেতু । এখন এই 
কর্ম কিন্নপে করিতে হইবে) তাই ভগবান বপিতেছেন, মানব । আমি 
তোমাকে কর্ম করিবার ক্ষমতা দিয়াছি, তুমি সমস্ত শক্তি বলে সেই কর্ম 
করিতে থাক, ফলেব নিয়ন্তা অমি, জগতে স্যষ্ট ছ্িতি লয় আমার হস্তে 
সুতরাং ফলে তোমার 'অধিকাঁব নাই, “কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেষু 
কদাচন 
এখানে অধিকার শব্দটাব উপর বিশেষ লক্ষ্য বাখা আবশ্যক, কর্ধে 

ষে টুকু স্বাধীনতা আছে ফলে তাহ! নাই, তাই ভগবান অন্তাত্র বলিয়াছেন 
“ফলে তোমার অধিকাব নাই সুতবাং ফলাকাজ্ষা না করাই ভাল, 
কাবণ যদ্দি ফল ইচ্ছানুরূপ হয় তবে আনন্দ হইতে পারে কিন্তু অন্তরূপ 
হইলে অত্যন্ত মনন্তাঁপের কাঁবণ হইবে স্ুতবা* কলাঁকাক্র!। করিও না 
আমিই ফলেব নিয়ামক, আমাতে সমস্ত ফল অর্পণ করিয়৷ কার্ম্য 
অগ্রসর হও ইহাই কর্্মষোগ এবং ইহাই পুরুষকার এবং ইহাই মানবের 
কর্ম সাধনার প্রককষ্ট আদর্শ। এখানেই দৈব এবং পুরুষকারের সামগ্রস্ত 
ও সার্থকত৷। | কর্মফল দৈবাধীন কিন্ত পুরুষকাঁব সাপেক্ষ । ধাহাঁরা 
এইভাবে কর্ম অভ্যাস করেন তাহাদের বিনাশ হয় না। এই তত্ব 
নানাভাবে নানাঙ্থানে শ্রীভগবান উপদেশ দিয়াছেন__ 

যংকরোধষি যদশ্লাসি পক্জুছ্োষি দদ্াসি যত । 

যত্তপস্তসি কৌন্তেয় ততৎকুরুস্ব মদর্পণং ॥ ৯২৭ 

মন্মনাভব মন্তক্তে। মদ্যাজী মাং নমস্থুরু | 

মাঁমেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতি জানে প্রিয়োইসিমে ॥ ১৮1৬৫ 

তেষামহুং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাঁৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাং ॥ ১২1৭ 








৬৮৪ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ _-১৯শ সংখ্যা । 
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হে অভ্ভুন, তুমি যে কিছু কর্ম কর, যাগ, যজ্ঞ, তপ, দান আহার 
বিহার ইত্যাদি সমস্ত আমাতে অর্পণ কর অর্থাৎ আমার কার্ধ্য 
এইরূপ মনে করিয়া চল। আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, 
আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়, তোমাকে সত্য বলিতেছি। 
আমাতে যাহারা মন নিবিষ্ট করে আমি তাহাদের দূরে থাকিতে 
পারি না। এই মৃত্যুসংসারসাগর হইতে আমি তাহাদের পরিত্রাণ 
করি। ভগবদ্বিশ্বাদীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা! মধুর আশ্বসবাণী আর কি 
হইতে পারে। ভগবান অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন সমস্ত মানবের 
পক্ষে তাহাই প্রযুধ্য। মানব শুনিতে পায় কিন! জানিন! কিন্ত প্রতি 
নিয়ত মানবেব কর্ণে তাহার এই অশ্বাসবাণী প্রতিধ্বনিত হুইতেছে। 
সমস্ত ধর্মেৰ এবং সমস্ত কর্মের ইহাই ভিত্তি ভূমি | 
এই ঈশ্বরবা্দ ও পুরুবকাবের এক সমাবেশই গীতার বিশেষত্ব 
এবং ইহাই তাহাঁব মুখ্য উদ্দেগ্ভ ৷ বর্তমান সময়ে বিশেষতঃ ভাঁবতবর্ষে 
ইহাই যুগধর্্ম। যাহাঁবা বলেন পুরুষকারের সহিত ঈশ্বরবাদের 
আবগ্তকতা নাঁই। আমি তাঁহার্দের সহিত 'দ্বন্বকরিতে চাহিনা । 
নাস্তিকতাব সহিত বুদ্ধ কবা আমাব উদ্দেগ্ত নয়! অনেক কাল 
হইতে এই যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে ও চলিবে । দ্েবাস্থব ফুদ্ধ জগতে 
চিরকাল আছে এবং চিবকাঁল থাকিবে । এই বিচত্রতাঁই জগৎ এবং 
ইহাই লীলানন্দময়ীর চিবাভ্যন্ত আনন্দ নৃত্য। প্রবন্ধের বাহুল্য ভয়ে 
এস্কানে এই (ব্ষযের বিশেষ আলোচনা করা গেল না । তবে 
ধাহাব! এই মতেব পক্ষপাতী তাহার যে সংসারে দক্ষ যজ্ঞের 
অবতারণ। কবিতে বসিয়াছেন তাহা বল! নিষ্প্রয়োজন । যজ্ঞেশ্বর ভিন্ন 
যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয় না এবং শিবহীন যজ্ঞে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কথন সঙ্ঘটিত 
হইতে পারে না। বর্তমান যুগে পাশ্চাত্য বৃভ্যতাব ইতিহাস যাহারা 
পর্যালোচনা! করিয়াছেন তাহাবাই দেখিবেন এই শিবহীন যজ্ঞের ফলাফল 
কি ভয়ানক । ইহা দ্বারা সংসার কি ভয়ানক অশান্তির ক্রীভাক্ষেত্র 
হইয়া উঠিয়াছে। ফেরুপালের ভীষণ চিৎকার রক্তপিপাস্ছব তাশুবনৃত্য 
ও দ্বিগন্তব্যাপী হাঁহাঁকারে পৃথিবী পরিব্যাণ্ত। কালের করাল ছায়া 


৪5 ১৩৩৯ |] ংসার । ৬৮৫ 
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যেন ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়। আসিতেছে ৷ চারিদিকে ধ্বংসলীলা প্রকটিত। 
কর্মবাদীয় পক্ষে ঈশ্বরবাদ অপেক্ষা অধিক বলপ্রদ আর কিছু সাছে 
কিনা জানিনা । বিশ্ববাঁজরাঁপেশ্বরীব সিংহাসন যাহাৰ হৃদয় পদ্মে অধিষ্ঠিত 
ৃত্যুর' বিভীষিকা, সংদাবে নৈবাশ্য তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে 
পারে না। মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ নিরস্তব তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত 
হইতে থাকে, মাঁয়েব ভবাভয় কবম্পর্শে তাহাব সমস্ত বেদনা বিদুরিত 
হইয়া ঘাঁয় সাধক আনন্দে অধীব হইয়া গাঁহিত থাকে _ 
এসংসারে ডরাই কাঁধে বাজা যার ম! মহেশ্বরী 
আনন্দে আনন্দময়ীব খাস তাঁলুকে বসত কবি । 
কি উন্মাদনা । কি নির্ভীকতা। মানব) একবাব অভয়ার অভম্ন নামে 
নির্ভব কবিয়া অভীঃমন্তে দীক্ষিত হইয়া বীৰ পদবিক্ষেপে সংসার সমরে 
অগ্রদব হও । এবং ছুর্যোধনেব গ্তাষ সবলহৃদযে অবিকম্পিত চিত্তে মুক্ত 
কঠে বগিতে দাঁরু__ 
তয় জষিকেশ হদিস্থিতেন 
যথা নিযুক্তোস্মি তথ! কবোমি | প্রপন্ন গীতা | ৫৭ 


-শ্পাাীশপাপাতিস্পীষ্্প 


সংসার । 


( পঞ্চম পবিচ্ছেদ ) 
(শ্রীঅ্জিতকুমার সবকার ) 


নরেন ও বিনয় পরের দ্িন কলিকাতা হইতে গ্রাম হরিপুরে ফিরিয়া 
আদসিল। নরেনের সঙ্গে তাহার যে বন্ধুর আসিবার কথ! ছিল, তাহার 
আসা হইল না, ক্কাণ তাহাদেব এবাব সাঁওতাল পরগণার একটা 
জায়গায় চেঞ্জে যাইবার সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছিল। এবার চেঞ্জ এবং 
পল্লীগ্রামের খালি মাঠের হাঁওয়া খাইবার আশায় তাহারা দেওঘর 
মধুপুরেব মায়াত্যাগ করিয়া মিহিপ্লামে শালবনের তিতব একটা বাড়ী 


৬৮৬ উদ্বোধন । [ ২৫ জাত সংখ্যা 


পি সপাসসিশিশা সর্পীসি উস ছি সি রেসি পি এ উিপাস্পরিসিরাসিরাসিলািতা চে 
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ভাঁড় ছিল । আনে অব্য পয়সা খরচ ফরিগেও জোন ভাল 
থাবার জিনিষ পাইবার উপায় নাই, সব জিনিষই অন্তস্থান হইতে সংগ্র 
করিতে হইবে, কিন্তু এসকল ছাভাও ঘা আছে তাহাকে অমূল্য ৫ 
চলে। ইহার খোল! প্রান্তর আর শালবনের সম্প্ অন্তস্থানে কেহ 
রপ্তানি করিয়। লইয়। যাইতে পারে না। তাই এ জায়গাটা অনেকেরই 
চক্ষে বেশ ভাল বোধ হয়। যাহা হউক নরেনের লঙ্গে তাহার বন্ধু 
ইন্দৃভূষণের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিল যে, নরেন দিন কতক বাড়ীতে 
থাকিয়! মিহিজামে আসিবে এবং যণ্দি সম্ভব হয় তাহাদিগকে নিজেদের 
গ্রামে একবাব লইয়া যাইবে । কিন্তু বাড়ীতে আসিয়া! নরেন দেখিল 
সবই ষেন অগ্ত বকম। কিশোরীমোহন বাবু কিছুবেণী মাত্রায় গম্ভীর, 
শাস্তির মনও যেন স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। তাঁব স্ফৃত্তি একটু কম্‌ 
হইয়। গিয়াছে, তাহা ছাড়া সে যেন ইহাবই মধ্যে চিন্তা করিতে 
শিখিয়াছে । নবেনেব এসব বেশ ভাল লাগিল না! । ছুটির দিন কয়ট! 
যেন তাহাঁব কাছে অশাস্তিষয় হয উঠিল। মাব মনও যেন দুশ্চিন্তায় 
প্রপীড়িত,_-পাড়া প্রতিবেশী বিশেষতঃ নিকট সম্পকীয় জ্ঞাতিগণ কেহ 
মন খুলিয়! কথা পর্যন্ত বলে না । নরেন এ সকলেব কারণ ঠিক বুঝিতে 
না! পারিলেও সে অনুমান করিল কিছু একটা! কাঁও হইয়াছে । তাহাছাডা! 
বিনয়ের মুখে যাহা যাহ! শুনিয়াছিল তাহাব গুরুত্ব এখন কিছু উপলব্ধি 
করিল। এবং এই অপ্রত্যাশিত অবস্থার একট! কাল্পনিক মুক্তি গভিয়া 
সেও অনেক রকম চিস্তা করিতে লাগিল । অথচ সাহস করিয। পিতাকে 
কোন কথাই জিজ্ঞাস! কবিতে পারিল না। 

একদিন বৈকাঁলে সে একাকী বেডাইতে যাঁইলার সময় ভট্টাচার্য; 
মহাঁশয়ের বাড়ীর সম্মুখে গিয়। বাঁধা পাইল। পিছন হইতে ভট্টাচার্যের 
ভাঁগীনেয় তাহাকে ডাকিয়া বলিল, “আহ্ন, মামা আপনাকে একবার 
ডাক্ছেন।” বলা বাহুল্য নরেন এই দলের উপর অনেকদিন হইতেই 
চটা ছিল। তাহাব পর দেশের অশিক্ষিত ও মন্দশিক্ষিত ইতর তদ্ডের! 
ভট্টাচাব্যের নামের পিছনে অমুলক “ন্যায়রত্্* জুড়িয়া দিযা তাহাকে ষে 
আসনে বসাইয়াছিল নরেন তাহা মোটেই সহ্য করিতে পারিতনা। এবং 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ |] সংসার । ৬৮৭ 
ভ্টাচাধ্য মহাশয়ের পল্পবগ্রাহী বিদ্যার কথা দে অবগত থাকিলেও 
“নিরস্ত পাদপে দেশে এরত্োইপি জ্রমায়তেশ হইয়া তিনি যে জড় গাড়িয়া 
বসিয়াছিলেন তাহার উতৎপাটন করা বড় সহক্ত ছিল না। বিশেষতঃ 
ভক্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাহার সমুপয়গুলি মিলিয়! কিশোরীমোহন বাঁবুও 
তাঁহার অনুগত আরও কয়েকটা ভদ্রসস্তানকে শ্নেচ্ছের দলভুক্ত করিবার 
অন্ত যেরূপ প্রাণপণ ফত্রের সহিত আয়োঞ্গন আরম্ভ কবিয়াছিলেন, তাহার 
ফল নিতান্ত আশাশুন্য হয় নাই। প্রথমতঃ আধুনিক শিক্ষিত যে কোন 
লোক যেতাহার পিতৃপুক্ুবেন্ন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্র" 
বিরুদ্ধ অনাচাবী হইয়া থাকে এটাতে অধিকাংশ অশিক্ষিত ব! অর্ধশিক্ষিত 
পল্লীবানীর দৃঢ বিশ্বান। তাহার উপর কিশোরীমোহন বাবুর জাতি 
নির্বিশেষে অবাধ সম্মিলন এই ধারণাকে ক্রনে বদ্ধমূল করিয়া 
দিতেছিল। এদিকে শান্তক্ষ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের নজির দেখাইয়া একদেশ- 
দশিতামূলক বন্তৃতাদির প্রতাবও যথে্টই ছিল। এতদিন কিশোরীমোঁহন 
বাধুকে অনেক লাঞ্চনাই ভোগ করিতে হইত)--কেবল সাধারণ শ্রেণীর 
প্রায় অধিকাংশ লোকই তাহার আন্তবিক সঘ্যবহারে তাহার প্রতি বেশ 
অন্থরক্ত হওয়ায় প্রতিপক্ষের দল তেমন স্থযোগ পাইতেছিল না। কিন্ত 
তাহারা দে হাল ছাডিয়াও বলিয়! ছিপ না, বিনয়ের নিকট হইতে নরেন 
এ কথার আভাঁষ পাইয়াছিল। এহেন ভট্টাচার্য বিনোদাবহ।রী ভ্তায়রত্ব 
কর্তৃক সে আহুত হইয়াছে শুনিয়া একবারে তাহার ভিতরটা জ্লিয়া 
উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়৷ লইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
গোপন যড়ঘন্ত্র সার স্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কবিবার কৌতুহলটা1ও একটু 
মাথা তুলিয়া উঠিল। কাজেকাজেই দে ভট্টাচার্যের ভাগিনেয় শচীন 
নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহাব বৈঠকথানায় উপস্থিত হইল। 

ভট্রাচাধ্য মহাশয় তখন সেখানে সবান্ধবে বসিয়! গল্পঞ্জব কিস্বা 
কোন মত্লঘ লইয়া পরামর্শ করিতেছিলেন। নরেন বৈঠকথানার 
বারান্দায় উঠিতেই তিনি 'আশীর্বাদের বাধা গৎটা একবার মনে 
মনে ঠিক করিতে লাগিলেন । ভ্বই তিনটা গৎ মনে করিলেন, কিন্ত 
কোনিটাই বেশ মনোমত হইল না। শেষে একটা মামুলি আশীর্ব্বাদই 
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ঠিক করিয়া রাখিলেন। এদিকে নরেন ভিতরে আসিয়াই তাহার 
জ্ঞাতি খুল্পতাত ও অনুচরদেব দেখিয়া মনে মনে বডই বিরক্ত হইয়! 
উঠিল, এবং সেই ঝৌঁকে ভট্রাচাধ্য অহাঁশয়কে একটা অভিবাদন 
করিতেও ভুলিয়া গেল। শুধু দরজার কাছে দাড়াইয়া তাহাকে 
লক্ষ্য করিয়া বলিল-_-“আ'পনি কি আমায় ডেকেছেন ?” “ফেও-- 
নরু-ইাঁ-না তা কবে আস! হল বাবাজী 1” বলিয়! ভষ্টাচাধ্য মহাশয় 
ভ্রুফুটি-ফুটিল দৃষ্টিতে সবকাঁরেব দিকে চাহিলেন | স্চত্ুর অন্ুচব সবকাঁর 
তাহার নীরব অভিপ্রায় মুখভঙ্গীতে অবগত হইয়া নবেনের দিকে চাহিয়া 
শ্লেষপুর্ণ স্ববে বলিল”_-“কি হে বাপু! তোমবা ঘে আজকাল লেখা 
পড়া শিথে ধরাটাকে সরাব মতনই মনে কব দেখছি? এখানে এলে 
অথচ ভট্টাচার্য দাদাকে একটা নমস্কারও কবলে না! ব্রাহ্ণ পণ্ডিতের 
কথা না হয় চুলোয় যাক্‌, ওসব আপ বালাই না হয় তোমবা আজকাল 
মাঁননা , কিন্তু উনি যে তোমাঁব বাপেব চেয়েও বয়সে বড-_বলি সেট! ত 
জানা আছে?” মাধব গাশুলি এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন__ 
“বুঝলে ভায়া! ইংবেজি কেতাবে ওসব নমস্কার টমস্কাব নাই । 
ওরা যে কি একটা--তোঁমরা-দুব ছাই মুখেও আসেনা-_ হই! গুড. 
মনিং না কি বলে। তা তাই বল্লেও ত কতকটা মান্য করা হ'ত। 
মনে কব এ সব কথ। ভ্রাচার্ধ্যাঁব সাত পুকযেও কথন শুনে নাই । 
গুরা কেবল শাস্তব নিয়ে পড়ে থাকেন” বন্ধু সবকার গাঙ্গুলির কথাব 
সারবস্তা উপলব্ধি করিয়৷ বলিলেন__-“তা৷ না হয় ইংবাঁজি বিদ্যাটা তোমাব 
মতন বা তোমার বাবার মতন উনি জানেন না, কিন্তু তা হলেও 
এখনও এই বিনোদ ভট্টাচাধ্যই গ্লায়ের মাথা । ইনি আছেন বলে 
এখন ঠাঁফুর দেবতার মাথায় ছুট বেলপাঁতা পডছে। এর পরে দেখছি 
একেবারে সব শ্্েচ্ছ হয়ে যাঁবে।” ভট্রাচার্যযমহাঁশয় এতক্ষণ এই 
শ্লেষপূর্ণ মিষ্ট ভতপনাগুলি মনের আবেগেব সহিত শুনিতে ছিলেন, 
আর তাহা নরেনের হৃদয়ে কেমন বিদ্ধ হইতেছে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাহাই 
লক্ষ্য করিতে ছিলেন । এখন--হা! হাঁ থাক্‌ বঙ্কু ভায়া । ওরা এখনও 
ছেলে মানুষত ততটা জ্ঞান হয় নাই। আজকাল কার ছেলে একটু 
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অগ্রহায়ণ, ১৩৩ । 1] সার । ৬৮৯ 


০০০ 


বেণী তেজী, তা. হোক । নারায়ণ হবি হে তোমারই ইচ্ছে” বলিয়া 
হাই তুলিয়া_হাতে তুড়ি দিয়। ভট্টাচার্ধ্য মহাশয় নরেনকে বসিতে 
ইঙ্গিত করিলেন । 

বন্কু সরকারের শ্রেষপুর্ণ মিষ্ট ভত্পনায় নরেনের সর্বাঙ্গ জলিয়া 
উঠিয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিকই দমে একটু অমধ্যদা দেখাইয়াছে মনে 
করিয়া নিজে নিজেই সামান্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; এবং হঠাৎ 
কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে ন! পারিয়া ক্রোধে অপমানে নিতাস্ত 
ক্ষুব্ধ হইয়া অন্যমনস্ক ভাবেই তাহাদেব একপাশে বসিয়া পড়িল। তখনও 
একটা স্মবিধামত জবাব, যাঁহা ভদ্রতার সীম! ছাড়াইয়া' না যাঁয় এমন 
কিছু জুটিয়া উঠিতেছিল না। ইতি মধ্যেই ভট্টাচার্য মহাশয় আবার 
বলিলেন-__-“তোমাদেব কলেজ কবে বন্ধ হল? নরেন তখন প্ররুতিস্থ 
ছিলন1, কাজেই সঙ্গে সঙ্গেই উত্তব দেওয়া! হইল না দেখিয়া সরকার 
বলিয়া উঠিলেন,__“আজকাল কাব ছেলে সব লেখা পড়া শিখে হল 
কি ভট্টাচার্য্য দা? "শুধু গাদা গাঁদা বই নিয়ে লাড়া চাড়া, অথচ কেমন 
করে গুরুজনের সঙ্গে কথাবার্ত বলতে হয় তাও শিখে না । আবার “হাম 
বড়া স্ায়' ভাবও বড কম নয়।” নরেন ভিতরে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল 
সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচাধ্য মহাশয়কে অভিষাদন ন। করার জন্ত একটু লঙ্জিতও 
হইয়াছিল। এবং সেই জন্যই সে একটু দমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এখন 
সরকাবের কথায় আবার তাহার ক্রোধও অপমানাহত অস্তঃকরণ প্রদীপ্ত 
হইয়া উঠিল, এবং অগ্রপশ্চাৎ না চিন্তা করিয়াই বলিল “কোন্‌ গুকুঘ্নকে 
আজ কালকাঁর ছেলে অপমান করেছে, না ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে 
আপনি দেখেছেন? দোষ কি কেবল আজকালকার ছেলেরই ! 
আপনাদের কোন দোশ নেই? কি কিগুণেরকাজ্দ আপনার! সমন্ত 
দিনটা ধরে করে থাকেন তাত আমি খুজে পাইনা । আজ কালকার 
ছেলের অন্তত্তঃ হুজুগে মেতেও লোকের জন্টে-_.দেশের অন্যে একটা কাজ 
করতে পারে, তখন তারা নিজের হিতাহিতের কথা ভাবে না। কিন্ত 
আপনাদের পল দুনিয়ার কখন কারও ভাল ত করেনই না_-আবার আপনা 
থেকে যদ্দি কারও একটু সুখ সুবিধা হয় সেটাও সহা করতে পারেন না। 

৪ 


৬৯৬ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-__-১১শ সংখ্যা । 


পা পাস্পিটিসটি দিসি উরস ৯ ৫৯ সপাসিলসিিসিপসপতিসির এ সিস্চিরসিপস্সিনিসটিতা সর্প সতী উপাস্টিণাসি স্পা সিসির পল ৯ তা পাস্তা টস এটি সি সপন তলা আশি ০টি সি 


যেখানে প্রকৃত গুরুত্ব থাকে সেথানে আপনি সসন্্মে মাথা নত হয়ে যায়ঃ 
কাকেও অনুরোধ করতে হয় না। অত যেকি আর--স্বলিতেই বাধা 
দিয়া সরকার বলিলেন, “অত চ্ছ কেন বাবাজি! তোমবা ইংরেজি পড়ে 
কি সকণ সময় স।পের পাঁচপা দেখ নাকি 1” মাধব গাঙ্গুলি বলিলেন,__ 
“বোধন! ভায়া! বেশী বিস্তে হলেই ও রকম হয়। মাণা বিগড়ে যায় 
কিন! 1” নরেন একেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলগ তাহার উপর 
ক্রমাগতঃ এইকপ শ্লেষপূর্ণ কটুক্তি সে আর সহা করিতে ন! পারিয়া বলিয়া 
উঠিল, “হা ঠিক কথা বিদ্যের জন্ত মাথা বিগড়িয়ে যায়, কিন্ক আপনাদের 
মাথা যে কোন বিদ্যের অন্তে বিগড়িয়েছে তাত বুঝলাম না। আর এই 
বিদ্যে নিয়ে যে কোন মুখে গুরুত্ব উপলব্ধি করেন সে চিন্তার অতীত । 
গুরুত্বের মূলে যে মানুষের গাঁটি জীবনী শর্তি_-যার নাম মনুষ্যত্ব তার 
চিহ্ন মাত্রও আপনাদের ভিতর দেখ! যায় ন। অথচ গুরুত্বের গর্বব যথেষ্ট 
আছ । কখন কি ভেবে দেখেছেন কি নিয়ে এত গর্ব করেন ? আজ 
বুঝি আমাকে, আমাব বাবাকে কটুক্তি শুনাবার জন্তেই আমায় 
ডেকেছিলেন ভট্টাচার্য্য জেঠা ? কিন্তু মনে রাখবেন, মানুষকে 
অপমানিত করতে গেলে তার প্রতিঘাত আপনিই একদিন হৃদয়ে এসে 
লাগে, কেও তা বন্ধ করতে'পারে না । আজ আমি দেশের সামনে টেঁচিয়ে 
বল্‌্তে পারি সমস্ত হিন্দু সমাজের পতনের মূলে আপনাদের কর্তৃত্ব কাহিনী 
আগুণের অক্ষরে লেখা বয়েছে আর থাকবে । সনাতন বনাম 
যথেচ্ছাচারী হিন্দু সমাজ আতর যে ধ্বংসের মুখে এসে উপস্থিত হয়েছে 
তার যতই কেন না কারণ থাকুক মদগর্রিত বিদ্য আচারাভিনী কোপন 
কুটিল স্বভাব লোভী ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতের মসীময় কলঙ্ক কেহ কালের বুক 
থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। আজ যে দেশে বিচার বৈষম্য নিয়ে 
জাগরণের সাড়! পড়েছে, সেটা আমাদের নৃতন নহে । অনেক দিন 
আগেই ঘখন ভারতের ত্রিসীমানায় শ্লেচ্ছ কখন বসবাস করে নাই, তখন 
এই মায়েরই এক শ্রেষ্ঠ পদ্দবাচ্য সত্য দেবোপাঁণ্ধ বিশিষ্ঠ ব্ধ্যাতিমানী 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিচারে একই অপরাধে দণ্ডের যে ভীষণ বৈষম্য দেখিয়ে- 
ছেন তা মানুষের প্রাণে সহ হয়না। এই দেশের খেয়ে পরে মানুষ 


অগ্রহায়প) ১৩৩০ । ] সংসার । ৬৯১ 


শা পিিপপান্সিস্সিশিস্পপিশি এ সিসি এলি সি পাকি পরাস্ত সিলিকন সর 0৯ রোস্ট তা সিরা তি সিস্ট রসিক লাস্ট রর সিসি সিটি লো তাস সরি সিসি পিসি ৯৯ পাস রস লা 


হয়ে এই দেশের কতকগুলি ইতর দুর্বল লোকের উপর অত্যাচার ও 
অন্তায় প্রভাব অপ্রতিহত রাখবার জন্তে তারা যে সকল মানব-নীতি 
বিগহিত উপায় অবলম্বন করেছেন ত1 চিরদিন ঢাকা থাকে না। যেন 
ধর্ম করে আপনারা আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলেন সেটা কি কারুর 
এক চেটিয়! ব্যবসায় মনে করেন? ধর্ম এখানে এই হতভাগ্য সমাজে যে 
একটা রীতিমত পয়লা! উপাঞ্জনের ফাদ? লাভজনক ব্যবসায় তা! প্রত্যেক 
তীর্থ স্থানে গেলেই মানুষ বেশ বুঝতে পারে । আক আমার্দের দেবতাঁও 
বোধ হয় পাথরেই নিজীব মুর্তি_তাই তাদের নিয়ে দত্তর মত মহাজনী 
রাহাঁজানি চলেছে । কিন্তু কার জার! জানেন ত? এই ধর্ম ব্যবসায়ী 
সংস্কৃত শ্লোক বিক্রয়ের মুদী ব্রাহ্মণদের দ্বারাই । গ্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে 
আর দেবী নেই।” বলিয়া নরেন আরক্ত মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া 
গেল, এবং কাহাঁবও কথ। শুনিবাব অপেক্ষা না করিয়া একেবারে রাস্তা 
ধরিয়া বাঁডীরদিকে চলিয়া! গেল! নবেনের বক্তার অতর্কিত আক্রমণে 
ভন্টাচার্ধ্য মহাশয়েব সভাগৃহ একেবারে নির্বাক হতভম্ব হইয়া উঠিল |. 
দারুণ আঘাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব চক্ষুদ্বয় আরক্ত হইয়! উঠিল । তীহার 
সেই বর্ষণোমুখ নিবিড় জলদোপম গন্তীব মুখেবদিকে চাহিয়া কেহই প্রথমে 
কোন কথ! বলিতে সাহস করিল শা। বলাবাহুল্য তাঁহাদের 
অধিকাংশই নরেনের কথার মুল তথাগুলি বুঝিতে পারে নাই । তবে সে 
যে ব্লাগতম্বরে একট! গালা গািরই অভিনয় করিতেছে বুঝিয়া মনে মনে, 
সকলেই অতান্ত অনন্ত হইয়াছিল । এমনকি নবেন আর কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করিলে হাতাহাতি হওয়াও বোধ হয় নিতান্ত অসম্ভব হইত না। 
কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত হইবাঁব পর মাধব গাঙ্গুলি সেই গম্ভীর নিস্তব্ধতা 
ভঙ্গ করিয়া বলিলেন---দেখ লেন ভট্রচার্জ দা হোঁড়াটার তেজ । বাপরে 
_যেন কৌটে সাপেব বাচ্চা '» বস্থুসরকাঁর বলিলেন,_-“তা হবে ন 
কেন? বাপ তধাভি কৌটে !” ভট্টাচার্য এতক্ষণে নিজেকে একটু 
সামলাইয়া লইয়া! বলিলেন,--“ওঃ ধন্যরে কাল ! সব সময়ের গুণ ভায়া! 
নইলে কালকের ছেলে একটা--শু'দ্রর ঘরে জন্মে আমার সামনে উচু 
গলায় এতগুল কথ বলে গেল কোন সাহসে অয এত বড় আম্পর্ধা। 


৬৯২ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


সিসি পপ 





নি ০১ ০২৯ পা লিপি লী ল৯ লি পিলার বিসিসি পস্টিরি সতী স্পিপ সপ স্পাশিপাস্পিস্পিসসিপাসসশনি শী পি শসিপাি পাপা পাস সিসি পা পিসি পিসির সি সপ স্পেস রিস্দিলা 


“আমাদের প্রায়শ্চিত্তের দিন আসছে 1 যাঁরা আমাদের পায়ের যোগ্য নয় 
তাঁব! আঙ্ম আমাদের সাম্নে প্রায়শ্চিত্তের কথা বল্ৰে এত অনাচাব কি 
আব ধর্মে সয়?” বঙ্কুদরকার এতক্ষণে একটু সাহস পাইয়া বলিল,__“তা 
যাই হোক ভষ্টচার্জ দা! আমার ছেলেটু! বড় হ'লে আমি ওকে ইংবাজি 
পড়াচ্ছি নাঁ। বাবা। তা হ'লে আমাকেই দেখছি ওব কাছে সব 
শিখতে হবে !* ভট্টচাধ্য মহাশয় তেমনি তুদ্ধস্বরে বলিলেন, _“আব 
ও গুল কি আর ছেলে,একেবারে অকাল কুম্বাড। আর তানা 
হবেই বা কেন? শাস্ত্রে বলেছে *শুদ্রন্ত বার্তা শুশ্রষা দ্বিজানাঁং কারুকর্্মচ! | 
অর্থাৎ কিনা দ্বিজদিগের (বিশেষতঃ ব্রাঙ্মণদিগের ) সেবা কবাই শূদ্রের 
তপন্তা ব্ল--বিষ্ঠ। বল সবই । 'গদেব আব কিছুতেই অধিকাৰ নাই । 
তা ওসকল আজকাল আর কে শুনে ' বিশেষ করে বদ্যি আব কায়েত 
জাতটা আঞ্কাল ভয়ানক উচ্ছ,.ঙখল যথেচ্ছাচাঁরী হয়ে পড়ছে । এনে 
হয় ওরাই যেন সমাজের মালীক। চারিদিকে কেবলই অনাচার নইলে 
কি আর অম্পৃশ্ত জাতগুলও আজ এত মাথা তুল্‌তে পারে। ব্রাহ্মণের 
আর মান নাইবে ভাই! এষে ঘোর কলিকাল।” বলিয়া ভট্টাচাঁধ্য 
মহাশয় হতাশ দৃষ্টিতে সকলের পানে চাঁহিতেই তীঁহাব অনুচরেবা সমস্বরে 
বলিয়া উঠিলেনঃ “বলেন কি দাদা । ব্রাঙ্গণ এখনও কলির দেবতা । 
একি আঁর কোন কালে যাবার বটে? যেই যত আঁস্কালন করুক সে 
দিন ছুই তিন বই টিকবে না। আমরা জানি দেবতার পুজায় আর 
ব্রাহ্মণের পূজায় তফাত নাই (৮ এবস্প্রকার প্রশংসা সুচক বাক্য শুনিয়া 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখ আত্মগরিমাঁয় ঈষণ্খ উজ্জল হইয়া উঠিল। অমনি 
বলিতে আরম্ভ কবিলেন, “তা তোমরা বল্বে বৈকি সেত বল্বারই কথা ! 
এই দেখন1 ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্টিবের শিবও ব্রাহ্গণের পদতলে 
পড়েছিল তাতে তিনি নিজেকে কত সৌভাগ্যবান মনে করতেন! সে 
কথাও দূরে যাঁক স্বয়ং ভগবান শ্ীকষও ভৃগুপদ্ধ চিহ্ন বক্ষে ধারণ কবে 
বলেছিলেন_-প্রতু! আপনার চবণে আঘাত লাগে নাই ত? এর 
চেয়ে ব্রাঙ্গণের গৌরব আর কি হ'তে পারে? আর তখনকার বাজাও 
ছিল তেমনি । সব কাজ শাস্ত্রে নিয়মে সম্পন্ন হওয়! চাই; অঙ্গহানি 
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হবার উপাঁয় ছিল না। এইযে আন্রকাল আচগ্তালে শান্ত আওড়াচ্ছে হে? 
এদিন কি আর ছিল? হরিহরি। তখন যাঁর যা বৃত্তি তা ছাড়া আর 
কিছু করবাঁব উপায় ছিল না । শাস্ত্রে বলেছে__; 
“বধ্যো বাজ্ঞা স চৈ শুদ্রো জপ হোম পরশ্চ যঃ। 
ততে! বাষ্ীস্ত হস্তামৌ যথা বহেশ্চ বৈ জলম । 

অর্থাৎ কিনা যদি কোন শূদ্র জপ হোম প্রভৃতি, যাতে তাদের অধিকার 
নাই এমন কোন ধর্ম কার্ধ্য কবে তবে রাজা তাকে বধ করিবেন। এতে 
কোন পাঁপ নাই ) কাঁবণ হ্ছপ হোমানুষ্ঠানকা রী শূদ্র সমন্ত রাত্যাকেই নাশ 
কবে থাকে । কি বকম নাশতা শুন। এই কাযস্থ জাতের কথাই 
ধরা যাঁক। তোমবা কিছু মনে কবোনা বঙ্ক আমি শাস্ত্রের কথাই বলছি । 
কায়স্থকে চিরদিন আমরা শূদ্র বলে জানি। আজ না হয় তোমাদের 
ভিতর কতকগুল লোক ইংরেজী পড়ে আর ছুই চারটা বড় চাকরী 
করে ক্ষত্রিয়ের দাঁবিদাব হয়েছে। আবার তাব মধ্যে থেকে 
কয়েকজন হয়ত সন্যানী ইত্যা্দিও হয়ে একেবারে ধরাফে সরা মনে 
কবছে। কিস্ত'লোকে তা মানবে কেন? ব্রাঙ্ছণ চিরদিনই ত্রাঙ্মণ। 
উচ্চবংশে জন্মগ্রহণও একট সুরুতিরফল। শাস্ত্রে বলেছে__“যস্তা্তেদ 
সদাশ্রস্তি হব্যানি ত্রির্দিবৌকদঃ। কন্যানি চৈব পিতরঃ কিস্তৃতমধিকং 
ততঃ | অর্থাৎ স্বর্গবাপী দেবগণও ধাহার মুখে হবনীয় দ্রবা সামগ্রী সদা 
ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে প্রদত্ত অনাদি পিতৃগণ ধাঁহার মুখে 
গ্রহণ করেন, সেই ব্রাঙ্গণ অপিকতর শ্রেষ্ঠ পৃথিবীতে আর কে আছে? 
ভগবান যাঁকে শ্রেঠ করে হ্ষ্টি করেছেন, কয়জন ভ্রষ্ট বিধন্মীর 
চীৎকাঁরে কি কেও তাকে ছোট কব্তে পারে ভায়া ?” গাঙ্গুলি মহাশয় 
মহা উৎসাহের সহিত বলিলেন “কখনই না--এ হতেই পারে না। 
কি বল বগ্কু ভায়া?” বঙ্কু বাবু সম্মিত বদনে বলিলেন “আপনারাই 
কলির দেবত। গে! ভাবন! কি 1” নট্রাচার্ধ্য মহাশয়ের ভিতরের জলম্তবহি 
এতক্ষণে কিছু শান্ত হইয়া আসিতেছিল, কারণ মান্গষ যখন আহত 
হইয়াও আঁঘাঁতকাবীকে উপযুক্ত দংশনে অর্জবিত করিতে না পায় তথন 
মনের আগুন মনেই চাঁপিয়া নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করে, অন্যথা 
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তাহার নিজের জালাঁই সমধিক হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে আপনার অন্তর- 
পোষিত মতের সমর্থনকারী একটা ইতর জীবও যদি তাহার দৃষ্টিগোচর 
হয় তখন সে মনের খেদ মিটাইয়! সেইখানেই সাতবার বারি আহরণ 
করে। ফলে হৃদয় তাহ! হইতেই আ'ত্মশ্রাঘায় পূর্ণ করিয়া কতকটা শান্তি 
পাইতে চেষ্টা করে । নবেনের কৃত অপমান ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রাণে 
তীরের ন্যায় বিধিয়াছিল, ফলে তিনি প্রথমতঃ ক্রোধ, অভিমান) মর্যাদা 
গর্বের আত্যন্তিকতায় যেন জ্ঞান হারা হইয়াছিলেন, তাই “মহা ঝটিকার 
পূর্ব্বে প্রশান্ত প্ররুতির+ ন্যায় গন্তীব হইয়া গিয়াছিলেন। তাহার পর 
যখন প্রতিঘাত কবিবাব মত অবস্থা ফিবিয়। আদিল, তখন আঘাতকাবী 
অন্তর্ধান করিয়াছে । কাজেই এখন অনুচরদেব নিকটেই লিজের সমস্ত 
শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন কবিয়৷ কতকটা শান্ত হইয়। আসিতেছিলেন। কমে 
সেই উৎসাহেই আবার বলিলেন “ছোট জাত গুল মনে করে ব্রাহ্গণঠাকুব 
পুভ্তার চাল কলা বেঁধে নিয়ে যান, স্থৃতরাং তাবা আমাদেরই দ্বারা 
প্রতিপালিত । আরে বাঁক! তোঁর! আজ কাঁল এই চাঁল কল' পাওয়াটা 
যে চোথে দেখিস পুর্ব্বে একটা সম্রাজ্য পধ্যন্ত দিয়েও লোকে ব্রাহ্মণ 
লোভী বল! ত দূরের কথা বরং কৃতার্থ বোধ করিত । এই মূঢ অর্বাচীনরা 
বোঝে না যে, 'ব্রাঙ্গণোজায়মানোহি পুথিব্যামধিজায়তে । ঈশ্ববঃ 
সর্ধভূতানাং ধর্মকোবস্ত গুপ্তয়ে | অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ফেদিন এই পৃথিবীতে 
জন্মগ্রহণ করেন সেইদিন হইতেই এখানকাব সর্বোপরি শ্রেষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত 
হন এবং ধর্মরক্ষার জন্তে সকল জীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন্। শুধু তাই নয় 
আবার-_-সর্বস্বং ব্রাঙ্গণত্তেদং ঘৎকি ঞ্চিজ্গতীগতং 1 অর্থাৎ জগতেব 
সমস্ত ধনই ত্রাহ্গণের নিজন্ব । সকল স্থানেই তাঁর অধিকার অপ্রতিহত-_- 
ইহাই শাস্ত্রের চন । কিস্তু সে সব তদুরে যাক্‌, ব্রাহ্মণ আজ্রকাল যেন 
শৃদ্রের প্রত্যাশী হয়ে” জীবন ধারণ কবে, এইটাই হল কতকগুল ধর্শত্যাগী 
মুঢের ইচ্ছে। ভয় নাই ভায়া! এত অনাচার থাকবে না, তা হলে 
ধর্ম নাই বলতে হবে। একবার ছ্রোঁড়াটার দেখ! পেলে বল্বে, অরে 1__ 
বদি ব্রা্গণকে না মানিস তবে তোর চৌদ্দপুরুষের মুখে পিপ্ভী দিবে কেরে 
হতভাগা ! তারা যে নরকেই পচবে 1” বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় একটু- 
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আত্মশ্লাঘার কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বন্ুকে বলিলেন, “দেখ বড়! তোমার 
ছেলের অন্নপ্রাশনের সব প্রস্তুত ত? কিন্তু সে মতলব হচ্ছেনা । নিমন্ত্রণ 
সকলকেই প্রথমে করতে হবে) তারপর কাধ্যক্ষেত্রে সব বিবেচনা করা 
যাঁবে। আজ তবে উঠি সন্ধ্যাব সময় হয়ে এল” বলিয়া তিনি গাত্রোখান 
করিলেন, অগ্যাগ্ভ সকলেও যথাধোগ্য অভিবাদন জানাইয়া বাহির 
হইয়। পড়িলেন । এবং রাস্তা ঘাইতেঃ দেখিলেন কিশোবীমোহনবাঁবু 
ছুকড়ি মণগুলের বাড়ী হইতে বাহিব হইতেছেন | প্রথমে তাহারা পাশ 
কাটাইয়া যাইবার ইচ্ছ! কবিয়াছিলেন কিন্তু হঠাৎ সমুখে পড়ায় 
একটু সন্কৃচিত হইয়। পড়িলেন ও কথা বলিবেন কিনা সেই বিষয়েই 
একটা কপটতাপুর্ণ এলো ঘেলো ভাবে মনের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি 
করিল। কিন্তু কিশোরমোহনবাঁবু তাহাদিগকে সে দায় হইতে নিষ্কৃতি 
দিয়া প্রথমেই বলিলেন, “কি ভাই । কোথায় যাঁওয়া হয়েছিল সব ?” 
অন্য কেহ উন্তব দা দিতেই চক্রবত্তী মহাশয় তাঁপ সামলাইবার জন্ত-- 
“এই-_্ী না৮ কবিয়া নিজেদের অভিপ্রায়ের নিতান্ত সারমর্ম কতকটা 
সাঙ্কেতিক ভাষায় জ্ঞাপন কবিয়া সঙ্গে সঙ্গেই পান্ট প্রশ্নে গলদটুকু 
ঢাঁকিবার জন্ত বলিলেন “তা- তুমি বুঝি ছুকডির বাঁডী গিয়েছিলে নয় ? 
হাবে দুকডি তোব মা কেমন আছোর 7” “আজ্ে হস নাই গো 
চক্কোবন্তী মশায় । "এযাত্রা যদি আপনাদের আশীর্বাদে আবার দানা 
পানি থাঁয় তবে থুব ভাগ্যি।” বলিয়া হুকড়ি যেন একেবারে মা হারা* 
বালকের ন্যায় ছল ছল দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া! থাঁকিল। 
চক্রবন্তী মহাশয় সমবেদনার সুরে বলিলেন, “আহা! তাইত রে তবেত বড 
ভাবনার কথা সে রকম টাকা কড়িও নাই যে ভাল ডাক্তার এনে 
দেখাবি। আঁচ্ছা_-একবার রতনপুরের সনাতন কবরেজকে এনে 
দেখালিন] কেন? শুর বেশ হাতযশ আছে। তা কিশোরী ভায়া 
কি ..... *. .১৪ ছুকড়ি আর বলিতে ন! দিয়া নিজেই বলিল, "আজ্ঞে 
ঘোষ মহাশয় আব হেট মাষ্টার যেরকম হেপাষত করে চিকিস্তে করছেন, 
যদি পরমাই থাকে ত ওতেই বাঁচবে,» বলিয়া দুকড়ি সরুতজ্ঞ দৃষ্টিতে 
একবার ঘোব মহাশয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে দীড়াইয়। 


৬৯৩ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 


থাকিল। কিশোরীমোহনবাবু ইহাঁতে একটু চঞ্চল হইয়া বলিলেন “হা, 
আমিও ওফে বলেছিলাম যে? একবার একজন ভাল ডাক্তর এনে দেখা, 
তাতে না হয় আমি যথাসাধ্য সাহাধ্য করব” “ছা তা করবে বৈকি 
তা করবে বৈকি 1৮ বলিয়া তাহারা আর সেখানে অপেক্ষা করিলেন 
না? কিশোরীমোহন বাবুও ছুকড়িকে সঙ্গে লইয়া নি্জর বাড়ীতে 
গেলেন । কারণ খুব শীঘ্র কয়েকটা বিশেষ দরকারী জিনিষ তাহাকে 
দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল ! 

এদিকে ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়েব অনুচর্গণও নিজের ব্বাস্তা ধরিয়া কিশোরী 
মোহন বাবুর দয়া দাক্ষিণ্যেব বিস্তৃত সমালোচনা করিতে কবিতে বাড়ী 
ফিবিলেন। কিন্তু ইহাব মধ্যে গাঙ্গুলি মহাশয় আব সরকাঁব মহাশয় 
তেমন জুড়াইতে পারিলেন না । কারণ উভগ্মের গৃহিনীই তখন কোন 
অনিবার্য কারণ বশতঃ রণচণ্ডীর সংহারমুদ্তি ধাবণ করিয়া গৃহমধ্যে বিরাজ 
করিতেছিলেন। প্রথমার কাঁবণ কোনও সাংসারিক অন্ুপপন্তি, দ্বিতীয়াব 
মৃতা সপত্রী কন্টার নিতান্ত নীতিবিগহিত অন্যায় আচরণ। যদ্দিও ইহা 
সর্ধসাধারণের পক্ষে নহে কিক তাহার প্রাণে অসন্ভ হইয়াছিল, তাই 
কর্তা গৃহে পদার্পণ করিতেই মঙ্গলগীতি আবস্ত কবিলেন । 





অপূর্ণ 
(শ্রীস্ুধীন্্রনাথ মিত্র ) 


হেথা? হবে শেব ? 
আধারে অলক্ষ্য পথে, যুগে যুগে ভ্রমি মহাদেশ 
যে অনস্ত যাত্রা পথণপরে 
সপি দিয়া আপনাবে 
অন্ধ মোহ বন্ধ হ'তে 
ছুটে চলি জীবন মরণ মহারথে,-. 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ |] অপূর্ণ । ৬৯৭ 


৯৮৭৯ ৯৫ পিপি সি্িসিসিলি িশাসিতা সিলসিলা সিটি পিস্টিপিস্পিাসিপাকি সি তর 5 *.:৯ ৯৬১ ৮৮৯৮৫ বোস স্পিতাস্ছিতাসিতাসটিলাসি সিল ঈি দিািপান্পর ৮6 


স্যস্তনের ঘূর্ণপাঁকে 
স্থদূরের তীরে ফেলি” বস্থুধা বিপাকে 
অসীমে উধাও হওয়া, সিন্ুমাঝে ডুবে ষাঁওয়া পথ 7 
আজি তার থেমে যাবে রথ ? 
অনির্বাণ অতীতেব ফ্রব জাগরণ 
আজি কিরে অকন্মাৎ মোহতলে হারাবে চেতন ?-- 
ডুবে যাবে নিদ্রাঘেরা স্থুনিবিড নিষুন্তি শয়নে 
বরষিয়া জখিনীরে ব্যাকুল নয়নে ? 
কাঙ্গাল মানস 
লোলুপ চাঁহনিঘেরা মনহর! মহাঁমায়ারস 
ভ্রমি'তুমি করিবে কি পান ?-_- 
মদির বধিব প্রাণে লুটাবিকি আখি করি মান? 
মৃত্যুমুখী জীবনেৰ ক্ষণিকের বিলাস লীলায় 
চিরন্তন সত্য খুঁজি' হায়__ 
বাসনা তিমিরে ঘেবা দীপহারা রূদ্ধ কারাতলে 
ঘুরে মরি, ঘুরে শুধু মবি পলে পলে। 
ওই দুরে, ওই ফ্রবতাবা জলে !-- 
আঁধাবের সিন্ধু তলে দীপ্তজ্যোতিঃ মুকুতা' উজল 1 
ওরে মুঢ মন 
অনস্ত নিধৃতি তলে সুব্ধ জাগরণ !__- 
কার মহা আহ্বানের বহির ইঙ্গিত 
কোন্‌ মহা দেউলের মৃত্যাহান। নীরব সঙ্গীত 
অবপের বক্ষপত্ষে 
আজিরপ ধরে! 
অসীমের হে এহাপথিক-_ 
নাই কি পথের তব ঠিক? 
তব ঘাত্রাপথ পরে ফুটে ওঠা বন্ধা কুস্থম 
আখিতে বুলায় একি ঘুম-? 


৬৯৮ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ-_১১শ সংখ্যা 


বাজ পোলা পি এপি এত লিসা ািলিসসিপসি ৬ তি শি পি লী উরি টিসি এ লিট সিসির লা তোস্কিসি তি বাসি শিস পাতা লি ও লস পল প্লিস ঠা লা জা তি এলী 


তবু তৃষ্ণাতুদ্প অবসাদে রহিয়াছি ভোর 
এ নহে সে অনন্ত খর্পর ! 

স্ৃপ্তিববা বিশ্রামের লীলানিকেতন 
নহে চিরস্তন | 


সমালোচনা ও পুস্তক পরিচয় । 


১। অব।শ্রক্ম-কাশিমবাজাবাধিপতি স্থাপিত রাচি ব্রহ্গচর্য) 
বিদ্ভালয়ের মুখ পত্র স্বরূপ এই মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। “স্থির 
লক্ষ্য হইয়া, সাময়িক উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়!, শাস্তভাবে নিজ নিজ 
কর্তব্য সাধনে তৎপর হওযাই একান্ত বাঞ্চনীয় । আমাদের আশ্রম জীবন 
এইরূপ একটা কর্মণীল অথচ শান্ত, মহষোঁগণীল অথচ সংঘর্ষ বিহীন,. 
স্বপ্রকাশ অথচ আত্মন্তরিতাবিহীন হুউক”্-নিব্দেকের এই প্রার্থনা 
শ্রীভগবান পুর্ণ করুন । 

২। শনন্যব্রন্ষা_দামাঞ্জিক উপন্যাস-_শ্রীরুত্তিবাস সাহা, বি, 
এ, প্রণীত। বই পড়িয়া বোধ হয় লেখক পয়সার জন্য লেখেন নাই। 
সদাদর্শ প্রচার করিবার জন্যই লিখিয়াছেন। লেখা নূতন তা “নবীন 
লেখক” নিজেই স্বীকাঁর কবিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা এই পুস্তকের বড় 
€দাঁষ ইংবাঁজী শব্েব অতিমাত্রায় ব্যবহার । ধাহাঁরা ইংরাজী অনভিজ্ঞ 
তাহারা পুস্তকের অধিকাংশই, তর্জম! মাঝে মাঝে দেওয়া সত্বেও, বুঝিতে 
পাবিবেন না। 

৩। ভ্ডস্ভ- বানী--্রীরামরুঞ্ঙ দেবের কৃপা প্রাপ্ত এবং গ্রীশ্ীরা- 
কৃষ্ণ পুঁধির লেখক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন মহোদয়ের পত্রাবলী, 
শ্রীনবন্ধীপচন্দ্র রায় বন্মণ ও শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য সঙ্কলন করিয়াছেন । 
মূল্য চারি আনা যাঁত্র। এই পুস্তকের লভ্যাংশের কতক লেখকের 
জীবিত কাল পর্য্যস্ত সেবায় ব্য়িত হইবে এবং অবশিষ্টাংশ শ্রী মরুষঃ. 


অগ্রহায়ণ) ১৩৩ । ] বাদ ও মন্তব্য। ৬৯৯ 


সজ্বের ভক্ত জননী পরমারাধ্যা শগ্রীমার স্থিতি মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ 
প্রদত্ত হইবে। 

8 | স্চলিন্বর স্বঞ্--শ্রীরাধাঁচরণ দাঁস প্রণীত আমরা প্রাপ্ত 
হুইয়াছি। 

৫ [২5060110775 017 ৮৮০1727- শ্রীযুক্ত মহেঞ্জনাথ দত্ত প্রণীত 
্ত্ীঞ্াতি সম্বন্ধে অভিমত ইংরাঁজীতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই পুস্তকেব 
লত্যাংশ শ্রীশ্রীগৌরীমাতা প্রতিঠিত সারদেশ্বরী আশ্রম ও বাঁলিক! বিদ্যা- 
লয়ের সাহায্য কল্লে প্র হইয়াছে । 

৬) শ্রীমত স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজের পত্রাবলী প্রকাশিত হইয়াছে 
উহা পাঠ করিয়া ভক্তগণ আনন্দলাঁভ করিধেন, স্বদেশ হিতৈষী প্রেরণা 
পাইবেন এবং পণ্ডিতগণ বহু চিস্তাব বিষয় খৃঁঞ্তিয়া পাইবেন ইহাতে 
সন্দেহ নাই । 


সংবাদ ও মজ্তব্য 


১। ১৯১৯ হইতে ১৯২২ সাল পর্যান্ত ন্নিজ্লেজিতভ+ এশা ভিনহ্প515 
লিছ্যালস্র বিবেকালনা পুবহ্রী শিক্ষা ও সারদা মনারর কার্য 
বিবরণী আমরা প্রাণ্ড হইয়াছি। শ্রীমৎ সাব্দানন্দ স্বামী মহারাজ টুহার 
ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহ! আমরা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি-_ 

“্রীভগবানের শুভাশীষ শ্রবণ করিয়া! আমরা বিগ্যালয়ের ১৯১৯" 
হইতে ১৯২২ খবৃষ্টা্ষ পর্য্যস্ত চারি বৎসরের কাধ্যবিবরণী সহদয় দেশ্বাসী 
সমীপে উপস্থাপিত করিতেছি । এই পৃতপুণ্য অনুষ্ঠানটা যে এত 
দিনে দেশের ও জাতির অন্তরে প্রতিষ্ঠা! লাভ করিয়াছে, এবং জাতীয় - 
জীবনের মাকঙ্গলিক প্রতিষ্ঠান সমুহের মঙ্গলময় অন্যতমের মধ্যে পরিগণিত 
হইয়াছে, এই সাফল্যের স্চনাঁয় সর্বসিদ্ধিদাতার চরণে প্রণত হইতেছি। 

“গুরুপতপ্রাণা পরম বিছুষী সিষ্টার নিবেদিতা তাহার শ্রীপুরুর 


এও উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 





স্পা িস্পাস্পাপাপামশাসিলি শি 


পদপ্রান্তে আজীবন: অপূর্ব ত্যাগ ও তপন্তায় ধে শিক্ষা দীক্ষা লাভ 

করিয়া সর্বকালের ও স্বদেশের পূজার্া হইয়াছেন এবং ঘে পুঙ্খান্ুপু্খ 
সাধনাবলে তত্তাবভাঁবিতা। হইয়া! ভারতের সনাতন আদর্শান্থধায়ী নারী- 
জীবনের পুর্ণ অভিব্যক্তি বর্তমান দেশকালানুযায়ী কি উপাঁয় এবং 
পদ্ধতি অবলম্ছনে সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন-_ 
সেই শিক্ষা ও সাধনারই সিদ্ধির ফলস্বরূপ, ভাঁরতেব নারীঙ্ীবনেৰ 
কল্যাণার্থ, এই বিগ্ভামন্দিবেব উদ্বোধন । 

"নঙ্কল্লিত বিগ্যালয়ের কথা-প্রসঙ্গে পৃজ্যপাদ স্বামিজী একদিন 
সিষ্টার নিবেদিভীকে বলিযাছিলেন-_-“তুমি আমাকে ইহার সমালোচনা 
কবিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহা আমি করিতে পারি না। কারণ, আমি 
তোমাকে এণী শক্তিতে অনুপ্রাণিত-_-আমি ঘতটা অনুপ্রাণিত ঠিক 
ততটা অনুপ্রাণিন বলিয়া মনে কবি। অন্ঠান্ত ধর্শে এবং আমাদে 
ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ। অষ্টান্ঘ ধর্শাবলন্বিগণ বিশ্বান করেন যে, 
এ সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ এ্ীণী শক্তিতে অনুপ্রাণিত; আমরাও 
তাহা ককিয়া থাকি । কিন্তু আমরা আবো বিশ্বাস করি যে, অপরেও 
সেইরূপ ধ্শী শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইতে পারে, তিনিও যতটা 
অনুপ্রাণিত আমিও ততটা অন্থপ্রাণিত, আব তুমিও আমারই মত 
অনুপ্রাণিত; আবাঁব তোমার পবে তোমাৰ বালিকাঁব ও তাহাদে 
শিষ্যাগণও তন্রূপ হইবে। সুতরাং তুমি যাহা সর্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া 
বিবেচুনা করিতেছ, আমি তাহাই করিতে তোমাকে সাহায্য কবিব 1, 

“বিগ্ভামন্দিবেব শুভ সঙ্কক্পে জগৎপুজ্য স্বামিীর এই আনীর্ববাদ 
পাঁঠকগণকে উপহাব দিয়া তাহার আশ্বাসবাণী-_ 

এই মুহর্তে শুধু এইটুকু লক্ষ্য বাখিতে হইবে ধেন অনুষ্ঠানটা ঠিক 
ঠিক ভাবে সঙ্কল্প করা হয়। কার্য্প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায়- 
উপকবণ জুটিবেই জুটিবে 

"আজ বহু বসব পরে বিষ্যালয়েব সাফল্যের দিনে উহা ম্বণ 
করিয়া খধিবাক্যে শ্রদ্ধাবান না হইয়া থ|কিতে পারিতেছি না। এবং 
লোৌকছিত কামনায় নিষ্ষীম তপস্তালন্ধ শক্তিতে শক্তিশাপলিনী বিছ্যা- 





অগ্রহায়ণঃ ১৯৩৩৯ | ] সংবাদ ও মন্তব্য| ৭৯১ 


সিসি পাপা পাস্িপাসিলাি পাস্তা পি পাসটি পিসি সত পাস পাটি পাটি লা্িলাটি ৯ পা পা শাসিত িপাসটাসটি উাসিপসপাসটিলাসি পা সপ পাটি পা তাস বা্িতি পি শী সিপিএল পাটি পালি রাস্তা এসি পাতাল পালি 


মনিরের প্রতিষ্ঠাত্রীর প্রতি আমাদের সমবেত হাঁদয়ের ভক্তি ও রুতজ্ঞতা 
প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 

প্্ীত্বাতির জীবন ও সামজিক অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা রমণী- 
গণের দ্বারাই নিরূপিত হওয়াই ডটিত--কারণ, তাহাঁদিগেব ভ্াঁষ্য 
অভাঁব ও আকাজ্কা! যথাঘর্থ হৃদয়ঞ্ম করিতে অনেকন্থলে নিঃস্বার্থ 
পুরুষগণেরও সামর্ধোে কুলায় না। অতএব বেদিকযুগে রমণীদিগকে 
পুরুষের হ্টায় যেরূপ সমভাবে উচ্চশিক্ষা প্রান করা হইত, এখনও 
ধ্র্ূপ করিয়া অন্ত সকল বিষয়ে আমাদিগের নিরস্ত থাকাই কর্তঁব)। 
উহাতে সুশিক্ষিতা স্থার্থপবিশৃগ্ভ মহিলামগুলী, সীতা-সাবিত্রীপ্রমুখ 
ভারতের জাতীয় রমণী-আদর্শ অক্ষু্ রাখিয়া নারীজীবন নিয়মিত 
করিবার বর্তমান যুগোপযোগী নিয়মাবলী নিরুপণপুর্বক সমাজের 
অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন । 

“আচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের এই নিয়োগই মুখ্যভাবে এই 
নারীশিক্ষামন্দিরের অবলম্বন । বর্তমানে নারীজীবন সমন্তার দেশব্যাপী 
আন্দোলনে দিনে আমরা সমাজহিতকামী মনীষিবৃন্দেব দৃষ্টি আচার্যের 
মীমাংসাঁটার প্রতি আকর্ষণ কবিতেছি। তাহাদিগকে আচার্ষের এই 
মীমাংসা এবং উহাঁব পরীক্ষাক্ষেত্র এই বিগ্ভালয় সম্বন্ধে পধ্যালোচনা 
করিয়! উহাকে আবে! পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে সাদরে আহ্বান করিতেছি। 

“অশেষ জ্ঞান ও অনম্ত শক্তির আকর ব্রহ্গ প্রত্যেক নরনারীর 
অভ্যন্তরে সৃপ্তের স্তায় অবস্থান করিতেছেন , সেই ব্রহ্গকে জাগরিত 
করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্ত ” এ কথা অন্ত প্রকারে এই ভাবে 
বল। যাইতে পারে ষে_-“মানবের ভিতরে যদি জ্ঞান ও শক্তির অনন্ত 
প্রশ্রবণ বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে সহস্র চেষ্টাতেও 
সে কখন জ্ঞানী ধা শক্তিমান হইতে পারিত না। 
বহিঃপদার্থ ও বাহিরের উপায় সকল তাহার অন্তরে কোন জ্ঞান বা 
শক্কি প্রবিউ করাইয়। দিতে পারে না, কিন্তু যে কল আবরণ তাহার 
অন্তনিহিত জ্ঞান ও শক্তিপ্রকাশের অন্তরায় হইয়া দণ্ডায়মান, সেই 
সকলকে অপসারিত করতে মাত্র তাহাকে সহায়তা করিতে পারে । 


৭৬২ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ₹_-১১শ সংখা । 


সমন 








পলিস্মিলিস্পিশিসসি পাপা পিসি সপশিসসতিসিপাসসিলি জি পিসি সি পিসি লস ৯৮৫ পা্িলিসিসিতিস্ছিতীং 


এ আববণ সমূহ দুর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনস্ত জ্ঞান 
ও অসীম শক্তি শত-সহশ্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়! তাঁহাকে ক্রমে 
সর্বজ্ঞত্ব এবং জগৎ হৃষ্টিকর্তৃত্ব িন্ন অন্ত সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত 
করিয়া তুলে। অতএব আবরণ সমূহ দুীভূত কবিবার বিশিষ্ট 
উাপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত হইবার যোগ্য | 

“আচাধ্য-নির্দি শিক্ষাদর্শ ভারতেবই সনাতন শিক্ষার্দর্শ। ভারতের 
আচার্যযফুল এই একই আদর্শের প্রচার যুগে যুগে কবিয়া গিয়াছেন। 
আলেকের মত উহা চিরপুরাতন নিত্যনৃতন। ভারতের শ্রেষ্ট ষুগ 
সমূহের প্রকাশ এই শিক্ষার্শেব অনুসরণেই হইয়াছে । আর অবনতি 
এই আলোকেরই অভাবে । বর্তমান ভাবত বনু বিরুদ্ধতার সংঘাত 
সহিয়া শিক্ষাননামধেয় বছ নিরর্থক নিরাশ সাধনাব গোলক ধাঁধায় 
ঘুরিয়া আজ প্রাচীনেৰ আহ্বানে নিষ্কৃতির পথে চলিয়াছে। ভারতের 
এই নবযুগেব স্চনার প্রতিষ্ঠান সমুহেব অন্যতম এই বিষ্তালয়ের 
কাধ্যবিবরণী প্রকাশাবসরে আমরা সমগ্র দেশের বিভিন্ন বর্দমপ্রচেষ্ট। 
এই শিক্ষার্র্শের অ।লোকেই অনুষ্ঠিত হইতে আহ্বান কবিতেছি। 

“এই আদশ সর্বথা অবিরৃত বাখিয়া আমরা দেখিতে পাই, এই 
বি্চামন্দিরের পরিচালিকাগণ বর্তমানযুগেব বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপ্রণাঁলী 
ভারতে প্রাচীন শিক্ষার্শের সহিত অপূর্বব সামগ্ন্তে সম্মিলিত করিয়া 
নবভাঁবে শিক্ষা প্রবানপূর্বক ছাঁত্রীদ্িগকে অনৃষ্টপূর্বব নবীন অনুরাগ 
ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন । ত্যাগ, তপস্তা, সংঘম এবং 
পরহিতে জীবনোৎসর্গব্রত স্বয়ং অনুষ্টানপুর্বক ত্রাহাবা তাহার্দিগকে 
বৈদিকধুগেব ত্রহ্মচারিণীদিগের শ্তাষ উন্নতচরিত্রা হইতে একদিকে যেমন 
শিক্ষার্রদান করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ সামাজিক মধ্যাদা ও সগ্রম 
অটুট রাখিশ্! যাহাতে তাহাবা আবশ্তক হইলে আপনাব ভার আপনি 
বহিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে, তক্রুপ কার্য ও, প্রণাঁলী নির্দেশ 
করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কর্্মনিষ্ঠ ও আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। 
বিগ্ভালয়েব এই বিংশতী বর্ষব্পী শিক্ষার ফলে সহস্রেবও অধিকসংখ্যক 
বালিকাঁজীবন উচ্চাদর্শে গঠিত হইয়! উঠিয়াছে, পঞ্চশতাধিক অন্তঃপুবচারিণী 





হার ১৩৩০1] ংবাদ ও মস্তব্য। বি 
অহিলা অহিলা এই মন্দিরে সমাগত। হইয়া প্রত শিক্ষালাতে ধন্তা হইয়াছেন। 
ঠাহাদিগের মধ্যে কহ কেহ এই বিগ্ভালয়ের পাঠ সমাপনাস্তে 
অন্তত্র শিক্ষয়িত্রীর পর্দে প্রতিষ্টিতা থাকিয়া নিজ আর্থিক অবস্থার 
পরিবর্তন সাধনে এবং অপরকে তদন্তরূপ শিক্ষাপ্রানে সমর্থ হইয়াছেন । 
আবার কেহ কেহ এই শিক্ষামন্দিরেহই এবং বালী ও কুমিল্লাস্ 
শাথাবিচ্যালিয় দ্বয়ে এ পদ গ্রহণপ্রর্বক পরহিতত্রতে জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছেন । এই শিক্ষানুষ্ঠানের আদর্শে অন্ত্র বিগ্যালয়াি প্রতিষ্ঠিত 
করিবার অন্ত আমবা বহু স্থান হইতে আবেদনপত্রার্দি পাইতেছি। 
তন্সধ্যে কলিকাঁতাঁর সন্নিকট বালীগ্রামে এরূপ একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্বাপিত হইয়! বিগত কয়েক বংসর ধরিয়া উহ তত্রত্য বালিকাগণকে 
উক্ত আঘর্শে শিক্ষাদান করিতেছে । এবং বিগত ১৯১৯ খুষ্টাব্দের 
শেষভাগে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা সহরে এরূপ আর একটা শাখা বিগ্যালয় 
জনৈক বন্ধুর সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি উহা উক্ত আদর্শহ্ুরূপ 
শিক্ষাকার্য্ে বিশেষ উন্নতি লাভ কবিয়াছে । 

“যে বিদ্যামনির এইরূপে প্রকৃত শিক্ষার বিস্তারে অন্তঃপুরচাঁরিণী, 
রমনীগণের জীবন মহিমান্বিত করিতে এতকাল ধরিয়) সচেষ্ট রহিয়াছে, 
জটিল জীবিকা সমস্তা সমাধানের পথ নির্দেশ করিয়। দিয়া যাহা অনেকগুলি 
দরিদ্র] ফুলকামিনীর প্রাণে আঁশাব সঞ্চার করিয়াছে_-এবং আপনারও 
অপরের যথার্থ উন্নতিসাধনে ব্রতী করিয়! শ্রী পথের সকল বাঁধাবিদ্কে 
কঠোর ধৈধ্য ও সংযম সভায়ে জয় করিতে যাহা ছাত্রীগণকে সমর্থ 
করিয়াছে___তাহার উন্নতিকল্পলে সহয়তা করিত আমর! অন্য সকল 
নরনারীকে আহ্বান করিতেছি। হে পাঠক? ৬ভগব্তীর সাক্ষাৎ 
প্রতিমাস্বদ্প মীত1, ভগিনী, জায়া ও দুহিত। প্রভৃতি আত্মীয়া রমণীগণের - 
নিকটে যে ন্মেহ। আদর, প্রেম ও সেবা আজীবন লাভ ককিয়াছ 
এবং করিতেছ, তাহা স্মরণ পুর্বক রুতজ্ঞতাপুর্ণ হৃদয়ে নারীজাতির 
উন্নতিসাধনে অগ্রসর হও । হে পাঠিক।, শ্রীভগবানের মঙ্গলময় বিধান 
যর্দি তোমাকে ধনজন-সম্পদে ভূধিতা করিয়া থাকে, তবে দেশের, দশের 
এবং নিজ্জ জাতির কল্যাণসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়! এই কার্য্ের সহায়তায় 
তৎপর হও । উপযুক্ত ভবনে এই শিক্ষামন্দির স্থায়াভাবে প্রতিষ্ঠিত 
কর। বাগবাজার, বন্থপাঁড়া পল্লীতে «নং নিবেদিত লেনে এই 
শিক্ষাষন্দির চিবস্থায়ী ভাবে প্রতিষ্টিত করিবার মন বাড়ী-নিশ্মাণ কার্ধ্য 
আমরা আরম্ভ করিয়। দিয়াছি। কিন্তু উপস্থিত অর্থাভাবে উক্ত বাড়ীর 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র তৈয়ারী করিয়াই নির্্মাণকার্ধ্য বন্ধ রাখিতে 
হইয়াছে। হে ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তোমাদিগের সহানুভূতি ও 


৭%8 উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১১শসংখ্যা | 


পি পাস্তা পানি লি তি পপি পিসি 4 পাস এ সরি লা ৯ রসি ৯ ৯৯ এসি সি পদ সি শা 


বদান্ততাঁর উপর নির্ভর করিয়াই এই নূতন মন্দির-বাটী প্রশস্তায়তনে 
এবং বিপুল ব্যয়ভার সব্ধেও প্রস্তত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। দের্শ! 
কাল এবং পাত্রের উপযুক্ততা বিবেচনা করিয়া যাহা দান করা শর 
তাহাই সাত্বিক দান; এবং অন্নদান অপেক্ষা বিব্যা্দানের বিশেষ মহ্মা 
শান্তর কীত্তিত হইয়াছে। এই সান্বিকদানের শুভাবমূর সম্মুথে উপস্থিউ 
করিয়া আমরা আজ তোমাদের দ্বারে দণ্ডায়মার্শ_যাহার যথাশক্তি 
প্রদ্ধানপুর্ববক অশেষ পুণ্যসঞ্চয়ে ধন্য হও কুতীর্থ হও। জঁদিও এছ 
স্ততানুষ্ঠানের সাহাধ্যকল্ে তোর! যাচ্ছ! প্রদান করিবে, তাহা শতশ্ণ 
বঞ্ধিত হইয়া সামাজিক কল্যাণরূপে তোমরা অচিরে ফিরিয়া প 
পরমকারুণিক শ্রীভগবানের শ্রীপাদ্পদ্মে প্রার্থনা তিনি দাতা "এবঙ 
গৃহীতা-_ আমাকিজ্গত্ঘ উভয়ের অন্তরে এই শিক্ষানুষ্ঠান সম্বন্ধে নিজ নিজ 
কর্তব্যসাধনে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করুন 1% 

শিক্ষানুষ্ঠানের সাহাধ্যকল্পে ধাহার দয় নি্ঠিকানীয় ৪প্ররিত হইলে 
সাদরে গৃহীত এবং স্বীকৃত হইবে_- 


(১) প্রেসিডেন্ট__রামরুষ্ণ মঠ ও মিশন, বেলুড় (পোঃ হাবড়া জিল' 
(২) সেক্রেটারী-্রীরামকষ্ত মঠ ও মির্শন, 
৫ উদ্বোধন কাধ্যালয়, বাগবাজার; কলিকাতা । 


২। পবীববার্তী” হইতে আবৃত্তির প্রতিযোগীতা হইবে । যাহারা 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার কবিবেন তাহাদিগকে স্বর্ণ রৌপ্য পদক 
উপহার দেওয়া হইবে । 

ধাহারা এই প্রতিযোগীতা যোগদান কন্ধিতে ইচ্ছুক তাহারা বিশেষ 
বিবরণ শ্রীপবেশনাথ সেনের নিকট বিবেকানন্দ সোসাইটী ভবনে ৭৮1১ 
কর্ণওয়ালিস স্্রাটে, সন্ধ্যা ৬ হইতে ৭॥ টাঁব মধ্যে অবগত হইবেন । 


৩। উদ্বোধন গ্রাহক গ্রাহিকাদিগেৰ নিকট নিবেদ্‌ন 
এই যে, আগামী মাঘ হইতে উদ্বোধনে নববর্ষ আরম্ভ হইবে;।. 
তাহারা তৎপুর্বেবেই উদ্বোধনের বাধিকী মনিঅর্ডার যোগে 
প্রেরণ করিষা বাধিত করিবেন । নচেৎ মাঘের উদ্বোধন 
তাহাদের নিকট আমাদিগকে ভি, পি, তে পাঠাইতে হইবে 
এবং তাহার! উহা ফেরৎ দিলে আমাদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি- 
গ্রস্থ হইতে হয । 





পৌষ, ২৫শ বর্ষ । 


মাতৃ পুজা 


(স্বামী অঙিতানন্দ ) 


চল্‌ সবে চল্‌, ম্হাশুন্টে ধ্বনিছে আহ্বান আয় আয় 
জীবনের মহারণে কেরে পবাজিত, শাস্তির আশায় 
ক্ষেপিতেছ ব্যর্থক্ষণগুলি, তরী খানি আনি কিনারায় 
কাহাব ভাষিয়া গেছে, হর্ষে ধরণীর সুখের মেলায় 
কার গীতি গেছে থেমে, কার বীণ! খানি গিয়াছে ছি'ড়িয়ে 
আকাশের স্থবিশাঁল বুকেব উপরে পড়েছে ঘুমায়ে 

স্থর তার রনিয়া রনিয়া আয় তোরা আয়ন চলিয়া, 
স্থমধুব আবাহন আজ ডেক বায় ফিরিয়া ফিরিয়া ॥ 
চলে দলে দলে আনন্দের আবাহনে উতলা সকলে 
অবসর থোঁজা হলো যার শুভক্ষণে তাহীবে লভিলে 
কোথা থাকে তর্ক যুক্তি তাব বারে বারে করিয়া বিচার 
কেহ নাহি দেখে আর কতু একেবাবে করি আপনার 
তাহারে বরণ করি লয়, ঘুচে যায় সকল সংশয় 
দিকহারা বিশ্বাস সাগরে চিরতরে নিমজ্জিত রয় ॥ 

মা এসেছে ওরে বরাভয় হই হস্তে আনিয়াছে ভোরে 
দিশে হার! নাহি হব আদ মোহাচ্ছন্ন জীবনের ঘোরে 
দগুদাত্রী জননী এ নহে, স্থধু মাত স্রেহ ধার! দিয়ে 
সন্তানের সব ধূলি ম?লা চিরতরে ফেলেন ধুইয়ে 
মন্দিরেতে প্রকাশ তাহার, জীবনের যত কিছু ভার 
আয় ভাই দিয়ে আসি সবে, শ্রীচরণ কমলে তাহার । 








উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ---১২শ সংখ্যা । 


সপ ৯০৯০৫৯০০৯০৯ তিস্দিরিস্প সিসির লো অর্টি শাসিত সিপাস্ডিনাসিলিস্্টা তাস সশ্র শিস উস পরাস্ত পিপি সিটি সি তি সিসসরোস্ি পাস তাস লা পালা সি 


তাই আজ সব ভুলে গিয়ে মহানিন্দে আসিয়াছে সবে 
জননীব শ্রীমন্দির দ্বারে আনন্দের বিশাল উৎসবে 
হাজার হাজার জনগণ পরিপূর্ণ অঙ্গন মাঝার 
উদৃগ্রীব আকুল হেরিবারে গ্রীতিভরা মুখ খানি মার 
দাঁও পথ ছাড়ি নয়ন সার্থক করি নেহাঁরি জনন" 
ঘুচে যাঁক জনমের খের, ভোর হক মোহের রজনী 
এতদিন ক্ষুধাতুর প্রাণ যার আশে আছিল বসিয়া 
সে এসেছে সে এসেছে আজি সব ক্ষুধা যাবেরে মিটিয়া । 
তাঁবময় ওই তন তার মন্দিরের মাঝারে উদ্দিত 
তাই আজ এত ছুটাছুটি তাই আজ মিলেছে ক্ষুধিত 
অবসন্ন জীবনের ভাঁর দিব রাখি চবুণ কমলে 

নিশ্চিন্ত নির্ভয় হব মোরা মুক্ত হব কঠিন শৃঙ্খলে। 
স্ববিশাল মন্দির মায়ের স্থগঠিত সমুন্নত শিব 
উডিতেছে বিজয় নিশান মহাবার্ভী ঘোঁষিতে অধীর 
আয় আয় কেরে অপরাধী সঞ্চিত কেরে পরাধীন 
মহাঁশক্তি সাগরের তীরে বাঁলবৃদ্ধ আয়বে প্রবীন 
এখাঁনে আসিলে ঘুচে ভয় এই স্থানে নাহিক সংশয়, 
বন্ধনের নাহিক বেদন! নিতা মুক্ত স্বাধীন হৃদয় । 
মন্দিরের দুয়ারে কাষায় বসন পরি কে এ যতীশ্বর 
করুণায় ঢল ঢল আখি নাহি তাব শক্র মিত্র পর 

ঘর তার হয়ে গেছে ভাঙ্গ। দ্বর তাই নিখিল ভিতরে 
আপনাবে সবাবে বিলাল পর তাই রহে তারে ঘিরে 
কেহে তুমি সৃষ্টি ছাড়া বীতি। কেগো তুমি বিশ্ববাপী প্রাণ ! 
আপনার বিচিত্র গতিতে চপিতেছে আঁপনি মহান ? 
বাস্থকীর মত নিশিদ্দিন ধরেছিলে মাব আজ্ঞা শিবে 
হে অটল অচল বিশ্বাসী পশ্চাতে হেরনি কতু ফিরে 
গুরুআজ্ঞা শুধু গেছ পালি নিশিদিন রামানুজ সম 
বিচারের ক্ুদ্ধ করি দ্বার হে আচার্ধ্য বিজ্ঞ বিজ্ঞতম ৷ 


পৌষ, ১৩৩০ । ] 


মাতৃ পূজা ৭৬৭ 


সি স্পা স্পা ৮ পাতা প্পাস্শ্পিপিস পতি সিসি দি শালা স্পস্ট সিরা স্পিপীস্পাস্পি উপাসসস্প্পা 





সে অদ্ভুত সেবার-সাহস অভিনব ধরণীর মাঝে 
জননীর আদরের ছেলে যোগ্যতম যোগ্যের সমাজে 


জীবনের দীর্ঘ বর্ষগুলি একতিল কর নাই ক্ষয় 

তিলে তিলে আপন। বিলান মানবের কু সাধ্য নয় 
করিয়াছ মন্দির রচনা জননীব হে শ্রেষ্ঠ তনয় 
জননীর আবির্ভাব তাই ববে বল কেমনে সংশয় 
হৃদয়ের অনুরাগ ফুলে পুজিয়াছ মায়ের চবণ 

মাকি কভু থাকে আর ভুল মা যে কভু নহেগো তেমন । 
ওই তার দিব্য আবির্ভাব ওই তার মুছ্মন্দ হাসি 
ওই তার আশীর্বাদ আসে প্রতি শিব যায়রে পবাঁশ 
দীক্ষা দাও মায়ের সাধনে মাতৃ যক্ঞে শ্রেষ্ঠ পুরোহিত 
মারু কার্যে সপ্বি জীবন চিত্ব করি পায়ে অবহিত । 
শত শত আসে দলে দলে পড়ে লুটে চরণের তলে 
“দাও স্থান দাও স্থান আজি ওঅভয় চরণ কমলে? ) 
«নাহি ভয় নাহি ভয় ওরে মার নামে কে হলো পাগল 
উঠ উঠ হে নব দীক্ষিত মার কোল তোদের সম্বল 
কাব কিবা আছে প্রয়োজন বর হস্ত কগ্গি প্রসারণ 
ছুই হস্তে দিবেন ভরিয়া আমি মাত্র নিমিত্ত কারণ ; 
মার নামে সবে অধিকাবী মার নাঁম মঙ্গল সহায় 
ভারতের ম্মরণীয় দিনে সুরু হলো নবীন পধ্যায় ।” 
সহস। উঠিল বাজি গম্ভীবে দামাম। বাঁজিতেছে বাঁশী 
মাতৃ পূজা ওই হলো৷ স্থুরু ঢাল তায়ে কুসুমের রাশী 
অন নাঁও বস্ত্র নাও যাঁর যাহা চাই নাও ভক্তি জ্ঞান 
স্ুদিনের হলো স্থপ্রভাত ু:থ নিশ! হলো অবসান ॥ 


নব্যবজের শক্তিপীঠ স্থাপন! 


২১ 
উৎসবশেষে 

আসল দিন কাটিয়া গিয়াছে__-মায়ের দয়ায় অসম্ভর সম্ভব অলীক 
বাস্তব হইয়াছে । চিন্তা-উদ্বেগ যথেষ্টই থাকিবার কথ!--ক্ষিস্ত তাহার কাজ 
তিনিই সুচাকুরূপে সম্পন্ন কবিয়৷ লইয়াছেন। এতদিন বীহার মনের 
উপর ভাবনার ভীষণ বোঝা চাঁপিয়াছিল, তিনি আজ পরম শাস্তি- 
স্বাচ্ছন্দ্য পাইলেন। 'ছুকুডি সাতের খেলা” হইয়া গেলে খেলুডে যেমন 
নিশ্চিম্তমনে ক্রীড়ীবিশেষে রত থাকিতে পাবেন-_অতঃপর সেইভাৰেই 
উৎসববেব খেল! চলিতে লাগিল । 

শুক্রবাব ৭ই বৈশাখ । গতকল্যকাব জের আজও কতকটা চলিল। 
অগ্চ দিবাবাত্রে প্রায় দেড় হাঁজাব ভক্ত প্রসাদ পাইলেন । বেলা 
আন্দাজ তিনটাঁর সময় যখন পংক্তিভোজন পুবাদমে চলিতেছিল, তখন 
হঠাৎ ঈশানকোণে ঘনঘটা! হইয়া! একটী বড় গোছের ঝড় তুলিল। 
ক্রমে অবিরত ধারাঁপাত হইতে লাগিল । সঙ্গে সঙ্গে দামিনী “চমকিল” 
অদ্ধেক-অসমাপ্ত অন্ন হাতে লইয়া খোলা জায়গা হইতে ছাউনীর 
ভিতর অনেককেই উঠিয়া! যাইতে হইল-_কন্মীরা জলঝডে ভিজিয়াই 
পবিবেশন চালাইলেন । এই অন্ুবিধ! ছাঁডা মোটের উপব গতকল্যকার 
অত্যধিক পবিশ্রম ও গরমের পব অগ্যকাঁৰ এই বাবিপাত খুবই আনন্দ 
দিল ও বিশেষ শাস্তি-সৌয়াস্তিব কাবণ হইল। শুফভূমি, লীরস তরু 
ও কন্মীর ক্লাস্তকাঁয়া এই মেচনের ফলে সরস ও প্রফুল্ল হইয়৷ উঠিল। 

এ অঞ্চলে লোক যে বেশ খাইফে' তাহার একটা প্রমাণ আজ 
চক্ষের সমক্ষে পাওয়া গেল। একজন প্রায় পঞ্চাশবৎসরের প্রো 
বৃষ্টিতে ভিজিয়৷ ভিজিয়াই নিবিকাবচিত্তে খাইতে লাগিলেন । বলিলেন 
__বাবু, আমাকে বহুদূরে যেতে হবেক শীঘ্র য! দিবার “দি” যাও--এই 


€পীষ, ১৩৩০ | ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৭৯৯ 


স্টলাসপিসপিসিপা সারি ৭৮৮৯৮ এেস্পাসিপাসি৫ ৯ ৯৫ ৮৯৯৪ ৮৮৯ ৯টি পিঠ সি ৪ উি উ্টাসি উঠি উপসপিল উ উিপাসিরিসির্ সিসি তসপিসিিস সিাসি 


বলিয়া! প্রচুর তরকারী ও অন্যান উপকবগাদিপহ একটা ছোট বাল্তির এক 
বালতি অনপ্রসাদ নিঃশেষ করিলেন--বড় ক্ষুধা তাহার । শেষে পরিতুষ্ট 
দেখিয়া আনন্দ হইল। 

আজ সর্বশ্ুদ্ধ বাইশজন আচার্যের কুপালাত করিয়া ধন্য হইলেন | 
ধাহাদের কাজকর্ম্েব বিশেষ তাঁড়া ছিল তাহাঁবা অগ্ভই গমাস্থানাতিমুখে 
রওনা হইলেন। আবামবাগ ও বিষুপুবেব ভক্তেরা নিজ নিজ স্থানে 
যাত্রা কবিলেন_-কারণ দূরাগত ভ্রাতৃবূনদেৰ তীাহাবাই আশ্রয়। 
সন্ধ্যাব পৰ আঁবাত্রিক নিত্য ভজনাদি সমাপনান্তে ভক্তবৃন্দ একজোট 
হইয়া প্রীমন্দিব প্রদক্ষিণ কবিতে কনিতে ঘনঘন কবতালিব সহিত 
ঘুবিয়া ঘুবিয়া সমস্ববে নৃতাগীত আবস্ত কবিলেন। "মা আছেন আর 
আমি আছি ভাব্না কি আছে আমাব'-মবমেব ভাষা প্রাণের ভাঁব_- 
ভুলে থাকি তবু দেখি, ভ্ালও না মা একটীবার, ন্বেহেব আধার 
মা যে আমার, আমি ধে মাব মা আমাব? | 

বাত্র বাঁবটাব পৰ এক বিপত্তি। আমাদের কলসীব জল ফুরাইয়া 
যাওয়াতে পাতকো-তলায় কি কুক্ষণেই না জল ভরিতে গিয়াছিলাম ! 
কপিকল সংলগ্ন একটী লোহাঁব ডাগ্ডা বন্-বন্‌ কবিয়া! ঘুবিতে থাঁকে। 
তাহারই সহিত বেকায়দায় মাথাঠোকাঠুকি হইল। তৎক্ষণাৎ অন্ধকার 
দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া ছিটুকাইয়া ধবাশায়ী হইতে হইল। ফাড়া 
অল্পের উপবই কাটিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় চোঁখ পধ্যন্ত ঠিক্রাইয়! 
বাহির হইবার কথা । কিয়ৎক্ষণ পরে মাথায় হাত দিয়া *খুনথারাপী 
রঙ” পাওয়া গেল। যাহা হউক পটি বীধিয়া কোনরূপে কাঁলীঘবে 
গিয়া শয্যা লইলাম। এই কলে কয়দিনে অনেকেই জথম হইয়াছেন । 

আজ রাত্র প্রায় তিনটার সময় নিস্তব নিভৃত মন্দিরে ব্রহ্মচর্যের 
হোমকুণ্ডে ও বিরজ্ার প্রজ্জলিত বন্রজ্বালে আচাধ্যের কৃপায় আট 
জন ব্রহ্গচর্ধ্য ও এগার জন সন্নাস লাভে জন্মসার্থক করিলেন। 
ফুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থ।” | শ্রীস্বামিজী ধাহাদের চাহিয়াছিলেন, 
ইহার! সেই “অভীঃরই দল-_-1১019560591)050 10/915 26 1705 
91097 ০6 0০1” আজ ইহারা মায়ের রাঙাচরণে শরণ লইলেন। 





৭১০ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


াস্পপিসরিসিপাস্ল্পিসিিসিবাস্িপাসপিস্লিপিসপিসিত সত্তা তে পপিসপিপিসিাস্পিরা পাটি পিসির সিটি প৯৫৯৮৯৫ 





ব্লক সিসসতিস্লীস পানি সসএলাস 


এই চিব-অন্ুগত সম্তানদিগের জীবন-কমলই অন্র অনুষিত শক্তিপূজার 
শ্রেষ্ঠ অধ্থ্য--যোগ্য নিবেদন । 

শনিবার ৮ই। প্রত্যুষে উঠিয়! 'আমোদরতীরে যাইবার সময় গুরু- 
গম্ভীর স্বরে ধঁক্যতানে মন্দিরের ভিতর হইতে অরিরাম “ম্বাহা” “ম্বাহা”রব 
উচ্চারিত হইতেছে শুনা গেল। ব্রাঙ্ষমুহূর্তে মহামন্ত্রের শ্বর্গায় বঙ্কার। 
দ্রটিষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী বাঞ্গলার যুবকবুন্দ বিরজাব হন্ঞকুণ্ডে আপনাদের 
সর্বস্ব আছুতি দিতেছেন__মাঁন অভিমাঁনঃ কাদক্রোধ লোভাদি ষডক্িপু 
প্রভৃতি যাহা কিছু। নন্ন্াস চুডাস্ত আত্মাহুতি । তাহাদের শাস্ত 
সৌম্যমুর্ত--অঙ্গে ভিথারীর গৈবিক বস্ত্র, কণ্ঠে সর্ধজীবে “অভীঃ” বাণী 
মৈত্রীমন্ত। আচাধ্যের অনাবিল আশীর্ববাদেব পৃত ধারায় তাহারা সন্যোন্বাত 
নবজাত তেজোদৃপ্ত দিব্যমানব। 

আজও পুজা-অর্চনায় কাটিল। দ্বিপ্রহবে ঘটে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীমাতার 
আবাহন ও পুজা হইল । সাঁতজনেব দীক্ষালাভ। বাত্র ১১ টার 
পর কালীপুজা ও চাঁবিজনেব তস্ত্রোক্ত পূর্ণাভিষেক | ভক্তসংখ্যা ক্রমশঃ 
ছুই শত হইতে কমিতে লাগিল । 

পবদিন রবিবাঁৰ বিশেষভ।বে সংখ্যাব হাঁস অনুভূত হয়। ১*ই 
আচাঁধ্য ও তাহাঁৰ সহিত অনেকে প্রতিষ্ঠাব্রত সাঙ্গ কবিযা তথা হইতে 
শ্রীধাম কামাবপুকুবে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থান কবেন। তাহার 
পর কোয়ালপাড়া মঠে তিন দিন, আঁবাঁব বিষুপুবে দিন ছুই যাঁপন 
করেন। শেষোক্ত ছুই স্থানে অনেকেই তাহার কৃপালাভে ধন্য হন। 
বহুদিন ধাহাবা আশাপথ চাহিয়া প্রতীক্ষা কবিয়াঁছিলেন তাহাদের 
শুভকামনা সফল হইল। কোয়ালপাড়াষ কুডি জন ও বিষুপুরে দশজন 
দ্ীক্ষালাভে ধন্ত হন। 


বাকুডাব মঠে আচাধ্য 


স্বামী মহেশ্ববানন্দজী প্রসুখ বাঁকুভাব সাধুবুন্দের আচাধ্যকে আপনা- 
দের প্রতিষ্ঠানে লইয়া যাইয়। ছুই একটী মালিক কর্ম সুসম্পরন করিয়া 
লইবার একান্ত ইচ্ছা সফল হইল । বহু ভক্তের সহিত তিনি তথায় যাইয়া 
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পালাল পাতি সপাস্িপীসপাস্িপাস্াস্পিলাসিতা উপরি সিাসিতা সিসি লি তোতা সপ লাস্টিলিসসলাস্টি ৭5 বাটি সি ২ পা পিশাসিতীসপিলাস্টিাসপিসসি, 


পাচদিন অতিবাহিত করিলেন । সেখানে ক্ষুপ্রাকারে শ্রীশ্রীঠাকুব্পের নব- 
নির্মিত মন্দির গৃছেব প্রতিষ্ঠাকাধ্য স্চাঁরুর্পপে সমাঁধা হইল । সেবকর্দিগের 
একান্তিক যত্বু ও পরম আগ্রহের কথা সকলেই বলিয়াছেন । আশ্রমের 
ফাঁকা বেষ্টনীর শান্ত শীতল বাষু ও সুন্দৰ অবস্থিতির প্রশংসা আচার্য্যের 
সুথে শুনিয়াছি। এখানেও সর্বশুদ্ধ তেত্রিশ জনকে তিনি কপ! করেন । 

সর্বশেষে ১৯শে বৈশাখ এখাঁন হইতে যাত্রা করিয়! ২০শে বৃহস্পতিবার 
সকালে তিনি কলিকাতায় পৌছা'ন । 





গ্রতা নর্তন 


আমর! কিন্তু ইতঃপূর্রেই একটা নাতিদীর্থ দল গড়িয়া ৮ই বৈশাখ 
প্রাতঃকাঁলেই জয়রামবাটী হইতে বিদায় লই । তথা হইতে কামাবপুক্কুরে 
পৌছিল[ম। সারাদিন সেথায় অবস্থান ও দর্শনাদি করিয়া এবারকার 
তীর্থপরিক্রমা সমাণ্ড করিলাম 1 শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম ও বালালীলার 
কেন্র্ুস্থল পুণ্যক্ষেত্র কামাবপুকুর ভক্তমনের মথুবাঁধাম । 

ঠাফুরেব বাটা ও বৈঠকখানাগৃহ ভক্তস্মাঁগমে মুখরিত হইয়। উঠিল। 
বেলা বাবটা পর্গগ লেদিন অবিরাম নামগান ও সঙ্কীর্ভন চলিতে লাগিল-_ 
£কে বে ওবে দিগন্বর এসেছ কুটীব ঘবে”--'জয় জয় রামবষ নাম। জয় 
কামারপুফুব, জয় জয় রঘুবীর চিন্ময় চেতন শালগ্রাম | “রামরক্ষ চরণ- 
সবোজে মজ বে মন মধুপ মোর'_-ভবসাঁগরতাঁবণ কাঁবণ হে'__ইত্যাদি | 
ভাঁবভক্তিতে সকলেই ভবপুর । আমাদের পবম পৃজাপাদ দাদামণির 
(শ্রীযুত রামলাল চট্টোপাধ্যায়) আঁদন-আপ্যায়নে সকলেই বিশেষ 
পরিতুষ্ট অনুগৃহীত হইলেন । চাঁবিধাবে হাসিব “গরু বা ছুটিল। 

বাড়ীব ভিতব ঢুকিতে বাঁমদিকই বেষ্টিত ভূথও শ্রীপ্রীদেতৈর অন্ম- 
স্থান। ভক্তেরা সকলে সেই পবিত্র রজে মাথা লুটাইলেন। পুরাতন 
গৃহদেবতা ৬রঘুবীর, শীতলা মাতা ও শিবঠাঁকুব রহিয়াছেন। দর্শনে 
সকলেই পবশগ্লীত। এখানকাঁৰ আকাশ বাতাস বৃক্ষলতাগুল্স প্রান্তর 
ভড়াগ, ঘরদোর ইত্যাদি সবই তাহার স্বতি ম্মরণে আনিয়া দেয়। 
শ্রীঈশার জন্মস্থল দেখিয়া ভক্ত যাহ। বলিয়াছিলেন তখহাই মনে পড়ে -- 


৭১২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


-এ স্প সি 


47051) 1 105,005 1010 €০€7/%191৩/ চুপ চা রধারেই প্রভূ 
রহিয়াছেন। 

দাদামণি সেদিন আমাদের প্রায় ত্রিশ পয়ত্রিশজনকে শ্রীশ্রীরঘুবীবের 
প্রচুর অন্ন প্রসাদাদিতে পবিতৃপ্ত কবিলেন। এখানকার অপূর্ব কলাইয়ের 
ভাল, মিঠাই ও বৌদের স্বাদ এখনও মুখে লাগিয়া আছে। 

শ্রীশ্রীঠাকুবেব বাটী এবং কামাবপুকুব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিবাঁর 
কোন প্রয়োজন এখানে নাই । 'লীলা প্রসঙ্গে অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠক সকল 
জিনিষেরই পুঙ্খানুপুখ বণনা পাইয়াছেন । তবে মাণিকরাজাব বিস্তৃত 
আশ্রকানন, ভূতিরখাল, হাঁলদাবপুকুব ইত্যাদি পুক্ষবিণী, দেবমন্দির, 
জাঁমদ[ব লাহাবাবুদেব ভগ্র বাঁসমঞ্চ ও জীর্ণ গাক।গ অট্রালিকার অবশেষ 
ও সর্বোপরি পলীপ্ররুতিব মনোবম কূপ দেখিয়া] অন্তরে বেশ বুঝা গেল 
ষে শ্রীভগবানের ইহাই উপযুক্ত আবির্ভাব-স্থান বটে। গ্রামের যে 
এককালে খুব সমৃদ্ধি ছিল তাহা! আঙ্িকাঁর কঙ্কাল হইতে বেশ সুস্পষ্ট! 
এখানকার স্থানীয় আনকে দুঃখ করিতে লাগিলেন__মশায়, জয়বামবাটাতে 
অমন একটী বড় মন্দির হ'লো), আমাদের এখানে আদিস্থানে কিছু 
হবে “নি”? 

বৈকালে কামাবপুকুব ছাড়িয়া আরামবাগেব পথ লইলাম। এই 
পথে উল্লেথবোগ্য অনেক জায়গা পড়ে । শৈলেশ্ববেব শিবমন্দিবঃ গড- 
মান্দাবণঃ গাজীপীরের আস্তানা, মোগলমাবীব যুদ্ধক্ষেত্র, উডিয়া মরদান 
ফটক, গোঘাটগ্রামেব জাগ্রত ধন্মঠাকুর, বাণা অহল্যাবাইঈ নির্মিত ৬কাশী 
যাইবার পাকারাস্তা ইত্যাদি । বাহুল্য ভয়ে এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ 
প্রদ্ধানে বিবত হইলাম । দীর্ঘ ১৩ মাইল হাটিতে হইল। সকলেই বিশেষ 
ক্রাস্ত। 'অনেকেবই কিছু কিছু বোঝা! ছিল। তন্মধ্যে একজনের একটা 
ট্াঙ্ক থাকাতে সর্বাপেক্ষা বেশী কষ্ট হয়। পথে মাঝে মাঝে বিশ্রাম 
লইতে হইল। কামারপুকুবেবই ঠিক পববর্ভী গোঘাটগ্রামেব থানার 
নিকট পৌছিলে আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আসে-_থানাঁর কর্মচারী জনৈক 
বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদিগকে তৃষ্ণার জল, পাণ, ধুম ইত্যাদি প্রদ্দান 
করিয়। যথেষ্ট আরামেব সুবিধা করিয়া দিলেন এবং বলিলেন বৃষ্টি পড়িলে 
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নিই পল সিল তের পা ঈশা তি ০৯ পা ছি সপা্সিপাস্টিত প্‌ পাটি তিশা পা পা বাটি্াসিশিসিলাসি সি সির রাসাসির্ণাসি সি শিপ 


আঁমরা যেন ফিরিয়া তাহারই আস্তানায় উঠি। কিন্তু তাহা কবিতে হয় 
বাই। দারুণ গ্রীশ্মে উৎদবক্ষেত্রে অতগুলি লোকেব মধ্যে কাহাকেও 
বিস্চিকারি রোগে ভূগিতে হয় নাই-_-ইহা শুনিয়া তাহাবা খুবই বিশ্বিত 
হইালন । মা"ই সকল সন্তানের স্বাস্থ্য বক্ষা কবিয়াছেন । 

পথে চলিতে চলিতে তাঁবকেশ্বব হইতে ছুই জন যুবক শ্রীমন্দিব দর্শন- 
মানসে ববাঁবর পাঁয়ে চলিয়া আসিতেছেন দেখিলাম । কিঞ্চিৎ দেবী হইয়া 
গিযাঁছে বলিয়া তাঁহাবা বিশেষ ভুঃখিত। বাগ্র উৎসুক যাত্রী । 

যাহা তউক, আমরা ক্রমে বাত্রি আটটাঁব সময় বালুভবা দ্বারকেশ্বব 
পাব হইয়া আবাঁমবাগে ডাক্তীব শ্রীপত প্রভাকব মুখোপাধায় মহাশয়ের 
বাটীতে উপস্থিত হইলাম। তথাষ তাহার সহাদয়-ব/বহাব আদর যত্বে 
বিশেব পরিতুষ্ট হইযা বাত ১১টাব সময পাঁচখানি গকব গাভী করিয়া 
দশজনে টাপাডাঙ্গাব বেলট্টেশন-পাথ “হুর্গা ছুর্গা” বলিয়া যাত্রা করিলাম । 
ডাক্তার বাবু ও এখানকাঁব উকীল শ্রীমুত মণীন্দ্র বস্থ-_ ইহারা বাস্তবিকই 
মায়ের দ্বাবী। দিনেব পব দিন গমন-প্রত্যাবর্তনের পথে অন্তরের সমস্ত 
শবর্ধীভালবাসা দিয়া ইহারা সাধুভক্তদের সেবাস্বাচ্ছন্দ)বিধানে আত্মনিয়োগ 
কবিয়াছিলেন । সেইজন্তই সকলেব হৃদয় অধিকার করিয়াছেন__-এই 
পথের সকল যাত্রীর মুখেই ইহাদের সুখ্যাতি শুনিয়াছি। 

খুব আবামে ছুইজন কবিয়া এক এক গাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া সকালে 
আটটাব সময় আমর! টাপাঁডাঙ্গায় পৌছিলাম। পথে পুজ্যপাদ 
শ্রীপ্রেমানন্দ মহাবাঞ্জের জন্মস্থল আটপুর পড়িল। প্রণাম করিলাম | 
৯ই বৈশাখ রবিবার বেলা ১টার সময় উতৎসবযাত্রা শেষ করিয়া 
কলিকাতায় আসা গেল। হাওডা তেলকল ষ্টেশনে পা 'দিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই মন উপবেব এক ভাবরাজ্য হইতে সহসা নীচে নামিয়া আসিল-__ 
ইহা অন্তরে অন্তরে বেশ অনুভব হইল । 


শেষকথা 


কিন্ত ধাহাব স্থৃতিরক্ষার বিবাট উৎসব-উদ্যোগ নুসম্পন্ন হইয়া গেল 
তাহার জীবনের মুলতত্ব কোথায়-_সার্থকতা কোথ। অর্থ কি উদ্দেশ্য কি? 


৭১৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


৯স্সিপাসিলাসিাসিবাসটিপাস্সিসিপাসটিবাছি পাছিপাসিপস্পসি সিসি তাস ত ৯ ৮৯৯৫৯ পাখি স্পা রা রা লীগ পাতা ২৯7 সিরঈির ৯ ৯ পাটির পাস পাতি লাস প্রি সত 


নবীন বাঞ্গল ! ভূমি আজ একান্ত অধীর হইয়াছ। তোমাক নারী- 
জীবনের আদর্শ ও সাফল্য কোথা তাহা নানাপ্রকার বিতগাঁজাঁলে সমাচ্ছন্ন 
করিয়া বৃথা কাঁলক্ষেপ করিতেছ কেন? জীবন্ত আদর্শকে চোখ 
চাহিয়া দেখিবে না? মহামায়া সমগ্র ভারতের মাতৃশক্তির ভাঁব্ঘনমুত্তি 
ধারণ করিয়া অবতাবের লীলাপুষ্টিব জন্য নবধুগে শ্রীসারদারূপে 
আবিভূতা হইয়াছিলেন। বাঙ্গলার আচগালে অকাতবে কৃপা বিতরণ 
করিয়া তিনি স্থুলদেহেব চরমকার্যা সংসাধিত করিয়া! গিয়াছেন__ 
তাহার সিদ্ধমন্ত্র আজিও তোমাব নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে সকালসন্ধ্যা 
সাধিত হুইতেছে--সে শক্তি এখনও তোঁমার কল্যাণের নিমিত্ত সঞ্চিত 
রহিয়াছে । তোমাক দেশ চিবকালই শক্তিপূজার প্রবর্তন পবিপুষ্টি ও 
সংসিষ্থির আন্ত বিশেষ বিখ্যাত--“গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্বা । মৈথিলৈঃ 
প্রকটীকৃতাঃ ॥ কচিৎ কচিন্‌ মহারা্ব। গুর্জবে প্রলয়ং গতা ॥” 
গৌভ-বঙ্গই শক্তিপুজার আদিস্বান মিথিলা মহারাই গর্জধর সকলেই 
এখাঁন হইতে ভাব পাঁইয়াছেন | 

কালচক্রে পুরাঁওন ইতিহাসের পুনবাবৃত্তি হইয়াছে । আজ আবার 
বঙ্গপলীব বক্ষেব উপব নূতন শক্তিপীঠ স্থাপিত হইল। বাষাঁচারের 
অন্ধযুণগ তুমি নাঁবীশক্তিব যে পাঁশবিক অবমাননা কবিয়া ছর্দশার চবমে 
পৌছিয়াছিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিন্ত কবিবাঁব যথাঁধথ কাল উপস্থিত। 
তোমাঁব চক্ষের সমক্ষে জননীজীবন সহম্রদল কমলেব চ্গায় দশদিক 
সৌবভে পবিপূর্ণ কবিয়া বাঙ্গলাব তপোঁবান প্রদ্দু্টত হইয়। উঠিয়াছিল। 
তখন উহাঁব সার্থকতা যথাযথ বুঝিযাছিলে কি? *শুন্ধমপাপবিন্ধঃ পূর্ণ- 
্রহ্মচর্যের ভাবঘনমুস্তি শ্রীসাবদা। বাহিবে কোন আডম্বর বেশ বিভ্ৃতি 
নাই_-সবই সহজ সরল। তাহাকে পুজা কবাঁর অর্থ পবিত্রতাঁকে 
পূজা করা । 

সেই শ্রীবামকুষ্ণময় জীবনের প্রাণম্পন্দন 'কোথাঁয়? কঠোর 
তপঃনিষ্ঠায়, একাস্তিক ভগবদনুবাগে, অভূতপূর্ব সংযমে, অসাধারণ 
মাত্রাজ্ঞানে, নিত্য নিয়মানুবন্তিভায়ঃ সর্বকর্ম্মের স্ুশৃঙ্খলায়__আর 
সর্ধোপরি তিল তিল করিয়! প্রতি নিমেষে আত্মদানে। ব্রাঙ্গমুহূর্তে 


পৌষ, ১৩৩০1 ] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপনা ৭১৫ 


পসপিতিস পিসির ৯ পিসির ৯ উরস ছি তাস সিসি ভি পাপা লািলাি লাস্দিণাি 2৯ লাস এাসিরাসি তা তি লা লি ৮৯ পাস পারছি লিপ পি পািতাসিজাসিকে 


চিরদিন শধ্যাত্যাগ, প্রাতঃন্সান, দেবপুজ্ঃ শ্বহস্তে অন্নরন্ধন ও পরিজনে 
বিতরণ, উচ্চনীচ সকলের প্রতি সমকরুণা-_ইত্যাদি ছিল তীহাঁর 
নিত্যকর্ম। লোকলোচনের অন্তবালে, কোলাহলের বাহিরে অবস্থিত 
আপনার নিভৃত নির্জন পল্লী চিরদিনই তাহার পরমপ্রিয় ছিল । 
একদিকে কোমল করুণামৃত্তিতে সহান্তাননে ধরিত্রীর ন্যায় নীরবে সকল 
অন্ুবিধা সহা করিয়াছেন, শোকার্তকে আশ্বাস নিরাশকে প্রবোঁধ 
দিয়াছেন-_আবার প্রয়োজন হইলে শাসনের বজ্ব-কঠোবতায়ঃ অসতোর 
প্রতি নির্শম্তায় সকল প্রাণে চমক আনিয়াছেন। আশিত অসহায় 
শরণাঁগতকে চিবদিনের জন্য কোলে স্থান দিয়াছেন-_-তাঁই দীন দরিদ্র 
ক্লুপাভিখারীর চক্ষে মা স্নেহের আকর পরম ককণাময়ী ! কিন্ত অগন্ধাত্র 
ও মহাঁকালী একই মায়ের দুইকপ। জগজ্জননীজ্ঞানে অসংখ্য সন্তান 
তীহাব পুজাবত-_তণাঁপি তিনি সেই নিরাভন্বরা চিবপবিচিতা মমতাময়ী 
মা_রুত্রিমতাঁৰ লেশমাত্রপবিশুন্ত নিছক স্বভাব ছবি। পবিত্রতা ও 
সতোর স্বাভাবিক তেক্সে নিতা উদ্ভাদিতা। ভক্ত জানেন, ফোডনীপুজার 
প্ররশীঘ অমনিশাতে সাধক শ্রীবানকণ্ষর মাঁপন জপমল! মায়র সেই 
বাঙাঁচরণে সমর্পিত হইয়াছিল। সাধক তখন দিব্দৃষ্টিতে তাহার 
ভিতব শ্রীগ্রামামৃর্ঠি সদর্শন কবেন। তীঁহারই পাদশদে শ্রীবিবেকান্দ- 
প্রমুখ দ্বিক্পাল সন্তানগণ আম্মবিক্রয় করিয়া আপনাপন জীবন ধন্যজ্ঞনি 
করিলেন। এস্লে সঙ্ষেপতঃ সেই জীবূনব মুলহ্থরের উল্লেধমাত্র 
কবিয়াই আমাদিগকে বিদায় লইতে হইবে । বিশদভাবে বিশেষ বিশেষ 
ঘটনাদ বিরৃত্তি কবিয়। জীবন-কথ। পূর্ণাঙ্গ কবিবাব আয়োজন ও শক্তি 
উভয়ই আঁমাঁদেব নাই । 


প্রতীচীর সংঘর্ষে যখন এক নূতন ভাববন্যাঁয় আমাদেব নাবীচবার 
আদর্শ বিনষ্ট হইতে বপিয়াছিল ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই যুগপ্রয়োঙজনে 


শ্রীদারদাজীবনপন্ম অতুল শোভাদল্পদে ভারতেব তপোঁবনে ফুটয়! উঠিল | 
সঙ্গে সঙ্গে সুষ্পষ্ট ইক্ষিত হইলঃ সনাতন আদরের ভিত্তির উপরই 
অনাগত ভারতীঞজ্জীবনশৌধ নির্মাণ করিতে হইবে । সংঘমের উপরই 
এই সনাতন আধর্শ স্প্রতিষ্ঠিত । যে পল্লী এই নবীন মাতৃশক্তিকে বক্ষে 





৭১৬ উদ্বোধন । [ ২৫শবর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


পসি লাস্সাসিপাসপস্াসসিলাসি লাস্মিসপস্পস্পিস্পিস 


ধারণ করিয়া € ধন হইয়াছে তাহারই উপর আজ স্বৃতিমন্দির স্থাপিত 
হইল। হে নবীন বাঙ্গলা ! তোঁমাব মৃত্তিকা ধন্য । তুমি আঙ্জ অসীম 
সম্মানে স্থশোভিত হইলে। মায়ের জীবন তোমাব সুদীর্ঘ এতিহোব 
এক অপূর্ব অধ্যাষ-_গৌববেব সামগান। কত দূর দেশাস্তর হইতে 
কত বিদেশী আসিয়া তোমার এই পীঠস্থানের পুণ্যবজে মাঁগা লুটাইয়া 
ধন্য হইবে। কিন্তু তোমাকে সে সন্মান হজম করিতে হইলে আপনার 
জীবনে মাতাভীর পবিপূর্ণ ত্যাগতপন্তা সংঘমেব আদর্শকে বাস্তবে পবিণত 
কবিতে হইবে--তোমাব মাঁথাৰ উপর আজ দাঁধিত্বেব গুরুভাঁব 
সমপিত হইল | 

ভাবতবর্ষেব ধর্ম্েতিহাসেব পুর্ব পূর্ব নুগে দেখা গিক়্াছে বে 
কালাতিপাতে নূতন দেবদেবীর . অগ্চনা-আরাধন! প্রবর্তিত হইলে 
পুবাতনকে সবিয়া যাইতে হইয়াছে,__মান্ুুষ নৃতনকে পাইয়া অতীতস্বতি 
চিবদিনেব মত ভরলিয়া গিয়াছে । বৈদিক যগে ইন্দ্র-অগ্নি-সোম প্রভৃতি 
দেবতাদিগের পুজী প্রবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে বকণ-পর্জন্য-ভগ ইত্যার্দিকে লোৌক- 
চক্ষুব অন্তবালে অন্তধণান হইতে হইয়াছে । কিন্তু কাঁলপরিবর্তনে আমরা 
ভাবতেতিহাসেব এক অপূর্ব সন্ধিস্থলে উপস্থিত। বর্তমান শ্রীবামকুষ্ণযুগে 
স্কীর্ণতার বিন্দুমাত্র স্থান নাই । কাজেই শ্রীসাবদাপুজা প্রবর্তনে প্রাচীনকে 
নবীন আলোকে আবও দৃটভাবে বক্ষা কবাই হইল । 

সেদিন দেখিলাম কোন ইংবাজী ফরাসী প্রভৃতি ইউবোপীয় ভাঁধাভিজ্তা 
জনৈক বিদুষী বঙ্গমহিলা ভাঁবতেব নারীজীবনের আদর্শ লইয়া 
আলোচনা কবিতে গিয়৷ একনিঃশ্বাসে প্রথমেই বলিয়া লইয়ছেন-_ 
সীতা সাবিত্রীর কথা ছাভিয়া দ্রাও। ইহাব উত্তরে বক্তব্য এই থেঃ 
সত্য বটে মানুষেব জীবনে ভুলব্রাস্তি-বিচ্যুতি যথেষ্ট হইয়া থাঁকে কিন্ত 
তাই বলিয়া! জাতীয় আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছাঁডিয়া দিলে চলিবে কেন? 
এঁ আদর্শ যে যে জীবনে বাস্তব হইয়াছিল সেইগুলি চক্ষেব সমক্ষে সর্বদা 
উপস্থাপিত ব্বাখিয়া তাহাব অন্ুসরণচেষ্টাতেই আমাদেব ঠিক ঠিক উন্নতি ও 
কল্যাণ সংসাধিত হওয়া স্বাভাবিক। লক্ষ্যহীনের পথ চলা বাতুলতামাত্র । 
অবস্ত যুগপ্রয়োজনে কোন কোন বিষয়ে পরিবর্তন অবশ্স্ত|বী কিন্তু মূল 


পৌষ) ১৩৩ |] নব্যবঙ্গের শক্তিপীঠ স্থাপন! ৭১৭ 


পাটি সিরাত 





পাটি লসপিলাস্পিিস্পিলস্পিরি সিল সপ সপিশিসসিপাসসী লা পিসীর পতি সটিসাস্পিশ সিসি সি 


বিনষ্ট হইলেই বিপদ্দ। বৈজ্ঞানিক যুগের নিছক যুক্তিবাদী সংশয়ী মানুষ 
অবতারতত্ব অন্ধের কুসংস্কার বলিয়৷ উড়াইয়া দেন, দেবলীলা বুঝেন না) 
ঈশ্বরান্তিতবে একাত্ত আস্থাহীন | কিন্ত উন্নত চরিত্রেব মাহাত্মা তাঁহাকে 
স্বীকার করিতেই হইবে। চারিত্রপুর্জা হইতে তিনি বিরত হইতে 
পারিবেন কি? শ্রসারদাজীবনে অতীত আদশের সাববত্তা ও সত্যতা 
সপ্রমাণিত হইয়াছে_-সীত৷ সাবিত্রী দ্রৌপদী দময়স্তী আবার জলস্ত জীবন্ত 
হইয়া উঠিয়াছেন | ' 
প্রীদারদাজীবনের ৩পর্ধযা সঠিক উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়! মাদৃশ 

অযোগ্যক্ষনেব বিন্দুমাত্র স্পর্ধা নাই। এতৎসম্বন্ধে দুই একটী কথার 
উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । জননীর পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা 
এই যে, তিনি আমাদিগকে তাহার জীবনের যাথার্থ্য উপলব্ধি কক্সিবার 
সামর্থ্য দিন বুদ্ধি দিন বল দিন হদয় দিন । আমরা] জোড়করে সাধকের 
সহিত বলি-_ 

“কৃপাঁং কুরু মহার্দেবি জুতেধু প্রণতেষু চ। 

চরণাশ্রয়পধানেন কৃপাময়ি নমোহস্ততে ॥ 

নী ষ্ 
ত্বাং সারদা ং ভক্তিবিজ্ঞানবাতীং | 
দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যং ॥ 
ক সা 
জননীং সাঁরদাঁং দেবীং রামরুষ্ণং জগদ্গুকং | 
পাদপদ্মং ভয়োঃ শ্রিত্ব! প্রণমামি মুহুমুছুঃ ৮ 
শস্ুবরহ্ষণ্য। 





কথা প্রসঙ্গে | 


দিনের পর দ্দিন, মাসেব পর মাঁস অতিবাহিত হইয়! উদ্বোধনেব 
আজ পঞ্চবিংশতি বর্ষ অতিক্রান্ত হইতে চলিল। সারা বর্ষ ধরিয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ কথিত আদর্শ সে বাংলাব জনসাধারণের সমক্ষে 
অতি সবল সহজ ভাষায় ধরিয়া আসিয়াছে- উদ্দেশ্ত দেশবাসী সেই 
মহাপ্রাণ মহাপুরুষের অভয়াদর্শ কর্ম্ম-জীবনে সফল কবিয়া নিজে সার্থক 
এবং জগৎকে ধন্ত করিবে। বর্ষ শেষে সকলেই নিজের আর্থিক হিসাব 
মিলাইয়া দেখেন__পাঠক পাঠিকা নিজের মনের নিকট একবার হিসাব 
চাহিয়া খতাইয়া দেখিবেন কি ?__কত কথা শুনিলাম। কত লেখা পড়িলাম 
তাহার কতটুকু কার্যে পবিণত করিয়াছি ?--যে দেশের ফলে জলে মানুষ 
তাহার সেবায় কতটুকু আত্মনিয়োগ করিয়াছি, যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভের জন্য 
স্বশ্বূপ প্রকাশের অন্য কতটুকু আত্মত্যাগ করিয়াছি ?-_-এ হিসাব 
তোমাকে লোকের কাছে দিতে হইবে না, খবরের কাগজে জাহির করিতে 
হইবে না এ হিসাব তোমাকে স্বীয় বিবেকের নিকট দ্বিতে হইবে। 
সেখানে কেহ তোমাকে অপমান করিবে না, সাজাইয়া গুজাইয়া নিজেব 
মহত্ব থাড়া করিলে ছুষ্ট লোকে চোর আখ্যা দ্বিবে না_-সেখানকার 


পরীক্ষক তুমি নিজেই, বিবেকেব কষ্টি পাথরে তোমার কাধ্য তুমি 
নিজেই কষিয়। লইবে, যদি যথার্থ সোণা থাকে বিমল আত্মপ্রসাদ অন্তরে 


অন্তরে বোধে বোধ করিবে, আর যদি মেকি বাহির হয় তাহা হইলে 
উহা! ফেলিয়া দ্রিয়৷ যথার্থ খাঁটির সন্ধানে পুনরায় তোমার সকল উগ্ভম 
সকল প্রচেষ্টার নিয়োগ কর। 
ফা ঝা ১ গু 
রূপ-সুগ্ধ অস্তর লইয়া নারী জাতির কল্যাণ সাধন হয় নাঃ বিলাস- 
বসন লইয়া দরিদ্র-নারায়ণের স্বো অসম্ভব, যশ-পসারের আঁশা লইয়া 
কখনও ধর্ম্াচাধ্য হওয়া যায় লা, কর্তৃত্বাভিমানীর দেশ-নেতৃত্বে ঘেশবাসী 


পৌষঃ ১৩৩৯1] কথা-প্রসঙ্গে । ৭১৯ 





পাস্তা সি পিসি পাশ 





০০ 


উত্তস্তই হইয়! থাকে । অশিক্ষিত সৈন্তদল লইয়া অতি বড় যোদ্ধাও 
পরাজিত হনঃ অসংযমী দেশবাসীর দ্বারা মহছুদ্েশ্য সাধন করিতে 
গেলেও মহাপ্রাণ মহাত্মারও ভগ্নোৎসাহ হইতে হয়। ছাতের দিড়ি 
ভাঙ্গিয়! গিয়াছে ছাঁতে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ লম্ষ প্রদান করিয়া 
শক্তি ক্ষয় করাঁ অপেক্ষা পিডি গডিতে আবন্ত করিয়া দেওয়াই উচিৎ। 
৮ র্‌ ক ক 
জাতীয় প্রাসাদের সোপানেব অপর নাম শিক্ষা, দেশবাসীকে তুলিবার 
জন্য আমর! যত প্রকারে অর্থ ৭ শক্তি ব্যয় করিয়াছি__সেই শক্তি সাম্থ্য 
যদি আমর তাহাদের সামান্ত শিক্ষা কল্পে ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে 
জাতীয় আদর্শ লাভেব অদ্ধেকেব উপর রাস্তা আমর! আগাইয়া থাক্তাম 
সন্দেহ নাই । কোন প্রকারে আমাদের সকল নবনারীকে যদি খপরের 
কাগজ পড়িতে, চিঠি লিখিতে ও হিসাব বাখিতে শিক্ষা দেওয়া! যায় 
তাহা হইলে এই বিরাট জাতির দ্বারা ষে কোনও মহৎ কাধ্য অতিসুচার 
ও সুগম ভাবে যে কোনও মুহূর্তে করাইয়া লইতে পারা যাইবে ইহাই 
আমাদেব ধারণা । 
ফু ৬ কী 
নিঃস্বার্থ ধাহার! তীাহাদেব কোনও কফর্তবা নাই। তবে লোকের 
প্রতি করুণা পরবশ হইয়া তাহাঁবা মঠ, মিশন, সমিতি, আশ্রম, সমাজ 
প্রভৃতি নানাপ্রকাব সঙ্ঘের স্থষ্টি করিয়া থাকেন- উদ্দেশ্য উহাকে অবলম্বন 
করিয়া জীবের সেবা হইবে । কিন্তু বখন কোনও সঙ্ঘবের সেবকের! 
অপর প্রতিষ্ঠানের 'প্রতি গোঁপনে শক্রতা ও অভিসম্পাৎ করিতে থাকেন, 
নিজেদের মধ্যে কর্তামী লইয়া বিবাদ বাধান, পরম্পর পরম্পরকে 
অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে থাকেন, ছুনিয়া-দৌলত লাভের আকাঙ্ষায় 
মহা ব্যস্ত হইয়া পড়েন, “না করিলে নয় বলিয়া নিজ কর্তব্য কমের মত 
করিয়া যান--তখন সেই বেইমান পবহিত-কামীদের হয় অরণ্যে প্রবেশ 
করা উচিত ন! হয় স্বগৃহেই দানব্রতের অভ্যাস করার প্রয়োজন । 
্ঃ ঞ ক ক 


সেবা যেখানে একট! মস্ত পাপের বোঝা--প্রাথ সেখান হইতে 


৭২ উদ্বোধন । [২৫শ বর্ষ_১২শ সংখ্যা। 


পা পাস সি পাস্পিপীশি আিপিস্পিপাস্পা পিপিপি ৭ ৯৮ শশা পোস্পীপাি পাশা পিপি সাদ 





আপা শাস্পিপাসিশা 


উতক্রামণ করেন, ॥ আচাধ্যগিরি যেখানে ্বসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও যশঃ- 
লাভের উপায়--ভগবাঁন সেখানে যোগমায়া সমাবৃত হইয়া থাকেন, 
দেশ উদ্ধার ব্রত যেখানে কর্তৃত্ব লাভের প্রররুষ্ট পন্থা হইয়! ঈাড়ায়__ 
স্বাধীনতার পরিবর্তে দশ হাজার বৎসরের দাসত্বের গাঢ অন্ধকার সে 
দেশকে আরও ঢাঁকিয। দেয় । 
কঃ প্র 

মানুষের যখন লাগে তথন কাদে । আবার ভীত কিংকর্তব্য বিমুঢ 
হইয়। চোখের জলও মানুষ ফেলিতে সাহস করে না, তখন সে অন্তরে 
অন্তরে আর্তনাদ কবে। দে আর্তনাদ যিনি সহানুভূতিপুর্ণ হৃদয়ে অনুভব 
কবেন, করুণায় তাহার হৃদয় বিগলিত হয়, মহাশক্তিতে দেহ প্রাণ ভকরয়। 
উঠে, তখনই তিনি যথার্থ ধর্্মাচার্য্য) সমাজ-সেবক, দেশ-নায়ক হইতে 
পারেন? নচেৎ ওসকল কর্ম ধৃষ্টতা, বাঁতুলতা, স্বার্থপর্পতা । হে আচাঁধ্য, 
সেবক, নায়ক? একবাব বুকে হাত দিয়! ভাবিয়া দেখ দেখি সারা জীবনে 
কয় ফৌটা অশ্রজ্জল জীব দুঃখে বিগলিত হইয়া তোমার গণস্থলে আপনি 
আসিয়৷ দেখা দিয়াছে । তাহা যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে নুঝিব 
তোমাব আচাধ্যগিরি ধর্শববাবসায়, তোমীব সমাজসেবা স্বার্থ সিদ্ধিব কৌশল 
মাত্র, তোমাব দেশনেতৃত্ব কর্তৃত্বাভিমান ছাডা আর কিছুই নয়। 
যুগে যুগে জীব ছুঃখে কাদে সে “ভাবের মানুষ দুই একজনা | কাদিয়। 
কাদ্দিয়। বুদ্ধ আত্মবলী দিয়াছিলেন, খুষ্ট কুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন, চৈতন্ত 
পাঁগল হইয়াছিলেন, রামকুঞ্ত কোটি কোটি প্রাণীব পাঁপ জালায় নিজ 
পুতঃ অর্গ পলে পলে দহন করিয়াছিলেন । সে করুণার অশ্রু তবঙ্গে 
তরঙ্গে বহিয়। যায় চিত্ত হইতে চিত্তান্তবে, তাহার পুতঃ স্পর্শে চেতনা পায় 
কত জড় প্রাণঃ তদ্ভাবভাবিত চিত্তে তাহাবাও বিরাঁট বিপুল ধিশ্বর্ূপের 
সেবায় নিযুক্ত হয়, আর অপর পক্ষের যাহারা “লোহা, পাষাণ, বাঁশ, 
খড়” পরম্পর কৌতুক কবিয়া বলে “ইহাদের ঢঙউ খ”। 


গা ৪ ০ 


অবতার বাদ 
(শ্লীশরৎচন্দ্র চক্রত্তী ) 


বেদাস্তের বিশিষ্ট মত এই যে, একমাত্র পরর্রহ্মই সত্য বস্ত__-অনাদি-_- 
অনত্ত--অথণ্ড--অবায় ও দেশকাল নিমিত্ততাঁয় অপরিচ্ছিন্ন। তিনি 
নিজশক্তি মায়া সহাঁয়ে যেন বনুধা পদ্ধিণত হইয়াছেন । অতএব বস্ততঃ 
তিনি অপবিনামী হইলেও তিনিই ত্বাবার বিশ্বস্থষ্টির নিমিত্ত ও উপাদান 
কারণ। সঙ্বাস্তব স্বীকাব কবিলে “একমেবাদি শীয়ং” এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত 
হয় না। স্থতবাং সেই এক পরমাত্মা বা পবব্রহ্গ ধষিনি অথও সচ্চিদ্বানন্দ 
স্বভাব এবং ধাহার ক্ষয়োদয় নাই প্রতি জীবে অনুপ্রবৃ হইয়াও অখণ্ড 
চিৎসত্তায় অভেগ্ ভাবে দণ্ডায়মান বহিয়াছেন । চিৎ বা চৈতন্তাসত্বা যদি 
এক ও অথগ্ডই হয়, তবে সেই সত্তায আকাট ব্রহ্ম অথও্ ভাবেই অবস্থান 
কবিতেছে , ভেদভাব কেবল মায়াশক্তি হইতেই প্রত্তীয়মান্‌ হইতেছে। 

একই মুত্তিকাঁয় বিভিন্নবীজ্জ উপ্ত হইয়া! ভিন্ন ভিন্ন বস প্রসব করিতেছে । 
বিভিন্ন বীজেব পৃথকত্বই বিভিন্ন বস প্রস্থতীর কারণ । সেইরূপ অনাদি 
কর্্মবশে, অথগুব্রক্দে অবস্থান কবিয়াও, জীব ভিন্ন ভি কর্্মপথে অগ্রসর 
হইতেছে , মায়াশক্তিই এই অনাদি কর্ম পথেব প্রবর্তক । আপনার 
অথও্ সচ্চিদানন্দ স্বভাব অনুভব হওয়া মাত্র এই কর্ম বা জগদিন্ত্রজাল 
ছিন্ন হয়। ইহাই বেদান্তের যুক্তিবাদ । 

এইজন্য বেদান্তে মায়াশক্তিবশে উচ্চাবচ স্থষ্টি সমর্থন হয়। সৃষ্টির 
দিক্দিয়! দৃষ্টি করিলে এই উচ্চাবচ স্থষ্টি সমর্থন না কবিয়া থাকা! ধায় না। 
আর ব্রন্মের বা স্ব স্বরূপের দিক্‌ দিয়া দৃষ্টি করিলে স্থষ্টি ভাই থাকে না 
উচ্চবিচ সৃষ্টি থাঁকিবে কিরূপে ? 

বেদাস্তশাস্থ এইজন্য (১) পাবমার্থিক এবং (২) ব্যবহার্িক- 
রূপ দুইটা আপাত বিরোধী সত্ব। অঙ্গীকার করেন । অর্থাৎ পাঁরমার্থিকই 
জীবের যথার্থ সন্বা-__অথণ্ড সচ্চিদানন্দত্বই জীবের স্বভাব । আর সেই 

২ 


৭২২ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


৯ এসি ৮ নদ লা লাস লাশ তা পাটি বাসি তাস লি তোসটি তাস লা পাও রশি রক শাস্টি শা সি রিকি নিত ৮ চা 


সত্তা দেহেন্দ্রেয়া দিতে অধ্যন্ত হইয়া _ গরীবের স্বস্বরূপ বিচ্যুনিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
ফলই ব্যবহারিক সভা! | এই দ্বিতীয় সত্তার স্বর্গ আছে নরক আছে। 
দেব মানব গন্ধব্ব ন্বর্গাদি লোক আছে তলাতলাদি সপ্তপাতাল আছে। 
যোগী ভোগী ধর্ম অধর্ম পাপ পুণ্য এমন কি ব্রহ্মলোক পযন্ত এই 
ব্যবহারিক সত্তায় অপস্থিত। পুবাণাদি মুখে ষে অবতাব তত্বের সমর্থন 
দৃষ্ট হয় তাহাঁও এই বাবহাবিক সততায় সুতরাং বেদাস্ত মতে উহাও মিথ্যা 
ল্‌হে। ও 

শক্তির তাবতম্যেই উচ্চাবচ স্ৃষ্টি; একথা যদ্দি সত্য হয় তবে 
মুক্তিবালই ব! অবতারবাদ সমর্থিত হইবে নাকেন £ আমার গুরুদেব 
শ্রীশ্রীঠাকুবের সম্বন্ধে আমাকে কোন সময় আলমোড়া হইতে একখান! 
চিঠি লিখন উহাঁই কালে “শিবন্ডোজি” ঈ্পে ছাপা হইয়াছে । উহাতে 
শ্রীশ্রীঠাকুবকে স্বামিজী “সর্ধং স্বতন্ত্রমাশ্বরং” বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছিলেন | 
শ্বামিজী আলমৌডা। হইতে কলিকাতায় আসিলে অবতার তত্ব বীজন্বরূপ 
একথা লইয়া আমার সহিত তাহার বহুবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছিল । 
সেই সকল কথাব সাবাংশ এইখানে লিপিবদ্ধ কবিলে আমরা অবতারবাধ 
সম্বন্ধে স্ামিজীর মত বুঝিতে পারিব। 

স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ব্রদ্ধলোকের আধিকাবিক পুরুষ বলিয়া 
ধাহাদ্দিগকে বঠিত হয় তাহাদিগকে অবতার বলিবার বাধা বেদান্ত 
শান্েও পাই । বেদাত্তমতে সগুণোপাসনায় চরমফললাভ ব্রহ্মলোক 
প্রাপ্তি।--কল্পান্তে ত্রহ্ধাৰ সহিত ব্রঙ্গলোকবাসী সকলের মুক্ত বেদান্ত 
সমর্থন করে। ব্রহ্মলোক যখন “অনাকুটও” স্থল_তাহা হইতে বখন 
ক্থলনের আব সম্ভাবনা নাঁই--তথন ব্যবহাবিক সত্তাব মধা উহ্থাই 
17151656 10591 ( সর্বোচ্চ আদর্শ )। এলোকের অববিবাসীবা স্বতন্ব ও 
সর্বশক্তিমান, আপ্তকাম__অনিমাদি বড এশ্বধ্য সম্পন্ন-_ইহাও বেদাস্তশান্ত্র 
সমর্থন কবে। অতএব দেশ কাল ভেদে সেই লোকের এক এক 
আধিকাবিক পুরুষ ধর্ম্সংস্থাপনেব জন্য জন্ম গ্রহণ কবেন-_ এবং অবতার 
বলিয়া কথিত হন-_একথাই বা বেদাস্তমত বিরোধী হইবে কেন? 

আবার দশাবতারের মধ্য গ্রীরুষ্জেব উল্লেখ নাই । শ্রীমস্ভীগবতে 


পৌষ, ১৩৩ । 1). অবতার বাদ । ৭২৩ 


সিলসিলা সি আসিস পীস্পিনিসটিপসপিতিসি লা সসিপাসটিসিসি 


আীজ্ঞক ২ স্বতন্ ঈশ্বর বলিয়া সিদ্ধান্ত কবা হইয়াছে । তাহাবই অংশ 
কলায় অন্ত অবতাঝ পুরুৰ সকলের জন্ম। “এতে চাংশ কলাপুংষঃ 
কষ্ণস্ব ভগবান্‌ স্বয়ং,” “অধতাবা হগংখো য়া” ইতার্দি বচনে শ্রারুঞ্চকে 
অবতাবব উৎপত্তিস্থল বলিযা নিদ্দশ করা হহয়াছে। আবার সেই 
শ্রীরুষ্ণই গীতামুখে বলিয়াছেন “আমি ধম্মসংস্থাপনের জন্য যুগ যুগে 
আবিভূতত হহ” পধন্মসংস্থাপনার্থায সম্ভবামি ফুগ যুগে।” রূপে 
দশাবতাবেব মধ্যে নির্দি* না হইরাও শ্রীকঞ্চ পূর্ণব্রঙ্ম নাবায়ণরূপে 
সিদ্ধান্তিত হহয়াছন এবং তিনিই রে প্রতিজ্ঞা কবিয়া গিয়াছেন, 
অ'মি ধন্মস-স্থাপনেব জন্য যুগে ফুগ আধিভূতিহইব। হহা যদ সত্য 
বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তবে (সই পবব্রৰ নার'য়ণ ধাহাকে পুবাণে 
শরীর বলিয়া উল্পখ কবা হইযাছ--ভিনিই বা আবার এখন অন্যব্ূপে 
আবিভূতি না হহতে পাবিবেন কেন? এইজন্য দশাবতার হিন্ন অবতার 
নাই ইহা ধাহাবা বলেন, তাহাবা পুবাণের মন্ম অবগত নহেন। আমাদের 
ঠাকুলকে ও এইরূপে সর্ধ ও স্বনন্্র ঈগব__ পূর্ণব্রহ্ম নাবায়ণ বলিয়া অহিত 
কবায় কোন দোন দেখিনা । কাবণ তিনি নিজ্রমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন 
“যে রাম যে কুমঃ হহয়াছিল সে ইদানীং এই শরীবে।” স্বামিজী 
বলিয়াছিলেন, জ্রীব বহুজ্ন্মবাপী তপক্গার সাথন ফলে আদ্াাস্মিক রাজ্যে 
বহুদূব অগ্রসব হইনত পাবে, কিন্তু পূর্ব পূর্ব যুগেব ভাবঘন সমস্ট ঠাকুরের 
সমসমান হওযাতো দূবের কথা_হাহার সামাপ্য লাভও তাহার কৃপা 
কটাক্ষ ভিন্ন তাহার জীবনে হইবাঁব সম্ভাবনা! নাই । কিন্ত অবভাববপী 
দেবমানব ঘখন জগাত আবিভূ্তি হন তখন অনেক লোক তাহাদেব দর্শনে 
স্পশনে উচ্চগতি বিনা সাধনায় লাঁ কবিয়া থাকে | ধর্ম জগতে ইহা! 
এক অদ্ভুত বহন্ত-- এখানে কোন যুক্ত তর্ক থাই পায় না। 

স্বামিজীর উক্ত সিদ্ধান্ত শুনিয়া "্তিবাদী দার্শনিক হয়তো বলিবেন) 
বেদবেদান্ত শান্তা পুরাণ প্রচলিত অবতাববাদ প্রতাক্ষ সমর্থন করে না। 
ত্ বিষয়ে স্বামিজীর সঙ্গে ৬গিরিশ5ন্ত্র ঘোষের বাডীতে আমার যে 
সকল কথাবার্তা হয় তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। আমি সেদিন 
বলিয়/ছিলাম এখনি দেশক'ল নিমিত্ততার গণ্ডিতে শরীর ধরিয়া আসেন 





টি ছি লাস লি তি পপ পপি 





৭২৪ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


স্পলা্টি পার্টির স্পর্শ সস সি তাস পাস লাখ লাস্পিতিস্স্পাস্পি স্পার্ম সস সপ সিরা পিসি 


তিনি পূর্ণ হইবেন কি করিয়া__পুর্ণ তো! সর্ধব্যাপী নিরাধার |” উত্তরে 
স্বামিজী বলিয়াছিলেন, ধিনি দেশকলি নিমিত্ততার অতীত, তাহার সম্বন্ধে 
কোন ব্নূপ যুক্তি তর্কের অবসব কোথায়? কারণ সকল যুক্তি তর্কই 
দেশকাল নিমিত্ততার ভিতরে । আব যিনি কার্য কারণেব অতীত 
তিনি যদি আমরা যাকে কাধ্য কারণ বলি_-তাঁর মধ্য দিয়াই দেহ 
ধরিয়া আসেন তবে এবিষয়ে কোন অসংগতি দেখা যাঁয় না__কারণ 
তিনি স্বতন্ত্র স্বাধীন। কখনো সর্বপ্রিয়-_লোকবিধারক সেতু, অনিস্ত্য 
অব্যয়__ আবার কখনে| মায়াশ্রয়ে সর্কেশ্বর-_সর্বশক্তিমান, এই চৌদ্দপোষা 
দেহে অবস্থান করিয়। আপনাকে আজন্ম স্বতন্ত্র ঈশ্বর জানিগ্াও ধর্ম 
স্থাপনের অ্রন্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ । ভাষাকাঁৰ এইজন্ত শ্রীরুষ্ণ সম্বন্ধে 
গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন “জাত ইব।” অত বড বেদাস্তবিদ্‌ও শ্রীকৃষ্ণের 
অবতাবত্বে সন্বিহান হন্‌ নাই। 
আঁব এক কথা বেদাস্ত মতে সচ্চিদানন্দ সত্তা তো অথণ্ড--জীবে 
জীবে এই অথগুত্বেব অনুভূতির অভাঁব_-তাই ভিন্নত্ব বোধ। জন্ম 
হইতে যদি কাহারও এই অথগ্ড সন্ত। অনুভব হয়--যেমন “বামদের” ধধির 
হইয়াছিল তাহা হইলে অবতারবাদ যুক্তি বিকদ্ধ হয় না। অর্থাৎ 
চিন্ময় অথণ্ড চৈতন্তেব দেহধাবণরূপ সিন্ধান্ত অযৌক্তিক হইতে পারে না। 
যদিও বেদ বেদান্ত শাস্ত্রে অবতারবাদেব তেমন স্পষ্ট উক্তি দৃষ্ট হয় না, 
তবু শতপথে মত্ম্তাবহাঁবের উল্লেখ আছে-_দেবীশ্ক্তে অঙূন্‌ খধির 
কন্তাতে দেবীব আবিরাব কখিত হইয়াছে। আর বেদের কত শাখা 
যে লুপ্ত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার সীম! নাই। তছপরি বেদের 
উক্তি গুলি পুবাগাদিতে শর সাধাবণ নিয়ম গুলিই বিস্তৃতভাবে উক্ত 
হইয়াছে । এইজন্য শান্তর বা যুক্তি মতে অবতারবাদ অসঙ্গত হয় না | 
স্বামিজীব এই সিদ্ধান্ত শুলি যুক্তি ও শান্ত্রবাদীর ভাবিবার বিষয়। 
তবে একথাঁও ঠিক যে অবতাঁববার্দ সমর্থন করিতে যাইয়! অনেক স্থলে 
অনেক সম্প্রদায় যুক্তি বিরোধী বেদমন্াদি উল্লেখ করিয়া বুদ্ধিমীনেব 
নিকট হাস্তাস্পদ হন। শ্বেতাশ্বতব শ্রুতিব “ত্বং হ কুমারো উত বা 
কুমারী” মন্ত্রধারা। কোন সম্প্রদায়কে অবতারবাদ সমর্থন করিতে দেখিয়াছি। 








পৌষ, ১৩৩৯1] অবতার বাদ। ণ২৫ 








শ্ীমদ্ভাগবতের “শুক্ুরক্তস্তথাগীতঃ* গ্লোকের-বৈয়র্থ সম্পাদন দ্বারা 
ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তেদেবের অবতারত্ব সমর্থন চেষ্টা বৈষ্ণব ভাষ্যে দর্শন 
করিয়াছি। পুর্ব্ব পূর্ব অবতারগণের সহিত সামঞ্জন্ত বিধানকল্পে 
আধুনিক সম্প্রদায় সকলেও এ্রন্পপ অলীক কল্পনা দৃষ্ট হয়-যাহা যুক্তিবাদী 
স্বীকার করিতে পরাজ্মুখ হন। স্বামিজীর মতে ঈশ্বরকে “দ্বতন্ত্র” বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিলে অবতারবাদ সামনে আর কোন শাস্ত্র প্রমাণ উপস্থাপিত 
করিবার প্রয়োজন হয় না-_সংযুক্তিই এবিষয়ে যথেষ্ট প্রামাণরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে। 

উক্ত প্রসঙ্গে স্বামিজী এক সময়ে আমাদিগকে আর একটা কথা 
নিম্নলিখিত ভাবে বলিয়াছিলেন-_“কয়েক শত বৎসর পবে হয়তে। একবার 
ভগবানের অবতার হয়- আজকাল কিন্তু শুনে এলেম একমাত্র ঢাকা 
অঞ্চলেই পাঁচটা অবতারের অবির্ভাব হইয়াছে । উহার কারণ কি 
জানিস্‌-_-ভগবান্‌ যখন জীবের প্রতি করুণায় নর-শরীর ধারণ ও অপূর্ব 
লীল! বিলাস করিয়া! অস্তহির্ত হন্‌ তখন অনেকে প্রতিষ্ঠা ও নাম যশার্দিব 
জন্য অবতার বলিয়া আপনাদ্দিগকে প্রচার করিয়া থাকে । আধ্যাত্মিক 
ইতিহাস পাঠে জাশিতে পাবা যায়, যুগে যুগে রূপ চ51০০ 7101)9 
আসিয়াছে । এবার ভগবান্‌ থে সত্য সত্যই ঝামকুষ্টব্ধপে আপিয়াছিলেন 
তাহাব প্রমাণ এই যে তাব তিরোভাবের ২৫ বসব মধ্যেই তিনি প্রাচা 
পাশ্তত্য প্রদেশে অবতাঁব বলিয়া পূজিত হইতেছেন। অথচ এবাব নিরক্ষর 
ব্রাহ্মণরূপে তাহার অবির্ভাব হইয়াছিল |” 

৬কাশীতে অবস্থানকালে পুজনীয় তুবীয়ানন্দস্বামীর সঙ্গে আমার 
একদিন সান্ধ্যভ্রমণকালে অবতারবাদের কথাবার্তা হয়-_.উহা! প্রায় 
তিন বৎসরের পূর্বের কথ! । তিনি অবতাঁরবাদ সম্ঘদ্ধে একটা সুন্ধর 
সুযুক্তিপূর্ণ কথা বলিয়াছিলেন-_-তাহা এই । বলিলেন, দেখ একটা অণু 
পরিমান্‌ বটবীজে এত বড় প্রকাণ্ড একট! বটগাছ থাকিতে পারে 
বা হইবে একথ! হাজার যুক্তিতেও বুদ্ধিস্থ কব! যায় না, কিন্তু এই 
প্রকাণ্ড বটবৃক্ষে লাখে লাখো বীজ হয় ইহার ধারণ! সহজ । চৌদ্দপোয়া 
মানব দেহে তেমনি পূর্ণ তগবান্‌ থাকিতে পারেন-_-বা অবতীর্ণ হন্‌ 


৭২৩ উদ্বোধন | | ২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা। 
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একথা সহজবোধ্য নহে--প্রভু যাহাকে পা করিয়া বুঝান সেই বুঝিতে 
পারে। কিন্তু এই বিরাট স্থাষ্টি সম্থুখে প্রতাক্ষ করিয়া ইহাব মধ্যে 
বিশ্বাত্া ভগবান্‌ অনুস্থৎ হইয়! আছেন বা ইহার কারণরূপী কর্তা হইয়! 
অবস্থান করেন ইহা সামান্ত বুদ্ধি বালকও বুঝিতে পারে। সেইজন্য 
অবতারবাদ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ অপেক্ষাও কঠিন বিষয় । তবে ভারতবর্ষের 
লোকেবা এট! অনেকটা বুঝিতে পারে--তাহার কাবণ বন্ুপুরুষ হইতে 
হিন্দুর! এই অবতারবাদ শুনিয়। আসিতেছে- বিশ্বাস ক।রতেছে। যুক্তিবাদী 
এই অবতারবাদেব মীমাংসা করিতে যাইয়া! থাই পান না ।” 

অন্তারবাদ সম্বন্ধে ঠাকুবেব শ্রীমুখেব কতকগুলি উক্তি শুনা যাঁয়। 
তিনি বলিতেন “জ্যোতির্ময় অপার ব্রদ্ধ সাগরের তীরে কত শত 
জ্যোতির্ময় বুক্ষ আছে। তার এক একটী বৃক্ষে থলো৷ থলো৷ রাম থলো 
থলো কষ্ঙ ফলে আছে--তার এক 'একআজন এসে জগতে এত কাণ্ড 
করে গেছেন।” আবার বলিতেন “এক পুকুবে ডুব দিয়ে এক ঘাটে 
উঠে কৃষ্ণ হলেন। আবার ডুব দিয়ে ওঘাটে উঠ ক্রাইষ্ট হলেন ।” 
কখন বলিতেন (নিজের শরীর দেখাইয়া) “এবার মা দেখাচ্ছেন 
এখানে পুর্ণ বিকাশ”--আবার কথন বলিতেন “যেই বাম সেই কৃষ্ণ 
এবাঁব সেই রামকৃষঃ” । এই সকল কথা আমবা ঠাকুবের সাক্ষাৎ 
পার্বদগণেব প্রনুখাৎ অবগত আছি। গিনি সাক্ষাৎ সতা স্বব্ধপ 
ছিলেন_ভ্রমও ধাহাব শ্রীমুখে সত্য বই মিথ্যা কথা বাহিব হয় নাই 
তাহার অবতার তন্ব বিষয়ক উল্কি সকল আমবা নিঃসান্দহ সতারূপে 
গ্রহণ কব ত পাবি। ৬গিবিশচন্ত্র ঘোষ ঠাকুবকে অভাব বলিয়া 
আনকেব শিকটে বলিতেছেন শুনিয়া! ঠাকুব একদিন বলিযা'ছলন ও 
আর কি ণশা বল্বেঃ আগে কত বিদ্বান সাধু ষড়দর্শনে সুপপ্ডিত 
এসে ও কথা বাল গেছে । আবার কথন কথন বলিতন “এবার 
খুব গোপান আসা জীবতকালে অল্প লোকে টেব পাবে” আবার 
কথন বলি'তন “অবতার তার কর্মচারী এবার সে থোদ এসছে।৮ 

স্বমী সুবোধানন্দ মহারাজের মুখে শুনিয়াছি একদিন ঠাকুর 
পঞ্চবটার তলায় যাইতে যাইতে হঠাৎ সমাধিস্থ হইলেন । আর নিজ 
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দেহ দেখাইয়া! উত্তর পশ্চিমান্তে অবস্থান পূর্বক বলিতে লাগিলেন, 
“দেখও মা বল্ছেন এর বিষয় যে যত ভাবৃবে-_সে তত ধন্ধের উচ্চ 
উচ্চ তত্ব শীগ্গির বুঝতে পাববে”্-_আব উত্তর-পশ্চিম কোণে অস্থুলি 
নির্দেশ কবিয়া বপিলেন, "আবার ওই দিকে অ(ন্তে হবে--তখন জ্ঞানলাভ 
করতে কেউ বাকী থাকৃবে না |” 

ঠাকুরের অবতারত্বে কেহ বিশ্বাস করুন বা নাই করুন তাহাতে 
আমাদের কিছু ইষ্টাপত্ত নাই। তবে একথা দৃভ্তাবে বলিতে পাবা যায় 
যে যদি অবতারবাদ-__-পুবাণ শাস্ব যাহ বনুধা সমর্থন করে-_সত্য হয় তবে 
শ্রীশ্রাঠাকুরকে অবতার ন1 বলিয়া থাকিবাব উপায় লাই । শান্ত যুক্তি 
ও শ্রীশ্রীঠাকুর ও ন্বামিজীর উক্তি ইহার প্রমাণ রূপে উপন্তস্ত হইতে 
পাবে। 

স্বামিজী শরীরে অবস্থান কালীন ঠাফুবেব ভক্তগণকেও ঠাকুরের 
উপব বিশ্বাস সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করিতেন। এখানে একটা 
কথা ম্ববণ হইতেছে | ইটালীর পূজনীয় দেবেন্দ্রনাথ মন্ুমদার এই 
গল্পসী আমাকে নিজম্ুথ বলিযাছিলেন । যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
ভক্তগণের আনন্দের হাট বসিয়াছে, তখন একদিন স্বামিজী, দে বন 
বাবু ও আব ছুএকটা ভক্ত সন্ধার পর পায়ে উ'দিয়া দক্ষিণশ্বর হইতে 
কলিকাতা যাইতেছিলেন । কাহিক মাস_-আকাশ পবফ্কাব, মাথার 
উপর ছায়াপথ (০018) স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল। ন্বামিজী দেবেন 
বাবুকে লক্ষ্য কবিয়া বলি/লন,_-“গহে ততোমবা যে মানুষক ভগবান 
ভগবান বল্/ছা, €পই ভগবান কি, কেমন শক্তি সম্পনন তা জানাকি? 
এ যে আকাশেব গায়ে ছায়াপথ দেখা খাচ্ছে, ও থেকে মুহুর্ত মুহুর্তে 
কোটি কোট ব্রন্মাণ্ড বেরুচ্ছে_আর মুহুর্শহ কোটি কোটি ব্রঙ্গাণ্ড 
লয় পেয়ে যাচ্ছে । এই অগিস্তা অপাব শক্তিব আধাবে-_-যাহা কেহই 
বুদ্ধিতে ধারণা কর্তে পাবে না, তাকেই শাস্তে ভগবান বলছ । আর 
তোমর! কিনা এই চৌদ্দপোয়া দেহী বিষে সেই ভগবৎসন্ত/ আরোপ 
কচ্ছ।” দেবেন বাবু আমায় বলেছিলেন ঘে নারনের কথ' শুনে 
তিন দিন পধ্যস্ত তাহাব এমন অসোয়ান্তি বোধ হইয়াছিল যে আহার 





৭২৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা | 





পি তোর | পতস্টি তিসমি বাসি লাস" সি তাসি শি তাস সি সিকি 


নিত্রা তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। চতুর্থ দ্রিনে তিনি গিরীশ বাবুর 
বাড়ী যান। গিরীশ বাবু তাহার মলিন মুখ দেখিয়া বড়ই হুঃখিত 
হইয়া ব্যাপাব জানিতে চাহেন। দেবেন বাবুর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত 
শুনিয়া গিরীশ বাঁবু বলিলেন “এই কথার জন্য তুমি এত বিষণ্ন হ'লে কেন। 
তুমি এখুনি নরেনকে বলে এসো যে, যে বিরাট শক্তি থেকে এই কোটি 
কোটি জগৎ বেরুচ্চে ও লয় পাচ্ছে, সেই পুর্ণ বিরাট শক্তিই মানব 
দেহে কদাচিৎ অবতীর্ণ হইয়া আমাদের ন্তায় সংসাবততপ্ত জীবকে 
উদ্ধাৰব করেন-_-মান্ুষেব মত হয়ে না এলে--আমাদের মত সুথ হুঃখ 
ন। বুঝলে--আমরা কেহ কোন কালেই ভগবত সত্তা অনুভব কর্তে 
পাত্তম না বিশ্বনিয়গ্তার ইহাই অপাব করুণার নিদ্শন-_এইরূপ 
ককণাময় মুর্তি ধবিয়া সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর যখন জগতে অবতীর্ণ হন 
তখন জগতে ধন্দ্েব বন্যা মাসে পাষাণহৃদয় গলে ধায়__চক্তি মুক্তি 
স্থগম হয় 1” দেবেন বাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “গিরীশ বাবুর কথায় 
যেন আমার ঘাম দিয়ে জব ছেড়ে গেল- আমি উন্মত্তের হ্টায় ছুটে 
সিম্লেয় স্বামিজীর কাছ্ধে উপস্থিত হলেম |” গিরীশ বাবুর সিদ্ধান্ত 
শুনে স্বামিজী অতিশয় আনন্দ অনুভব করে বলেছিলেন “সাধে কি 
ঠাকুর জি, সিব পাঁচ সিকে পাঁচ আন। বিশ্বাস বলেন।” যাঁহা হউক 
গল্পেব সাবাংশ ইহাই যে, ভগবান “অণোবণীয়ান্‌ মহতোমহীয়ান্। 
তিনি সুন্ধ্ম হইতেও হুক্ম__স্থল হইতেও স্থল । 

স্বামিজী ঠাকুরকে কথন কখন “কপালমৌচন* বলিয়া তাহার 
শিষ্যগণের নিকট উল্লেখ করিতেন। খ্রকথ!। প্রথমে আমরা তেমন 
বুঝিতে পারিতাম না। স্বামিজী বিভিন সময়ে আমাকে ও স্বামী 
শুদ্ধানন্দকে বলিয়াছেন যে, “ঠাকুরের ইচ্ছায় ও কুপারৃষ্টিতে জীবের জন্ম 
জন্মান্তরের ভোগ অথবা তাহার কপালে আনৃষ্টে যাহা কিছু লেখা থাকে 
তাহা মুহুর্তে থগ্ডিত হইয়া যাইত । আহা । তোরা তখন এলিনি? এখন 
আমি তোদের কি কর্তে পাবি?” আমি ও স্বামী শুদ্ধানন্দ তাহাতে জিদ্‌ 
করিয়৷ বলিয়াছিলাম, “এখন আপনিই আঁমার্দের কপাল-মোচন ৮” তাহ 
শুনিয়। স্বামিজী বলিয়াছিলেন “আমার কি সে শক্তি আছেরে বাপ? তবে 


এন লী তোস্টিতীসটি পিপিপি | সিপিস্টিরাস্িলীসি টি পাস্টি পি সিলসিলা পিস্টিলিসি পিসির ৯ 





পৌষ, ১৩৩৯ | ] অবতার বাধ। ৭২৯ 


সাতার িপাসিস্পস্িবি সি স্সিরিসিলাসিলাসরস্পিতি সর সরি সিসি ৫৯৫৯ ত্পিসিরিসিল পিসিবি সি সিসি পাস উস সি ত 4 পাস সিপিক্ষিণি সি সিভি সিসি দিতি সতী সিসি সা 


আমি তোদের আশীর্বাদ কচ্ছি_-ঠাকুর তোদের কৃপা করুন-_-এর চেয়ে 
বড় আশীর্বাদ আমি জানি না।” ঠাকুরের সম্থন্ধে স্বামিজীর ধারণ! নিম্নে 
কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিলাম-_ 

“এবার পূর্ণ এ্শীশক্তি কেন যে বামকরুষ্চর্ূপে আবিভূত হুইয়াছিলেন 
আমাদের পরবন্তী ভক্ত ও দার্শনিকগণ তাহার বিচার করিবেন । আমরা 
এই পধ্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রতবর পরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় সর্দশাপূর্ণা মহাশক্তি আব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই. এবং তাহার প্রবপ্ধিত সর্ধমত সামগ্রস্তকর পথই আধুনিক 
ভাঁবতেব কল্যাণকর । এতদ্তির অন্য অন্ত মতের অক্রাদয় হইতেছে বা 
হইবে, তাহা এদেশেব পক্ষে কল্যাণকর নহে । 

শ্রীভগবান এবাব শ্রীবামকষ্জরূপে নরশরীরে আগমন করিয়া গ্রধানতঃ 
কিকি বিবম্‌ আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন তৎ্সন্বন্ধে বলিতেন, “প্রভু কঠোর 
তপশ্চরণ দ্বার ত্যাগীর আদর্শপুরুষরূপে অবস্থান কবিয়া বুঝাইয়াছেন, 
ত্যাগ ধর্মই ভারতেব আদর্শ ধর্ম'--যেখানে ত্যাগ নাই সেখানে ধর্মের 
স্কান লাই । «প্রেয় পথে চলিলে ব্যক্তি ও শ্বজাতি অধঃপাতে যাইবেই-_ 
এবং তদ্বিপবিত “শ্রেয়োপথে” অখবা ত্যাগ পথে চলিলে ব্যক্তির ও জাতির 
ধংস কথনই হইবার নয়। সেই জন্যই প্রভু কানকাঞ্চন বর্জনের 
প্রতিমূর্তি ধরিয়া এবার নরদেহে অবস্থান করিয়াছিলেন ।” স্বামিজী 
বলিতেন, ঠাকুর “ত্যাগীর বাদ্‌শা ছিলেন |” 

ই্ানীস্তনকালে ভারতে যে সকল রাজনৈতিক আন্দোলন চলিতেছে_-- 
তাহাদের পশ্চাতে দুই একজন ত্যাগী মহাপুরুষ আছেন বলিয়াই 
যংকিঞ্চিৎ সাফল্য দেখা যাঁইতেছে। যেখানে ত্যাগ নাই ভোগ 
আছে--সেখানে না আছে এঁহিক, না আছে পারত্রিক উন্নতি । প্রুতু 
এই অবতারে কায়মানাবাকো শ্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া 
ইঙ্গিতে বলিয়াগিয়াছেন «হে ভারত । তৃমি ত্যাগধর্্ম বিস্বত হইও না 
পাশ্চাত্যের প্রেয়প্রলোভনের আদর্শে জীবন ও জাতিগঠনে চেষ্টা করিয়া 
প্রাচযভাব ধংস করিও না। ত্যাগ ও তপস্তা সহায়ে যথার্থ মনুষ্যপদ- 
বাচ্য হও; ইহপরকালে তোমার সর্বথা! উন্নতি হইবে ।' 


৭৩০ উদ্বোধন! [২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা | 


পাপী াসিতাসিলাসিলাসীসটিপা শী 





০০ 





শাসিত 


সাধন বিষয়েও ঠাকুরের জীবনের ইঙ্গিতে বুঝা যায় যে "অনুরাগই 
ইহযুগে প্রধান সাধন--যে মত বা পথ ধরিয়াই তুমি অগ্রসর হওনা কেন।” 
ঠাকুরের জ্বীবনে যে উদ্দাম অন্ুবাগের বিষয় অবগত হওয়া যায়ঃ তাহার 
কোটি ভাগের এক ভাগ পাইলে মানুষ ধন্ট হইয়া ঘায়। তিনি শবীরপাতী 
অসামান্য অনুবাগ প্রদর্শন দ্বারা ভারতকে বুঝাইলেন “হে ভারত ! অগ্রে 
ঈশ্বরকে অনুরাগপথে সাক্ষাৎ কৰো তাবপব--সাধন ভজন থে মতে 
যে পথে ইচ্ছা করিতে পাবো । আর! বুঝাইলেন “সকল মত সকল 
পথেই ঈশ্ববে--পহুছিবার বিভিন্ন রাস্তা মাত্র__বাদ-বিসম্বাদদের অবসর 
নাই-_মত পথ লইয়া কেহ কখনো কাহার সঙ্গে বিবাদ কবিও না। 
হিন্দু মুস্লমান্‌ বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলে নিজ নিজ আদর্শ পথে চলিয়া বুঝিয়া 
লও হযে তোমরা সকলেই এক মায়েব সন্তান বাদ-বিসম্বাদ কবিয়৷ মায়ের 
প্রাণে ব্যথা দিও না।” 

ঠাকুবের জীবনাদর্শ বুকা যায, ইহযু্গ মাতৃভাবে উপাসনা দ্বারাই 
প্রবল আছ্য বিপুব হাস্ত পবিত্রাণ পাওয়া যায়-অন্তয কোন সাধন সহায়ে 
প্রশমিত হইবার নাহ। মাতৃশাবেব এমন আদর্শ জগতেব ইতিহাস 
পুবাণেব কুত্রপি আ'ব দৃঈহয়না। ঠাকুবব জাবন দেখিয়া তাই মনে 
হয় মাতৃভাধেব উপাসনাই ইহযু'গৰ প্রধান সাধন | 

আব এক কথা, ঠাকুর থেন নিজ জীবন আমাদের সম্মুখ ধরিয়া 
বলিতেছেন, “হ ভাবত । তুমি ভাবেব ঘর চুবি কবিয়া চালাকা দ্বারা 
কোন কাধ্য কবিবাব ০ষ্টা কবি না__তাহা হইল লক্ষে পৌঁছান দূরে 
থাকুক বিপদগ্রস্ত হইব । আব যদি মনমুখ এক কবিয়া কার্য কবিয়া 
যাঁও তাহা হঠাল সিদ্ধ তোঁমাব কবামলকবৎ অবস্থান করিব ।” 





এক্ষণ আব একটী কণ্াণ আলাচনা কবিযাই বর্তমান প্রবন্ধের 
উপস*হাব কবিব। কথা ইহাই, এই ঘুগাবতাবেব নামে ভারত একটী 
বিশেষ সম্প্রদায় হয? হইবে কিনা 2 এ বিষয়ে লাহোবে অবস্থান কালে 
স্বামিজীব একটি উ্ষি ধাহ! আমি আমাব গুকভাই স্বামী শুদ্ধানন্দের 
মুখ অবগত হইযাছি তাহাই এখান লিপিবন্ধ করিতেছি । তদাশীন্তন 
আশ্যপমাজ্জেব নেতা লালা হংসরাজের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে স্বামিজীর নান। 
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স্লিপ সস্তা সি পসসসসিসিতিস্সিপাসিসি জিলা সটান পাপা সিসি পাপ ৯ রসিক সিল 


প্রলঙ্গ উপস্থিত হয়। এবং কথায় কথায় ন্বামিঙ্লী তাহাঞ্ষে বলেন, 
“দেখুন আমার হাতে এমন শক্তি আছে যাহা ত্বারা আমি জগতের এক 
তৃতীয়াংশ নরনারীকে এক পতাকাব নীচে আনিয়া ঈাড় কবাইতে পারি। 
কিন্তু শক্তি থাকা সন্বেও তাহা আমার করিবার ইচ্ছা নাই কারণ তাহা 
হইলে আমার গুকদেব প্রবর্তিত ণ্যত মত তত পথ” এই মহা সমন্বয় 
বাক্য থণ্ডিত হইয়। ভাবতে একস নূতন সম্প্রদায় গভিয়া উঠিবে 1” 
ঠাঁকুরেব নামে পাছে কালে কোন সম্প্রদায় গভিয়া উঠে এই জন্ত স্বামিজী 
বেলুডমঠ নির্মিত হবার পর ঠাফ্ুরর বর্তমান আসনে ঠাকু'রর ছবি বসাহয়া 
পুজা কবিতে দেন নাই। তখন ব্শেমী কমালে অঙ্কিত একটা ওকার 
টাঙাইয়। রাখা হইত এবং তাহারই পৃক্জা হইত। পরে স্বামিজী একদিন 
রাত্রে কি একটা ৬5100. দেখিয়া পরদিন নিপ্র হস্তে আমান ঠাকুবেব ছবি 
বদাইয়া দেন তদব্ধি অগ্ঠ পথ্য্ত “মই ছবিরই পুজা হইতেছে । এই ঘটনা! 
দ্বার! ইহাই বুঝা! যায় যে, স্বামিজীও ভয় করিতেন পাছে সম্প্রদায়হীন 
ঠাকুরর নামে কালে মাবার ভাবতে একটী সশ্রনায় গঠিত হইয়া উ'ঠ। 
কিন্তু একগা বলিতে হয় যে, আক্স ত্রিশ বসব যাবত ঠাকু'রব ভক্তপঙ্গে 
মিলিয়া মিশিয়া বুঝিতে পাবিয়াছি ঠাকুরেব মহাসমন্বয় ও অদাম্প্রদায়িক 
ভাব এখ"ন। পুর্ণ দাগ্রত বহিষ্বাহ। কিন্তু কে বলিব, ঠাঁকুরেব অন্তরঙ্গ 
ভক্তগণের তিরোভাবের পরবে এী উদার সমন্বয় 1ব ক্রমে সংকীর্ণ হইক্স! 
আসিবে কিনা, এবং কা লঠাকুরর নাম ভারতে এক সম্প্রদ্ধায় বিশেষ 
গডিয়া উঠিবে কিনা ।-প্ররূতিব নরম ছুর্লস্বা। সময় মত পথাদি সঙ্কার্ণ 
হওয়াই প্ররুতির নিয়ম , এরূপ না ছুহলে দেহ ধারণ করিয়া ভগবানের 
পুনরবতবচণব আৰণ্যর্কতাঁও আব থা”ক না। 
উপপংহার বক্তব) এই যে, বাম ও ক্ুষধাবতাবে ভারতবর্ষে ধঙ্মবিবায় 
তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হহ্গ'ছিল,_ পুরাণাপি'ত তাহার প্রমাণ 
পাওয়া বায়) শ্রীতগবান্‌ বুন্ধ'বগারের আবির্ভাবে ভারতবর্ষে ও জ্ঞ্রেয় 
জগতের সর্বত্র থে তুমুল ধর্মান্দোলন উঠিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মসঙ্ঘ 
গঠন, শিল্পষ্াপত্য বি্ভার বিকাশ, ও টৈতা বিঃরাদি স্থাপিত হইয়াছিল 
তিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । ভগবান্‌ শ্রাটৈতন্তাবতারে বঙ্গদেশ 
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প্লাবিত করিয়া যে উদ্‌বেল প্রেষের বন্তা৷ উঠিয়াছিল তাহা! সমগ্র ভারতবর্ষকে 
অল্লাধিক ভাসাইয়াছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীরামরুষ্তাবতারে-_যে মহাসমন্থয় 
বার্তা ঘোষিত হইয়াছে-_যে জাগরণের বার্ত। দেশ দেশাস্তরে প্রাণ 
সঞ্চার কবিতছে এপ আর কোন সময়ে হয় নাই-_-একথ! চিন্তাশীল 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । এমন জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ম্মের সমন্বয় 
যাহা গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ একদা অর্ভভুনকে উপদেশ করেন-_পরস্ত 
যাহ! কালে এক মানব কর্তৃক কখনো! অনুষ্ঠিত হয় নাই তাহা এই 
যুগাবতার শ্রীরামরুঞ্চ শবীরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় গীতা! শাস্ত্রোর্তি সফলত। 
লা করিয়াছে। শুদ্ধ গীতা শাস্ত্র কেন_-ঘোর গহন তন্ত্রশান্ত্র সাধন 
সমূহ ভগবান এই অবতাঁবে স্বয়ং সাধন! করিয়া ইহাদেরও প্রত্যক্ষ 
সফলত। প্রদর্শন করিয়াছেন । বেদবেদাস্ত, পুরাণ, তন্ধ, শ্বীয়। মহম্মদীয় 
কোন সাধনাই এবার প্রহ্ব নিজ শবীবে না করিয়া যান নাই। বদি 
ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানু ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান বৌদ্ধাদি মতবাদ্দিগণ কখনে! 
এক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া ভাই ভাই বলিয়া একে অন্তকে আলিঙ্গন 
করিবার স্থযোগ পাঁয় তবে শ্রীপ্রীকামকঞ্চ দেবের মত দ্বারাই তাহা স্থসিদ্ধ 
হইবে-_নতুব। বুদ্ধিভেদী “শুদ্ধি? ক্ষণিক উত্তেজন। মুলক “ন্বরা দ্যনীতি' বা 
সাধন হীন “সভাগণ* দ্বাবা পাশ্চত্য ইাঁচে গঠিত “সভা-সমিতি, ছারা সহদয় 
মূলক একতা সংসাঁধিত কখনই হুইবার নহে । এই জন্য আমরা ভাবতের 
-জগতের যাবতীয় ধর্মসম্প্রার্দাকে শ্রীবামরষ্দেবের সর্ব-ধর্্ম-সমন্বয়ী 
মতের আলোচনা করিতে এবং তীহার দিব্যাদ্শে জীবন গঠন করিতে 
আহ্বান করিতেছি । প্রভুর জীবন অনুধ্যান, কবিয়া আমরা ধন্ত 
হইয়াছি_-এইজন্য আমরা জগতের ফাবতীয় নরনারবীকে তাহার 
স্থসমাচার প্রদান কবিয়া তাহাদের জীবনকেও ধন্ত ও সফল করিতে 
পরামর্শ প্রদান করিতেছি । ধাহাব কর্ণ আছে তিনি শ্রবণ করুন-_ 
ধাহার হৃদয় আছে তিনিই এই যুগাবতারের বিষয় অন্থভব করুন| ও 
প্রীত্রীরামকব্টার্পনমন্ত | 





স্বামী প্রেমানন্দ 


( পূর্ববান্বৃতি ) 
(স্বামী চন্ত্রেশ্বরানন্দ ) 


আজন্ম ইন্জ্িয়ের দাস ও সতত কাম-কাঁঞ্চমসেবী আমরা শ্রীবামকষ্ঃ- 
দেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বায় অভিভূত হইয়া পড়ি। সৃষ্টির প্রারভ্ 
কাঁল হইতে অগ্ঠাবধি মানব নারীকে তাহার ভোগ্যবস্ত বলিয়াই দেখিয়া 
আসিতেছে । বিরল কোন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি ভগবৎ কপালাভের , 
উহা প্রধান অন্তরায় বুঝিয়া নাবীতে স্ত্রীবুদ্ধি ত্যাগকরতঃ যদি উহাতে 
মাতৃ বুদ্ধি বা এরূপ অন্ত কোন কাম-গন্ধ-হীন 'ভাব আনিতে চেষ্টা কবে 
তবে বিগত বহুজন্মেব সংস্কাব সমূহ প্রবল বাধারূপে তাহার পথে দণ্ডায়মান 
হইয়া তাহাকে এরূপে অধিক দধূন অগ্রসব হইতে দেয় না। বিরলে 
বিচারেব সমম্ন নারীতে মাতৃবুদ্ধির উদ্দীপন হইলেও বিষয়েব সন্খবর্তর 
হইতে না হইতে এ বুদ্ধি কোথায অন্তহিত হইয়া তাহার স্তানে পূর্বভাব 
আসিয়াই উদ্দিত হয়। হয়ত, কোন উচ্চসাধক, যহুল্্য যাবৎ কঠোর 
ধ্যান তপন্তাঁক ফলে, কামিনীতে মাতৃবুদ্ধি অনেকটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহার ও মনের কোন ছিদ্র দিয়া সহসা উহাতে স্ত্রীবুদ্ধি উদিত হইয়া যত 
উচ্চে তিনি একদিন উঠিয়াছিলেন তত নিয়ে পুনরায় নামিয়া গিয়াছেন। 
এইরূপ দৃষ্টাস্তও জগতের আধ্যাম্সিক ইতিহাসে বিবল নহে। স্থৃতবাং 
মানব, জীবনব্যাপী কঠোর সংগ্রাম করিয়া যাহার উপব হইতে এককালে 
ভোগবুদ্ধি অপসাবিত করিতে পারে না৷ পুজ্যপাদ বাবুরাঁম মহারাজের 
আজ্জন্ম স্বাভাবিক ভাবে তাহাতে এ বৃদ্ধি-রাহিত্য ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় 
নহে । আমবা শুনিয়াছি, “জী শবীরের বিশেষ গোপনীয় অঙ্গ যাহার 
নাম মাত্রেই আমাদের মনে কুৎমিৎ ভোগের ভাবই উদিত হয় বা খ্রর্ূপ 
উদ্দিত হইবে নিশ্চিত জার্নয়। আমাদের__ভিতব শিষ্ট ধাহাঁরা, তাহারা 
অশ্লীল” বলিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান পূর্বক দূরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা 


৭৩৪ উদ্বোধন! | ২৫শ বর্ষ--১৩শ সংখ্যা । 


সপ সপ্ত সিসি সিসি পাটি সি উস পাটির লস স্দিলিস্পিরা শান সপ সলমন সপ 


করেন, সেই অঙ্গের নাম করিতে কবি তাহাতে ব্রহ্মাযাঁলী ভ্রিজগৎ 
প্রসবিনী আনন্দময়া জগদন্বীব উদ্দীপন হইয়। শ্রীবামরুষ্জদেব কতদিন না 
সমাধিস্থ হইয়া প়িয়াছেন |৮* স্বামী তোমানন্দজীব ততদূর না হইলেও 
তিনি যে তদ্বপযুক্ক শিষ্য সে বিষায় কোন সম্দেহ নাই। 

পবম5ৎ্লাদব তাচাৰ ভক্তগণণব কাহাব কিবপ ভাব তাহ' সময় সময় 
নির্দেশ কবিতেন | শযুক্ত বাবুবীম সম্বন্ধে তিনি বলিতন “৪ব প্রক্কৃতি 
ভাব- দেখলাম দেবীমু্ভি, গলার হার, সখী সাঙ্গ ।” অন্তর্চষি সম্পন 
প্রীবামরুষ্জদরব তাহাব অন্তবঙ্গ বালক শক্ত বাবুবামকে ভাব নযনে যাহা 
দর্শন কবিয়াছিলেন--উহাঁব বহুবর্ষ পাবে মঠব জনৈক নবীন সন্ন'সী 
সহঙ্গাবদ্থায় তাহাকে রূপে দ্রশন কবিয়া ধন্য হহবাছিলেন। তখন 
পূজাপাদ বাবুধীম মহাবাঁজ মঠে শ্রীপ্রীঠাকু'বব নিত্য পুঙ্গা ও আবত্রিকাদি 
কবিতেন। একদিবস তিনি ভাবে গব্‌ গব্‌ মাভাঁষাবা হইয়। তাহাব 
প্রেমাম্পদ শ্রীবামরুষ্জদেবব জন্ধাবতি কব্তাছন হঠাৎ পূর্বোক্ত 
সন্যাশীটীব তাহার উপব দৃষ্টি পতিত হওয়ায় তিনি দখিলেন-_-তাহা- 
দিগেব চিবপবিচিত বাবুরীম মহাঁবাঁজ নাই, তাহার স্কানাধকণব করিয়া 
শ্ীশ্রীমরপূর্ণ মাতা স্বয়ং শ্রী১গবাঁনেব আবতি কবিতেছেন। এরূপ দর্শন 
কবিযা তকণ সন্নাসাব হৃদয ভাঁবে ৪ [প্রাম পর্ণ হইয়া উচ্টিল এবং তিনি 
বলেন_-“আমাব তখন খুব ইচ্ছ। হচ্ছিল এই সময় মাব চবণ খানি গিয়া 
জডাইয়| ধবি কিন্তু মঠেব সকাল ও বাঠিবেব বহুভক্ত ন্থায় উপস্থিত 
থাকায় লজ্জায় উহা! কবিতি পাবি নাই |” 

বাবুবাম মহারাজ পরমহংসাদণবব সভিত মিলিত হইবাব সাক্ষ সঙ্গে 
ও অনতিকাঁল পবে ঠাকাবব অস্তবঙ্গ বালক-ভক্রগণ দক্সিণেশ্বাব তীহার 
নিকট আগমন কবিয়াছিলেন। নাম সংকীর্তন বা ভজনার্দি শ্রবণ 
করিয়া তাহাঁদিগেব মধ্যে কেহ কেহ তখন ভাবাবিষ্ট হইয। পড়াতন। 
কিন্ক, বাবুরাম মহাধাঁজেব এরূপ বড একটা হইত না। তাহাতে তিনি 
অত্যন্ত চঃখিত হইয়া একদিবস পরমহংসদ্েবকে গিয়া বলিলেন-__-“অন্যান্ঠ 
সকলের মত আমাঁবও "ভাব হয় ন। কেন? উহা আপনাকে কবিয়া দিতে 





* প্রুত্টীরামকুষ্চলীলা গ্রসঙ্গ-_ উত্তরাদ্ধ । 


পৌষ, ১৩৩৪ | | স্বামী প্রেমণনন্ৰ ৭৩৫ 


হইবে 1” শ্রীশ্রীঠাকুর উত্তর করিলেন “তাঁকি হয় বে? আমিবল্লেকি 
হয়?” কিন্ত বালক ছাড়িবাব পাত্র নহেন, এ এক কথা “আপনাকে 
করিয়! দিতে হইবে |” বাধা হইয়া ভিনি একদিন শ্রীত্ীজগন্মাতাকে 
বালকের অনুযোগ জানাইলে মা বলিলন “ওব ভাব হবে না. জ্ঞান 
হবে” এইবূপে শ্রীবামকুঞ্চদে বব শ্সেহ, যু ও পাঁরগালনায ঠাহার 
আধ্যাত্মিক জীবন শশীকলার হ্যায় দিন দিন বুদ্ধি পাহাতত লাগিল। 
তাহার রুপা বাতাসে পাল তুলিয়। ভাকব জীবন তরী বাচিকিক্ষুন্ধ 
সাঁগববক্ষে নাচিতে নাচিতে আননভর অনাস্তব পানে ছুটিয়। চলিল। 
কিন্ক, এই পরিবর্তনশীল আগতে চিবদিন কাহার৭ সমান যায়না । সুখের 
পর দুঃখ এবং দুঃখের পর স্খ সকলের ভাগোই আসিয়া থাকে। 
তাহাব জীবনেও তাহাঁব অন্যথা ভইল না। ভ্|ট গবান একদিন 
আনন্দহাট ভার্গিয়া নবলাল! ত্যাগ কবিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুবর সন্তানগণও 
একক!লে পরস্পর বচ্ছন্ন হইয়া পড়িলন ॥ কিন্তু উহার কয়েকমাস 
পবে ভগবদিচ্ছায় পুক্রপ্াঁদ স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ শরীর! মরুণদেবের 
বালক তক্তগণকে পুনরায় একত্র কবিয়া বাবুবাম মহাবাজর জন্মভূমি 
আটপুব গ্রামে লইয়া গেলেন । উঠা ১৮৮৬ সালব ডি/স্র মাস। 
হৃদয়ে তীব্র বৈবাগা, ভগবান লাঁতের জন্য অদম্য উন্াদনা এবং 
ংসার ত্যাগের জালাময়ী পিপাসা লইয়া এই কয়েকটা বাজক যেদিন 
প্রথম জটপুনর শ্ত5 পদার্পণ করেনঃ তাা ভারতের ইতিহাসে একটী 
চিবক্ষবণীয় দিন। কারণ এদিবস এদ্থানে তাহাবা যে €প্রমরজ্জুতে 
আবন্ধ হইয়াছিলেন তাঁহ। আব কখন ছিন্ন হয় নাই। স্থতরাং বলিতে 
পারা যায় আটপুুরর আকাশবাহাসই সর্বপ্রথম শ্রীবাঁমরু্জসজ্বের 
উদ্বোধন সঙ্গীত শ্রবণ করিক্না ধন্য হইয়াছিল। তথায় সপ্তাহাধিক 
কাল ধ্যান, ভর্লন ও কীর্ভনাণদতে অতিবাহন পুর্ধক তাহার! নব 
প্রতিষটিত ববাহনগন্পস মঠে আপিয়া বাপ করিতে লাগিলেন । তাহাদিগের 
মধো কেহই আর সংসাত্রে পুনঃ প্রবিই হইলেন না। ইতঃপূর্ব্ে 
শ্রীরামকষ্চদেব বালকভক্তগণের মধ্যে অনেককে স্বয়ং প্রব্রজ্ঞা দান 
করিলেও তাহাদিগের কাহারও তখনও সন্ন্যাসধর্ধ গ্রহণকালীন আম্ুসঙ্গিক 


৭৩৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংগ্যা। 


পা্টিলাস্টিণা পাস্তা লি সপ ৯ পাটির শিস লাস্ট সি পাছি বাসম্ণী লাস পাস্তা এপি সিলাসসিস পলি 


নামকরণাদি হয় নাই। দলপতি শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ বনগাহনগব মঠে 
প্রথম বিরজা হোম সম্পাদন পর্ধক স্বয়ং “ম্বামী বিবেকানন লাম গ্রহণ 
করিয়া (?) তাহার অন্ান্ত গুরুত্রাতাগণকে ও তাহাঁদিগের স্বভাবানুষায়ী 
বিভিন্ন নামে ভূষিত করিলেন । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে শ্রীরামকষ্জদেব 
শ্ীযুক্ত বাবুরাম মহাবাঁজ সম্বন্ধে বলিতেন “ওর প্ররূতি ভাব” এক্ষণে 
বাক্য প্ররণ কবিয়া পৃজ্যপাদ স্বামী বিবেকাননদজী শ্রীযুক্ত বাঁবুরাম 
মহারাজের নাম রাখিলেন “স্বামী প্রেমানন্দ? | 

পৃজ্যপাদ শশীমহারাজ ব স্বামী রামরুম্তানন্দজী তখন মঠে শশ্রীঠাকুরের 
নিতা পুজাদি করিতেন। কারা ব্যপদেশে তিনি মান্দা গমন 
করিলে এ ভার স্বামী প্রেমানন্দের উপব সন্ত হইল। তিনি কিছুকাল 
সানন্দে ঠাকুরেব সেবাদি ভার বহন পূর্বক তীর্থ পর্যাটনে বহির্গত 
হইয়! বেলুড মঠ স্থাপনার কিছু পৃর্মেই এ কাধ্য শেষ কবতঃ পুনবায় 
মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । পবে, স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য 
জগতে বর্তমান য্গাবতারের সব্ব-ধর্শ-সমন্বয়-বাণী ঘোষণা করিয়া 
£বেলুড় মঠ” স্থাপন কবিলে তীাহাঁব সহিত তথায় বাদ করাত 
লাগিলেন । অন্তান্ত গুরুত্রাতাগণের ন্তাঁয় তাহারা পবস্পব পবস্পরকে 
অত্যন্ত ভাঁলবাসিতেন । নবাগত সন্যাপী ও ব্রক্ষচারিগণেব শিক্ষা জন্য 
স্বামিজী তথন মঠে নিয়ম করিয়াছিলেন যে কেহই দিবা-নিদ্রা যাইতে 
পারিবে না। এক দিবস তীাহাঁৰ জনৈক শিষ্য তাহাকে সংবাদ 
দিল--“বাবুরাম মহারাজ ঘুমাচ্ছেন 1” শ্বামিজী তাহাকে আদেশ 
করিলেন-_-“যা, তাকে পা ধরে টেনে ফেলে দিগে।” শিষ্য আদেশ 
শিরোধাধ্য করতঃ নিদ্রিত অবস্থায় স্বামী প্রেমানন্দের পা ধরিয়া 
টানিতে লাগিল। টাঁনাটাঁনিতে নিদ্রা ভর্গ হইলে বালককে এরূপ 
করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন__“আরে, থাঁম্‌ থাম্‌ করিস্‌ 
কি?”--আর করিস কি? তখন তীহাঁব নিষেধ কে মানে? বালক 
তাহাকে চৌকি হইতে ফেলিয়৷ দিয়া অবিলঙ্ে সে স্থান হইতে প্রস্থান 
করিল। এ দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের আরত্রিক শেষ হইলে 
স্বামী প্রেমানন্দ প্বামিজীর ঘরের সম্মুখবর্তী বারান্দার উত্তর দ্বার 


পৌষ, ১১৩০] স্বামী প্রেমানন ৭৩৭ 


শাপাস্পিলাসতিস্স্পিস্পিীািকা সপাপিশীণ পি উপ পি শিলা পা 5 সা শিাশি পিশি সি সি চে 


দিয়া এ স্থানে প্রবেশ করিলেন । তখন শ্বামিজী তথায় পায়চারী 
করিতেছিলেন। তীহার প্রাণের ভাই বাবুরামকে হঠাৎ সম্মুথে 
দেখিয়৷ তিনি তাহার চরণধুগল অড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকঠে দরবিগলিত 
নেত্রে তাহাকে বলিতে লাগিলেন__“ভাই, ঠাকুর তোদের কত যত্ব 
করতেন, সর্বদা! বুকে করে রাখতেন । আর আমি তোদের উপর 
কি অন্তায় অত্যাচারই না করছি। ঠাকুর কি এরই অন্ত তোদের 
ভার আমার উপব দিয়ে গিয়েছিলেন ?” এই বলিয়া স্বামিজী বালকের 
ন্যায় উচ্চৈম্বরে ক্রদদন করিতে লাগিলেন ৷ শুনিয়াছি, স্বামী প্রেমানশ। 
সেদ্দিন বহু কষ্টে তাহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অগ্ক 
এক দিবস পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ পুষ্পপাত্র হাস্ত শ্রীশ্রীঠাকুরেব 
পূজা করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময় স্বামিজীকে সম্মুথে পাইয়া তিনি 
&ঁ সচন্দন পুষ্পৰামে তাহার শ্রীপাদপদ্ম পুজা করিলেন । মায়ারহিত 
মহ্াত্যাগী ভীামককণ? সম্ভতানগণ পবস্পর সকলেই এইক্প শুদ্ধ গ্রন্থে 
আবদ্ধ । 

স্বামী বিবেকানন্দ স্বস্ব্ূপে লীন হইলে “মঠ” এবং মিশন” সংক্রান্ত 
সমুধয় কায্য ভাত স্বামী ব্রদ্মাননের উপরেই পতিত হইল। কাধের 
অন্য তাহাকে প্রায়ই ভারতের নানা স্থানে শ্মনাগমন ও অবস্থান 
করিতে হইত বলিয়! বেলুড মঠেব তন্বাবধান শ্বামী প্রেমাননদই স”পাদ্দন 
করিতেন | শ্রীশ্রীঠাকুর সেবার বাবস্থা, তরুণ ব্রন্দচাঁরী ও সন্যাসিগণকে 
শিক্ষাদান এবং আগন্তক ভক্তনগুলীকে আদর অভ্যর্থনা প্রভৃতি 
সমুদ্রয় কার্্যই এককালে তাহাকে করিতে হইত। তিনিও এ সমস্ত 
কর্ম মহাপ্রেমের সহিত অনুষ্ঠান করিতেন। কারণ, প্রেম তাহার 
হৃদয়ের স্বভাব সিদ্ধ বস্ত্র ছিল। স্বামী প্রেমানন্দের অন্তঃকরণ প্রেমে 
গলিয়া জল হইয়া গিয়াছিল । এঈ প্রেমের বন্তায় বহু ভক্ত অভক্ত 
একদিন ভাসিয়! গিয়াছিলেন । প্রেমে সকলকে এক কবিতে, নীচকে 
উচ্চ, পাপীকে পুণ্যাত্বা, অভক্তকে ভক্ত এবং পরকে আপন করিতে 
তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন । সকলে যাহাকে বহিফার করিয়াছে স্বামী 
প্রেমানন্দ তাহাকে শরণ দিয়াছেন এবং সমাজ ধাহাকে ত্যাগ করিয়াছে 


৭৩৮ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


পেস ৮৯ পিঠ লাস পি পাছি ঠচ লস পাটি এসির সিসি লতি সিটি তাত বসির সিবাস্িনিসিি সিসির তাসসিপাসসিী অসি বাতা সরি সিসি লাস লোম তিনি সিসি স্ 


তিনি তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়া তাহার হৃদয়ে ধর্মবীক্জ বপন 
করিয়াছেন । উক্ত বিষয়ক একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ কঙ্সিলে এখানে 
মন্দ হইবে না। কলিকাতাবাসী জনৈক ভদ্র সন্তান যৌবনের প্রান্তে 
প্রবৃত্তি স্রোত কদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া উহাব প্রবল প্রবাহে পাপপথে 
বহুদূর ভাসিয়! গিয়াছিলেন। ভাগ্যক্রমে তিনি একদিন স্বামী প্রেমা- 
নন্দকে দর্শন কবিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন। এ আকর্ষণ যুবককে 
একাধিক বার তাহার শ্রীচরণ প্রান্তে আনয়ন করিয়াছিল। পুজ্যপাদ 
বাবুরাম মহাঁবাঁজ এ ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে সকল বিষয় পুঙ্থা নুপুঙ্ঘবূপে 
অবগত হইয়া ও তাহার প্রতি যথেষ্ঠ [ল্সহ ও দয়া প্রদর্শন করিতে 
থাঁকেন। যুবক দেখিলেন, এ ত বড় আশ্চর্যের বিষয়! যাহাব অন্ত 
তাহার মাত! পিতা, ভাই বন্ধু তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; এমন কি 
যাহার জন্য আত্মীয় স্বজনেরা! তাহাকে “আপনার” ভাবিতেও লজ্জান্গতব 
কবেন), সেই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণ অবগত হইয়াও এই সাধু যাহার সহিত 
তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এত ভাল বাঁসেন ও ন্েহ করেন কি করিয়া ? 
যাহার প্রেমে পড়িয়া সে কুলে কালি দিয়া অধঃপতনেব নিয়তম সোপানে 
অবতরণ কবিয়াছে সেও তাহাকে স্বার্থের জন্যই ভালবাসে, উহার 
ব্যাঘাত ঘটিলে অনায়াসে সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে-- 
কিন্ত এই পরম দয়াল পুরুষ তিনিত তাহাব নিকট কিছুই চাহেন না 
বা কিছুবই অপেক্ষা করেন না বরং যাহার সে স্পর্শেবও অযোগ্য, 
তিনি তাহাঁকে এত ন্মেহ ও করুণা করেন কেন? হ্হীরই ভাঁলবাম! 
দেখিতেছি ঠিক ঠিক অন্ত সকলের উহা কথার কথা মাত্র । এইক্পে 
মহাপুরুষের প্রতি আৰু হইয়! যুবকের অন্তঃকরণ ধীরে ধীরে পবিত্র 
হইতে লাগিল এবং পরিশেষে উহাতে প্রকৃত বৈরাগ্যের উদয় হইয়া 
তাহার জীবনের আমুল পরিবর্তন সাধন করিল! পাঠক জানিয়া 
আনন্দিত হইবেন উহার অনতিষ্ষাল পরেই এ ভাগ্যবান যুবক মহাঁ- 
পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্বক অধুনা শ্রীরামরুষ সঙ্ঘবের অন্যতম 
কর্মিকূপে প্রভূত লোক কল্যাণ সাধন করিতেছেন ৷ যদি অতি অশুদ্ধ 
ভীবনও ধাহাঁর পৃত সঙ্গলাভে এইক্ধপে পরিবর্তিত হইতে পারে, সরল 


পৌষ; ১৩৩০ | ] হিন্দৃত্বের ভিত্তি ৭৩৯ 


পপস্পিলাসিপাসিতস্টিলাসসি পাত্তা পািপিস্পিলিসি পসরা পাতি তাসটিবাসছি তিল লিস্ট লসর লোম এ 


এবং নির্ণচিত্ত ব্যক্তিগণ তাহার সংস্পর্শে আসিয়া যে কতদূর উপকৃত 
হইতেন তাছা কি আর বলিয়া দিতে হইবে ? (ক্রমশঃ ) 








হিন্দুত্বের ভিত্তি 
( শ্রীমতী সত্যবালা দেবী ) 
৬। হিন্দুব ঈশ্বর পরায়ণতা । 


বিধন্স্সী (০৫ বলিতে যাহা বুঝে হিন্দু ঈশ্বর বলিতে তদপেক্ষা উন্নত 
কিছু বুঝিয়া থাকে, হিন্দুত্বে ঈশ্বরের প্রতিকোপাসনা প্রতিম! পূজা-_ 
[০1 ৬/০:৭]1১ ( পৌত্তিলিকতা৷ ) নহে,_এ জিনিষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং 
জগতে হিন্দুবই নিজন্ব। অবিবেকী 0০1)80এর পুঞজক-_সাধারণতঃ 
থে সমস্ত ভাব ধর্ম সম্বন্ধে পাইয়াছে, হিন্দুত্বের ভগবদ্ভাবের তুলনায় তাহা 
অলীক অসাঁব ছেলেখেলা মাত্র । 100] ড/০1%)10 (পৌত্তলিকতা ) সম্ভ্রম 
ভীতি সমস্তেব 7211507 ( প্রতিরূপ ) স্বর্ূপেই 1৭০1কে গ্রহণ করে 
আর তাহাবই যে আত্মাকে সে কল্পনা করে তাহাই তাহার উপান্ত 
0০৫ এই পুজায় পুজক নিজে পূজার বস্তর কাছে কিছুই হে, বরং 
পূজার উপকরণেও কিছু বাস্তবতা থাকিতে পারে তাহার তাহাও 
নাই । এই শ্রেণীর ঈশ্বর বা এই শ্রেণীর পুজা হিন্দুত্বের মধ্যে স্থান 
পায় নাই। হিন্দুর প্রতিম! পুজায় পুজকই সর্বময়, প্রতিম! তাহার কাছে 
একটা ম্মারক বস্তু, একটা নিদর্শন, আসল বস্ত তাহার পূজার বস্তকে 
চিরদিনের মত এ পুজার ভাবে তন্ময়ত্ব লাভ অভ্যাস করিয়া আপনার 
মধ্যে লাভ করাই হিন্দুর প্রতিমাপুক্ষার লক্ষ্য । প্রতিমাকে বিগ্রহ স্বর্ধূপে 
সে আপনার হাতে নিন্দাণ করে আপনার কল্পনা দ্বারা তাহার প্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করে তাহাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মত--মানসিক অভিব্যক্তির 
কোনও একটা বিশেষ স্থানে উপনীত না হওয়া পর্যান্ত-_সন্ঘথে স্থাপনা 
করে মাণ্জ। 


৭8৬ উদ্বোধন । [২৫শবর্ষ-_-১২শ সংখ্যা। 


স্পিস্পিস্পরি লস সাপ সী সরস সপ তিতা পিসি পরিপত্র স্পা | ছিলি পিসি িতাস্টিতাস্পির ৫ পিসির সিকি সিল তো সদ পিসির প্রি তি সির োস্টিতিসিপীসিলা সত সি সরা সি পাসিতি ৫৯০ সপ 


অন্ধকার ছুর্গম পথে বৃক্ষশিরে আকাশে বাতাসে জলে চারিদিকে, 
মৃত্যুর এ পাঁরে ওপারে ভয় কল্পনা কবিয়া ভরসাব আগ্রহে ঈশ্ববের 
শরণীপন্নতা, প্রতিমুণ্তি লইয়া নৃত্য উৎসব গড়াগডি পশ্তহত্যা। _হিন্দুত্েব 
ভগবদ্ভাবের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। পুজায় পার্বণে যদি 
কিছু থাকে, তাহাব লক্ষ্যের বৈপাদৃশ্ত অনুষ্ঠান গত সামান্য সাদৃশ্য 
হইতে কত চরম ও সুস্পষ্ট তাহ! দ্রষ্টব্য । 

হিন্দুব ঈশ্বরান্তিত্বের অনুভূতি অপবাপব ধর্শেব মাপ কাঠিতে মাপিতে 
গেলে, স্থলতঃ চারিদিকের সকল জাতির ঈশ্বর ধারণার অন্রকরণেব 
একটা শৃঙ্খলাহাবা সন্নিবেশ, এবং হক্তঃ, অর্থাৎ 1706116500811% 
ধুঝিতে গেলে 11901০197--মানবের বৌধাতীত গুঢার্থের সন্দেহে 
বুদ্ধির বিপর্যয় ঘটিবে। 

যে ভিত্তিক উপর হিন্দুত্বেব এই হাঁজাঁব মহল ইমারত খাড়া হইয়াছে 
তাহাব গঠন প্রণালী যিনি হঘয়ঙ্কম করিবেন ধর্ম এবং ঈখবকতন্ব 
তাহাব মধ্যে একটা মানব স্বভাঁবেব অতলম্পশী শক্তিব স্পৃহা জাগাইয়, 
দিবে। ঈশ্বব হিন্দুত্বের মধ্যে স্বার্থ সাধনেব উপায় স্বরূপ নহে, 
পবমার্থ। হিন্দু কল্সনায়ও স্বর্গ কল্পিত-সন্য , সে স্বর্গে দেবগণ ঈশ্ববেবই 
উচ্চাঙ্গের উপাসক। ন্বর্গযাত্রী সেগাঁনে গিযা নিছাক ভোগস্থণ 
পাইবে, কল্পনা এন্প নহে। দে উচ্চসঙ্গ এবং উচ্চস্বভাব পাইবে, 
ভোগস্থখ তাহাবই পরিণাম । পুজা ধর্্ীচ৭। প্রভৃতি দ্বাবা যে 
মানসিক অভিব্যক্তি ধীরে ধীরে ঘটিতে থাঁকে-__স্বর্গে সেই শ্রেণীবই 
অধিবাসী দেবযোনীব কথা প্রচাঁর করিয়! পরকালে তাহাদিগের 
মধে) বাসেব ভরসা দিয় হিন্দৃত্ব সাধারণ প্ররুতিব মানুষকে ইহলোকেই 
সেই পধলোকেব উপযুক্ত গিয়া তুলিবাব বৈজ্ঞানিক ফৌশলজাল 
বিস্তার কবিয়াছে বিচক্ষণতাব সহিত পেেখিলে তাহ! বোধগম্য হয়। 

যে ভারতবর্ষ 'এই হিন্দুত্বের বাঁসভূমি, তাহার প্রকৃত ইতিহাস 
এ কথাব ব্যাখ্যা আরও স্পষ্টক্ূপে কবিতে পাবিত কিন্তু এমন এক 
সম্মোহন বিগ্ভায় দেশবাসীকে অভিভূত করা এই ধর্ম সংস্থাপকগণেব 
উদ্দেশ্ত ছিল যাহাতে কৃতকাধ্য হইলে পৃথিবীর অনন্তকাপব্যাপিনী 


পৌষ, ১৩৩০ । ] হিন্দুত্বের তিত্তি ৭৪১ 


শা্মিসিবীসিরা সি সি লাসিত পাস্টিপথিসতাসি সস পলা সিসি লাস পাটি লালিত লসর পাতাল ওলা ৯ লি স্পিনার পিস সপ পসরা সসমপরসিলিসমপি সস িজাপ 


বৈচিত্র্যময়ী সভ্যতার হয়ত তাহারা! চরমন্ধপ দিতে পারিতেন, তাই 
সে ইতিহাস যাহার মধ্যে তাহারা, তাহাকে প্রচ্ছন্ন বাখিয়! গিয়াছেন; 
তাহাকে বুঝিতে না! পারিয়াই দর্শক হিন্দৃতবের ভিতরটা 11550005774 
কুঙ্মাটিকায় অন্ধকার দেখে | 

এ কথা বিশ্বান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে ভৌগলিক ভারত- 
বর্ষেব ইতিহাস ভাবতের জাতীয় আখ্যায়িকার অতি সামান্ত অংশটাই 
লিপিবদ্ধ করিয়া বাখিয়াছছে এবং জাতি হিসাবে ভারতবর্ষের দণ্ডায়মান 
হইবার সম্ভাবন1 তাহার হিন্দু-আখ্যাধাবী বিশলি জনসংখ্যাব ভবিষ্যতের 
উপরেই নির্ভর করিতেছে। 

এই বিশাল জনসংখ্যা শত সহজ সম্প্রায়ে বিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান 
হইয়া__র্ববলতাঁয় ভূতলশায়ী-কদাচাঁৰ ফুসংস্কাবে পযু্শসিত হইয়াঁও, 
এখনও স্বভাবেব মেরুমজ্জামধ্যে বিশ্বমানের জীবন লক্ষ্য হইতে স্বতন্ত্র 
ঘে সন্কল্পকে পোষণ করিতেছে তাহার স্বরূপ যদ্দিও তাহাব কাছে 
পবিস্ফুট নহে তথাপি স্বভাবেব মধ্যে এমন দৃঢ়সম্বদ্ধ যে প্রাণাস্তেও 
যাইবাধ নয়। 

এই সঙ্কঙ্পের অমবন্ত সম্বন্ধে যখন ন্িঃসন্দেহ হই তখন জনসংখ্যার 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইবার কাবণ দেখি না। বরং যান হয় 
বার বাব লক্ষ্যত্রঙ্ট হইয়াই এই সম্প্রদায় দাড়াইতে এবং সংস্থাপকগণ 
যে উদেশ্ত প্রণোদিত হইয়া ধর্্ে্ন বাধনে তাহার্দিগকে আবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন তাহা সিদ্ধিব দিকে অগ্রসব হইতে অযথা বিলম্ব করিতেছে। 

ফলতঃ হিন্দুত্ব ষেন এক মহাবলশবলী ভ্রারক-বস্ত । মনুষ্য-জাতির 
পরম্পর স্বার্থ সংঘর্ষকে সভ্যতার প্রভাবে দ্রবীভূত করিয়া সম্পর্কে পরিণত 
করা, প্রতিত্বন্ঘিতাব বৈষম্যকে সহযোগিতার সাম্যে সার্থকতা দেওয়া 
এবং সংগ্রামকে যুক্তি ও শাস্তির স্বাভাবিক পরিণামে নিয়ন্ত্রিত করা 
তাহার অস্তনিহিত শক্তি। সাম্প্রধায়িক অহঙ্কারে এই হিন্দু আপনাকে 
ত্রান্তভাঁবে পাইন্গাঁ আপনার স্বাভাবিক এবং অব্যর্থ শক্তিকে হারাইয়া 
ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধের একটা সামান্ত 
স্ফুলি্গ জলিয়া তাহা ক্রমশঃ অগ্নযদগমে পরিব্যাপ্ত হইতে হইতে বৌদ্ধে 


৭৪২ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা । 


সাপীপীসিপাস্ি পা পস্নশাসিজাসসি স্পা সসিপস্ি 


হিন্দুতে, হিন্দুতে মুদলমানে, ভাঁরতবাসী ও পাশ্চাত্যে ক্রমশঃ বিরাটতর 
রূপ ধারণ করিয়া এমন সমস্যা টানিয়া আনিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক অহঙ্কার 
আর তাহার মীমাংসা করিতে পারিবে না। এ বিরোধের দাবানল 
নির্বাপিত্ত হওয়া অসম্ভব | 

স্মস্তা এমন রূপ ধারণ করিয়াছে ষে এই বিশাল সম্প্রদায় বাহিবেব 
দিক হইতে তাহার কোনও রূপ সমাধান খুজিয়া পাইবেলা। এবং 
এই সমন্ত ঠেলিয়া কোনও মতে এবং কোনও দিনেই উঠিমা ফাঁডাইতে 
পারিবে না । অন্তরের মধ্যে তাহাকে ডুব দিতেই হইবে । 

অন্তরূপ হইবার হইলে এতদিনে মুসলমানের সঙ্গে লডিয়া, পশ্চাত্যের 
নিকট প্রবঞ্চিত হইয়া সে রূপাস্তর ধারণ করিত । যে বিশিষ্টতা তাহার 
মধ্যে এখনও এতথানি; তাহা ফি সে পরিত্যাগ করিয়া যাহাদেব কাছে 
পরাজিত হইয়াছে তাহাদের কাছে আত্মসমর্পণ না কবিয়া নিশ্চিন্ত হইত ? 
মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলের জআটসাট পোষাক অঙ্গে 
মানাইবার অন্য আপনাকে নে কাটছাঁট করিয়া ছোট করিয়া লইতই | 
আপনাব নিজস্ব শক্তিকে তুলিয়া অথচ আপনারই পায়ে উঠিয়া ঈাডাইবার 
ব্যর্থ চেষ্টায় এতদিন সে গোঙাইত না__যেখান হইতে শক্তি পায় 
লইয়া উঠিয়া দীডাইত | 

এই বিশাল সম্প্রদায়ের আত্মবোধ আপনার অন্তরেব মধ্যে ডুব না 
দিলে আব আপন লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইবে না। তাহার আপনার প্রাকৃতিক 
গঠনেব মধ্যেই ভবিষ্যৎ বীজাকাবে নিছিত হইয়া আছে, অনুকূল চেষ্টা 
বুদ্ধি উত্সাহ প্রয়োগে তাহ! অস্কুরিত পরিবদ্ধিত করিতে পারিলেই 
প্রকৃতির অস্তনিহিত শক্তি ক্রমঃ প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ছাড় কবাইয়া 
দিবে, কিন্ত বার বার লক্ষ্যত্রষ্ট হইবার ফলে যেন দৃষ্টিশক্তি পক্ষাঘাতগ্রন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে, ইহারা আজ দেখিতেই পাইতেছে লা)--শক্তি বলিয়া 
অবশ্য প্রাপ্য সুনিশ্চিত একটা কিছু আছে তাহা আব ধারণাতেই 
আসিতেছে না। স্বরূপে তাহাকে দেখিবে কি করিয়া ? সত্যকে প্রায় 
মিথ্যারই মত কবিয়! রূপকে সাজাইয়৷ পূর্ববর্তী আচাধ্যগণ ইহাদের হাতে 
দিয়া গিয়াছিলেন, বোধ হয় তখন তাঁহার! এই সাস্বন! মনে মনে লাভ 





পৌষ, ১৩৩০ । ] হিন্ুত্বের ভিত্তি ৭৪৩ 


শা পা্াসিপাস্প্ী লী সীল তা স্িসপ পিস 


করিয়াছলেন, সিঁড়ির গোড়ার ধাপ ত ধরাইয়। দিলাম যদি অন্যদিকে লা! 
চলিয়া যায়, একদিন ন একদিন উপরতলায় উঠিবেই | 

হাঁয় অসম্পূর্ণ চেষ্টা ! সেই নীচের ধাঁপের তলাঁয়ই গড়াগড়ি দিতেছে । 
মন নামক জিনিষটা কেমন এক বিপরীত গঠন ধারণ করিয়াছে ঠিক 
ভাবে দৃষ্টিশক্তি অবলম্বন কিছুতেই ঢেে সাধ্য বলিয়া অবধারণা করিতে 
পারিতেছে না। 

জীবনের লক্ষ ঈশ্বরপাভ এবং হিকুর সমাজ ধর্ম বাঁজনীতি অর্থনীতি 
পর্যন্ত যোগে উপর প্রতিষ্ঠিত এই দুইটা আমাদেব ন্সীবন গঠন সম্বন্ধে 
চুভাস্ত তথ) এখনও হিন্দু নামধাবী জনসজ্যের কেহই যেন নিষ্পত্তি করিয়া 
লইতে প্রস্কত নহে। 

ধন্মতন্বে যাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া অতীতেব গৌরব, 
বর্তমানে আমার অন্থভৃতি যদি অবিবেকী 0০৫-)3০8 এর উপাসকের 
চেতনাস্তবেই থাকে আমার বিবেক জাগ্রত হইয়া ঈশ্বরত্বেষ চেতনায় 
হৃদয়ে বোধ এবং ইচ্ছাকে উন্নত করিতে উঠিয়া পড়িয়া না লাগে; 
তবে যাহাঁকে বিশ্বাস ও অবলম্বন করিতে পারিতেছি না তাহাকে স্বীকার 
করিবার কাপটোরই ব৷ আমার প্রয়োআন কি? 

আবার কাধ্যক্ষেত্রে দেখি এন্বপ যুক্তি তর্ক একেবারেই বৃথা ! 
বিশ্বাদ এবং অবলম্বন করিতে না পারিলেও এই স্বীকারকে আমব৷ 
কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পারিনা । আমাদের লঘু মন প্ররূতিব উপক্ে 
উপরে ভাসিয়! বেডাইতেছে ভিতরে ডুবিবাব গুরুত্ব তাহাতে নাই 
কিন্ত ভিতরের অব্যর্থ শক্তি তাহার নিজস্ব এই সত্যের ঘিধান বশে 
তাহাঁব উপরে ভাঁসিয়া বেডান ভিতরের বিধানেই পরিচালিত হইতেছে । 

অনেক দিন আগে আমার কোনও এক প্রবন্ধে বুঝাইবাব চেষ্টা 
করিয়াছি মনে পড়িতেছে ষে প্রর্কঙি্ সত্য চাঁওয়ারূপে আমাদের স্থুল 
বোধ শক্তির নিকটে আসিয়া ধরা দেয়। তুমি যাহা চাহিতেছ তাহারই 
অন্তরালে তোমার জীবনের সত্য অর্থাৎ তুমি কি ও তোমার দ্বারা কতদুন্ 
সম্ভব সেই মীমাংসা নিহিত হইয়া রহ্য়াছে। আমাদের জাতির মন 
বহিজ্জগতের চাকচিক্যে মুষ্নু হইয়া ভিতরে ডুবিতে নাজ কুষ্টিত বটে কিন্ত 





৭8৪ উদ্বোধন । [ ২৫ বর্ঘ--১২শ সংখ্যা । 





পাননি পাস সিল পাস্তা পর সপসসিপসি সল্প পপি, 





শ্পাসপিস্সপ? পরি পাস 


বহির্জগতের যতখানি সে অন্ুকবণ করিতেছে তাহার কতখানি সে চায়? 
সমাজ সংফার রাঁজনৈতিক আলোচন। অর্থনৈতিক নৃতন প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতি 
যে সমস্ত বিষয়ে জাতির মন তোলপাড় করিতেছে তাহার আলোচনা 
কবিয়া তাহা! দেখ! কর্তব্য । 

আমি মনে মনে যতদুর আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত 
লক্ষাত্রষ্ট হইয়া! অনুকবণ হিসাবে এই জাঁতিটা অন্তজাঁতির আচার ব্যবহার 
উপায় লক্ষা লইয়। ছেলেখেলা করিতেছে, সমস্তই লঘুমনের উপরকার 
স্তরেব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচি ভঙ্গ মাত্র, প্রকৃত প্রস্তাবে সে ও সমস্ত গাইতে 
পাঁবিতছে না । চাহিলে দেড় শতাব্দীতেও কি সে কতকগুলি জিনিষ লাভ 
করিতে পাঁবিত ন? সত্যই এতখানি অথব্ধত্ব এ জাতি পায় নাই। 
পূর্বেই বলিয়াছি মুসলমানের বাহুবল ও পাশ্চাত্যের ব্যবসায়বলেব আটস্শট 
পোষাক অঙ্গে মানাইবাব জন্য আপনাকে সে কাটছাঁট করিয়া ছোট 
কবিয়া লইত। 

ঘে ব্যক্তি ভবিস্কাতে বড হইবার জন্ জন্মগ্রহণ করে, তাহার অর্থস্ফুট 
শৈশব ও কিশোর মনস্তৰ্ব যেমন চারিদিকের ছোট জীবন-যাত্রাকে 
মাশিয়া লইতে পারে না অথচ আপনাব মধোর সুপ্ত কল্পনা তখনও 
জাগিয়া উঠে নাই, কি যে মানিয়। লইবে তাহা অবধারণা করিতে 
না পাঁবিয়া ভুলের জন্য ভূল এবং বিদ্রোহের জন্ত বিদ্রোহ করিতে 
থাঁকে, তাঁহাৰ ফলে হয়ত জীবনটা সাধাঁবণ জীবন-যাত্রা হইতে দূরে 
ছিটকাইয়া চলিয়া গিয়া আপাত: দৃষ্টিতে সাধারণের চক্ষে নষ্ট ও 
লক্ষ্য্র্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু সেই জীবনের মধ্যে তথাপিও 
একটা অনির্বচনীয়ের প্রভাব সেই পাধারণেই অস্বীকার করিতে 
পারে শা 

ঠিক তেমনই হিন্দুব এই লক্ষ্যত্রষ্ট সামর্থহীন জাতীয় জীবনটা 
একটা অনির্বচনীয়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ! ইহার পরিণাম চিন্তা 
কেবল মাত্র নীরাশা আনে না তাহার সমপরিমাণ বিম্ময়ও আনিয়া থাকে । 

সেই অনির্ববানীয়কে মানব কল্পনা এখানে বহুদিন হইল লাভ 
করিয়াছে । জ্াতীয়-জীবদের লক্ষ্য স্থির হইয়াছে কিস্ত কেমন যেন 








পৌষ; ১৩৩৯ 1 ] হিন্দুত্বের ভিত্তি ৭8৫ 


স্পাস্পিীসপিপসী টি সা সি সা পা ২ সপািরিছিলছ উপোস শাসিত পাশিত পিপিপি ৯ ১ পাটির সিপাসসিপালাসসপাসিস 


পিছিল পথ) আব যাহার! তাহার অভিমুখে চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে 
তেমন শৃঙ্খা নাই যে দিকে যাইলে সত্কর তথায় পৌ্ছান যায় সে দিকে 
থেখনও জাতীয়-জীবন গিয়া উঠিতে পারিতেছে না। 

একটা গুড কারণকে অবহেল! কবিতেছি বলিয়া বোধ হয় এমন 
হইতেছে। আমাদেব জীবন গঠন সম্থঙ্ধে চুড়ান্ত তথ্য ছুইটার নিষ্পত্তি 
করিয়া লইতেছি না এই গুঢ কাবণ ইহাঁও হইতে পারে । 

ঈশ্বরকে জীবনে লাভ করিতে হইলে ঈশ্বর স্থন্ধে সমস্ত অভিকল্পনা 
দূর করিতে হইবে । হরস! এই যে তাহা নৃতন করিয়া লইবার প্রয়োজন 
নাই লঘু মদকে ভিতার ডুবাইতে পারিলেই ৫স কাজ হইয়া যাইবে ! 
জাতীয় ভাবসম্পদ ঈশ্বব সম্বান্ধ সমস্ত মীমাংসাই করিয়া রাখিষাছে, 
ব্যক্তিগত জীবনে আমবা প্রত্যেকে তাহা গ্রহণ করিতে পাঁরিলেই হইল । 

আমরা যাহা নহি আপনাকে তাহা বুঝিয়া ধদি আমরা নিজেকা 
সন্তুষ্ট থাকিতে পাতি তবে ঈশ্বব যাহা নহেন তাহাকে তাহা বুঝিয়াই 
বা আমবা সন্তষ্ট থাকিতে পাঁরিব না কেন? তাহাই বর্তমান অবস্থ! | 
আমবা! যাহা জগতের মধ্যে, আপনাদের আমবা সেই ভাবে দেখিতে 
প্রস্তত নহি। বেদান্তেব ভাষায় আমবা মায়া মুগ্ধ হইয়া আছি! 
কিন্ত আমি বেদান্ত সতোব মধ্যে বেদাস্তের মায়াকে দেখাইতে চাহিনা | 
এই স্থূল চর্খচক্ষে এই আধিভৌতিক স্ুল জগতে আমাদের প্রক্কৃতি 
আমাদেব অনুভূতি বুদ্ধিবৃত্তি কি আশ্চর্য মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহা 
দেখিয়াই আমি অবাক! সেই মায়াকে অপসারিত করিতে যে ঈশ্বরের 
প্রয়োজন তিনিই আমাদের উপাশ্ত হউন । 


( সমাপ্ত ) 


“মণির” মরম বাণী 


( শ্রীমহীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ) 


বহুদিন পৃথিবীতে আসিয়াছি আমি, 
কাঁটিল সৌত্তর বর্ষ সংসার ধাঁধায়, 
পরলোকে কিবা গতি হইবে আমার, 
অস্থিব কবিল মোঁর স্থুস্থির হৃদয় | 

স্থখদা মোক্ষদা শ্রেঠা আছে বারাঁণসী, 
যাইব তখায় মোরা সংসার তেয়াঁশি, 

প্রয় বিশ্বনাথ বলে আত্ম সমর্পিব, 

ভবে আনাগোনা কঈ অব্যর্থ মিটাব। 
চৌদিকে চাঁদের হাট হাসে খেলে নাচেঃ 
পুত্রদেব পৌল্র আব নাতিদেব নাতি, 
জননী বলেন মোর, ইহাদেব ফেলে, 
কাঁশীবাঁপী হতে সাধ নাহিক আমার । 
যে দেশে যে কেহ আছে আপন বলিতে, 
সবাই একত্র হবে ভাগীবথী তীবে, 

রাম নাম হরিধবনি দিবে কর্ণমূলে, 

গত্ষ গণ্ুষ জল দিবে মুখে তুলে । 
দেখিতে দেখিতে ছুই আখি মুদে যাবে; 
অয়ি গঙ্গে। অয়ি গঙ্গে ! মুক্তি দেহ মোবে, 
হৃদ্দির অস্ফুট ভাঁক যাবে মাক কাণে, 
এই ভাবে মৃত্যু হয় অস্তিমের স)ধ। 

এই ভাবে কাশী প্রাপ্তি ভাগ্যে য্দি থাকে, 
স্ময় বলিয়া দিব লয়ে যাবে মোরে, 

মাত! মোর রাজি নন কাশীবাসী হতে, 
অগত্যা একাই যাব ছাড়ি গৃহস্থলি । 


পৌষ) ১৩৩৯ |] “মণির” মরম বাণী ৭৪৭ 


এই যুক্তি মনে মনে করি আন্দোলন, 
বিচার বিলম্ব বিনা! উঠিলাম যানে, 
জীবাত্মা মিলন আসে পরমাত্মাসনে; 
পুলকিত চিত্ত মোর উল্লাসে মগন | 
পুত্রে একে বছদিন করিনি দর্শন, 
লক্ষৌয়েতে অবস্থান কৰে প্রাণাধিক; 
একবাব তথা গিম! ভারে দেখে আসি 
তাবপর আমরণ হব কাশীবাঁসী । 

এই যুদ্কি করি, থাকি লক্ষৌয়ে দ্বদিন 
অগনন ভাঙ্গা টেউ আলোডিল মন) 
চুরি কবি প্রবেশিল হৃদয় আগাবে, 
ছায়ান্নপী মিথ্যা মায় হল অন্তরায় । 
মনে পড়ে ভাঙ্গা বাড়ী সহ পবিজন, 
সন্তান সম্ভতি আর পৌল্র পৌন্রী যত, 
পঞ্চানন বর্ষেব সাথী আর একজন, 

না কবিতে পদার্পন যৌবন সীমায় 
কোমল লতিক1 যথা বাডয়ে আকডি, 
আকডায় সহকাঁবে সহ বন্ধনে | 
থাক! প্রয়োজন এবে মাতৃ সন্নিধানে, 
গুরুভাব লয়ে স্কন্ধে আজি ভদ্রাসান। 
মনে পড়ে ভ্রাতা বন্ধু আর দেশবাসী, 
বছুকাঁল দৃবশ্থিত কন জামাতায়। 
দৌহিত্র দৌহিত্রী আদি নানা সম্প্রদায়, 
পথের পিক মাত্র পান্থাবাসে দেখা । 
বহুকাল দেহ ধরি পাঁতায়ে সংসার, 
ভাল করে বুিয়াছি অনিত্য অসার, 
সকলি অসার শুধু দায়া মরীচিকা, 
উচিত কি হয় আর এতে লিগ থাকা । 


৭৪৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


৮ ক ০ 


ওহে মন এক কথা শুধাই তোমায়, 
নিলিপ্ত সাধনে শক্ত ডর কি কারণ ? 
কর্তব্য সাঁধিয়৷ নিজে হও অগ্রসর | 
জাগিল সমস্তা মহা, মহাগুরু লয়ে? 
নবতি বর্ষীয়া মার অস্তিমের সাধ, 
মরিলে আগুন মুখে দেয় মোব মেণি?) 
বিশাল অনস্ত বিশ্বে আছ কিহে কেহ, 
অস্তিমের মনোরথ কঙ্সিতে পরণ ? 
নিঝরে সাগব গর্ভে হিমান্রি শিখরে, 
সঘন ঘন গগনে, বিছ্যতের দামে, 
সর্বব্যাপী সর্বশক্তি অষ্মূর্থি ঈশ, 
গোঁলোকে বৈকুষ্ঠে হরি ব্রহ্গলোকে সৎ। 
চরণ ধরিয়া সাধি করছে বিধান, 
অঘটন ঘটিয়সী শক্তি হে তোমাব, 
ইচ্ছায় পূর্ণ হয় ভক্ত মনস্কাম, 

ভক্ত পদ্দবাচ্য নহি 1! জীবতো তোমার । 
দশম সংস্কাব শ্রান্ধ সপিও্ড কবণ 
সমাপন কাশীধাঁমে, করিয়া বসিব, 
মৃত্যু মোব চির বন্ধু এস সেই কালে, 
আলিঙ্গন তোমায় হে দিব কুতৃহলে। 
চৌরাশি লক্ষ জনমে সত্যবন্ধু তুমি 
যতবাব ক্ষুদ্র দেহ প্রকৃতি দিয়াছে, 
ভেঙ্গে দেছ তুমি বন্ধু ভাল গঠিবারে 
ক্রমোন্নতি পথ মাত্র তব মধ্য দিয়া ; 
ভীষণ পীভাব কষ্ট পরিজন ত্যক্ত, 
তথনি দিয়াছ শান্তি শাস্তিময় কোলে; 
কোন্‌ স্থথখ আছে বন্ধু অমরত্ব লাভে, 
অজরত্ব যদি তাহে নিত্য না বিরাজে । 
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পরিণামী নিত্যা মাতা অজ্ঞাত। প্রকৃতি, 
পশৃদ্র” গঠেছিলা মোরে মানব শরীর, 
পরে “বৈষ্ঠ” পরে “ক্ষত্র শেষেতে 'ব্রাঙ্গণ 
জন্ম যত ভবে হয় চবমে ০পৌছেছি। 
পড়েছি শুনেছি আব শান্জ্রেতে দেখেছি 
মায়ের চব্বিশ তন্ব “আমি যা? তা, তুমি” । 
শরীর গ্রহণ কবি জীব আত্মা আমি, 
সেই দেহ প্রাণবন্ত মামার আশ্রয়ে । 
বিশ্বদেহে সেইরূপ পবমাহ্ তুমি, 
বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রাণ নিখিল জগাতি, 
তোমার আশ্রয়ে সদ। সর্ব চবাঢব, 
স্থজন পালন ক্রিয়া আব তথা নাশ, 
নশ্বর প্রকৃতি ধর্ম তোমাব আশ্রয়ে। 
অবিনাশী আত্মা আমি ঘে দেহ এখন, 
লিপ্ত ভাবে থাকি হমে মায়াতে বেষিত, 
স্ব ইচ্ছায় আদি |কম্বা কন্মে নেখ অন । 
অথবা কবিতে পুণ তবানস্ত লী, 
“একাহং বহু 'ভবামি' বেদান্তে ঘা লে, 
কিবা সত্য কিব। ত্রান্ত জান তুমি একা, 
“যত মুনি তত মন”, বিনিয়োগ এক! 
সংসারে বনুবিধ ধন্ম গ্রচলিত, 
একের অগ্রাহ্য মত অন্েব বিহিত | 
বিনা তর্কে সর্বধশ্ম পাতি সিংহাসন 
সত্যকে সম্রাট মানি কিছ অচ্চন | 
একা তুমি সেই সত নিত্য বিদ্যমান, 
তোমা হতে পাইয়াছে তবৰজ্ঞানী জ্ঞান । 
অথপ্তিত সতা জ্ঞান লভেছে যে জন, 
দেহ ত্যজি সত্য লোকে করিবে গন | 


৭৫৬ 


পোস্ট পাতাটি পাপন তািাসছি, 


ট্দ্বোধন | [ ২৫ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


দািপাস্িপা ক পাসপিপাসপিস্পাস্সসিাস্পা | উিপাদ্তি পিতা তা পাটি পাপততাস্পিী পাস্টিপাসটাসি পদটি পিপাসা পাস পলা ৯ 


অনস্ত সত্য জ্ঞানের তুমি মাত্র খনি, 


সর্বসত্য প্রতিপাদ্য জ্যোতির্ময় মণি 
ঞুবতাবা তব আলো! লক্ষ্যে দু কবি, 
নির্ভয়ে ভব সাগব পারে যাবে তরী । 
হৃদয়ে সুদৃঢ় যার সত্যেব মাহাত্ম্য, 
কি সম্পদে কি বিপদে তাজে নাই সত্য, 
হে সুন্দর সত্য শিব তব সেই ভক্ত, 
সাধুজ্যে দখল তাব হইয়াছে শক্ত | 
প্রক্কৃতিব অংশ মাত্র যতেক শশীব, 
শবীবী একাই তুমি সর্ব ঘটে স্থিব । 
তুবীয় অতীত তুমি বৈখরী অতাত। 
প্রকৃত তোমার তত্ব সর্ব অ'বদিত ॥ 
তুরীয় আনন্দ লভে যোগ ঘুক্ত মুনি 3 
বিজন গিরি গুহা বাহ্ৃজ্ঞান রোঁধি 
তোমাব ধ্যান সাগরে মগ্ন স্ধা বষ, 
যোগ করি জীব আত্মা বিশ্বে আত্মায়। 
তীক্ষধাব কাটাবনে কবি বিচবণ 
কাঁটাময বুক্ষ পত্র কবিযা চয়ণ 

ঞবীত গুল হতে পত্রভাৰ আনে 
পত্র, পুষ্প, ফল দেয় তদীয় চবণে । 
মার্জন করিতে বত দেবতা মন্দিরে, 
নদী হতে আনে বারি পুজে নত শিরে, 
এইন্ধপ আজীবন রত দেবার্চনে। 
ধ্যান ধবে বসে আছে কভু আনমনে । 
দৈবযোগে কোন দিন ড্রবাগুলি পেয়ে, 

নজ বক্ষে নিজ শিরে দেয চাঁপাইয়ে, 
নৈবেছ্যর দ্রব্যগুলি দেয় নিজ মুখে, 
সংন্তাহীন এই ভাবে কতক্ষণ থাকে । 
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তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করি কয়, 
আবার কেন হে প্রভূ আনিলে ধরায়, 
কেন না হইল অস্ত পূর্বব অবস্থায় 

বডই দুর্ভাগা আমি ছুর্ভাগা নিশ্চয় । 
কোথা! ছিল কার কাছে ধরার বাহিরে, 
কি দেখিল কি শুনিল ক্লিবারে নারে, 
জিজ্ঞাসিলে কোন কথা উত্তর না দেয়, 
প্রশান্ত নয়ন তাব! হৃদি কথা কয। 
হরিনাম গাথ। মুখে হদে নিত্য ধন, 
শ্রবণেতে হরিগুণ করিছে শ্রবণ 
বাহাজ্ঞান নাহি তাঁব তাঁওব নর্তনে 
সমাধি হইল তাব পড়ে ধরাঁসনে | 
তুরীয আনন্দ লাভ হয় ব্রন্ষাজ্ঞানে 
তুরীয় আনন লাভ পুর্জকের প্রাণে 
তুরীয় আনন্দ লাভ সমাধি দশায় 
সকলে নিশ্চিত পায় প্রভুর কপায়। 

হে “মহতো মহীয়ান অণোরণিয়ান' 
বিশ্বের নিয়স্তা ধাতা করিছ বিধাঁন 
অধিকারী ভেদে যারে যা করেছ দান 
তারি মাপে তারে মুক্তি করে থাক দান । 
সান্ুকুল ভাঁব ধত করিয়া গ্রহ 
প্রতিকূল ভাব যত করিয়া বর্জন 

রক্ষা করিলেন দ্াসে জীবনে মরণে 

শবণ লইলাম আমি প্রভুর চরণে। 

ধরিব বিলে পাবে ধর! নাহি যায় 
তাড়াবো বলিলে ধারে তাঁডান না ধায় 
মনের বাহিরে ধারে পাষণ্ড নাস্তিক 
কিছুতে করিতে নারে তিনি ব্রঙ্গ ঠিক । 


৭৫. 


দেহ মল প্রাণ আদ কোন বস্ত হতে, 


উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২প সংখ্যা । 


তাপাস্পিতিছি তা খাসি 


ধাহাকে কিছুই হতে পারি ন1 ছাড়াতে; 
সেই নিত্য সেই সত্য সেই সর্বময়, 

সেই সার বস্ত ব্র্ধ জানিবে নিশ্চয় | 
নিত্য বস্ত তুমি একা বুধগণ রটে 

হে অপবিণামী নিত্য হে সারা দার 
তুমি বিনা যাহা কিছু অনিত্য অসাব 
ির্ববং খলু ইদং ব্রদ্ঘ' “অহং ব্রহ্ম অম্মি 
বুলি বল! বড় সোজা! ধারণা কৈ হয়? 
রঙ্গ সত্য জগৎ মিথ্যা” বেদা স্ব বুলি, 
সাঁধা বুলি কপ চাঁই ভাব অর্থ ভুলি 
মাঁয়ায় ত্জিন্ত বিশ্ব মায়া কিসে ভুলি । 
ব্রহ্ষজ্ঞান পেতে চায় কোঁটী মহাজন, 
সেই জ্ঞান লভিয়াছে পদ্মে কয়জন ? 
সর্ধমথগ্ডিত ব্রহ্ম অভেদ জগতে 

ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্ত নাহি এ বিশ্বেতে | 
অভেদ জ্ঞানের জোব বডই বেড়েছে, 
সান্নিপাতিকেৰ তৃষ্ণা অর্থেতে হয়েছে? 
উপাজ্জন যাহা কিছু করি এ সংসাবে 
লৌহ বাক্সে বন্ধ করি স্ত্রী পুত্রের তন্তুব । 
কায়দা করে লাগাই তাতে চাবসের তালা 
আমি ছাড অন্ত কারো সাধ্য আছে খোলা 
ছুতিক্ষের গান গেয়ে চা নিতে এলে 
যশ আশে দিই কিছু নিজ হাত খুলে । 
চম্থকাৰ ব্রহ্গজ্ঞান ভিন্ন ভেদ নাই 
স্বার্থত্যাগে বীর দেখি আমর! পবাঁই 
এমন ধারা ব্রহ্মজ্ঞানেঃআর কাজ নাই 
জগত ঠকাতে গিয়! নিজেকে ঠকাই । 


সিরা সপ পীসসিতাস্টিপাসপিপীসতি ৯৫৯৯ 
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দর্শন শাস্ত্রের পথ অতীব ছর্গম, 
সেই মার্গে ষেতে আমি নিতান্ত অক্ষম, 
বাকেতে কুপথ তার আছে কত শত, 
ষে পথে যাইলে প্রাণ হাঁবাব নিশ্চিত । 
সৌভাগ্য সুবুদ্ধি য্দি ঠিক পথে লয়, 
অসাধা সাধন ভাঁবি মনে হয় ভয় | 
ভেদ হীন দ্বিধা হীন হৃদে দৃঢ বল, 
মুখ”আমি চাহি দেব মুখের সম্বল। 
নাহি কোন্‌ প্রয়োজন শব্ধ অ'ডম্ববে, 
বদ্ধ প্রাণ খুলে দাও জাগাও অন্তরে, 
জ্ঞান গর্ব ভেঙ্গে দাও বৃথা অহঙ্কীব, 
দিন যায় পরক্ষণে হবে অন্ধকার । 
উথলে সমুদ্র বার চক্র আকষ্ণে, 
কোটী চন্দ্র “চন্ত্রচুড' রূপ দবশনে, 
ছুটিবে প্রাণের বন্তা হৃদয়কন্দব 
লাবিত হইবে প্রাণ দিগদ্বিগন্তব | 
বিশাল অসীম প্রাণ হইবে আম।ব; 
প্রেমামৃত সিন্ধু সনে মিশি একাকার, 
প্রমেব পীযূষ শোতে ঢেলে দিব প্রাণ, 
টানে টানে লয়ে ঘাবে কেন্্র মুখ টাঁন। 
কভু ডুবে" কভু ভেসে, পান করি সুধা, 
বিভোরে পারায়ে যাব সংস্কারের বাধা, 
কেটে যাবে মীয়া নেশা চরণ পরশে, 
অন্পুর্ণ। বিশ্বনাথে হেঙ্জিন হরুষে | 
হৃদয়ে ধুটিনে ভাব প্রাণের আবেশে; 
অবশেষে গতি হবে শ্রীচরণে মিশে, 
বুঝেছি এখন আনি জ্ঞান বড় শক্ত, 
নিজগুণে কৃপা করে কর মোরে মুক্ত | 


সংসার 
ষষ্ঠ পবিচ্ছেদ 


(শ্রীঅজিতনাথ সরকার ) 


নবেন ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিবিবারই সময় বাস্তাতেই 
বিনয়কে দেখিতে পাইল। দে তখন স্কুল হইতে ফিবিতেছিল। কারণ 
শীপ্রহ ইন্সপেক্টর আসিবার কথা, তাই সে কতকগুলি বিশেষ কার্য্যের 
অন প্রায় প্রতিদিনই বিলম্েই বাড়ী ফিরিত। বিনয় নরেনকে দেখিয়াঁই 
প্রথমে একটু চমকাইয়! উঠিল, এবং তাঁব মুখের দিকে কিছুক্ষণ শ্কিবভাবে 
তাঁকাইয়াই বুঝিল যে কিছু একটা কাঁও ঘটিয়াছে। কাঁবণ তখনও সে 
তাহার মনের চঞ্চলবেগ সামলাঁইতে পারে নাই ; ক্রোধে অপমানে যেন, 
ভিতরে ভিতবে ফুলিতেছিল। সে একজন কলেজের উচ্চ শ্রেণী ছাপ, 
তাহা ছাড়া গ্রামে কোন লোকের চেযে কোন বিষয়ে হীন নহে। 
তাহার পিতা কাহাবও প্রত্যাশী নহেন, পবন্থ দশ অনেব একজন বিশিষ্ট 
ভদ্রলোক ও উচ্চশিক্ষিত । এ অবস্থায় কিনা কয়জন মুর্খ কুসংস্কাবাচ্ছন্ন 
পাড়ার্মীয়ের অপদার্থ মানুষ তাহাকে এরূপ ভাবে অপমানিত করিল ? 
সে ভাবিল আমার জবাবটা নিতান্ত কম হইয়াছে । আবও কতকগুলি 
কডা কথা শুনাইয়া না দেওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাঁজ হইয়াছে। 
কলেজের সহপাঠীদেব লইয়া সে কতদিন সমাজ সংস্কারক সভায় যোগদান 
করিয়া কতভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে ) এবং গ্রামে আসিয়া এই বন্ধন- 
ক্লিট চির পুরাতন পথাবলম্বী সমাজ রুক্ষকদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়! 
নিজের প্রতিষ্ঠালীভ করিবার কত আশার স্বপ্র সে আজ পধ্যস্ত দেখিয়া 
আসিয়াছে । কিন্তু আজ স্থষোগ পাইয়াও তাহা কাধ্যে পরিণত করিতে 
পারিল না, __শুধু অতকিত আক্রমণের আঘাতে উত্তেজিত হইয়া সে কর্তব্য 
জ্ঞান হারাইয়৷ কাপুরুষের মত চলিয়া আসিল, এই ক্ষোভটাই বার বার 
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পাসপিপিসপিপীসটিবীসিপাস্সির সতী স্লিম লজ পাস 


তাহার চিস্তাপথে আসিয়া! তাহাঁকে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। 
কান্দে কাঁজেই €ল বিনয়ের কথা শুনিয়াও সুনিল না, কেবল অন্ঠমলস্ক 
ভাবে চলিতে লাগিল। 

বিনয় কিন্তু ব্যাপারখাঁনা জানিবার জন্য বড়হ উৎসুক হইয়াছিল, তাই 
সেআর অপেক্ষা কবিতে না! পাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হঠাৎ এরকম 
ভাবাস্তর হলো কেন নরেন বাবু? কিছু হয়েছে নাকি ?” নরেন একটু 
পরে উত্তেজিত ভাবেই উত্তর কবিল, প্না--বতদিন এই ভগুগুলোকে 
জধ্ধ কবানাযায় ততদিন গ্রানেন কোন বিষয়েই উন্নতি হবে না। 
খুঁটি নাটি ছাড়া আব ওদেব কোন কাজ নেই। আপনার ইন্সপেক্টর 
কখন আসছেন ?” বিনধ এতক্ষণে ব্যাপারখাঁন। অগ্মান করিয়া তাহার 
উপর নির্ভব কবিয়াই একটা কল্পনার ছবি মনে মনে গড়িয়! প্রকান্তে 
বলিল, “ভট্টাচার্য মহাঁশয়েব দলেব সঙ্গে কিছু হলো নাকি? আমার মনে 
হচ্ছে কিছু একটা কাণ্ড করে ফেলেছেন আপনারা শক্তি উপাঁসকের 
এ » “হা যাক আব বল্তে হবে না, আমি আপনার মত 
নিজীব ছেলে নই যে অপমান লাঞ্চনা পেয়ে উল্টো নিজের উপরই 
অভিমানের বোঝা ঢাঁপিযে দেশত্যাগী হব। আমি নিশ্চয়ই দেখব 
তাবা কতদুব কি করতে পাবে । রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এরকম 
অভত্র ব্যবহাঁব আমি কিছুতেই সহ্য কবতে পারুব না ।” 

বিনয় সবই বুঝিলঃ কিন্তু নবেনের মানসিক অবস্থা সংপ্রতি যেন্নপ 
তাহাতে সাম্তবনা উত্তেজন। দুইই বিফল বিবেচনা করিয়! উভয়েই নিঃশবে 
বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, শাস্তি ধৃপ ও প্রদীপ 
লইয়৷ পুজার দালালে যাইতেছিল। বারান্দার নিঁড়ির ছুই একটি ধাপ 
উঠিতেই সে তাহাদিগকে দেখিতে পাইল, এবং যাহাতে তাহার উপর 
উহাদের দৃষ্টি না পড়ে এই ভাবে ও'ভাতাঁডি মন্দিরের ভিতরে ঢুঁকিয়া 
পড়িল। তাহার কারণ এই যে, পুজা পাঠের ব্যাপার লইয়া নরেন 
প্রায়ই তাহাকে ত্যক্ত করিত) তাই সে এসব ব্যাপারে নরেনের দৃষ্টি 
এড়াইয়া চলিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিত। নরেনের কিন্ত আজ সেদিকে 
লক্ষ্য করিবার মত অবস্থা আঁদৌ ছিল না। সে সোজাম্বজি বাহিরের 


৭৫৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা। 
ঘরে গিয়! বসিয়াই একটা আঁলোব্র জন্য শাস্তিকে ডাক দিল। শৃ্ডি 
তখন পৃজাব দালানে প্রদীপ ও ধৃপদানী বাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
করিতেছিল, তাই সে ডাক শুনিতে পাইল লা । এদিকে সাড়া না পাইয়া 
নবেন খুব উচ্চৈঃস্বরে উপযূর্ণপবি কয়েকট! ডাকদিতেই মা বাহিব হইয়া 
আসিয়া বলিলেন, “কেন তোঁর কি হয়েছে কি? এত চীৎকাব করিস্‌ 
কেন ?” “দেখনা ঘরে একটা বাতি নেই, অন্ধকারে বসিকি কোবে ?” 
বলিয়! নবেনদ নিজেই আলো! আনিবাঁব জন্য ভিতরে যাইতেছিল » এমন 
সময় একটা ভৃত্য একট! হাত বাতি আনিযা ঘবের মধ্যে বাঁথিল। নবেন 
তাহাকে বলিল, “আমাঁব টেবিল ল্যাম্পট জ্বেলে দিয়ে এটা বাঁডীব মধ্যে 
নিয়ে যা ।” 

ভৃত্যটা আদেশ পালন করিয়! ভ্রিতবে চলিয়। গেল। নরেনও বিনয় 
একটা টেবিলের ছুইপাশে ছুইটী চেয়ার লইয়া বসিযা পড়িল। বৈঠকখান! 
ঘরটা যদিও সাধারণ ভাবের কিন্ত বেশ পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন ও সাজান 
গোছান । বাহিরেব দরজা দিয়া প্রবেশ কবিলেই প্রথমে কয়েকটা 
দেবদেবীর বাঁধাঁন ছবি নজরে পড়ে । তাঁব কতক গুলি "সকালের ধরণে 
আকা অর্থাৎ বং বাহুণ্য। কয়েকটা আধুনিক আটি”্টদের ছবি, সে 
গুলিও বড় স্ুনার। ইহার মধ্যে ঠাকুর শ্রীশ্রীবামকঞ্চদেব, স্বামী 
বিবেকানন্দ, বিজয় গোস্বামী প্রতৃতিবও এক একটী নাঁধান ছবি বামে 'ও 
দক্ষিণে সঙ্জিত । মোটের উপর ঘবটীব চাঁরিদিকেব দেওয়ালেব উপরের 
অংশ প্রায় তসবীর দিয়াই ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে । মেঝের মধ্যে দুইটা 
তক্তাপোষ পাঁশাপাঁশি রাখা, তাহাতে ছুইজনের শুইবাব স্থান নির্দিষ্ট 
আছে। বিছানাগুলিতে এবং অন্তান্ত আসবাধের মধ্যে অনেকটা স্বদেশ 
প্রিয়তার পবিচয় পাঁওয়া যাঁয়। টেবিলের উপর একগাদ।! ইংরাজি বই 
সাজান । আর একটা ছোট গোল টেবিল, একখানি 72515 0100 
দিয়া ঢাকা, তাহ! শাস্তির নিজের হাতের তৈরী । টেবিল চেয়াব 
ইত্যাদির অধিকাংশ জিনিবগুলিই তাহার বাড়ীতেই গ্রামে ছুতার মিশ্ত্রীব 
বার! প্রস্তত। তাহারই যত্বে কয়েকজন মিস্ত্রী এখন উৎসাহের সহিত 
ছপয়সা উপার্জন করিতেছে। 
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নরেনের চা খাওয়া অভ্যাম ছিল। ঠিক সময়মত শাস্তি চা আনিয়া 
হাজির করিল। চাঁয়ের কাপে মুখ দিয়া সে একেবারেই প্রায় অদ্ধেকটুকু 
শেষ করিয়া বিনয়কে বলিল, “দেখুন বিনয় বাবু । আমার মনে হয় 
আমাদের সমাজের কতকগুল পোড়া সনাতনপস্থীই আমাদেব সকল 
বকম কষ্টেব মূল। তারা যে বর্ণাশ্রম ধর্মের নাম দিয়ে এখন এতবড় 
হিন্দু সমাজটাকে পরিচালিত করতে চাঁয় সেটাকে প্রকারান্তরে অনাচার 
ছাড়া আব কিছুই বলা যায় না! স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন 
“তোদের ধর্ম কর্ম এখন সব ভাতেব হাঁড়িতে” বাস্তবিকই সেটা সম্পূর্ণ 
সতা। কতকগুল অযথা আঁচারেব বন্ধনে অষ্টে-পৃষ্টে নিজেকে বেঁধে 
নাদের স্বাধীন স্বৃর্ভি বলে কৌন একটা জিনিষ থাকে লা। তার ফলে 
ভিতরের আসল মানুষটা চাঁপা পড়ে মরে যায় । কাজে কান্ষেই সমস্ত 
কাজই প্রাণহীন |” বিনস এতক্ষণ একটা মাসিক পত্রিকা! অবলম্বন করিয়া 
শ্স্তাসাগবে ড্ুরবিয়াছিল। নবেনের কথায় হঠাৎ চমক ভাঙ্গিলে নিজের 
অমনোযোগিতাট্রকু ঢাঁকিবার অন্ত কোন কিছু লা বুবিয়াই উত্তব করিল, 
“তা কতকটা বটে বৈকি ।” নরেন একটু উত্তেজিত ন্ববে বলিল, “তা বটে 
কিবকম? নিশ্চয়ই তাই । আপনি আবার এব উপবেও টীকা টিপ্লনী 
দিতে চাঁদ নাকি? তা হলে আপনি স্বামিজীর কথাও বিশ্বাস করেন 
না বলুন 1” নবেন বেশ ধীরভাবেই উন্তব করিলঃ “ম্বামিজজীব কথা! আমি 
হিন্দুর কোন ধরন্মশান্ত্র অপেক্ষা কম বিশ্বাম কবিনা । কিন্তু সে আদর্শের 
অন্ুকবণ করতে পারি কই ভাই ক্ষুদ্র হীন আমর! গগনভেদী সুমেরুর 
বিবাট কায়ের পাদমূলে ধুলায় গভডাগডি দিয়ে পড়ে আছি, কিন্ত সে 
মহিমাময় বিবাটেব কোথায় কি আছে দেখতে পাই কই? স্বামিজীল 
চোখে দেখতে হলে' একদিকে যেমন গুাচীনের জীর্ণ কলঙ্কভরা! আচারের 
ঝুডি দেখতে হবে, আব একদিকে তেমনি নবীনের চাঁকচিকাময় 
সোনাবৰ পাতে মোডা আবর্জনা দেখতে হবে। আমার মনে হয় 
ঘর্ষণে মাজনে কলঙ্ক বোধ হয় একদিন উঠে গিয়ে আবার এই জীর্ণ 
প্রাচীনও পবিত্র শুভ্র হতে পারে, কিন্ত অনেক পরিশ্রম ও আদর 
যত্বেঘে সকল আবর্জনা জম! হচ্ছে তার পরিণাম কি হবে? আমাদের 


৭৫৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_১২শ সংখ্যা) 


হ্যাম এবং কুল ছুই যে যেতে বসেছে!” নরেন চায়ের পেয়ালাটা মুখ 
হইতে নামাইয়া তর্কের স্থরে বলিল, “কি রকম? উদ্দারতা ও সাম্য 
বলে একটা জ্িনিৰ আপনাব পুরাতনে ছিলনা ওটা থাটি নূতন আমদানি 
এটা আমি জোর করে বল্তে পারি। আর যদদিই বা ইতিহাসের 
দৃষ্টির বহুদুবে কথন কোথাও একটু ছিল, তার অস্তিত্বেব কোন চিহ্নই 
এখন বুঝা যায় নাঁ। এইজন্ত আমার মনে হয় ব্রাহ্মর্ম খাটি হিন্দুত্বের 
একটা! গৌবব্র জিনিষ ।” বিনয় এতক্ষণে কথাটার একটু গভীরতা 
অনুভব করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, “না তা আমি ন্বীকার কবতে পারিনা । 
যার নাম হিন্তৃত্ব তার গৌরব আপনি আপনার প্রভায় উদ্ভাসিত | 
এর ভিতর যে উদারতা, যে সাম্য, যে সার্বজনীনত্ব ছিল ও আছে তা 
অন্তাত্র পাওয়া দুফধর। যর্দ আমনা তা দেখতে না পাই তবে মেটা 
আমাদেরই অন্ত্দষ্টিব অভাবের জন্য! যেযা চায় তাঁকে তাই তাই 
দিয়ে তাব চিরদিনেব পিপাস) শান্তি কবতে পাবে এই হিন্দুত্ব , পবম 
পিতা পবমেশ্বরকে সর্বশক্তিমান বলে কায়মনোবাঁক্যে স্বীকাগ করতে 
পারে হিন্দুত্বেব উপাঁসক, খাটি করতে পাবে হিন্দুত্বেব উপাসক খাঁটি 
হিন্দু। আমার বলার উদ্দেম্ত এ নয় যে এ ছাডা জগতের আর সবই 
অতি ক্ষুত্র। তবে আমার যা আছে সেই প্রশ্বধ্যের পরিমাণ করতে 
গেলে আমি বল্ব মে একটা অতলম্পশী মহাসমুদ্রের মতন রত্বসম্তার 
গর্ভে নিয়ে বসে আছে । আমর! তার বক্ষের সন্তান হয়েও যদি এর 
খোজ খবর না নিয়ে একেবারে তাচ্ছিল্য করে বসি তবে নিতান্ত 
অদুরপশিতার পবিচয় দেওয়া হবে। স্বামিজী একথ! বোঝাতে ক্র্টা 
কবেন নি। কিন্তু আমাদের কাণে সে কথা নাল করে” যাইনি 3 
কারণ আমরা বড় আরামে ভেসে চলেছি । নিশ্চল নির্জীবের মত তীরে 
বসে সমুদ্রেব ঢেউ সংখ্য| নির্ণয় করপে যেমন রত্ব পাওয়া যায না, আবার 
মোতের সঙ্গে ভেসে গেলেও ফল সমানই | বরং কোন অচেনা নির্বান্ধব 
মায়াপুরীতে উপস্থিত হয়ে নিঞ্জের অস্তিত্ব ভুলে ঘাওয়াও অসম্ভব নয় । 
আমার মনে হয় অগণ্য শিল পাথর থেকে আরম্ভ করে” নিবিড় বনানী 
পর্বত নদী প্রভৃতি প্রকৃতির সমস্ত এরশ্বর্যের মধ্যে সর্বৈশ্বর্ধ্যময় তগবানের, 


পৌষ) ১৩৩৯ | ] ংসার ৭৫৯ 
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০০০ 


স্বপ্ূপ উপলব্ধি করিয়া স্থখ হুঃখের ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতেও হিন্দৃত্ব যেমন 
বেচে আছে তেমনটা আর কেহ পারে কিনা সন্দেহ-_মহাপুরুষের 
ভাঁষায় বল্তে হুলে' বল্ব পাবে না। হিন্দুব উপাসনার স্থনি ক্ষুত্ব 
গৃহে আবদ্ধ নয়, তার সাধনার ক্ষেত্র সসীম ক্ষুত্র বেড়া দিয়ে ঘেব! নয় 
তাহা অপরিমেয় অনস্ত। হিন্দুত্ের ঈশ্বর যখন সর্বশক্তিমান তখন 
তিনি না পারেন বা না কবেন এমন কিছু চিন্তায় ও ধারণায় স্থান পায় 
না। তাই তার উদার দৃষ্টিতে কখন তাকে মৃত্িমান ভক্তব্সল করুণাময় 
ধরব প্রহলাদের হরি, কখন শঙ্খচক্র গদাপদ্মধাবী সৃষ্টি স্থিত লয় কারণ 
জগন্নাথ, কখন বা চক্র ধন্ুদ্ধারিন লোকনাথ বাজবাজেশ্ববঃ কখন 
কলুধনাশন হিরণ্যকেশ_-কংদাবি মধুকৈটভ হবে, আবাঁব কখন পুবাণ 
শাশ্বত বেদ বেদাঙ্গৰপিন পুকবোৌন্ম কিপ্বা অব্যযাচিস্ত্যাব্যক্ত নিশুণ 
নিষ্কিয় অক্ষর ব্রদ্ধ_-কেবল ও । যে তাঁর জীবনারাধোর অপরূপ মুর্তি 
দেখে, তাব মধুব বাণী শুশিয়া শ্রবণ-শক্তি ধন্ট কবে, তাঁর অঙ্গে অঙ্গ 
মিলাইয়া চিবতাপদদ্ধ হৃদয় শীতল কবে, আবাব তীর মধ্যে চিবদিনের 
মত নিজেকে হাবিষে ফেলে, তার জগত আবার কি আকাঙ্ষা থাকতে 
পাঁরে ভাই 1” বিনয়ের এক নিংশ্বামেব এাতগুল কথা শুনিয়া নরেন রলিল, 
“তা এত বড উদারতা উদ্াহবণ ত এ সমাজের কর্ণধাঁব ভট্টাচার্যোর 
দল? থাঁসা বলেছেন যাহোক 1” 

বিনয় তেমনি প্রশাস্তভাবে বলিল. “দেখুন তাহলে বড অন্যায় বিচার 
করা হয়, কাবণ ধার্ষ্বেব সঙ্গে বান্তি বা জাতিবিশেষকে অতটা ঘনিষ্ঠভাবে 
জডাতে গেলে ধর্ম্মেব গৌরব ক্ষুণ্ন কবা হয়। ধর্ম কাকেও আশ্রয় 
করে নাই, ধর্মকে আশ্রয় কবেই মান্ুন উপবে উঠ বে-_“মান্থষ” হবে 
দেবতা হবে। ধর্ম কখনই জাতি বিশেষকে আশ্রয় করে ছিলন1 এবং 
এখনও নাই। মানব তার কাধের জঅন্তই, ছোট হয়। যার 
হৃদয়ে শূদ্রহ সেযে বংশেই জন্ম গ্রহণ করুক না কেন শূদ্র ছাঁড়া আর 
কিছুই নয়। ব্রাহ্গণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির পক্ষেও উ কথা । গুণ এবং 
কর্ম্মানুযায়ীই যদি জাতির ক্ষষ্টি হ'য়ে থাকে তবে “ব্রাহ্মণ বল্তে আমরা 
বুঝব”__মহৎ কর্মের অনুষ্ঠ।ল দ্বারাই তাঁহাদের এই গৌরবপূর্ণ পদবী লাত 


৭৬৪ উদ্বোধন | [ ২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা । 
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হয়েছে। .আর সকল জাঁতিরই চবম লক্ষ্য এ ত্রাহ্মগণত্বলাভ। তারপর 
ব্রাহ্মণত্ব থেকেই দেবত্বলাভ তাকে করতেই হবে। তবে ক্রিয়াহীন 
হদয়হীন যদি উচ্চ বংশোন্তব হয় তাকে কেমন করে” বলব যে সে ব্রাহ্মণ 
বা ধার্মিক । যদি কেউ সাহস কবে” স্পষ্টভাবে বল্‌্তে পারেন আমি 
ব্রাহ্মণ” 'তবে তিনি ব্রাহ্মণ_তিনি হিন্দুর শিরোভূষণ , তাঁব পায়ের 
ধূলা পেলেও বাঁস্তবিকই আমি কৃতার্থ বোধ করি। কিন্তু কোথায় সে 
ব্রাহ্মণ আজ? ধাব এক গ্ুষে জলধির জল শুফ হইয়াছিল, ধার 
অলৌকিক ত্যাগেব মহিমায় ভারতেব প্রত্যেক স্থান পবিত্র হইয়াছিল, 
যাব তপশ্ঠার প্রভাবে ভগবানের আমন টলিয়াছিল, বাব শিক্ষামন্ত্র 
কত নিজীব জভবৎ আধাবে প্রাণ সধশবিত হইয়াছিল, কোথায সে ব্রাহ্মণ 
আজ? ষ্টেশনেব 'পানিপ্পাডে”, বোঁন্ডিং হোটেলের পাচক ঠীাক্ষুর, বঠী 
পূজাব চাঁলকলার পুজারী, আর তীর্থস্থানের মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ও সময় 
বুঝিয়া, গুগা ব্যবসায়ী পাণ্ডাঠাফুববাই যদি ব্রাহ্মণ হন, তাঁদিকেই যদি 
আপনি ধর্মাবতার ব্রাহ্মণ বলে" ধবে নেন, তবে ধর্মেরও কিছু থাকেনা 
ব্রাঙ্গণেরও কিছু থাকে না।” নরেন বলিল, “তা যাইহোক আমাদের 
মধ্যে এখন ধর্ম বলে কোন একটা জিনিষ ত আমি দেখতে পাইনা । 
স্লাচবাই আব আটঢাবেব ঝুডি এই নিয়ে ত ধর্ম! এর মধ্যে আবার 
অতগুলো। আদর্শ আপনি কোথ্েক টেনে বের কবলেন তাত বুঝতে 
পাবলাম না । আমিত যেদিকে চাই সেইদিকে কেবল বন্ধন ছাড! আব 
কিছু দেপ্তে পাইনা । সকাল থেকে সমস্ত দিন রাত্রি কেবল বন্ধন। 
এর মধ্যে আপনান একবিন্দুও স্বাধীনতা আছে দেখাতে পাবেন? 
বন্ধনের চোটে কলেব মত জীবনটা একঘেয়ে চলে” যায়-_না উন্নতি না 
অবনতি । এখন প্রাণ আছে কিনা তাও বুঝবাঁর উপায় নাই।” 
বিনয় উৎসাহের সহিতই বলিল; “আমি ত| অস্বীকার করছিনা । কিন্ত 
তাই বলে" যে জীবনে নিয়মান্ববপ্তিতার কোঁন আবশ্তকতা নেই একথা 
আমি স্বীকার করতে পারি না । জগতের যে কোন সভ্য উন্নত জাতির 
মধ্যেই কি আপনি দেখাতে পারেন যে তাবা নিতান্ত শিথিল চরিত্র 
যথেচ্ছাচারীর মত জীবন বহন করে+ মানুষ হয়েছে? তবে তাই বলে 
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শা পাশ পিল সি পি পা পা পাটি শিলা ৩ পিপি পি লি 


নিয়ম পালনই ধর্ম নয়, সেটা ধর্মজীবন লাভের উপায় মাত্র । কয়েকথানা 
বই পড়ে” পবীক্ষায় পাশ কব! যদি নিতান্ত সহজ ল! হয়, ধন্দ্ম জীবন লাভ 
করা কি তাঁর চেয়ে সহজ যে প্রাণ ষা চায় তাকে তাই দিয়েই আমি 
ধার্মিক হয়ে উঠব? আমাদের প্রীণ কি চায় ভাই ! একবার অস্তরকে 
ফাকি না দিয়ে চিন্তা করুন দেখি ? 

যদি তাব মধ্যে ধর্ম বলে, ঈশ্বর বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পান 
তবে স্বীকার করব ধে ধর্মজীবনন লাভ করা সহজ | প্রাতঃকালে উঠে 
অবধি শুইবার সময় পর্যন্ত আঁমাদর পুজা, সন্ধ্যা, আহ্িক প্রভৃতি 
যে সকল নিত্যকন্ম অনুষ্ঠেয বলে জানা আছে।_তার দৈনিক অনুশীলনে 
যদি হৃদয়ে উন্নতি কিছু না বুঝতে পাবি, তবে সেটা একরকম 
বন্ধনই বলতে পাবেন। কাবণ এমন ক”রে সমস্ত জীবন পুঞ্জা করলেও 
আঁরাধ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। চাই কঠোর তগস্তা, স্বার্থের 
সমস্ত শক্তিকে পদদলিত কবে যার প্রীণ শুধু ভগবান লাভের জন্যই 
ব্যাকুল হয় সেই ধার্ম্িক__সেই প্রকৃত পুজাবী ৷ ঠাকুর বল্তেন, “যখন 
দক্ষিণেশ্ববর ঠাঁফুর বাডীতে সন্ধ্যার আরতিব কাসব ঘণ্টা বেজে উ“ঠত 
তখন আমি গঙ্গার ধাবে গিয়ে মাকে কেদে দে চীৎকার করে কলতুম, 
মাদ্দিন ত গেল, কই, এখনও ত তোমার দেখ! পেলুম না। তাই বলছি 
অন্ষষ্ঠানই ধর নয়, বাঁহিক অন্ষ্ঠান ধ্মজীবন লাভ করতে সাহায্য করে 
মাত্র। আর একটী তরুণ হৃদয়কে যদি প্রথমাবধিই নিবন্কুশ ভাবে ছেভে 
দেওয়া হয়ঃ তবে নে জড জ্গতেব প্রচণ্ড শক্তিকে অতিক্রম করে নিজে 
জয়লাভ করতে পাধবে বলে আমার মনে হয় না। 

নরেন বলিল, “তা না হকৃত পারে, কিন্ত আমি বলি, যতদিন 
মানুষ জীবনেব প্রত্যেক অন্গ্তায় মুক্তির বাতাস না পেতে পারে ততদিন 
তাহার হৃদয় বৃত্তিরও সম্পূর্ণ বিকাশের কোনও আশা নেই । মেনে 
নিলাম--একটা তরুণ হৃদয়কে নিরম্কুশভাবে প্রকৃতিব মুক্ত প্রান্তরে ছেড়ে 
দেওয়া হলো । তারপর তার মনের এতথানি দৃঢ়তা লাই যার দ্বার সে 
কোন রকম আকর্ষণের বেগ সামলিয়ে নিজেকে নির্বিকার রাখতে 
পারে। এখন এই নিঃসহায় তরুণ মানুষটার সামনে এমন সব বৈচিত্র্য পুর্ণ 
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জটালতাময় সমস্যা দেখা দিল,_-যাহা তার চিস্তারও অতীত। কিন্ত 
আমার মনে হয়, সৃষ্টি কর্তা মানুষের মনে মুক্তিব আকুল আকাক্ষাঁর 
সঙ্গে আত্মরক্ষারও একটা স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন। তার দ্বারা 
সে ঘখন অভিনবভাবে আক্রান্ত হবে, তখন তার উপযুক্ত আত্মরক্ষার 
উপায়ও চিন্তা কববে। কারণ মে তখন বেশ অনুভব করবে যে এই 
আত্মরক্ষাতেই আমার মুক্তির আনন্দ। এ আনন্দের প্রেরণায মানুষ 
বিপদের সন্পুখীন হ'তে ভয় করে না, ফলে সে নিজের আত্মশক্তির সঙ্গে 
পরিচিত হ'তে শিখে_-আর মনে যে সকল সুক্ষ বৃত্তিগুলি প্রচ্ছন্নভাঁবে 
সুপ্ত অবস্থায় ছিল-_তাঁকে জাগিয়ে তুলে। এমনি ক'রে সে খাঁটি 
মনুষ্যত্বের দিকে আগিয়ে যাঁয়। যার জীবন কখনও বিপন্ন হয়নি তা 
ংসারের আসল শিক্ষাও আর্ত হয়নি। আঘাত লাগতে পাবে; এ 
ভয়ে যর্দি কেও তলোয়ার খেলাব কাছেই ন! যাঁয়,--সে যে কথন খেল! 
শিখবে তা ম্বপ্রেব মতই সত্যি। অতএব অন্ুক না বিপদ-_-আমি সকল 
সময় প্রস্তত। বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোঁব প্রার্থনা, বিপদে 
যেন নাহি ভরি কভু”। যে জটালত! পূর্ণ জীবন সমস্ত! বিপদের উদ্ভাবন 
ক্ষেত্র তারই মধ্যে আবাব আত্মশক্তি স্কবণেবও যথেষ্ট সাহায্য পাঁওয়। 
যায়। তখন মানুষ বিপদ্ূকে বিপ্র বলেই মনে কবে , কেবল মুক্তির অন্য 
লালায়িত হয়ে অক্লান্ত ভাঁবে নিজেকে কর্মে নিয়োজিত কবে । এবং 
প্রথমে লক্ষ্যতরষ্ট হয়ে ছুটলেও ভবিষ্যতে প্ররুতিব কোলেই নান! অভিজ্ঞতা 
লাভ করে মনুষ্যত্ব অর্জন কবে পাঁবে। মানিষের বীরত্ব-_মনুয্যত্ব 
ও আত্মশক্তির পরিচয় মেইথানেই, যেখানে সে বিপদকে ম্বাগত” কবে 
জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে । এর চেয়ে যে গতানুগতিক সবল 
গ্রাম্য জীবনের মূল্য বেশী তা আমাঁব মনে হয় না” 

বিনয় বলিল; “হতে পারে এ যুক্তি আপনার মমের মত। কিন্ত আমি 
এর সবটুকু মেনে নিতে পারিনা । সকল রকম বিপদ ও অমঙ্গলকে পদদলিত 
ফ'বে মানুষ মুক্তির সংগ্রামে জীবনোতসর্গ করুক একথা খুবই সত” 
কিন্তু তাই বলে অনিয়ন্ত্রিত ভ্রীবন নিয়ে কেও কখন সংগ্রামে জয়ী হতে 
পারে এটা আমার অভিজ্ঞতায় নেই। তাই- আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক 
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জীবন যাঁপন প্রণালীর মধ্যে আপনি ঘটা নিবর্থক বন্ধন দেখতে পান 
আমি ততথানি পাই না। আমাদের বাস্তব জ্রীবনে এরকম বন্ধানের 
অল্প বিস্তর কার্যকারিতা আঁছে। আমার মনে হয় অপবিণত বয়স্ক 
ছেলেমেয়েদেব যদি নিতান্ত বাধাহীনভাবে তাহাদের প্রবৃত্তির স্রোতে 
ভেসে যেতে দেওয়া হয়-_-তবে সেই নৃতন জীবনের দুর্দমনীয় আকাঙ্া 
তাকে কোমল মধুব স্পর্শ দিয়ে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে। 
এই জঅন্ঠই কতকগুলি অকাট্য বিধিব্যবস্থা মেনে প্রথমতঃ জীবনকে 
নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে হবে। স্ংযমের দৃঢ কর্ম দ্রিয়ে নিজেকে সংগ্রামের 
জন্ঠ প্রস্ত হ'তে হবে তবে না জয়ের আশা! অন্যথা যে যুক্তি লাভের 
উচ্ছ্বাস সেটা উচ্ছুঙ্ঘলতারই নামাস্তর বলে মনে হয়। কারণ আমরা 
অনেক সময় নিজের অন্তবকেই নিজে বেশ ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাঁই। তখন 
সেটা! ধর্ম কি অধন্ম ঠিকবুঝ তে পাবিনা। গীতাকারও বলেছেন,-_ 
“অধর ধর্মমিতি যা মন্সতে তমপাবৃতা। সব্বার্থান বিপবীতাংশ বুদ্ধিঃ 
সা পার্থ । শামী 1” তাই আম|র মনে হয় ভাই । ভীষণ বিপদসন্কুল 
ংসারসংগ্রাম নিতান্ত সোজ। ব্যাপার নয়। সুতরাং ভাল মন্দ টিনবার 
শক্তিটা প্রথমে অঞ্জন করতেই হবে, এবং তাঁব জন্ত একটু ছুঃখ কষ্ট মহ 
ক'রে ভুক্তভোগী হতেই হবে ; কিন্তু বথেচ্ছাচার দারা নয়__মাহ্ুয জন্মের 
স্থির লক্ষ্য সেই মুক্তি লাঁভই ঘদ্দি উদ্দেগ্ত হয, তবে তাঁর বাস্তাও বিভির 
মান্চুষ কেবল মাত্র 
পববিক্ত সেবী লঘশী যতবাক্‌ কায়মানসঃ 
ধ্যান যোগ পবে! নিতং বৈরাগ্যং সমুপাশ্িতঃ ॥ 
অতঙ্কাঁবং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পবিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মম শান্তে। ব্রক্মভূয়ার কল্পতে ॥৮ 
এ ছাঁডা মুক্তির যে আএ অন্ত কি পথ আছে তাত বুঝিনা । অব্য 
“মুক্তি কথার জনেক রকম প্রয়োগ করা যেতে পারে; কিন্তু সহঙ্গ 
বুদ্ধিতে এই বুঝি যে, যে মহাজলধি থেকে বুদ্বুদের উৎপত্তি ত্রই সঙ্গে 
মিলিয়ে যাঁওয়।, ঘটাকাশের অনিত্য ক্ষণভম্থুর বেড়া অতিক্রম ক'রে 
চিরমুক্ত আত্মার মহাকাশের সঙ্গে নিজেকে বিলীন ক'রে দেওয়া । 
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এটা কি আঁপনি মালেন ?-_ন্যান্তিপস্থাঃ' । মান, অপমান, জুখ 'দুঃখ 
সব সমান করে “যথা নিযুক্তোহশ্মি তথ! করোমি” বলে সাধনা আরস্ত 
করতে হবে। নতুবা জীবন সংগ্রামের ধত্তাধস্তিই সার হবে। আমি 
অন্বীকাঁৰ করি না যে, “বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়? অসংখ্য 
বন্ধন মাঝে ল্ভিব মুক্তির স্বাদ 1” কিস্তু এ বন্ধন সৃষ্টির বন্ধনের কথা 
বলছি না । যাতে আমার আত্মার প্কঞ্তি দমে বায় তাই আমার পক্ষে 
বন্ধন আব যেখানে মানুষেব আত্মসত্তা সকল বাধা সরিয়ে দিজেকে 
প্রকাশ কববাব অবকাশ পায়, সেইথানেই আনন্দ । আবাব এই 
আনন্দ পেতে হ'লে ধর্মকে আশ্রয় করতেই হবে? ধর্মই এ জাতির 
মেকদণ্ড । যাহা! আজকাল আমাদেব শিক্ষাৰ সঙ্ষে বিশেষভাঁবে 
অপরিচিত । 

আবাব ধর্মুজীবন লাঁভ করিবার মুলে আচাঁরেব বোঝা ন 
থাকুক সংঘম আছেই । এবং সেই সংযমেবই মূলে নিয়ম পরতন্ত্রতা 
অন্ততঃ কিছু আছে। নতুবা! ছুবস্ত ইন্দ্রিয় সকল কখনই মনকে 
অস্তমুখীন হ'তে দিবে না। তাবপব মন যদি অন্তদুদ্থী না হোল 
তুর মুক্তিব আনন্দ কোথায়? বাহিরের বিলাস বাসনা চরিতার্থ করতে 
গিয়ে যাকে আমবা আত্মার স্বাধীন বা মুক্ত অবস্থা! বলে ভুল বুঝে থাকি। 
সেট। আমার মনে হয় হসীময তমোগুণেরই একটা ছন্মবেশ মাত্র । মুক্তিব 
ক্ষেত্র সত্বগুণে টিবোজ্জল আলোকে সদা হাস্তময়-_আনন্দময় | 
সেখানে কোন বর্ম অবসাদ নীই, চঞ্চলত! নাই, দুঃখ নাই । যতদিন 
মানুষ গ্ররুত ধর্মজীবন লাভ করতে না পারে ততদিন এ অবস্থীব কেন 
আম্বাদই সে পায় না। আমাদেব বর্তমান সমাজে একদিকে যেমন 
ধর্ম্েব নামে ভণ্ডামি আব একদিকে তেমনি ধর্ম্েব অন্তিত্বেই অবিশ্বাসী 
যথেচ্ছার অবাধে চলে যাচ্ছে । কে কাকে কথা বলে? তার ফলও 
বেশ হচ্ছে। আমাদের জীবন শক্তিহীন হ'য়ে যাওয়। কিছু অসঙ্গত নয় |” 

নকেন বেশ উৎসাহের সহিত বলিগ, "বন! আমিও তাই ব্ল্ছি। 
ধর্মের নামে মিথ্যা ভগ্ডামী আর অযথা গৌঁড়ামিই আমাদের সকল 
ছুঃখেব মূলে। তার চেয়ে বরং প্রকাশ্যতাবে নাস্তিক হওয়াও মন্দা নয়। 


পৌষ, ১৩৩০ । ] সংসার ৭৬৫ 


বির নত দত সরি কি রে কে ক পি সির্লা 2 সিপিসটি উিপাসপিপ উস সিপাসি সি পান্টি সরণি সিল সিসি ৯৩ পাশ লাস্পিলাস্পিলীসি লাস পাস্তা 


তাতে ভিতরের সঙ্গে বাহিরের কথার একটা মিল থাকে । কে ভগবান? 
কোথায় তিনি আছেন বা তার কাছ থেকে আমি কি পেতে পারি, তার 
কিছুই জানি না_-অথচ মুখে প্রভু প্রভূ করে চীৎকাব করাটায় যে কি 
লাভ তাত আমি বুঝতে পারিলা। আমাব মনে হয়- আবার সেই 
অদৃশ্য অক্ঞেয় ঈশ্ববের উদ্দেশ্যে কলানাকাটি করা হয এক রকম 1221078 
ন1 হয় /৪107655 06 1)921 ছাড়া আব কিছুই নয় 1৭ 

বিনয়ের মুখ সহস| যেন দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেসম্বাভাবিক তেজো- 
গর্বিত ভাবে বলিল, তা হতে পাবে আপনার কাছে 7৮০৪17055 ০ 
11০21 এর মধ্যে বিচিত্রতা কিছুই নেই । কারণ যে ভাবটার কোন 
[09৫ই আপনার নেই তার সম্বন্ধে ওব বেশী ভাবতেও আপনি পারেন 
না। জগতের বড বড ধন্মীচার্ধায সকলেরই এ বকম একটা করে ধর্মেব 
0181012, ছিল) কি বলেন ?” 

নবেন বলিল, “তা-_কারও কাঁবও এক আধটু ছিল বৈকি। কেন 
স্বামী বিবেকানন্দ ঘা বলে গিয়েছেন তা থেকে আমার মনে হয়, 
আমাদেব আদর্শটা একটু বলাতে হবে। আমাদের এখন সেইদিন 
এসেছেঃ যখন মানুষ সব ভাবুকতা কবিত্ব ছেডে দিয়ে প্রাণপণে কাজে 
লাগে। এসময় কেবল-_+০/1১--৮01 আপনি যদি ভাবুকতা 
জিনিষটা ছেড়ে দিতেন বিনয় বাবু। তবে বেশ উন্নতি করতে 
পাবতেন।” 

বিনয় বলিল, “হা স্বামিজী বলে গিয়েছেন, একথ1 আমি অস্বীকার 
কবছি না! কিন্তু বডই ছুঃখের বিষয় তাঁর ভাবের একটা পূর্ণধাঁরা আমরা 
ধবতে পান্সি না, তাই পল্লবগ্রাহীর দল এক আধটা কথা কোন জান্গগা 
থেকে যোগাড় কবে? ধে ব্যাখ্যা বা সমালোচন। প্রচার করে,_-তাতে 
তাঁর অমর বাণীর অবমাননাই করে। আমি তারই কথা বেদ-বাণীর মত 
বিশ্বাস করি, যিনি নিজের জীবনে আদর্শ দেখাতে পারেন। “হাজার 
হাজার লম্বা কথ+র চেয়ে একটু কাজের দাম অনেক বেশী।” আরও 
দেখুন ........-” কথাটা শেষ না হইতেই কিশোরীমোহন ঘরে আসিয়া 
প্রবেশ করিলেন। তিনি একটু আগেই আসিয়াছিলেন কিস্ত বাহির 


৭৬৬ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 


লাম স্পট ০০০০০ 





লামা সিসি পাস লো তাস 


হইতে তাঁহাদের তর্ক বিতর্কেব কিছু অংশ কানে যাওয়ায় একটু অপেক্ষা 

করিয়া তাহাদের স্বাধীন মতামতের কিছু শুনিয়াছিলেন। এখন সহসা 

ভিতরে আসায় তাহারা! যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ঈাড়াইল। 
(ক্রমশঃ) 


সমালোচন। ও পুস্তক পরিচয় । 


১1 চিন্তামণি ( নাউক )--শ্রীচণ্ডিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত । 
্রন্থকারেব উদ্দেশ্য অশ্্দ্দেণীয় বর্তমান কন্তাঁদায়গ্রস্থ পিতাঁমাতার প্রতি 
সমাজের পৈশাচিক অত্যাচারেক বিববণ লোক চক্ষে ধাবণ কবা। 
বধূ নিধ্যাতনেব চিত্র অস্কিত কবিতে গিয়া গ্রন্থকাব শ্রীযুক্ত গিরিশ চন্দ্র . 
ঘোষের বলিদাঁনে যে তুলির ব্যবহার করিয়াছিলেন সেই তুলিকাবই 
পুনব্যবহার করিয়াছেন । তত্যতীত বর্তমান সমাজে লম্পট সাধু; শাইলক 
জাতীয় মহাজন, কাঁবলীওয়ালা প্রভৃতি পরভূতদেব স্থান যথার্থরূপে 
নিণিত ও চিত্রিত হইযাছে। এই সকল চিত্র পুনঃপুন লোক সমক্ষে 
ধারণ কবিলে সমাজের চক্ষু উন্দীলিত হইতে পাবে। 

২। শ্রীশ্রীরামরুষ্জ উপদেশ- শ্রীমৎ্খ স্বামী ব্রহ্মাননজি মহাঁবাজ 
লিখিত শ্রী্রীরামরুষ্ উপদেশ, গ্রীউপেত্ত্রন্্র লেখক আসামী ভাষায় 
অনুবাদ করিয়াছেন । প্রকাশক ব্রহ্মচারী শ্রীশ, গ্রীবামকৃষ্ণ সেবাশ্রম 
উজজানবাজাব ওবাহাটী-_মূল্য চাবি আন! । 

৩ 12000169 01 38001 £5101090202008, 86191051553, 
জামসেদপুরের বিবেকানন্দ সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। 
শ্রীম্ স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজের সুবিখ্যাত ভারতীয় বন্তৃতাঁবলীর 
মধ্যে ইহাই প্রথম পুক্তকাকারে প্রকাঁশ। মূল্য বার আনা মাত্র । 





সংবাদ ও মন্তব্য । 


১। আগামী ১৪ই পৌষ, ৩*শে ডিসেম্বর ববিবার মুখ্যচান্দ্র 
মার্গ, গৌণ পৌষ, কৃষ্ণা ॥মী তিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পবমীরাধ্য৷ 
জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীব সপ্ততী বর্ষ আবির্ভাবোপলক্ষে বেলুড় মঠে 
এবং কলিকাতার বাগবীঙ্।র পল্লীস্থ শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর বাটাতে 
(১ নং মুখার্জি লেনে) বিশেৰ তজন-পুজাদির অনুষ্ঠান হইবে । 
পুরুষ-ভক্তগণ এ দিবস বেলুড মঠে উপস্থিত হইয়া এবং স্ত্রীভিক্তেরা 
বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাতীর বাটাতে আগমন পূর্বক মধ্যাহ পুজা 
দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণে ধন্য হইবেন | 

২। ববাহনগব ্রীশ্রীরামকষ্চ অনাথ আশ্রমের ১৯১৯ হইতে 
১৯২৩ পর্যন্ত কার্য বিববণী আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আশ্রমে 
বঙ্গদেশীয় নানা স্থানের ১৭টা বালক প্রতিপালিত হইতেছে । 
বালকগণ যাহাতে সাঁধাবণ লৌকিক বি্ধা শিক্ষা সহিত স্বধর্মে 
আস্থাবান, স্বাবলম্বী, কর্মঠ ও চবিত্রবান হয় এবং ভবিষ্যতে সংপথে 
থাকিয়া জীবিকার্জনে ও সমাজের কল্যাণ সাধনে সঙ্গম হয়, সেইভাবে 
তাহাদিগকে অন্ুপ্রীণিত ও গঠিত করা হয়। ইহাই কার্যে পরিণত 
করিবার জন্য তাহারা নানা প্রতিকূল অবস্থ! সত্বেও প্রাণপণ চেষ্টা 
করিতেছেন । এক্ষণে বালকগণকে চরকাঁয় হুতাকাটা, বেতের চেয়ার 
বোনা ও ছোট ছোঁট জিনিষ প্রস্তত করা এবং তাত বোনা শিক্ষা 
দেওয়া! হইতেছে । ইহ! ছাড়া ক্ষুদ্রাকারে দাতব্য চিকিৎসালয়, পথ্যাদির 
বিতরণ প্রভৃতিও হইয়া থাকে । এই চাবি বর্ষে জম! ৭৯১৯।১০ টাকা, 
খরচ ৬৫৬৯৮ টাকা । মজুত ১৩১৩২ টাকা । 

৩। মাদ্রাজে যষিশনের সেবাকার্ধ্য £--সম্প্রতি ভিজিগাগওনে ও 
তৎপার্বর্ত স্থাদিসমুছে সাইক্লোনে বনুগ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে শুনিয়! মিশন 


৭৬৮ উদ্বোধন । [ ২৫শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা । 


তথায় তিনি জন সেবক প্রেরণ করিযছেন । সংবাদ সে দেশের অবস্থা 
শোচনীয় । শীঘ্বই বিস্তাবিষ্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবে । 

৪। আমাদের নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সমাজেব সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী 
বোধানন্দজি মহাবাজ প্রায় ১৭ ব২সর পরে, লগ্ডন হইয়!, বিগত ১*ই 
ডিসেম্বব বোম্বাই নগবে পদার্পণ কবিষাঁছেন । তিনি এক্ষণে বামরুষ্জ 
সঙ্মের সেপ্টাক্ুজ কেন্দ্রে অবস্থান কবিতেছেন। শ্রীমৎ স্বামী নির্ঘ্মলা নন্দজি 
মহাবাজ আমেরিক! হইতে প্রত্যাবর্ভনেব পব তিনি ১৯৬ সাঁলেব ১৫ই 
এপ্রিল নিউইয়র্ক যাত্রা কবেন । 

৫ | অতি দ্ুঃখেব সহিত আমরা শ্রীবামকৃণ্চ ভন্ত মণ্ডলীকে জ্ঞাপন 
কবিতেছি সে বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ বেলা নটাব সময় শ্রীরামকুষ, 
পুথিব লেখক এবং শ্রীবামরুষ্চ ভক্ত-শিষ্য শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমাৰ সেন 
মহাশয ইহধাম ত্যাগ কবিয়া প্রীপ্রকুব চবণ প্রান্তে উপনীত হইয়াছেন । 

৬। বেলুড মঠেব পশ্চিম দিকে যে নূতন জমি মঠ হইতে লওয়া 
হইযাঁছিল, তাঁহাঁব ১ বিধা জমি ই, আই বেলওয়ে কোম্পানী অপবাপব 
জামর সহিত গুদাষ ঘব এবং ট্রেণ এব সাঁইডি২ং এব জন্ত গ্রহণ 
কবিতেছেন । ফলে বেলুড গ্রাম ত এক প্রকার উঠিয়া যাইবেই 
এবং মঠেরও নিস্তন্ূত। এবং শান্তিভঙ্গের নথেষ্ট কাবণ হইবার শঙ্কা 
আছে। এই কণ! বিবৃত করিয়া গবর্ণব্র নিকট মিশনেব কর্তৃঁপক্ষেরা 
এক আবেদন পত্র পাঠাইয়াছেন । 


হৃসত্বাদ !! অর্ধ-সাগ্তাহিক ! অর্ধ-সঞ্তাহছিক ! সুসংবাদ 1 


আনন্দ বাজার পাত্রকা 


অর্ধ-না্তাহিক সংস্করণ 


আগামী ডিসেম্বর মাসেয় শেষ ভাগ হইতে বাহির হইবে । 
আঁমাদের সহর ও মফস্বলের বছু গ্রাহক) পাঠক ও বন্ধুবর্গের অনুরোধে 
“আনন? বাছার পত্রিকা”র অন্থ-সাপ্তাহিক সং্করণ বাহির করিতেছি। 


ইহাল্স জিস্পেজ্অত্হ 
প্রতি সপ্তাহে হইবার করিয়া বাহির হইবে। 


“দৈনিক আনন বাজার পত্রিকার সমস্ত সংবাঙ্গ এবং অধিকাংশ লম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ, প্যাবা, "্যৎকি ধিঃ২* *রউবেরঙ” ইহাতে থাকিবে । এতত্যতীত বিশেষ 
প্রবন্ধঃ নকলা; গল্প পানাদেশের বিঁচত্র-বার্তা ইত্যাদি এবং নানাবিধ ব্যঙ্গচিত্র 
থাকিবে। 

সহবে ও মফঃম্বলের যে সমস্ত ভদ্রলোক দৈনিক “আনন! বাজার পত্রিকা” 
পড়িবার সুযোগ বা অবসর পান না, তাহারা অর্থ-সাগাহিক সংস্করণের গ্রাহক 
হউন । খরে বসিয়া সপ্তাহে দুইবার সমস্ত জগতের খবর পাইবেন । 

মূল্য সহর ও মফঃম্বলে সর্বত্র ডাকমাশুলসহ ছয় টাকা, ছয় মাসের জন্ত তিন 
টাকা । ২*শে ডিসেম্বরের মধ্যে গ্রাহক হইলে, বাঁধিক পাঁচ টাকার পাইবেন, 
ঘাগ্মাসিক গ্রাহকের! সে সুবিধা পাইবেন না । 


বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি 


দৈনিকের স্ায় অদ্দ-সাপ্তাহিক “আনন্দ বাজারের*ও বহুল প্রচার হইবে। 
ধাহারা অর্ধ-সাঁপ্ডাহিক সংক্করণে বিজ্ঞাপন দিতে চান, তাহারা এখন ভাজ 
ম্যানেজারকে পত লিখিয়! বা দখা করিয়া চুকি ফরুন। 


মযানেজার-_ 


ঘসা ল্বাহ্জাল্স সপ ভ্তিন্কা? ভিন 
+১1১নং মির্জাপুর স্বীট। কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । 





ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ট সুলভ ও অকুত্রিম 
ওষধা লব: 1] 
গুডদঞ্খজ্ন ২২০৯০%০০০ তনন্বস্পত্রতাইন্বড্‌ ১৯৯০৯০০০৭ 
ভিরেক্টার-__জজ, সব, ছাইক্বোর্টের উ্ষীল প্রস্থৃতি। 
এই ন্রোম্পান্বীক্স শাম্থা 


মমন্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
হেড আআম্িজজ-. 
ঢাকা ৮, ৮১ আর্ট্েবিকান সীট । 


ইন্কুয়েঞ্জ! পিল- প্রতি কৌটা 1/* ও প্সনা, চ্যবনপ্রাশ--৪২ সের 


স্পাঞ্ধা-- 

০১) ২১২ বছবাজজার ইট, (২) ১৫৫১ ছার চিৎপুর কোড '(লোৌভাবাজার' 
(৩) ৪২১ গ্রান্ড রোড ছোবড়া ভিজ) (9) ৬৯ বরষা রোড (তষানীপুর), 
(৫) রংপুর (৬) দিনাজপুর, (৭) বগুড়া, (৮). অলপাইগুড়ী, (সস্বাজসাহী, 
(১) মনধনসিংহ। (১৯) "খুলনা, (৯২) নাণিকগঞ্জ, (১৩) কাক 
(১৪) পুরুলিয়া, (১৫) শ্ীহট্ট (১৯).শিলিগুড়ি। প্রস্থৃতি 


বিনামুল্যে ব্যবস্থা বিনামুল্যে ক্যাটালগ ুরনামূল্যে ক্যালেগার 
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